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গোরা 


মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোরা চৌকি ছাড়িয়৷ উঠিয়া দাঁড়াইল। 
মহিম ছ'কায় টানি দিতে দিতে কহিল, ভারত উদ্ধারে বাস্ত 
মাছ আপাতত ভাইকে উদ্ধার কর ত! 

গোরা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম 
কহিলেন-__“আমাদের 'আপিসের নতুন যে বড় সাহেব হয়েছে 
তার ডালকুত্তার মত চেহারা--সে বেটা ভারি পাজি। 
সে বাবুদের বলে বেবুন্-_কারো মা মরে গেলে ছুটি দিতে 
চায় না, বলে মিথ্যে কথা কোনো মাসেই কোনে! বাঙালী 
আম্লার গোটা মাইনে পাবার যো নে, জরিমানায় 
জরিমানায় একেবারে শতছিত্র করে ফেলে । কাগজে তার 
“নামে একটা চিঠি বেরিয়েছিল-_সে বেটা ঠাউরেচে আমারই 
কর্প' নেহাৎ মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবার 
স্বনামে তার একটা কড়া প্রতিবাদ না লিখলে টিকৃতে 
দেবে না। তোমরা ত ফুনিভর্সিটির জলধি মন্থন করে 
হই রর উঠেছ_এই, চিঠিখানা একটু ভাল করে লিখে 
দিতে হঝে। 'ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে ০৮217-1727064 
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গোরা চুপ, করিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া কণ্িল, 
“দাদা, অতগুলো মিথ্যা কথা একনিঙ্বীসে চালাবেন ?” 

মহিম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। অনেক দিন ওদের 
সংসর্গ করেচি, আমার কাছে কিছুই অবিদিত নেই । ওরা 
যা মিথ্যে কথা জমাতে পাঁরে সে তারিফ করিতে হয়। 
দরকার হলে ওদের কিছু বাধে না)--একজন যদি মিছে! 
বলে ত শেয়ালের মত আর সব কটা সেই এক স্বরে . 
হককাহুয়া করে 'ওঠে, আমাদের মত একজন আর একজনকে 
ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো 
ওদের ঠকালে পাপ নেই যদি না পড়ি ধরা ! 

বলিয়া! হাঃ হাঃ হাঃ করিয়! মহিম টানিয়৷ টানিয়া 
হাসিতে লাগিলেন-__-বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল ন!। 

মহিম কহিলেন__“তোম্ররা ওদের মুখের উপর সত্যি 
কথা বলে ওদের অপ্রতিভ করতে চাও! এম্নি বুদ্ধি 
যদি ভগবান তোমাদের না! দেবেন তবে দ্রেশের এমন দশা! 
হবে কেন? এটা ত বুঝতে হবে, যার গায়ের জোগ”-জাছে 
বাহাছুরি করে তার চুরি ধরিয়ে দিতে গেলে সে লজ্জায় 
মাথা হেট করে থাকে না। সে উল্টে তার সিধকারিটা . 
তুলে পরম সাধুর মতই হুঙ্কার দিয়ে মারতে আসে। সত্যি 
কিনা ব্ল।” 

বিনয়। সত্যি বঈকি। 


৩৫৮. 

মহিম। তার চেয়ে মিছে কথার ঘানি থেকে বিনি। 
পয়সায়.যে তেলটুকু বেরয় 'তারি এক আধ ছটাক তার 
পাঁয়ে মালিশ করে যদি বলি, সাধুজি, বাবা পরমহংস, দয়া 
করে ঝুলিটা একটু ঝাড়, ওর ধুলো পেলেও বেঁচে যাব? 
তা হলে তোমারি ঘরের শালের অন্তত একটা অংশ হয় ত 
তোমারি ঘরে ফিরে আস্তে পারে অথচ শাস্তিভঙ্গেরও 
আাশঙ্কী থাকে না। যদি বুঝে দেখত একেই বলে 
পেটিয়টিজ্ম। কিন্তু আমার ভায়! চট্চে। ও হ্রিছু হয়ে 
অবধি আমাকে দাদা বলে খুব মানে, ওর সামনে আজ 
নখ্বর কথাগুলো ঠিক বড় ভায়ের মত হল না। কিন্তু 
কি করব, ভাই, মিছে কথা সম্বন্ধেও ত সত্যি কথাটা বলতে 
হবে। বিনয়, সেই লেখাটা কিন্তু চাই। রোস, আমার 
নোট্‌ লেখা আছে, সেটা নিয়ে আঙি। 

বলিয়৷ মহিম তামাক টানিতে টানিতে বাহির হইয়া 
গেলেম। গোর! বিনয়কে কহিল--“বিনু, তুমি দাদার ঘরে 
গিয়ে গুকে ঠেকাও গে। আমি লেখাটা শেষ করে ফেলি ।” 

ঙ 

“ওগো শুন্চ ? আমি তোমার পুজোর ঘরে ঢুক্চিনে, 
ভয় নেই। আহ্বিক শেষ হলে একবার ওঘরে যেয়ো--- 
তোমার সঙ্গে কথা আছে। ছুজন নৃতন সন্ন্যাসী যখন 
এসেচে তখন কিছুকাল তোমার আর দেখা পাব না জানি 
সেই জন্টে ব্ল্তে এলুম। ভূলো না, একবার যেয়ো ।” 

এই বলিয়া আনন্দময়ী ঘরকর্নার কাজে ফিরিয়া 
গেলেন। 

কষ্ণদয়াল বাবু শ্টামবর্ণ দোহাঁরা গোছের মানুষ, মাথায় 
বেশি লম্বা নহেন। মুখের মধো বড় বড় দুইটা চোখ সব 
চেয়ে চোখে পড়ে, বাকি প্রায় ,সমস্তই কীচাপাকা গৌফে 
দাঁড়তে সমাচ্ছন্ন। ইনি সর্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত 
পরিয়া আছেন) হাতের কাছে পিতলের কমগুলু » পায়ে 
খড়ম্ঞ৯ মার সামনের দিকে টাক পড়িগ্না আমিতেছে__. 
বাক বড় বড় টুল গ্রস্থি দিয়া মাথার উপরে একটা চূড়া 
করিয়৷ বাধা। 

একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পল্টনের গোরাঁদের সঙ্গে 
“মিশিয়া মদ মাংস খাইয়া ,/কাকার করিয়া দিয়াছেন। 
তখন দেশের পূজারি পুরোহিত নৈষণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর 


প্রবাসী । 


রা ভগ । 


লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান কাকে পৌষ বলিয়া 
জ্ঞান করিতেন ; এখন না মানেন 'এমন জিনিষ নাই। 
নুতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পন্থা 
শিখিতে বসিয়া! যান। মুক্তির নিগৃগ, পথ এবং যোগের 
নিগুঢ় প্রণালীর জন্ত ইহাৰ লুন্ধতার অবধি নাই। তান্ত্রিক 
সাধনা অভ্যাস করিবেন বুলিয়া কৃষ্দয়ীল কিছুদিন উপদেশ 
লইতেছিলেন এমন সময় একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সন্ধান 
পাইয়! সমপ্রতি তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। 

ইহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়৷ যখন মার! 
যান তখন ইহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ 
বলিয়৷ রাগ করিয়৷ ছেলেটিকে তার শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া 
কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরোগ্যের বৌকে একেবারে পশ্চিমে 
চলিয়৷ যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাঁশীবাসী সার্বভৌম 
মহাশয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। 

পশ্চিমেই কৃষ্ণদয়াল চাঁকরীর জোগাড় করিলেন এবং 
মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। 
ইতিমধ্যে সার্কবভৌমের মৃত্যু হইল ; অন্য কোনো অভিভাবক 
না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল । 

ইতিমধ্যে যখন সিপাহিদের মৃযুটিনি বাধিল সেই সময়ে, 
কৌশলে ছুইএকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়া 
ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন। ম্যুটিনির কিছুকাল 
পরেই কাঁজ ছাড়িয়া দিলেন এবং নবজাত গোরাকে লইয়া 
কিছুদিন কাশীতে কাটাইলেন। গোরার ৰয়স যখন বছর 
পাঁচেক হইল তখন কৃষ্ণয়াল কলিকাতায় আসিয়৷ তাহার 
বড় ছেলে মহিমকে তাহার মামার বাড়ী হইতে নিজের 
কাছে আনাইয়া মানুষ করিলেন। এখন মহিম পিতার 
মুরব্বদের অনুগ্রহে সরকারী খাতাপ্রিখানায় খুব তেজের 
সঙ্গে কাজ চালাইতেছে। 

গোরা শিশুকুল হইতেই তাহার পাড়ার এবং ইস্ফুলের 
ছেলের সর্দারি করিত। মাষ্টার গণ্ডিতের জীবন অসহ্য 
করিয়া তোলাই তাহার প্রধান কাক্স এবং আমোদ ছিল। 
একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে “স্বাধীনতা-হীনতায় " 
রা এবং “বিংশতি কোটি মানবের বাস” 
আওড়াইয়া, ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের 
তি অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার 


৭ম ঈংখ্যা | ] 


চিজো কমি গো গোরা) সভায় কাকলী বিসতা করিতে 


আরস্ত করিল তখন কৃষ্ণদয়াল বাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত 
কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল। 

দেখিতে বাড়িয়া উঠিলকিস্ত ঘরে কাহারো! কাছে সে বড় 
আমল পাইল না। মহিম তখন চাঞ্চরী করে-_সে গোরাকে 
কখন বা.“পেটিক়টু জ্যাঠা” কখন বা৷ “হরিশ মুখুযো দি 
সেকেওড” বলিয়। নানা প্রকারে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। 
তখন দাদার সঙ্গে গোরার প্রায় মাঝে মাঝে হাতাহাতি 
হইবার উপক্রম হইত । আঁনন্দময়ী গোরাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষে 
মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেন-_- তাহাকে নানা- 
প্রকারে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোনো ফলই 
হইত না। গোরা রাস্তায় ঘাটে কোনো! স্থুযোগে ইংরেজের 
সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত। 

এ দিকে কেশব বাবুর বন্তৃতায় মুগ্ধ হইয়। গোরা ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল) আবার 
এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া 
উঠিলেন। এমন কি, গোরা তাহার ঘরে গেলেও তিনি 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি ছুই তিন ঘর লইয়৷ তিনি 
নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই 
মহলের বারের কাছে "সাধনাশ্রম” নাম লিখিয়া কাষ্ঠফলকে 
লট্কাইয়া দিলেন। 

বাপের এই কাওকারখানায় গোরার মন বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিল। সে বলিল-_“আমি এ সমস্ত মূঢ়তা সহ করিতে 
পারি না-_এ আমার চক্ষুশূল।”--এই উপলক্ষে গোরা তাহার 
বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়৷ একেবারে বাহির 
হইয়৷ যাইবার উপক্রম করিয়াছিল--আনন্দময়ী তাহাকে 
'কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। 

বাপের কাছে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের* সমাগম হইতে 
লাগিল গোরা জো পাইলেই তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বাধাইয়া 
ত্িত। সে ত তর্ক নয় প্রায় ঘুধী বলিলেই হয়। তাঁহাদের 
অনেকেরই পাণ্ডিত্য* অতি যংসামান্য এবং অর্থলোভ 
অপরিমিতণছিরী ; গোরাকে তাহারা পারিয়া উঠিতেন না, 
তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। ইহাদের মধো কেবল 
হরচন্্র বিস্তাবাগীশের প্রতি গোরার শ্রদ্ধা জন্মিল। 


গোরা । 


৩৫৯. 


ব্যস্ত চা করিবার কুষাল বিষ্কাবাগীশকে ৪ 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। £গারা|প্রথমেই ইহার সঙ্গে উদ্ধত-.. 
ভাবে লড়াই করিতে গিয়! দেখিল লড়াই চলে না। লোকটি 
যে কেবল পণ্ডিত তাহা নয়, তাহ]ুর নতের গুঁদ্্য অতি 
আশ্চধ্য। কেবল সংস্কত পড়িয়৷ এমন তীক্ষ অথচ প্রীশত্ত... 
বুদ্ধি যে হইতে পারে গোরা তাহা কল্পনাও করিতে প্ঁরিত 
না। বিগ্াবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন একটি 
অবিচলিত ধৈর্য্য ও গভীরতা! ছিল যে তাহার কাছে নিজেকে 
সংযত না করা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরচন্দ্রের, 
কাছে গোরা! ব্দোস্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। গোরা! 
কোনে কাজ আধাআধি রকম করিতে পারে না! সুতরাং 
দর্শন আলোচনার মধ্যে সে একেবারে তলাইয়৷ গেল। 

ঘটনাক্রমে এই সময়ে একজন ইংরেজ মিশনারি কোনো! 
সংবাদপত্রে হিপুশাজ্স ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া দেশের 
লোককে তর্কুদ্ধে আহ্বান করিলেন। গোর! ত একেবারে 
আগুন হইয়া উঠিল। যদ্দিচ সে নিজে অবকাশ পাইলেই 
শান্তর ও লোকাচারের নিন্দা করিয়! বিরুদ্ধমতের লোককে 
যত রকম করিয়া পারে গীড়া দিত তবু হিন্ুুসমাজের প্রতি 
বিদেণা লোকের অবজ্ঞ৷ তাহাকে যেন অস্কুশে আহত করিয়া 
তুলিল। | 
সংবাদপত্রে গোরা লড়াই স্থরু করিল। অপর পক্ষে 
হিন্দুসমাজকে যতগুলি দোষ দিয়াছিল গোরা তাহার একটাও 
এবং একটুও স্বীকার করিল না । ছুই পক্ষে অনেক উত্তর 
চালাচালি হইলে পর সম্পাদক বলিলেন আমরা আর বেশী 
চিঠিপত্র ছাঁপিৰ না। 

কিন্তু গোরার তখন রোখ চড়িয়া গেছে। সে “হিওুয়িজ্ম্‌” 
নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল- তাহাচ্ছে 
তাহার সাধ্যমত সমস্ত যুক্তি ও শান্তর ঘাঁটিয়া হিন্দুধর্ম ও 
সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ. করিতে বসিয়৷ 
গেল। উর 

এমনি করিয়া মিশনারির সঙ্গে ঝাড়া করিতে গিয়া" 
গোর! আস্তে আস্তে নিজের ওকাঁলতির কাছে নিজেহার . 
মানিল। গোরা বলিল, আমার আপন দেশকে বিদেশীর ' 
আদালতে আসামীর মত খাড়া কীরিয়া বিদেশীর আইন মঞ্টে ' 
তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের . 


ভিত, 
সঙ্গ খুঁটি খুঁটি মি করি আমরা লজ্জাও পাইব না, 
- গৌরবও২এবোধ করিব না। দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের 
আচার, বিশ্বাস, শান্তর ও সমানে জন্য পরের ও নিজের 
. কাছে কিছুমুত্র সঙ্কচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা 
_কিছু,আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্ধে মাথায় করিয়া 
লইয়া! দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব। 
এই বলিয়া গোর! গল্গাঙ্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিল, 
টিকি রাখিল, খাওয়া ছ্ৌওয়া সম্বন্ধে বিচার করিয়া চলিল। 
এখুন হইতে প্রতাহ সকাল বেলায় সে বাপ মায়ের পায়ের 
ধুলা লয়, যে মহিমকে সে কথায় কথায় ইংরেজি ভাষায় 
“ক্যাড৬ ও “ক্বব্” বলিয়া অভিহিত করিতে ছাড়িত না, 
তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাড়ায়, প্রণাম করে; মহিম এই 
হঠাৎ ভক্তি লইয়া তাহাকে ঘাহা মুখে আসে তাহাই বলে, 
কিন্তু গোর! তাহার কোনে। জবাব করে না। 
গোরা তাহার উপদেশে ও আচরণে দেশের একদল 
লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাঁহারা যেন একটা টানা- 
টানির হাত হইতে বাচিয়া গেল; হাফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 
'মামরা ভাল কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি 
কারো কাছে করিতে চাই না--কেবল আমরা ষোলো আন 
অনুভব করিতে চাই যে আমর! আমরাই ! 
কিন্তু কৃষ্ণদয়াল গোরার এই নৃতন পরিবর্তনে যে খুসি 
হইলেন তাহ! মনে হইল না। এমন কি, তিনি একদিন 
গোরাকে ডাকিয়া বলিলেন-_“দেখ বাবা, হিন্দুশাঙ্জ বড় 
গভীর জিনিষ। খষিরা যে ধশ্ম স্থাপন করে গেছেন ত। 
তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কম্ম নয়। আমার বিবেচনায় 
না বুঝে এ নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভাল। তুমি ছেলে- 
মংসুষ বরাবর ইংরেজি পড়ে মানুষ হয়েচ, তুমি যে ব্রাহ্ম- 
সমাজের দিকে ঝুঁকেছিলে সেটা তোমার ঠিক অধিকারের 
মতই কাজ করেছিলে। সেই জন্তেই আমি তাতে কিছুই 
রাগ্নপ্ঈরিনি বরঞ্চ খুসিই ছিলুম। কিন্তু এখন তুমি যে পথে 
চলেচ এটা ঠিক ভাল ঠেকচে না। এ তোমার পথই নয়।” 
গোরা কহিল, “বলেনকি বাঁবা ? আমি যে হিন্ু। হিন্দু- 
.ধর্শের খু মন আজ না বুঝি কাল বুঝ্ব--কোনো কালে 
'যদ্দি, না বুঝি তবু পিন হিন্দুসমাজের 
সঙ্গে পুর্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই ত এ জন্মে 


পরবাসী [ 


ী না ] 


ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে, এমনি জন্মে জন্মে এই 
হিন্দুধর্মের ও হিন্ুসমাজের ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে 
উত্তীর্ণ হব। যদি কখনো ভুলে সিটির বির 
হেলি আবার দ্বিগুণ জোরে ফিরতেই হবে।” 

রুষণদয়াল কেবলি মাথা নাড়িতে -নড়িতে কহিলেন-_- 
“কিন্তু, বাবা, হিন্দু বল্লেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান 
হওয়া সোজা, খ্রীষ্টান যে-সে হতে পারে--কিস্তু হিন্দু! 
বাস্রে ! ও বড় শক্ত কথা। 

গোরা। সে তঠিক্‌। কিন্তু আমি যখন হিন্দু ভয়ে 
জন্মেছি, তখন ত সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছি। এখন 
ঠিকমত সাধন করে গেলেই অল্পে অল্পে এগতে পার্ব ! 

কৃষ্ণদয়াল। বাবা, তকে তোমাকে ঠিকটি বোঝাতে 
পারব না। তবে তুমি যা ধল্চ সেও সত্য। যার যেটা 
কম্মফল, নির্দিষ্ট ধন্ম, তাকে একদিন ঘুরেফিরে সেই ধর্শোর 
পথেই আস্তে হবে-_-কেউ আট্কাঁতে পার্বে না। ভগ- 
বানের ইচ্ছে! আমরা কি করতে পারি! আমরা ত 
উপলক্ষ্য 

কম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোহহংবাদ এবং ভক্তি- 
তত্ব সমস্তই কুষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন-- 
পরম্পরের মধ্যে যে কোনো প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন 
আছে তাহ অন্ুভবমাত্র করেন না। 

ণ 

আজ আহ্রিক ও স্নানাহার সারিয়া কৃষ্ণদয়াল অনেকদিন 
পরে আনন্দময়ীর ঘরের মেজের উপর নিজের কণ্বলের 
আসনটি পাতিয়া সাবধানে চারিদিকের সমস্ত সংআব হইতে 
যেন বিবিক্ত হইয়া খাড়া হইয়৷ বসিলেন।. 

আনন্দময়ী কহিলেন__“ওগো, তুমি ত তগন্তা করচ, 
ঘরের কথা কিছু ভাব না, কিন্তু আমিযে গোরার জন্তে 
সর্বদাই ভয়ে ভসে গেলুম।” 

কষ্দয়াল। কেন, ভয় কিসের ? 

আনন্মময়ী। তা আমি ঠিক বল্তে পারিনে। কিন্তু 
আমার যেন মনে হচ্চে গোরা আজকাল এই যে হিঁছুয়ানী 
আরম্ভ করেছে এ ওকে কখনই সইবে না, এ ভাবে চল্তে 
গেলে শেষকালে একটা কি বিপদ্‌ ঘট্বে। আমি ত 
তোমাকে তখনি বলেছিলুম ওর পৈতে দিয়ো না; তখন 


ীসং্যা।] 


বৌডুমি কিছুই মানতে না) বরে গলায়, এক ৮ গাছা। সুতো 
পরিয়ে দিলে তাতে কারো কিছু আসে যায় না। কিন্তু শুধু 
সত স্থুতো নয়_এখন ওকে ঠেকাবে কোথায়? 

কৃষ্ণদয়াল। বেশ! সব দোষ বুঝি আমার ! গোড়ায় 
তুমি যে ভূল করলেন. তুমি যে ওকে কোনোমতেই ছাড়তে 
চাইলে না। তখন আমিও গোয়ার গোছের ছিলুম--ধর্মদ- 
কর্ম কোনো কিছুর ত জ্ঞান ছিল না ।. এখন হলে কি এমন 
কাজ করতে 'পারতুম ! 
: আনন্দময়ী। কিন্তু যাই বল, আমি যে কিছু অর্ধ 
করেছি সে আমি কোনোমতে মান্তে পারব না। তোমার 
ত মনে আছে ছেলে হবার জন্ঠে আমি কি না করেছি__ষে 
যা বলেছে তাই শুনেছি--কত মাছুলি কত মন্তর নিয়েছি 
সে ততুমি জানই। একদিন স্বপ্নে দেখলুম যেন সাজি ভরে 
টগর ফুল নিয়ে এসে ঠাকুরের পুজো করতে বসেচি-_-এক 
সময় চেয়ে দেখি সাঁজিতে ফুল নেই, ফুলের মত ধব্ধবে 
একটি ছোট্ট ছেলে ; আহা সে কি দেখেছিলুম সে কি বল্ব, 
আমার ছুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল--তাকে তাড়া- 
তাড়ি কোলে তুলে নিতে যাঁৰ আর ঘুম ভেঙে গেল। তার 
দশ দিন না! যেতেই ত গোরাকে পেলুম--সে আমার 
"ঠাকুরের দান-__সে কি আর কারে! যে আমি কাউকে ফিরিয়ে 
দেব ! আর জন্মে তাকে গর্ভে ধারণ করে বোধ হয় অনেক 
কষ্ট পেয়েছিলুম তাই আজ সে আমাকে মা বলতে এসেচে। 
চারিদিকে তখন মারামারি কাটাকাটি, নিজের প্রাণের ভয়েই 
মরি__সেই সময়ে রাত দুপুরে সে যখন আমাদের বাড়িতে 
এসে লুকোলো তুমি ত তাকে ভয়ে-ভয়ে বাড়িতে রাখতেই 
চাও না-আমি তোমাকে তাঁড়িছ্চে তাকে গোয়াল ঘরে 
লুকিয়ে রাখলুম। সেই রাত্রেই ছেলেটি প্রসব করে সে ত 
মারা গেল। সেই বাপ-মা-মরা ছেলেকে আমি যদি না 
বাচাতুম ত সে কি বাঁচিত! তোমার কি! তুমি ত পান্রির 
হাতে ওকে দিতে চেয়েছিলে। কেন! পান্দর্িকে দিতে যাৰ 
, কেন? পাড্রি কি ওর মা বাপ, না, ওব প্রাণরক্ষা করেচে ? 
এমন করে যে ছেলে পেয়েছি সে কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে 
কম! তুমিন্যাই বল, এ ছেলে ধিনি আমাকে দিয়েচেন তিনি 
্য়ং যদি না নেন্‌ তবে প্রাণ গেলেও স্তর কাউকে নিতে 
দিচ্চিনে। 


গোরা। 


; ৩৬৯ 

কষ্দয়াল। সেত জান্সি। ও, তোমার গোরাকে . 
নিয়ে তুমি থাক, আমি ত কলুখনো তাতে কোনো বাধা. 
দিইনি। কিন্তু ওকে ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে তার পরে 
ওর পৈতে না! দিলে ত সমাজে মান্বে না। তাই পৈতে 
কাজেই দিতে হল। এখন কেবল ছুটি কথা ভাববার 
আছে। ন্যার়ত আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত মহছিমেরই 
প্রীপ্য--তাই-- 

আনন্দময়ী। কে তোমার বিষয় সম্পত্তির অংশ নিতে 
চায় ! তুমি যত টাকা করেচ সব তুমি মহিমকে দিয়ে যেয়ো 
--গোরা তার এক পয়সাও নেবে না। ও পুরুষ মানুষ, 
লেখাপড়া শিখেচে, নিজে থেটে উপার্জন করে খাবে-_-ও 
পরের ধনে ভাগ বসাতে যাবে কেন! ও বেচে থাক্‌ সেই 
আমার ঢের--আমার আর কোনো সম্পত্তির দরকার নেই। 

কৃষ্ণদয়াল। না, ওকে একেবারে বঞ্চিত করব না । 
জায়গিরটা ওকেই দিয়ে দেব--কালে তার মুনফা৷ বছরে 
হাজার টাকা হতে পারবে। এখন ভাবনার কথা হচ্চে 
ওর বিবাহ দেওয়া নিয়ে। পুর্বে যা করেচি তা করেচি-_ 
কিন্ত এখন ত হিন্দুমতে ব্রাঙ্গণের ঘরে ওর বিয়ে দিতে 
পারব না_তা এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর! 

আনন্দময়ী। হায় ভায়! তুমি মনে কর তোমার মত 
পৃথিবীময় গর্গাজল, আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াইনে বলে 
আমার ধর্মজ্ঞান নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়েই ব! দেব 
কেন, আর রাগ করবই ঝ| কি জন্তে? 

কৃষ্ণদয়াল। বল কি! তুমি যে বামুনের মেয়ে। 

আনন্দময়ী। তা হইনা! বামুনের মেয়ে ! বাম্নাই করা 
ত আমি ছেড়েই দিয়েছি। এ ত মহিমের বিয়ের সময় 
আমার গ্রীষ্টানী চাল বলে কুটুত্বরা৷ গোল করতে চেয়েছিল 
আমি তাই ইচ্ছে করেই তফাৎ হয়ে ছিলুম, কথাটি কইনি। 
পৃথিবীন্দ্ধ লোক আমাকে খ্রীষ্টান বলে, আরো কত কি 
কথা কয়-_আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি--তা খ্রীষ্টান কি 
মানুষ নয়! তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের 
এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের একবার মোগ- 
লের একবার খ্রীষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা 
মুড়িয়ে দিচ্চেন কেন? তি 
কষ্ণদয়াল। ও সব অনেক কথা, টিন 


৬৬২ 


সে সব বুঝবে না। ফিন্ত একটা আছে-_সেটা ত 
বোঝ, সেটা তোমার মেনে চলাঁটি উচিত। 

আনন্দময়ী। আমার বুঝে*কাজ নেই। আমি এই 
বুঝি যে গ্রোরাকে আমি যখন ছেলে বলে মানুষ করেচি 
তখন আচার বিচারের ভড়ং করতে গেলে সমাজ থাক্‌ আর 
না থাক্‌-ধন্ম থাকবে না। আমি কেবল সেই ধন্মের ভয়েই 
কোনে দিন কিছুই লুকোইনে--আমি যে কিছু মাঁনচিনে 
সে সকলকেই জান্তে দিই, আর সকলেরই দ্বণা কুড়িয়ে 
চুপ করে পড়ে থাকি। কেবল একটি কথাই লুকিয়েছি, 
তারই জন্তে ভয়ে ভয়ে সারা হয়ে গেলুম ঠাকুর কখন্‌ কি 
করেন। দেখ, আমার মনে হয় গোরাকে সকল কথা বলে 
ফেলি, তার পরে অদৃষ্টে যা! থাকে তাই হবে। 

কৃষ্ণদয়াল ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “না, না, আমি 
বেচে থাকৃতে কোনে মতেই সে হতে পারবে না। গোরাকে 
ত জানই। এ কথা শুন্লে সে কিযে করে বস্বে তা কিছুই 
বলা যায় না। তার পরে সমাজে একটা হুলস্থুল পড়ে যাবে। 
স্বধু তাই! এদিকে গবর্ণমেণ্ট,কি করে তাঁও বলা যায় না। 
যদিও গোরার বাঁপ লড়াইয়ে মারা গেছে, ওর মাও ত মরেচে 
জানি কিন্তু সব হাঙ্গাম চুকে গেলে মেজেষ্টরিতে খবর দেওয়া 
উচিত ছিল। এখন এই নিয়ে যদি একটা গোলমাল উঠে 
পড়ে তাহলে আমার সাধন ভজন সমস্ত মাটি হবে, আরো! 
কি বিপদ ঘটে বলা যায় ন।” 

আনন্মময়ী নিরুত্তর হইয়া বসিয়৷ রহিলেন। কৃষ্ণদয়াল 
কিছুক্ষণ পরে কহিলেন-_-গোরার বিবাহ সম্বন্ধে আমি একটা 
পরামর্শ মনে মনে করেচি। পরেশ ভটচাজ. আমার সঙ্গে 
একসঙ্গে পড়ত। সে ম্কুলইন্স্পেক্টরি কাজে পেন্সন্‌ নিয়ে 
সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে। *সে ঘোর ব্রাক্ম। শুনেছি 
তার ঘরে অনেকগুলি মেয়েও আছে। গোরাকে তার 
বাড়িতে যদি ভিড়িয়ে দেওয়া যায় তবে যাতায়াত করতে 
করতে পরেশের কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যেতেও 
পারে। তার পরে প্রজাপতির নির্বন্ধ। 
. আনন্দময়ী। বলকি! গোরা ব্রাহ্মর বাড়ি যাতায়াত 
করবে? সেদিন ওর আর নেই। 
৫ ঝুলিতে বলিতেই স্ব গোর্না তাহার মেঘ স্বরে প্মা” 
ব্লিয়৷ ঘরের. মধো প্রবেশ করিল। কৃষ্ণদয়ালকে এখানে 


প্রবাসী | 
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বসিয়৷ থাকিতে দেখিয়৷ সে কিছু হইয়া গেল। 
আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গোরার কাছে গিয়া ছই চক্ষে 
স্নেহ বিকীর্ণ করিতে করিতে কহিলেন--“কি, বাবা, কি 
চাই ?” | ও পু 

“না বিশেষ কিছু না, এখন থার্রুপ৮_ বলিয়া গোরা 
ফিরিবার উপক্রম করিল । 

কুষ্ণদয়াল কহিলেন__“একটু বোস, একটা কথা আছে। 
আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু সম্প্রতি কলকাতায় এমেচেন তিনি 
হেদে! তলায় থাকেন ।” 

গোরা । পরেশ বাবু নাকি ! 

রুষ্ণদয়াল। তুমি তাঁকে জান্লে কি করে ? 

গোরা । বিনয় তাঁর বাড়ির কাছেই থাকে, তার কাছে 
তাদের গল্প শুনেছি । 

কুষ্ণদয়াল। আমি ইচ্ছা করি তুমি তাদের খবর নিয়ে 
এস। 

গোর! আপন মনে একটু চিন্তা করিল, তার পরে হঠাৎ 
বলিল-_“আচ্ছ' আমি কালই যাব ।” 

আনন্দমরী কিছু আশ্চর্য হইলেন । 

গোরা একটু ভাবিয়াই আবার কহিল--“না, কাল ত 
আমার যাঁওয়! হবে না।” 

কষ্ণতদয়াল। কেন? 

গোরা । কাল আমাকে ত্রিবেণী যেতে হবে। 

কৃষ্ণদয়াল আশ্চধ্য হইয়া কহিলেন, পত্রিবেণী 1” 

গোর! । কাল হৃর্যযগ্রহণের দ্ান। 

আনন্দময়ী। তুই অবাক করলি গোর! । ন্গান করতে 
চাস্‌ কলকাত্তার গঙ্গা আছে। ত্রিবেণী না.হলে তোর স্নান 
হবে না_-তুই যে দেশুদ্ধ সকল লোঁককেই ছাড়িয়ে উঠলি! 

গোর! তাহার কোঁনে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। 

গোর! যে ক্রিবেণীতে স্নান করিতে সক্কল্প করিয়াছে 
তাহার কারণ এই যে সেখানে অনেক তীর্ঘযাত্রী একত্র 
হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোর! নিজেকে এক 
করিয়! মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপ- 
নাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোশনকে 
আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। যেখানে 
গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার .সমস্ত 


এ৯সংখ্যা। ] 


টি (সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের 
সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দীড়াইয়া মনের জঙ্গে 
বলিতে চায়, “আমি তোমাদের, তোমর! আমার 1” 
৮ 

জোক উঠিল দেখিল রাত্রির মধ্যেই আকাশ 
পরিষ্কার হইয়৷ গেছে । সকাল *বেলাকার আলোটি দুধের 
ছেলের হাসির মত নির্মল হইয়া ফুটিয়াছে। ছুই একটা 
শাদা মেঘ নিতীত্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া 
বেড়াইতেছে। 

বিনয় জাগিয়া উঠিয়া খোলা জানাল! দিয়া আকাশে 
চাহিবামাত্রই আর একটি নির্মল প্রভাতের স্থৃতি তাহার 
মনে জাগিয়৷ উঠিল। তাহার নীচের ঘরের বিছানায় 
পরেশ শুইয়া আছেন; স্চরিতা শিয়রের কাছে বসিয়া; 
তাহার উদ্বেগনত মুখে কপালের ছুই ধারে চুলগুলি ঝুঁকিয়া 
পড়িয়াছে, তাহার চোখের বড় বড় পল্লব বৃদ্ধের অচেতন 
মুখের উপর স্গিগ্ধ ছায়া বর্ষণ করিতেছে, এক হাতে সে 
মাঝে মাঝে রুমাল ভিজাইয়া আস্তে আস্তে বৃদ্ধের কপালে 
বুলাইয়া দিতেছে। আর এক হাতে পাখা করিতেছে, 
এই স্সেছের দৃশ্য এই সেবার দৃশ্ত এমন সুস্পষ্ট করিয়া 
তাহার মনে জাগিল, বিশেষত: সেই সেবাকুশল হাত 
ছুই খানির মাধুর্যা এমনি তাহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া 
তুলিল যে, নিজের সম্বন্ধে সে নিজেই বিশ্মিত হইল। 
ঘুমের মধ্যেও কি এই স্মৃতির ধারা ভিতরে ভিতরে বহিতে- 
ছিল? তাই চেতনার প্রথম অভ্যুদয়েই সেই স্মৃতি তাহার 
মনের মধ্যে এক মুহূর্তে প্রকাঁশ পাইল! 

সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অস্তঃকরণের মধ্যে এমন 
একটা উৎসাহের সধশর হুইল যে, তাহাকে আর বিছানায় 
পড়িয়া থাকিতে দিল না। সে তখনি উঠিয়া মুখ ধুইয়া 
কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তত হইল। যেন আক্জ কি একটা 
হইবে, যেন আজ তাহার একটা বিশেষ দিন, এই ভাবে 
তাহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অথচ হাতে 
কোনো কাজ নাই, ঘরে কোনো লোক নাই। বিনয় 
আপনার * উদ্ভমের . কৌনো বিষয় না পাইয়া একেবারে 
রাস্তায় বাহির হুইয়৷ পড়িল। গোরার বাড়ীর পথে 
কিছু দূর গিয়া কোনো মতেই সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল 


গোরা। 
জি পরার কাছে শোর রি 


আলোচন! হইয়৷ থাকে, 
কোনে রুচি রহিল না। 

তারতবর্ষের সনাত ন ধর্ম, সমাজ, ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি 
প্রভৃতি ছাড়া মানুষের আর ফে কোনো বিষয়ে কোনো 
ভাবনা বা বেদনা থাকিতে পারে গোরার তাহাতে খেন্ালই 
ছিল না, দে যেন আর সমস্তকেই অবজ্ঞা করিত, সেই 
জন্য গোরার সঙ্গ বিনয়ের পক্ষে আজ কেমন যেন কর্কশ 
বোধ হইল। সে তখনি ফিরিয়া বাসায় আসিল। চাদর 
খুলিয়! রাখিয়া দোতলায় রাস্তার ধারের বারান্দায় আপা 
ফঈাড়াইতেই দেখিল পরেশ। এক হাতে লাঠি ও অন্ত 
ছেন। সতীশ বিনয়কে বারান্দায় দেখিতে পাইয়াই হাত 
তালি দিয়া “বিনয় বাবু” বলিয়! চীৎকার করিয়া উঠিল। 
পরেশও মুখ তুলিয়। চাহিয়! বিনয়কে দেখিতে পাইলেন। 
বিনয় তাড়াতাড়ি নীচে যেমন নামিয়৷ আসিল, সতীশ্শকে 
লইয়া পরেশও তাহার বাসার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

সতীশ বিনয়ের হাত ধরিয়! কহিল,_-“বিনয় বাবু 
আপনি যে সে দিন বল্লেন আমাদের বাড়ীতে যাবেন, কই, 
গেলেন না ত?” 

বিনয় সন্গেহে সতীশের পিঠে হাত দিয়া হাসিতে 
লাগিল। পরেশ লাবধানে তাহার লাঠিগাছটি টেবিলের 
গায়ে ঠেস্‌ দিয়া দীড় করাইয়া চৌকিতে বসিলেন ও 
কহিলেন,_“সে দিন আপনি না থাকলে আমাদের ভারি 
মুস্কিল হত। বড় উপকার করেচেন।” 


নস্ি সে' সকল কথার বিনয়ের 


বিনয় বাস্ত হইয়া কহিল,_“কি বলেন! কিইবা 
করেচি ?” 

সতীশ হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্আচ্ছা, বিন 
বাবু, আপনার কুকুর নেই ?” 


বিনয় হাসিয়া কহিল, “কুকুর? না, কুকুর নেই।” 

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,_“কেন, কুকুর রাখেন নি 
কেন?” [ও 

বিনয় কহিল,_“কুকুরের কথাটা কখনো! মনে হয় নি।” 

পরেশ কহিলেন, _"গুন্লুম সে দিন সত্তীশ আপনর : 
এখানে এসেছিল, খুব বোধ হয় বিরক্ত করে গ্রেছে। 


৬৬৪ 
ও বকে যে, দিদি কে বক্িয়ার _শিলিজি নাম 
দিয়েছে.” . 

বিনয় কহিল,_. “আমিও শৃকবকৃতে পারি তাই আমাদের 

দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে । কি বল সতীশ বাবু ?” 

সতীশ এ কথার কোনো উত্তর দিল না; কিন্তু পাঁছে 
তাহার নৃতন নামকরণ লইয়া বিনয়ের কাছে তাহার গৌরব 
হানি হয় সেই জন্য সে বাস্ত হইয়া উঠিল। এবং কহিল,_ 
পবেশ ত ভালই ত' বক্তিয়ার খিলিজি ভালই ত। আচ্ছা 
বিনয় বাব, বস্তিয়ার খিলিজি ত লড়াই করেছিল? সেত 
বাংলা দেশ জিতে নিয়েছিল ?” 

বিনয় ভাসিয়। কভিল, “আগে সে লড়াই করত, এখন 
আর লড়াইয়ের দরকার হয় না, এখন সে শুধু বক্তৃতা 
ফরে। আর বাংলা দেশ জিতেও নেয় 1” 

এম্নি করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা হঈল। পরেশ 
সুক্যলের চেয়ে কম কথা৷ কহিয়াছিলেন,_:তিনি কেবল 
গ্রসন্ন শাস্তমুখে মাঝে মাঝে হাসিয়াছেন এবং দুটো একটা 
কথায় যোগ দিয়াছেন । বিদায় লইবার সময় চৌকি হইতে 
উঠিয়া বলিলেন, “আমাদের আটাত্বর নম্বরের নাড়ীটা 
এখান থেকে বরাবর ভানহাতি গিয়ে- ” 

সতীশ কহিল,--“উনি মামাদের বাড়ী জানেন। উনি 
যেসেদিন আমার সঙ্গে বরানর আমাদের দরজা পর্যাস্ত 
গিয়েছিলেন ।” 

এ কথায় লজ্জা পাইনার কোনোই প্রয়োজন ছিল 
না কিস্ত বিনয় মনে মনে লঙ্ভিত হইয়া উঠিল। যেন 
কি একটা তাার ধরা পড়িয়া গেল। 

বৃদ্ধ কহিলেন-_তবে ত আপনি আমাদের বাড়ী জানেন। 
তা হলে যদি কখনো আপনার- 

বিনয়। সে আর বলতে হবে না-যখনি_ 

পরেশ। আমাদের এ ত একই পাড়া--কেবল 
কূলকাতা. বলেই এত দিন চেনাশোন! হয় নি। 
বিনয় রাস্তা পর্যান্ত পরেশকে পৌঁছাইয়া দিল। দ্বারের 
কাছে কিছুক্ষণ সে াড়াইয়া রহিল। পরেশ লাঠি লইয়া 
ধীরে ধীরে চলিলেন_-আর সতীশ ক্রমাগত বকিতে বকিতে 
তীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। / 

বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল, পরেশ বাবুর মত 


প্রবাসী । 
এন বৃদ্ধ দেখি লাই, পালের ধুলা লইতে ইচ্ছা করে। 


[৭ম জগ। 


আর, সতীশ ছেলেটি কি চমৎকাঁঠ! বাঁচিয়া' থাঁকিলে এ 
একজন মানুষ হইবে__যেমন বুদ্ধি তেম্নি সরলতা । 

এই বুদ্ধ এবং বালকটি যত্তই ভাল হৌক এত অল্পক্ষণের 
পরিচয়ে তাহাদের সম্বন্বে' এতটা পরিমাণে ভক্তি ও ন্নেহের 
উচ্ছাস সাধারণতঃ সম্ভবপর হইর্ভে পারিত 'না। কিন্ত 
বিনয়ের মনটা এমন অবস্থায় ছিল বে, পনি পরিচয়ের 
অপেক্ষা রাখে নাই। 


তাহার পরে বিনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল--পরেশ 
বাবুর বাড়ী ত যাইতেই হইবে, নহিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে 
না। এই ভদ্রতা রক্ষা করিতে সে মুহূত্বকাল বিলম্ব 
করে এমন তাহার ইচ্ছা ছিল না অথচ সেই বাড়ীতে 
যাতে একটা বিপুল সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। 
ইতিমধ্যেও কতবার পরেশ বাবুর দ্বারের কাছে গিয়া সে 
ফিরিয়া আসিয়াছে । কখনো এরূপ সমাজে বিনয় মেশে 
নাই। কেমন করিয়। কি করিতে হইবে, কিসে সেখানকার 
শিষ্টতার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে তাহা৷ তাহার কিছুই জানা 
ছিল না। নিজেকে পাছে লেশমাত্র হান্তকর বা! অপরাধী 
করিয়া ভোলে এই ভাবনা তাহাকে ছাড়িতে চাহিল মা। 
কিন্ত সকলের চেয়ে তাহার সক্ষোচ এই ছিল যে, তাহার 
মনের ভিতরকার কথাটা লইয়া ভদ্রমহিলার মুখের দিকে 
সে চাহিবে কি করিয়া ? 

এছাড়া ভিতরে ভিতরে আর একটা বাধা তাহাকে 
টানিতেছিল। গোরার নিষেধকে সে ভুলিয়৷ থাকিবার 
চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কোনো মতে ভুলিতে পারিতেছিল 
না। গোপনে তাহা তাহাকে পীড়া. দিতেছিল। সেযে 
ভারতবর্ষের নিষেধ! সব চেয়ে ভারতবর্ষকেই মানিবে 
বলিয়া ইহার! যে দল বীধিয়া কোমর বীধিয়! ঈীড়াইয়াছে ! 
কিন্ত আজ নিনয়ের এ কি ঘটিল? ভারতবর্ষের বাধ! 
তাহার কাছে অসহা বলিয়৷ বোধ হইতেছে ! 

চাকর আসিয়া খবর দিল আহার প্রস্তত-_কিস্ত এখনো! 
বিনয়ের ন্নানও হয় নাই। বারোটা ঝুজিয়া গেছে। হঠাৎ 
এক সময়ে বিনয় সজোরে মাথা বাঁড়া দিয়া কহিল,__ “আমি 
খাব না, তোরা যা !” বলিয়৷ ছাতা ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় 
বাহির হইয়া পড়িল__-একটা চাদরও কাধে লইল না। 
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জানিত আমহাষট একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া! হিন্দু 
হিতৈষীর আপিস বসিয়াছে ;- প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গোরা 
আপিসে গিয়৷ সমন্ত বাংলাদেশে তাঁহার দলের লোক 
যেখানে ফল আছে.সুবাইকে পত্র লিখিয়! জাগ্রত করিয়া 
রাখে। এই থানেই তাহার ভক্তরা তাহার মুখে উপদেশ 
শুনিতে আসে এবং তাহার সহকারিতা করিয্না নিজেকে 
ধন্য মনে করে। 
' " সেদিনও গোরা সেই আপিসের কাজে গিয়াছিল। 
বিনয় একেবারে যেন দৌড়িয়! অন্তঃপুরে আনন্দময়ীর ঘরে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্বময়ী তখন ভাত খাইতে 
বসিয়াছিলেন এবং লছ্মিয়া তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে 
পাখা করিতেছিল। 

আনন্দময়ী আশ্চর্য হইয়! কহিলেন,__“কি রে বিনয়, 
কি হয়েছে তোর ?” 

বিনয় তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া কহিল,__“ম! বড় 
ক্ষিদে পেয়েচে, আমাকে খেতে দাঁও।” 

আনন্দময়ী ব্যস্ত হইয়া! কহিলেন,__-“তবেই ত মুষ্কিলে 
ফেল্লি। বামুন ঠাকুর চলে গেছে--তোর! যে আবার”__- 
' বিনয় কহিল,_-"আমি কি বামুন ঠাকুরের রানা খেতে 
এলুম ! তা হলে আমার বাসার' বাম়ুন কি দোষ করলে ? 
আমি তোমার পাতের প্রসাদ খাব মা। লছ্মিয়া, দে ত 
আমাকে এক গ্রাস্‌ জল এনে 1” 

লছ্‌মিয়া জল আনিয়া দিতেই বিনয় ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া 
থাইয়া ফেলিল। তখন আনন্মময়ী আর একটা থালা 
আনাইয়া নিজের পাতের ভাত সঙ্সেহে সযত্বে মাখিয়া 
সেই থালে তুলিয়া দিতে থাকিলেন এবং বিনয় বহুদিনের 
* বুভূক্ষুর মত তাহাই খাইতে লাগিল । ৃ 

আনন্মময়ীর মনের একটা বেদনা অঞ্জ দূর হইল। 
তাহার মুখের প্রসন্নত৷ দেখিয়৷ বিনয়েরও বুকের একটা 
বোঝা যেন নামিয়া গেল। আনন্দময়ী বালিশের খোল 
“সেলাই করিতে বসিষ! গেলেন, কেয়াখয়ের তৈরি করিবার 
। জন্ত পাশের *্ঘরে কেয়ীফুল জড় হইয়াছিল তাহারই গন্ধ 
আসিতে লাগিল, বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের কাছে উর্ধোখিত 
একটা হাঁতে মাথা রাখিয়া! আধশোওয়! রকমে পড়িয়া রহিল, 


গোরা । 


৩৬৫ 


দিনের মত আননে বকিয়া যাতে লাগিল। 


এই একটা বীধ ভাঙ্গিয়া যাইতেই বিনয়ের হৃদয়ের নৃতন 
ব্তা আরো! যেন উদ্দাম হইয়া উঠিল। আনন্দ ঘর. 
হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া সে যেন একেবারে উড়িয়া 
চলিল ; মাটির স্পর্শ তাহার যেন পায়ে ঠেকিল না; তাহার 
ইচ্ছা করিতে লাগিল মনের যে কথাটা লইয়া সে এ কয়দিন 
সক্কোচে পীড়িত হইয়াছে তাহাই আজ মুখ তুলিয়া! সকলের 
কাছে ঘোষণা করিয়া দেয়। | 

বাড়িতে আসিয়৷ তাহার টেবিলের সাম্‌নে কাগজ কলম 
লইয়া বসিল__একটা কিছু লিখিতে পারিলে সে বাঁচি যার 
কিন্তু একলাইনও লেখা হইল না। কেবল ভাবিতে ভাবিতে 
অন্যমনস্কভাবে কতকগুলা ছবি আকিল ) সে ছবির শিল্প- 
কলা যে সাধারণের কাছে প্রকাশ করিবার নহে 
বিনয়ের ব্যবহারেই তাহার প্রমাণ হইল, কলম ফেলিয়া 
দিয়া কাগজখানা সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া 
ফেলিল। 

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেমন করিয়া হুউক্‌ 
পরেশ বাবুর বাড়ি যাইবই। তাই কোনমতে তিনটে ন৷ 
বাজিতেই মুখ ধুইয়া,সাফ কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইল__ 
কেবল জুতাটা সম্বন্ধে তাহার মনে অত্যন্ত দ্বিধা জন্মিল, 
বহুকালের নির্দয় ব্যবহারে ভুভাটা একটু ছিং'ড়িয়া৷ আসিয়া- 
ছিল, ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে সে মনোযোগমাত্র করে নাই, 
আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল জুতা! বদল করিতে 
পারিলে ভাল হইত, এ জুতা দেখিলে নিশ্চয় লোকে হাসিবে 
এমনো মনে করিতে পাত্রে আমি কৃপণ)-_এখনি গাড়ি 
করিয়া জুতার দোকানে গিয়া! জুতা কিনিবার জন্য বিনয় ব্যস্ত 
হইল--বাক্স খুলিয়! দেখিল হাতে টাকা নাই, বাড়ি হইতে 
টাকা আমিতে আরো দিনছুয়েক দেরি আছে) সেই 
লেফাফার মধ্যে যে টাকা আছে সেটা বাহির করিয়া নাড়িযী 
চাড়িয়া আবার লেফাফার মধ্যে রাখিয়! দিল। তখন 
কৌচাটা লব্বা করিয়া ঝুলাইয়! দিয়! ভ্ুতাটা যথাসম্ভব ঢাকিয়া 
চলিবার সন্বল্প করিয়া বিনয় বাহির হইল। কি কথা উঠিলে 
বিনয় তাহার কিরূপ উত্তর দিবে তাহাই সে মনে মনে 


, আগুড়াইয়া লইতে 'চে্ট সনি বিশেষ কিছুই ভাবিয়া 
' পাইল না। 

বিনয় যে মুহূর্তে ৭৮ নটর দরজার কাছে আসিয়া 
পৌছিল ঠিক সেই সময়েই পরেশও বিপরীত দিক দিয়া 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত'তইলেন। 

“আস্কুন আন্থন, বিনয় বাব, বড় খসি ভলুম।” এই 
বলিয়া পরেশ বিনয়কে হার রাস্তার ধারের বসিবার 
ঘরটাতে লইয়া গিয়া বসাইলেন। একটি ছোট টেবিল, 
তাহার এক ধারে পিঠওয়ালা বেঞ্চিঃ, অন্তধারে একটা কাঠের 
ও 'বেতের চৌকি; দেয়ালে একদিকে বিশুখুষ্টের একটি 
রং করা ছবি এবং অন্যদিকে কেশব বাবুর ফোটোগ্রাফ। 
টেবিলের উপর দ্বই চারি দিনের খবরের কাগজ ভীজ করা, 
তাহার উপরে খাধার কাগজ চাপা । কোঁণে একটি ছোট 
আলমারি তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই 
সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। মালমারির 
মাথার উপরে একটি গ্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে । 

বিনয় তাহার কৌচার প্রান্ত সাবধানে জুতার উপরে 
ছড়াইয়া দিয়া বসিল। তাহার বুকের ভিতর জংপিগু ক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল তাহার পিঠের দিকের 
খোলা দরজ| দিয়! যদি কে ঘরেব ভিতরে আসিয়া প্রবেশ 
করে। 

পরেশ কহিলেন,-.«সোমবারে সুচরিতা আমার একটি 
বন্ধুর মেয়েকে পড়াতে ঘায় সেখানে সতীশের একটি সমবয়সী 
ছেলে আছে তাই সতীশও তার সঙ্গে গেছে । আমি তাদের 
সেখানে পৌছে দিয়ে ফিরে আস্চি। আর একটু দেরি 
হইলেই ত আপনার সঙ্গে দেখা হত না ।” 
এ খবরট! শুনিয়া বিনয় একট্টকালে একটা আশাভঙ্গের 
খোঁচা এবং আরাম মনের মধো অনুভব করিল। কৌচাটার 
প্রতি আর তাহার দৃষ্টি রহিল না এবং পরেশের সঙ্গে তাতার 
কথাবার্তা দিব্য সহজ হইয়৷ আসিল। 
” গল্প করিতে করিতে একে একে পরেশ আজ বিনয়ের 
সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন। বিনয়ের বাপ 'মা নাই ) 
খুঁড়িমাকে লইয়া খুড়া দেশে থাকিয়া নিষয় কর্ম দেখেন। 
তাঁহার খুড়তুত ছুই ভাই তাহার সঙ্গে এক বাসায় থাকিয়া 
পড়াপ্ডন। করিত--বড়টি উকীল হইয়! তাভাদের জেলা কোর্টে 


প্রবাসী | 


[৭ম ভাগ । 


সিনা 


বাধসার চালাইতেছে, ছোট কলিকাতা খাক্ষিতেই ওলা- 
উঠা হইয়া মারা গিয়াছে। খুড়ার৷ ইচ্ছা বিনয় ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেটির চেষ্টা করে কিন্তু বিন্য় কোনে। চেষ্টাই না করিয়! 
নানা বাজে কাজে নিযুক্ত আছে। | 

এমনি করিয়া প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া! গেল। বিনা 
প্রয়োজনে আর বেশিক্ষণ, থাকিলে অভদ্রতা হয় তাই বিনয় 
উঠিয়া পড়িল কহিল, “বন্ধু সতীশের সঙ্গে আমার দেখা হল 
না ছুঃখ রইল তাঁকে খবর দেবেন আমি এসেঁছিলুম 1” 

পরেশ বাঁব কভিলেন, “আর একটু বস্লেই তাদের সঙ্গে 
দেখা হত। তাঁদের ফেরবার আর বড় দেরি নাই।” 

এই কথাটুকুর উপরে নির করিয়৷ আবার বসিয়া 
পড়িতে বিনয়ের লজ্জা! বোধ হইল। আর একটু পীড়াপীড়ি 
করিলে সে বসিতে পারিত--কিন্তু পরেশ অধিক কথা বলিবার 
বা গীড়াপীড়ি করিবার লোক নহেন, সুতরাং বিদায় লইতে 
হইল । পরেশ বলিলেন, “আপনি মাঝে মাঝে এলে খুসি হব ।” 

রান্তার বাহির হয়৷ বিনয় বাড়ির দিকে ফিরিবার 
কোনো প্রয়োজন অনুভব করিল না। সেখানে কোনে 
কাজ নাই। বিনয় কাগজে লিখিয়া থাকে--তাহার ইংরেজি 
লেখার সকলে খুব তারিফ করে কিন্ত গত কয় দিন হইতে 
লিখিতে বসিলে লেখা মাথায় আসে না । টেবিলের সাম্নে 
বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাই" দায়--মন ছট্ফট্‌ করিয়া উঠে। 
বিনয় তাই আজ বিনা কারণেই উপ্টা দিকে চলিল। 

ঢুপা যাইতেই একটি বালক কণ্ঠের চীৎকারধবনি শুনিতে 
পাইল “বিনয় বাবু, বিনয় বাবু!” 

মুখ তুলিয়া দেখিল একটি ভাড়াটে গাড়ির দরজার 
কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সতীশ তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে। 
গাড়ির ভিতরের আসনে খানিকট! শাড়ি খানিকটা শাদা 
জামার আস্তিন যেটুকু দেখা গেল তাহাতে আরোহীটি যে 
কে তাহা বুঝিতে কোন সন্দেহ রহিল না। 

বাঙ্গালী ভদ্রতার সংস্কার অনুসারে গাড়ির দিকে দৃষ্টি 
রক্ষা করা বিনয়ের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল, ইতিমধ্যে সেই 
খানেই গাড়ি হইতে নামিয়৷ সতীশ আসিয়! তাঁহার হাত 
ধরিল-_-কহিল “চলুন আমাদের বাড়ি!” * ২ 

বিনয় কহিল-..«আমি যে তোমাদের বাড়ি থেকে এখনি 
আসচি।” 


ণমসংখ্য। | ] 
সতীশ ! বা, আম্যা যে ছিলুম না, আবার চলুন্‌ ! 
সতীশের পীড়াপীড়ি বিনয় অগ্রাহ্থ করিতে পারিল না । 


বন্দীকে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সতীশ উচ্চম্বরে 

-_প্বাঁবা বিনয় বাবুকে এনেছি! 1” 

বৃদ্ধ ঘরুহইতে *স্টহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 
“শক্ত হাতে ধরা পড়েছেন, শীঘ্ঘ স্থাড়া পাবেন না। সত্তীশ 
তোর দিদিকে ডেকে দে।” ' 

বিনয় ঘরে আসিয় বসিল, তাহার জৎপিও বেগে উঠিতে 
পড়িতে লাগিল। পরেশ কহিলেন “স্থাপিয়ে পড়েচেন বুঝি! 
সতীশ ভারি ছুরস্ত ছেলে 1” 

ঘরে যখন সতীশ তাহার দিদিকে লইয়া প্রবেশ করিল 
তখন বিনয় নিজের ছেঁড়া জুতার উপর কৌচার অগ্রভাগ 
মেলিয়! দিয়া সেই দিকে চোখ রাখিয়া বসিয়া ছিল। প্রথমে 
সে একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল- তাহার পরে শুনিল 
পরেশ বাবু বলিতেছেন---“রাধে, বিনয় বাবু এসেছেন। 
এঁকে ত তুমি জানই।” 

বিনয় চকিতের মত মুখ তুলিয়া দেখিল নুচরিতা 
তাহাকে:নমস্কার করিয়া সামনের চৌকিতে বসিল- এবার 
বিনয় প্রতিনমস্কার করিতে ভূলিল না । 

স্থচরিতা কহিল---“উনি রাস্তা দিয়া যাচ্ছিলেন। শুঁকে 
দেখব! মাত্র সতীশকে আর ধরে রাখা গেল না, সে গাড়ি 
থেকে নেমেই গুঁকে টেনে নিয়ে এল। আপনি হয় ত 
কোনো কাজে যাচ্ছিলেন আপনার ত কোনো অস্থবিধে 
হয়নি 1” 

স্চরিতা বিনয়কে সম্বোধন করিয়৷ কোনো কথা কহিবে 
বিনয় তাহা প্রত্যাশাই করে নাই। সে কুষ্টিত হইয়া ব্যন্ত 
হইয়া বলিয়া উঠিল-_পনা, আমার কোনো! কাঁজ ছিল না, 
অস্থবিধে কিছুই হয়নি।” 

সতীশ স্থচরিতার কাপড় ধরিয়া টানিয়াঁ কহিল-__“দিদি 
চাঁবিটা দাও না। আমাদের সেই আর্গিনটা এনে বিনয় 
বাবুকে দেখাই ।” 

স্থচরিতা হাসিয়া কৃহিল-_“এই বুঝি সুরু হল! যার 
সঙ্গে বর্তিয়ারের ভাব হবে তার আর রক্ষে নেই-_আর্গিন 
ত তাকে শুনতেই হবে-_আরে! অনেক ছুঃখ তার কপালে 
আছে। ' বিনয় বাবু, আপনার এই বন্ধুটি ছোট "কিন্ত এর 


গোরা । 


৩৬৭ 


বন্ধত্বর দায় বড় বেশি-সির্ধ্য করতৈ পারবেন কি না. 
জানিনে |” 

হিরো অকুষ্টিত আলাপে কেমন 
করিয়া বেশ সহজে যোগ দিবে কে)নো! মতেই ভাবিয়া পাইল 
না। লজ্জা করিবে না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াও ফলে 
প্রকারে ভাঙাচোরা করিয়৷ একটা জবাব দিল--“না,/কিছুই 
না-_আপনি সে- আমি--আমারও বেশ ভালই লাগে। 

সতীশ তাহার দিদির কাছ হইতে চাবি আদায় করিয়া 
আর্গিন আনিয়া উপস্থিত করিল। একটা চৌকা কাচের 
আবরণের মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের অনুকরণে নীল রং করা 
কাঁপড়ের উপর একট! খেলার জাহাজ রহিয়াছে । সত্তীশ 
চাবি দিয়া দম লাগাইতেই আর্গিনের স্থুরে তালে জাহীজটা 
ছুলিতে লাগিল এবং সতীশ একবার জাহাজের দিকেও 
একবার বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মনের অস্থিরতা .সম্বরণ 
করিতে পারিল না । 

এমনি করিয়া! সতীশ মাঝখানে থাকাতে অল্প অল্প করিয়। 
বিনয়ের সঙ্কোচ ভাডিয়া গেল-_-এবং ক্রমে সুচরিতাঁর সঙ্গে 
মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়৷ কথা কহাও তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইল না। 

সতীশ অপ্রাসঙ্গিক ভঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল 
“আপনার বন্ধকে একদিন আমাদের এখানে আনবেন না ?” 

ইহা হইতে বিনয়ের বন্ধুসম্বদ্ধে প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল। 
পরেশবাবুরা নৃতন কলিকাতায় আসিয়াছেন তাহারা গোরা 


পল 


" সম্বদ্ধে কিছুই জানিতেন না । বিনয় তাহার বন্ধুর কথা 


আলোচনা করিতে করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল । গোরার 
যে কিরূপ অসামান্য প্রতিভা, তাহার হৃদয় যে কিনপ প্রশস্ত, 
তাহার শক্তি যে কিরূপ অটল তাহা বলিতে গিয়া বিনয় ফেস 
কথা শেষ করিতে পারিল না। গোরা মে একদিন সমস্ত 
ভারতবর্ষের মাথার উপরে মধ্যাত্ন স্থয্যের মন্ত প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিবে--বিনয় কহিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই ।২ 
বলিতে বলিতে বিনয়ের মুখে যেন একটা জ্যোতি 
দেখা দিল, তাহার সমস্ত সঙ্কোচ একেবারে কাটিয়া গেল। 
এমন কি, গোরার মত সম্বন্ধে পরেশবাবুর সঙ্গে দুই একটা 
বাদ প্রতিবাদও হইল। বিনয় বলিল-_“গোর! যে হিন্দু 
সমা্ের সমন্তই অসঙ্কোটে গ্রহণ করতে পারে তার কারণ, 


*সে খুব একটা বড় জার়্গা 8 দেখুচে। তার 
কাছে ভারতবর্ষের ছোট বড় মত একটা মহৎ উঁক্যের 
মধ্যে একটা! বৃহৎ সঙ্গীতের মধ্যে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা 
দিচ্চে। €সু রকম করে, দেখা আমাদের সকলের পক্ষে 
'লস্তব'নয় বলে ভারতবর্ষকে ট্রক্রো টুক্রো করে বিদেশী 
আদর্শেন সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতি কেবলি অবিচার করি।” 

স্ুচরিতা কহিল-_“আপনি কি বলেন জাতিভেদটা 
ভাল ?” এমন ভাবে কহিল যেন ও সম্বন্ধে কোনো তর্কই 
চলিতে পারে না। 

বিনয় কহিল-_-ণজাতিভেদটা ভালও নয় মনও নয়। 
অর্থাৎ কোথাও ভাল, কোথাও মন্দ । বদি জিজ্জীসা করেন, 
হাত জিনিষটা কি ভাল--'আমি বল্ব সমস্ত শরীরেব সঙ্গে 


মিলিয়ে দেখলে ভাল । যদি বলেন ওড়বার পক্ষে কি ভাল? 
আমি বল্ব, না। তেম্নি ডানা জিনিষটাও ধরবার পক্ষে 


ভা নয়।” 

সুচরিতা উত্তেজিত হইয়া! কহিল--“আমি ও সমস্ত 
কথা বুঝতে পারিনে। আমি জিজ্ঞাসা করচি আপনি 
জাতিভেদ কি মানেন ?” 

আর কারো সঙ্গে তর্ক উঠিলে বিনয় জোর করিয়াই 
বলিত--হা মানি। আজ তাহার তেমন জোর করিয়া 
বলিতে বাধিল। ইহা কি তাহার ভীরুতা, অথবা জাতিভেদ 
মানি বলিলে কথাটা যত্তদূর পৌছে আজ তাহার মন ততদূর 
পর্য্যস্ত যাইতে শ্বীকার করিল না-__তাহা নিশ্চয় বলা যায় 
না। 

পরেশ পাছে তর্কটা বেশি দূর যায় বলিয়া এই খানেই 
বাধা দিয়া কহিলেন__“রাধে তোমার মাকে এবং সকলকে 
একে আন-_এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ।” 

স্ুচরিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সতীশ 
তাহার সঙ্গে বকিতে বকিতে লাঁফাইতে লাফাইতে চলিয়া 
গল 

বিনয় একটা অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে 
লাঁগিল। এ পথ্যন্ত বিনয় বড় কাহারো সঙ্গে মেশে নাই। 
. বলিতে গেলে জীবনে গোরাই তাহার একমাত্র বন্ধু ছিল৷ 
গোরা নিজের সমস্ত মত, উৎসাহ, সঙ্কল্প লইয়া বিনয়কে 
আচ্ছর করিয়াছিল । বিনয় সেই জন্ত ফেল মত প্রকাশ 


প্রবাসী । 


শাসিত 


নম তা ) 
এবং তাহা লইয়া তর্ক করিতেই পটু হিল। পরব লেখা, 
সভাস্থলে বক্তৃতা করা তাহার পক্ষে “অত্যন্ত সহজ হইয়া 
আসিয়াছিল। কিন্তু লোকজনদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে, 
আলাপ করা কিম্বা একটা শাদা চিঠি লেখা তাহার দ্বার! 
সহজে হইতে পারিত না" সেই জন্ত. বিনয় আজ যখন 
পরেশবাবুর বাড়ি আসিব তখন পাছে সুচরিতার সঙ্গে 
তাহার দেখা হয় এ ভয় তাহার মনে জাগিতেছিল-_অথচ 
দেখা না হওয়ার নৈরাস্ত তাহার পক্ষে কষ্টকর চুইয়৷ উঠিয়া- 
ছিল। অবশেষে স্চরিতার সঙ্গে আলাপ যখন তাহার কাছে 
অনেকটা সোজা হইয়া উঠিল তখন বিনয়ের বুকের মধ্য 
হইতে একটা যেন মস্ত ভার নামিয়া গেল। সে যে 
স্থুচরিতার সঙ্গে মুখামুখি বসিয়া এমন করিয়া কথা কহিতেছে 
ইহা তাহার কাছে প্রতিক্ষণেই একটা পরম বিস্ময়কর 
সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে ভাল করিয়া 
সুচরিতার মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিতেছিল নাঁ_ 
পাছে তাহাদের কথার জোতে বাধা পড়ে--পাছে সুচরিতা 
কিছু মনে করে, পাছে তাহার নিজেরও মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া 
উঠে। কিন্তু কি আনন্দ! পাখী প্রথম উড়িতে 
পারিলে যে আনন্দ--এও সেই রকম! একদিকে নিজের 
ডানার শক্তি অনুভব করা--আর একদিকে নীলাঁকাশের 
অনন্ত রহস্তের প্রথম আস্বাদ লাভ করা। বিনয়ের কাছে 
এই ছোট সামান্ত ঘরের মধ্যে অনির্বচনীয় আবিভূত 
হইল ;- তাঁহার শরীর যদি স্বচ্ছ হইত তবে তাহার শরীরের 


'সমস্ত রোমকুপ ভেদ করিয়া হর্ষ আলোকরশ্মির মত বাহিরে 


ছুিয়া পড়িত। 

পরেশবাবু বিনয়কে তাহার কলেজের পূর্ব অধ্যাপকদের 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ;_বিনয় একটা বিশেষ 
আনন্দের সঙ্গে তাহার উত্তর দিল__যেন তাহার সেই পূর্ব 
স্বৃতি তাহার কাছে মধুর | বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল-_ 
পরেশবাবু কি চমৎকার লোক-_কি অমায়িক প্রকৃতি ! আমি 
উহার চেয়ে বয়সে কত ছোট কিন্ত তবু আমাকে কতই 
সমাদর করিতেছেন ! এখনকার ক্যলের লোকের মধ্যে 
এ রকম ভদ্রতা কিন্তু দেখা যায় না! 

কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া পি 
বাবা, মা তোমাদের উপরের বারান্দায় আস্তে বল্পেন। 


বমলং্যা ॥ না 


হুচরিতা দ্রুতপদে লিও গেল এবং পরেশ কে 
দোতলার বারান্দীয় লইয়া গেলেন। 
[ক্রমশ। 


পোষাক পরিচ্ছদ | 


আমাদের দেঞ্লের পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া একটা বিতগা 
চলিয়া আসিতেছে । আমাদের পৌঁধাক পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া 
উচিত, তৎসঘ্ন্ধে আমারে ছুই একটি কথা বলিবার আছে। 
তাহা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না, 
. ৰ্লিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণ|। 

খতুপধ্যায়ে আবহবিপ্লব হইতে দেহ রক্ষা করিবার 
জন্যই বোধ হয় পরিচ্ছদের প্রথম আবশ্তকতা উপলব্ধি 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ ভয় ত” মানুষের পশু প্রকৃতিকে 
সংযত রাখিবার জন্ঠ। ক্রমে পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হইয়া নগ্নতা 
মান্গষের নিকট বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। তখন মান্স- 
ষের সৌন্দধ্য-বুদ্ধি দেহকে সাজাইবার ভার গ্রহণ করিল। 
যাহা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ক্রমশ নিতান্ত নিজস্ব 
হইয়া উঠিল। 

প্রকৃতির যাহা সুন্দর সমস্তই মুক্ত নগ্ন। বিধাতার শ্রেষ্ঠ 
সৃষ্টি মানুষ, ধরাতলে যাহারা ঈশ্বরের সকল এরীশ্ব্যোর আংশিক 
প্রকাশ, তাহারা যদি আপনার দেহ আবৃত করিতে বাধ্য 
হইয়াছে, তবে তাহাকে দেহের সহিত সামগ্রীস্ত রাখিয়া 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে। মনুষ্যদেহে অশোভন, 
অন্দর আদৌ কিছু,ছিল না, দেহ যে দেশে যতখানি আবৃত 
হইয়াছে, সে দেশে ততখানি নগ্রদেহের প্রতি অবজ্ঞা ও 
অরুচি আসিয়া পড়িয়াছে। বিলাতের মহিলারা পাদগুল্ফ 
দেখিলে অশ্লীলদৃশ্ত মনে করেন ; 'আমাদের*্দেশে প্রায়নগ্ন 
দেহ কাহারো! মনে কোনো কুভাব জাগ্রত করে না। 

পরিচ্ছদ যখন মানুষের অনিবাধ্য, তখন তাহা! অন্ততপক্ষে 
দেহের সহিত সমঞ্জস্‌ হওয়া উচিত। দেহ-সৌঠ্ঠব, অঙ্গ- 
এর গু বালুপ্ত দেয় যে পরিচ্ছদ তাহা প্রক্কতির 
প্রতি অত্যাচার, বিধাতার প্রতি অপমান। ভগবান যে 
দেহ চরমশ্রিলপ বোধে প্রচার করিয়াছেন, তাহাকে দ্বণ্য গোপ্য 


পোষাক পরিচ্ছদ । 
- অনেররিরাজারারটিআ 


* ৩৬৯ 


র নিল্হাতে গড়া উপাদানে 
তাহার উন্নতি করিতে চাহি, &বে আমরা বিধাতা কার্যে 
সংশোধক বিচারক বা সমালের্টিক হইয়া উঠি। 

দেহ আত্মার আধার। পরিচ্ছদ দেহের আধার । 
পরিচ্ছদ, দেহ ও আত্মার মধো এমন সামগ্রস্ত বিধান ক্করিতে, 
হবে যে পোষাকের চাপে দেহ আত্মা খর্ব হইয়া না পড়ে। 
মানুষের কাষা প্ররুতিকে সাহাযা করিবে, তাহা প্রকতিকে 
ছাপাইয়া চলিতে চাহিলেই বিরোধ হইতে আপনাকে বিনাশের 
পথে টানিতে থাকিবে। 

অতএব হহা স্থির যে পরিচ্ছদ ও দেহুমনের সামঞজস্ত 
করিতে হইবে । যাহা সুন্দর তাহা চিরানন্দময় ; মানুষের 
সৌন্দরা-বুদ্ধি সত্যশিবন্ুন্দরের প্রতিফলন, তাই সে স্থন্দরের 
ভিতর দিয়া মহানুন্দরের আভাস পায়। সৌন্দধ্য চিত্ত 
প্রসন্ন করে; চিত্তের প্রসন্নতা আত্মাকে নিম্মল করে; নিম্মল 
আত্মা সুন্দরের উপভোগে সত্যশিবের অভিমুখী হয়। ভাই, 
আমাদের দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বস্তকেও আমরা 
সুন্দর দেখিতে চাভি; মানুষের প্রতোক ক্ষুধিত প্রবৃত্তি 
সৌন্দযা ভোগের জন্য লোলুপ হইয়া স্ুন্দরকে লক্ষ্য করিয়াই 
ছুটে, পথে মাঝে বাহ! পায় তাহাই গ্রাস করে না। সৌন্দ- 
যোর উপাসনা মানুষের নিত্যকালের উপাসনা ; যে অবহিত 
হইরা তাহা বুঝিতে পারে মে সৌনায্যের মাঝে শিব ও 
সত্যের আভাস পায় ধন্ত হয়। সৌনধ্য জগদ্যাপারের 
মধ্যে ঈশ্বরের উশ্বধাকে প্রকাশ করে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে 
আননাময়ের আভাস দেয়। অতএব ইহাও স্থির যে পরিচ্ছদ 
স্বন্দর হওয়া! আবশ্তক। 

যে দেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে পরিমাণ পরিপুষ্ট হইক়্াছে, 
সে দেশে সেই পরিমাণ পুরিচ্ছদপারিপাট্যুও পূর্ণতা লাভ, 
করিয়াছে। ভারত, মিশর, গ্রীস ও রোমে আধ্যাত্মিকতার 
দিক হইতে সৌনধ্য চ্চা বা সৌন্দধ্যচ্চুর দিক হইতে 
আধ্যাত্মিকতা প্রস্মুট হইয়াছিল) তাই দেখা যায় এই সকল 
দেশের পরিচ্ছদ বাহুল্যহীন তবুও সুন্দর, কারণ তাহারী 

মন ও পরিচ্ছদের সামঞ্জম্ত রক্ষী করিয় চলিয়াছে। 
মধ্যযুগের যুরোপও শুধু ইহকাল লইয়াই এতদূর উন্মত্ত 
হইয়া উঠে নাই, তখন তাহার পোষাকও দেহকে ক্রিষ্ট পিষ্ট 
নষ্ট করিয়া উদ্দাম আস্ফালনের জন্তই রচিত 'হয় নাই, সে 


৩৭০ 


. দেহদৌনর্ঘাকে বাজ রন (করিবার জন্ই ব্যগ্র ছিল, 
বর্ধমান ধুগে প্রতীচ্যে যে ঠাংগ্রাম়কোলাহল জাগ্রত হইয়া 
উঠিয্নাছে, তাহাতে সকল জান্তি নেশার পাকে ঘুরপাক খাইয়া 
মরিতেছেং,,তাহাদের এখন অধ্যাত্ম চিন্তার অবসর নাই) 
্প্ুকল ইহা লইয়! মত্ত, পরত্রের ভাবনা কে করে? সুবিধা 
রর লইয়া।রাস্ত, সৌন্দর্যাচর্চা এখন পরাহত | এষ্ট ঘে প্রত্ীচোর 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ তাহা শান্তসমাভিত গ্রাচাপ্রাচীরে আঘাত 
করিতেছে ) কিন্তু তথাপি সৌভাগাবশে প্রাচা এখনে! 
আধ্যাম্মিকতা হারায় নাই। যাহারা কর্মেও জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহারাও সুবিধার পোষাক ক্ষণিকের খোলসের 
মত অবসর পাইলেই পরিহার করে। 
দেহের সহিত সামঞ্জস্ত হইতে পারে দ্িবিধ পরিচ্ছদের | 
দেহযষ্টির প্ররুত অন্ুকারী পিনদ্ধ পরিচ্ছদ বা প্রচুর শিথিল 
পরিচ্ছদ । গ্রথমবিধ পরিচ্ছদ যুরোপের মধ্যযুগে স্পেন, 
ইৎলগু প্রভৃতি সুদূর পশ্চিমপ্রদেশে প্রাছভূ্ত হইয়াছিল; 
দ্বিতীয়ব্ধি পরিচ্ছদ মিশর, গ্রীস, রোমে কিছুদিন গৃহাত 
হইয়াছিল এবং তাহা প্রাচ্য ভূখণ্ডের চিরস্তন কালের নিজপ্ব 
বস্ত হইয়া রহিয়াছে । সৌন্দধ্য আমাদের প্রয়োজনের অধিক, 
অথচ সৌন্দধ্যই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
পিনদ্ধ পরিচ্ছদে দেহের প্রত্যেক অঙ্গরেখা আবৃত অথচ 
স্পষ্ট থাকে ১ মনুষ্যদেহের বিচিত্র উ্ানপতন, বিবিধ খজুবক্র 
গঠনলীলা, মুক্তভাবে প্রকট হয়া মান্রবকে মঞ্ধ করিয়া 
ললিত-সৌন্দর্যোর চিন্তার ও উপলব্ধির অবসর প্রদান করে। 
শিথিলপ্রচুর পরিচ্ছদ ঠিক সেইরূপই দেহকে আবৃত 
করিয়াও ব্যক্ত করে। শিথিল পরিচ্ছদ দেহখাঁনিতে 
গড়াইয়৷ জড়াইয়৷ ধরে, গ্রাতি অঙ্গের অবয়ব স্পষ্ট হইয়া 
টিঠে। শিথিলগ্রচুর পরিচ্ছদের অধিক বাহার তাহার 
শ্তরবিন্ঠাসে। স্তরে স্তরে স্তরে কুঞ্চিত গুশ্ফিত হইয়া 
দেহলতাকে প্রচুরপুষ্পপল্লববিভূষণা লতাটির মত শ্শ্ব্ষ্য- 
সৌনদধ্যে ভরিয়া তুলে। এই প্রাচুধ্য জগতের সঙ্গে মানুষের 
কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সন্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছে । এই স্তরবিত্যাস্ত কুঞ্চিত পরিচ্ছদ নয়নানন্দ- 
. কর, তাই ইহা চিত্রকলার সাধনার ধন হইয়াছে। 
হতভাগ্য বঞ্চিত যুরোপ,  সৌনরযাম্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য, 


আনন্দ-অমরার আস্মাদ পাইবার জন্য, সত্যশিবস্ুন্দরের 
চি 


প্রবাসী | 


৭ম তাগ। 


সহজ উপলব্ধির জন্ট তোমাকে পরের শাব্ জে 
হয়। 

সৌন্দধ্য-বুদ্ধিই ক্রমশঃ মানুষকে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
প্রাচুষো, এবং প্রাচ্ধ্য হইতে শোভন্তার দিকে, শোভনতা! 
হইতে আনন্দে, আনন্দ হইতে সত্যুশিবের দিকে অগ্রসর 
করিয়া দিতেছে । ইহাঁই উপলব্ধি করিয়া ভারত ধন্ 
হইয়াছে; ঘুরোপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই 
চুই দিন অন্তর ফ্যাশান পরিবর্তন করিতেছে, বিরাম নাই, 
তপ্তি নাই, ফাঁশানের ফাসাদ মারাত্মক হইয়া গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইয়াছে । ষুরোপের মন দন্দ-সংগ্রামে নিবিষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, সৌন্দধ্যের ঠিক মর্মস্থানের রস-উৎসের সন্ধান 
তাহার মিলিতেছে না) তুচ্ছকে ধরিয়া সৌন্দধ্যবোধের 
চরিতার্থতা মনে করিরা প্রতারিত হইতেছে ; ভুল ভাঁঙিলেই 
আবার অদ্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। মুরোপের 
কলাকুশলগণ হয় সর্বববাহুল্যরি্ত নগ্নসৌন্মধ্যের আরাধনা 
করিয়াছেন কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর কুঞ্চিত পরিচ্ছদের 
স্ততি প্রচার করিয়াছেন। কোন শিল্পনিপুণ কলাবান 
যুরোপের কাটাগ্াট! চোঙাকৃতি পোষাক দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন 
নাহ; চিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই-_কেবল 
এ মিস হেনরিক়েটা ভিন্ন, ধিনি যুপোপীয় ত্রীপরিচ্ছদে 
সৌন্দমধোর বিকাশ লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

বৈলাতিক মোহের সন্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোন কিছু 
চক্ষে সুন্দর শোভন বলিয়া লাগিলেও বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দধ্যের 
সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার থর্বতা কুশ্রীতা ধরা পড়ে। 
বৈলাতিক পোঁধাক পরিবন্তিত হইতে হইতে পুরুষের পোষাক 
চায়, ও স্ত্রীলোকের পোষাক অনাবশ্তক আড়ম্বরে পরিণত 
হইয়াছে) ইহাতে প্রাচুধ্য যথেষ্ট, প্রয়োজনের অত্যন্ত 
অতিরিক্ত, কিন্তু দেহের সহিত সামগ্রীস্ত নাই বলিয়া, দেহকে 
এক্বোরে গুপ্ত লুপ্ত করিয়৷ দিয়াছে বলিয়৷ তাহ! আনন্দ 
দেয় না। সৌন্দধ্যের প্রধান উপাদান যে বিচিত্রতা অর্থাৎ 
বিরোধের মধ্যে সামগ্ীস্ত তাহা যুরোগীয় পোষাকে নাই। সেই 
একঘেয়ে চোঙা টুপি, চোঙা কুর্তি, চোক্চা পাঁজামা, চোঙ! জুতা 
অথবা দৃঢ়পিনদ্ধ কর্শেট ও অনাবসশ্তক মোটা কাপড়ের স্ত.প। 
এই প্রকার পোষাকে দেহের নমনীয়তা কমনীয়তা তিরোহিত 
হইয়া যাম, অঙ্গাবয়বের স্থললিত গঠনলীলা "প্ত হইয়া 


৭মংখ্যা | | 


গড়ে, ,আড়্ট বিরুত _নরনারীমৃষ্ঠি দেখিয়া চি ব্যথাপার। না 


ুক্বস্্ের প্রাচ্য যেমন স্তরবিত্তন্ত কুষ্চনগত হইয়াও দেহকে, 
দেহের প্রতোক অবয়বের , গঠনভঙ্গিকে গোপন করে না, 
মোটা কাপড় তেমন পারে না, ইহার প্রচুরতা দেহকে 
খর্ব করিয়া আপনার্‌, চাকচিকাময় 'ঈহার্ধ্য মাহাস্মাই ঘোষণা 
করে। ফুরোপের আবহ অবস্থা বখন মোটা কাপড় 
বাবহারে বাধ্য করিতেছে তখন তাহা শালীন শোভনভাবে 
যথাসম্ভব দেভের অন্ুকারী হইলেই সৌন্দধ্য রক্ষা হয়, 
নচেৎ অন্য কোন উপায় নাই । 

পরিচ্ছদ কেবল সুবিধার খাতিরে নিয়মিত হইলে 
সৌনদর্ধ্য ত, নষ্ট তয়ই, আত্মা ও সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারের 
নিকট খর্ব হইয়া পড়ে; শুধু অসংঘমের প্রলয়োৎসবে 
তাণ্ডব নৃত্যই পরম পুরুষার্থ নহে; হিক জীবনের হ্ৃৎ- 
স্তস্তনচাকচিকালাভ অপেক্ষা মতততর অন্য কিছু লাভ আছে, 
যাহা ভ্রুলিলে মানুষের চলিবে না, যাহা ত্যাগ করিলে 
মানুষ আর মান্ুধ থাকিবে না। আহ্বার নিকাশ ও আনন্দ, 
দেহের গ্রাকাশ ও আরাম, দেহ ও কালের সহিত সামঞ্জস্ত 
মে পরিচ্ছদ সম্পাদন করিতে সক্ষম, তাভাকেই যথাসম্ভব 
কর্মক্ষম করিয়! নরণ করাই £শয় ; তাঁতা আম্মার প্রেয় 
বণিয়াই শ্রেয়, উদ্দাম উচ্চ বল প্রবৃত্তির প্রেয় বলিয়! নহে । 
জগৎ বিরোধময় ; যে যত বিরোধের সামন্ত করিয়া 
লইতে পারিবে সে তত পূর্ণতার দিকে অগসর হইনে। 
সেই সামঞ্জস্তের মধ্যে যদি চেষ্টা জাগ্রত দেখা যায়, তবে 
সে সামঞ্জস্ত কারাগৃহের শান্তির মত। যাহা সহজ ও 
অক্রিষ্ট তাহাই শান্ত ও শুভ। এই সামঞ্তস্তকে গৃহ্সামগ্রী, 


জীবননির্বাহপ্রণালী, শয়ন ভোজন প্র্ততিভেও বিস্তৃত 
করিতে হইবে। “সেই সামঞ্জন্ত যদি চিরন্তন চিরাভাযন্ত 


প্রথার সঙ্গে ঘটে তবেই তাহা সহ স্বাভাবিক ও অকিষ্ট, 
নতুবা তাতা জাগ্রত চেষ্টাবিরূতি, --শৈলসম্কুল* সাগরের মত, 
তরণীভঙ্গের আশঙ্কা প্রতি পদে পদে। এই জন্য দেশে 
দেশে কালে কালে সৌন্দফ্োর বিকাশ নিভিন্ন প্রণালীতে 
বিভিন্ন উপায়ে ঘটিয়াঢ্ছে ; এই জন্যই যাহা একের পথা, 
তাহা অপরের *বিপ্নকর |" আমরা বৈলাতিক মাহে অনেক 
হারাইয়! পরান্রুকারী হইয়া ক্রিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু চক্ষুর আনন্দ 
শিল্পীর সাধুনার বস্ত্র আমাদের পরিচ্ছদ আমরা ঘেন বিসর্জন 


+ক্োধাক পরিচ্ছদ | , 


রা 


না দিই। আমাদের কুটি 0] ধনের স সঙ্গে জাতির 
পোষাকের পরিবর্তনের , আৰ্তকতা অনেকেই উপলব্ধি 
করিতেছেন; কিস্তু বৈলাততির্্ষর কদর্য অন্নুকরণে আয়ার 
সঙ্জা যাহা দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা 
আরো অশ্লীল, অধিকতর কুকচির ; তাহা৷ দেখিয়া চিত্ত, 
বাত হইয়া বিমুখ হয়। স্ত্রীলোকের লজ্জার অরুণিমা 
যখন সমগ্র দেতখানিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, তখন আর 
কৃত্রিম আনরণ আবশ্তক বোধ হয় না, আবরণের সকল দৈগ্ 
সকল অভাব তাহাতে পূর্ণ হইয়া উঠে। যদি পরিবর্তন 
আনিতে হর, তাহ! বিদেশের ছ্াচে ঢালিয়া! নহে, খাটি স্বদেশী 
চাউ। পশ্চিমের হিন্ুস্তানী রমণীর বা দক্ষিণের কোন কোন 
প্রদেশের বন্ব পরিধানভঙ্গী সহজে গৃহীত হইতে পারে 
তাহ৷ শালীনতাময অতি স্ুন্দর। যদি সাংসারিক কর্মের 
বাগ্র উৎসাহের খাতিরে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিবর্তনের 
আনশ্তর্* হয়, তবে তাভাও হিন্ুস্থানী পুরুষের রীতিতে, 
পরিবন্তিত ভওয়া উচিত। পাজামা ব্যবহার--বিশেষত 
রমণার-_তাহ দেশী প্রথা হইলেও আমাদের দেশের অন্গপ- 
যোগী এবং অশোভন, অন্থন্দর, কুরুচিপ্রস্থত। আমাদের 
জীবনের অনেক স্থখ উহ্থ ভইয়াছে; কিন্তু এখনো রাস্তা 
ঘাটে বাহির হইলে নিচিত্র বর্ণের শিথিল পরিচ্ছদের উডটীন 
অঞ্চল দোলায়িত হইয়া মে আনন্দ উৎসবে আমাদিগকে 
প্রতিনিয়ত আহ্বান করে, তাতা ঘুচাইয়া শুধু একঘেয়ে চোঙা 
পোষাকের কালে। আর কালো আর কালে! আমাদের প্রাণকে 
গ্রাতিনিয়ত যেন মৃত্ঠার বিভীষিকা না দেখায়। প্রকৃতি মুক্তহস্তে 
আমাদের দেশে বর্ণগদ্ধগান ঢালিয়! দিয়াছেন, ধরিত্রীর শ্তাম- 
শোভা মুছিয়া আমর! ঘেন পবিত্র গোময় লেপন না করি। 
প্রকৃতির বিক্ষিপু সৌন্দধ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের ঘেত মনকে 
ভূষিত করিতে পারিলেই প্রকৃতির (ক্রোড়ে মানবের 
অবস্থানের সার্থকতা বাহিরের .সভিত অন্তরের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বাঠিরকে জুন্দর সজ্জিত করিয়া রাখিতে 
পারিলে অন্তর আপনা হইতে সুন্দর সঙ্জিত তইয়া টে 
সকল কর্মীসংঘাতের মধ্যে প্রাসননভা ভারাইবে না) 
কষ্রাতার উদ্ধে উঠিয়া! সতযশিবন্ন্দরের আনন্দাভাস না 

করিয়া ধন্য ও বরেণা হইতে পারিব। এ 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ভ্য। 


৩৭২ 


দাতাশ্রেষ্ঠ কাঁশেনীন নাম সর্ক্ষন বিদিত। তিনি আমেরিকায় 
কারুবিদ্া শিক্ষার জন্য পিটস্বর্গ সহরকে ছয় কোটি টাকা 
দান করিয়াছিলেন। পেই বিপুল দানের অমৃতফল স্বরূপ 
্াঁশেরী কারুবিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 
বর্তমান খুষ্টায় বর্ষের ১১ই এপ্রেল মহা সমারোহে বিদ্যালয়ের 
নূতন প্রাসাদকল্প অট্টালিকা উৎস্গারৃত হইয়াছে । এই 
বিগ্ভালয়ে কারুবিষ্তার সকল বিভাগেরই শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। ক্রিয়াসিদ্ধ (770101৩8]) বৈজ্ঞানিকশিক্ষ। হইতে 
আরম্ভ করিয়া কামার, কুমার, ছুতার, চামার, প্রম্বর 
(যোহারা জলের কল, গ্যাসের কল বা ড্রেন ইত্যাদি 
মেরামত করে), বান্ত্রিক (72090127105) প্রভৃতি সকল 
কারু বিভাগ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বিভাগে 
শত "'শত ছাত্র পরম আগ্রহে শিল্পে শ্রেষ্ঠ তইকটর চেষ্টা 
করিতেছে । এই বিদ্যালয়ের বহু শত শাখা বিগ্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । শাখা বিগ্যালয়গুলি প্রধান বিগ্যামন্দিরেরই 
নিকটে নিকটে অবস্থিত, এবং সকল বিদ্যালয় ৯৬ বিঘা 
ঈমী অধিকার করিয়া আছে । 
দাতা কার্ণেগী ১৯০০ সালে কুবেরকল্প দান করেন) 
৯০৫ সালে নিগ্যালয়ে ছাত্র প্রথম লওয়া ভয়। এক্ষণে 
|ড়ে ৮০* ছাত্র কারু শিখিতেছে । 
. বিছ্যামন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য (00096) লম্বায় আধ- , 
ইল বিস্তৃত; পশ্চাভীগ অন্ত বিস্ৃত নহে; ছাঁত্রসংখ্য। 
বৃদ্ধি 'গ কর্ত্যবাভল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমন্দির বাড়িয়া! চলিবে 
এমন 'আজ়ভন। বাংখা। ইইযধাছে । বিছ্যিমন্দিরটি দেখিতে 
যেমন সুন্দর গস্তারপ্রভানী €07087005) হুইয়ীছে, 
আলোক বংতীদের আীধ্য ব্যবস্থা তেমনি স্থাস্থ্যগ্রদ এবং 
অগ্সিরৌধক (5:0০০1) বলিয়া তেমনি নিরাপদ হইয়াছে । 
কাধ্যগত বিজ্ঞান- (:১1)01167 5০10০) শাখায় 
র্বাপেক্ষা অধিক চাত্র শিক্ষা করে। প্রায় ৫০০ 
ছাত্র এই বিভাগের বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত হইয়াছে। 
বি্ালয়ের শিক্ষাকাধা দিবায় ও রাত্রিতে ছুই সময়েই 
দেওয়া হয়। কর্ম্মনিযুক্ত লোকে দিনের বেল! অবসর 
পায় না রাত্রিতে তাহাদের অবসর ; তাহারাঁও যাহাতে 


নি 


ঞ 


৩ 


প্রবাসী | 


[৭ম ক্াগা। 


শিক্ষার স্ৃবিধার বত নাহয় এজন নৈশশিক্ষারও ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । কার্ম্যগত বিজ্ঞানবিভাগের প্রধান প্রধান 
শাখার নাম লিখিত হইল £-_ধাতেববিষ্যা, ব্যবসায়িক রসায়ন, 
বৈছ্যাত-রসায়ন, সৌধ-নক্া রেলপথ . নির্মাণ, ম্যুনিসিপাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং, বিছ্যাৎ উৎপাঁদন ও পরিচালন, . বৈছ্যুত-যন্ত্রর 
গঠন ও পরীক্ষা, সাধারণ যন্ত্রগঠন, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত 
প্রণালী, ধাতু গলাই ও শোধন, খনিজ বিদ্যা ইত্যাদি । 
এই সকল কাধ্যকরী বিদ্যার সঙ্গে ,সঙ্গে সাধারণ 
শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে। কার্য্যসিদ্ধ পরীক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে ছাত্রদিগকে বক্তৃতা ও আবৃত্তি করিতে হয়। প্রায় 
সকল বিভাগেই অঙ্কশান্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 
কার্যগত বিজ্ঞানের নৈশশ্রেণীর শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর, 
কারণ শ্রমজীবীগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর রাত্রির 
বিশ্বামকাল হইতে অধিক সময় শিক্ষার জন্ত ত ব্যয় 
করিতে পারে না, কাজেই অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগকে 
অধিক দিন শিক্ষা করিতে হয়। 
কারু শিক্ষায় শিল্পসৌন্দর্য্য ও নক্মার (07 270 
1951277) জ্ঞান খুব পুষ্ট হওয়া উচিত, এজন্য এই বিগ্যালয়ের 
একটি বিভাগে যেখানে এ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার 
নাম কার্যাকরী নক্সা বিভাগ (5০1,9০1 ০ /১1219176ণ 
[)৩৪167)। এই বিভাগ নূতন খোলা হইলেও সকলের 
আগ্রহ ও আকাজ্ষ। এই দিকে ধাবিত হইয়াছে । স্থাপত্য- 
শিল্প গ্রভৃতিতে নক্মার জ্ঞান ও সৌন্দর্য বুদ্ধির অনুশীলন 
'অত্যাবশ্ঠক বলিয়। যেসকল লোক ইঞ্জিনিয়র বা ডাফ্ট্স্‌- 
ম্যানের কাঁজ করে তাহারাও বাত্রিকালে শিক্ষা! পাঁইতে 
আসষ। থাকে । 
শিক্ষানবিশী বিভাগ সম্ভবপর বিবিধ কর্ধাশালায় বিভক্ত। 
এই বিভাগের উদ্দেস্ঠ যুবক দিগকে যান্ত্রিকতা, আদর্শ নমুনার 
নন্মা করা, চে ঢালাই করা, কামীর ও রাজমিন্ত্রীর কাজ, 
গৃভপ্রাচীর বা সাইনবোর্ড চিত্র করা, প্রন্বর ও বৈছ্যুত-তারের 
কাঁজ করা প্রভৃতি শিখাইয়া কোন লাভজনক কাজের 
উপযুক্ত করিয়া দেওয়া। কোন দোকানে শিক্ষানবিশী 
করিয়া! যাহা শিক্ষা করা যায়, এ্বিষ্থালয়ে সুই সময়ের 
মধ্যে তদপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে অধিকতর শিক্ষা দেওয়া 
হয়। 





] 


তন 


যবন্দা 


রাবণের রাজসভা 


পদ টা ।] 


এই বিষ্যালয়ে প্রতোক রাবারের উপাতিক ও জি, 
সিদ্ধ 07760750081 270. 721500551) জ্ঞানশিক্ষা 
দিয় চতুর কুশলী কাঁরুকরু করিয়া তোলা হয়। দোকানে 
বা কারখানায় কাজ শিখিলে শুধু ক্রিয়াসিদ্ধ শিক্ষা হয়, 
ওপপত্তিক শিক্ষার “অভাবে বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ ও চিন্তাশীলতার 
পরিমার্জন হয় না। এই বিগ্যানুয়ে সেই ক্রটির সংশোধন 
হয়। কর্ণকুশলতার সঙ্গে বৃদ্ধি সংযুক্ত হুইয়া কারুকরদিগের 
প্রতিভা ' প্রকৃঁশের অবসর ঘটে ও সুবিধা ঘটিলে তাহারা 
জীবনে প্রভূত উন্নতি করিতে পারে । 

এই বিগ্ঠালয়ে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। 
স্রীবিভাগেও দিবা ও নৈশ অধিবেশন হয়। জ্ীলোকদিগকে 
পোষাক তৈয়ারি, নক্সা, ঘরকরণ! গ্ৃহস্থালীর কাজ, 
গৃহিণীপনা, হিসাঁব নিকাশ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
জীলোক যে যে কর্মের উপযোগী এমন সকলবিধ কন্ম্মই 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত এই বিগ্যালয়ে আছে । 
:... বিষ্যালয় গৃহে যন্তরসাহায্যে জল, হাঁওয়া, তাপ, আলোক 
। প্রভৃতি যোগাঁন হয়। ঘরের দেয়ালের মধ্যে মধ্যে নল 
. আছে, তাহার ভিতর দিয়া গরম জল চালাইয়া ঘর গরম 
: করা হয়, কারণ আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ। 
* প্রতি বৎসর ছান্রসংখ্যা বাঁড়িতেছে। শীস্বই বিদ্যা- 
মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করিতে 'হইবে। এই বিদ্যালয়ে 
একজন অধিনায়ক, একজন অধাক্ষ ও ৬৬ জন অধ্যাপক 
ও শিক্ষক আছেন। 

দ্বাতা কার্ণেগী ৫ই এপ্রেল তারিখে ১৮ কোটি টাকা 
দান করেন, তন্মধ্যে ৬ কোটি টাকা কারুবিগ্ভার জন্য 
এই বিদ্যালয়ের ভাগে পড়িয়াছে। এই বিগ্ভালয়ের বৃত্তান্ত 
মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ১০161711706 41070100291 কাগজে 
প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন। 

এই বিষ্তালয়ের তুলনায় আমাদের *দেশের কারু- 
বিগ্ভালয়গুলি অতি ক্ষুদ্র বোধ হইবে। কিন্তু ধন- 
কুবেরের বসতিভূমি অলকাপুরী সদৃশ আমেরিকায় যাহ! 
একের দানে পরিপুষ্ট হইতেছে, আমাদের দরিদ্রদেশে 
তাহা সমবেত, দানে সীধিত করিতে হুইবে। দানশোগ 
তাতা৷ আমাদের দেশে নিতান্তই দুর্লভ, তাহার উপর 
প্রতিকুল্‌ রাঁজশক্তি আমাদের অত্যুদয়ের শত অন্তরায় 


বাংলায় বিদেশী রুটি- 


৩৭৩ 
উঠাইতে ব ব্য; / ইহা কে বি হইলেও অপ্রতিকা্ 
বা নিরাশ্বাসজনক নহে। 


'বাংলায় বিদেশী ফুটি-বিষ্ষুট | 


আঁমরা এমন পরভাগ্যোপজীবী হইয়া উঠিয়াছি স্কে এখন 
হিতোপদেশের হিত-উপদেশ ম্মরণ হয় যে “যজ্জীবনং তন্মরণং, 
যন্মরণং সোহস্ত বিশ্রীমঃ।” স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ নাকি 
ক্ষোভকাঁতর হুইয়! বলিয়াছিলেন যে “আমার আস্তরিক ইচ্ছা 
যে ভারত মহাসাগর উচ্ছ,সিত উদ্বেলিত হইয়া. ভারতবক্ষের 
উপরদিয়া একবার পাঁচ মিনিটের জন্য, সুনিশ্চিত হইবার 
জন্য দশ মিনিটের জন্ত, প্রলয়তাগুবে নাচিয়। যাক! ভারতের 
নাম পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে সকল কলঙ্কপ্রলেপসহ মুছিয়া 
ধুইয়া লুপ্ত হইয়া যাক।* ইহা অন্তগূ়ঘনব্যথ দিত্রের 
নিরাশ্বাসজনিত মর্মন্তদ আর্তনাদ! আমরা যে কিরূপ 
পরভাগ্যোপজীবী হইয়াছি তাহা সরকারি ব্যবসায় পত্রিকার 
হিসাবে বিদেশ হইতে বাংলায় রুটি বিস্কুটের আমদানি 
দেখিলে বুঝা যাঁয়। আমরা! শুধু বন্ত্রের জন্যই পরের দ্বারস্থ 
নহি, বিদেশী বণিক রুটি পিষ্টক গড়িয়া না মুখে ধরিলে 
পেট ভরে না। আমাদের মুখে মায়ের অন্ন আর রুচে না! 
অপরম্ব কিং ভবিষ্যাতিণ তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। 
সরকারি পত্রে প্রকাশ যে বৈলাতিক খাছ্যের পরিষফার 
পারিপাট্যের জন্ত ও যান্ত্রিক উপায়ে উহা প্রস্তত বলিয়া উহার 
এদেশে আদর ! এদেশে দেশীয় যে সব পিষ্টক কারখানা 
হইয়াছে, তাহার তৈয়ারি বিস্কুট-রুটির তুলনায় বিদেশীয় 
জিনিষ যে কত ভাঁলো তাঁহা প্রকাশ হইয়াছে। এবং সেই 
তুলনায় সমালোচনা! বৈদেশিক খাদ্য আমদানির সাহায 
করিয়াছে; অর্থাৎ বঙ্গবাবুরা দেশী খাস্তের অপকৃষ্টতা 
দেখিয়া লেলিহান রসনায় বিলাতী টিনেরদিকে ঝুঁকিয়া 
পড়িয়া আমদানি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বেশ 
কথা! ঝুঁডালীর এই ছু্দিনে এই বাক্য গৌরবের না 
লজ্জার, খ্যাতির না পরিহাসের, তাহা! পযকারি পত্রিকা 
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পড়িয়া ঠিক বুঝা যাদনা। াঠকের চিততি অনুসারে 
ইহার টাকাভাম্য হইবে, আমি বেচারা সংগ্রহকার আমি কিছু 
বলিতে চাহি না। 

নিয়ে গত পাঁচ বৎসরে কোন বিদেশ হইতে কত বিস্কুট 
বাংলায় কত আসিয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া! গেল। 


পরিমাণ । 


ভারত ঘহিভূ্তি ১৯*২-০৩ ১৯০৩-০৪ ১৯০৪-০৫ ১৯০৫-০৬ ১৯৯৬-০৭ 


ব্রিটিশ রাজত্ব পাউও পাউণড পাউও পাউও পাঁউও 
হইতে মোট 
আমদানি । ১৬৩২১৬৮ ৪১১৩২৩৫ ৪০৪৫২৯৭ ৪৬৫১৪৯৯ ৫০৯৫৮০৬ 
অন্যান্থ বিদেশ 
হইতে। ৫৮৩১৯  ৬৭৩৬৮৮ ২১৯৮৮৮  ৫৫৩৯৬২ ৫২৪৮৪৯ 
এতন্সধ্যে 


যাংলার অংশ। ৩৮৯৮৮৮  ৭৭*৫৬৭ ৯২১৪০ ৯৩৮৬৭২ ৯৮৫২৭৯ 


মূল্য । 


ভীরত বহিভূত ১৯০২-০৩ ১৯*৩-৭৪ ১৯০৪-০৫ ১৯০৫-৯৬ ১৯০৭-০৮ 


ব্রিটিশ রাজত্ব টাক! টাক! টাকা টাকা টাকা 
হইতে মোট ্ 

আমদানি । ৬৫৯৩২৫ ১৬৪২০১২ ১৬৪৪৬৫৬ ১৯৩৬০৭৫ ২১৪৭৭১৫ 
অন্যান্ত বিদেশ 

হইতে। ১৪৬৮৯ ১৬১৭৫১ ৫৫৪৮৭ ১৪৩০৪৩ ১৩০৫৭৩ 
এতনম্মধ্যে 


ষাংলার অংশ। ১৯৫৫৫৮ ৩৬৭*৬১ ৪২২৫২২ ৪১৪৫৯ ৪৫৪৯০৮ 
বিস্কুট ভারত-সাম্রাজোর মধ্যে অধিক লইয়াছে ব্রহ্মদেশ, 
তৎপরে বোম্বাই, তারপর বাংলা । কিন্তু তবুকি আমরা 
কম টাকাটা বিদেশের ভাতে তুলিয়া দিয়াছি। যে অস্ট্রেলিয়া 
ভারতীয়কে তাহার মাটিতে পা দিতে দেয় না, তাহাকেই 
আমরা দিয়াছি বর্তমান বংসরে ৬৭৪৬৬২ টাকা । ইহার 
মৃত লঙ্জাহীনতার পরিচয় আর কিসে হইতে পারে ? 
ভারতে মদি কেহ বিস্কুটের কারবার করিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে ভীাহার মনে রাখিতে হইবে যে ভারত গ্রীক্ম- 
প্রধান দেশ, ময়দার কাই শ্রীঘ্ঘ গাজিয়া উঠে; এখানে 
গ্যাসভরা রুটি অঙ্গারায্স দিয়া তৈয়ার করা উচিত। এইরূপ 
প্রণালীতে রুটি গড়িতে হাত দিয়! ছুঁইবার আবশ্যক হয় 
না) এবং সরকারী পত্রিকা মনে করেন যে গোঁড়া হিন্দুরাও 
“হাত দিয় না-ড্োঁয়। রুটি খাইতে কোন দ্বিধা করিবেন না। 
বং তাহাদের ইহাও জান! উচিত যে বৈলাতিক রুটি-বিস্কুটও 


পরবাসী । 
জি উপারে জানি হাত নি ছোরা হর না। 


[৭ম ভ্াল। 


অতএব তাহাদের খাইবার আপত্তি কি থাকিতে পারে ? 
বাংলায় ৫৮ সহরে বিস্কুট রুটির কারবার আছে। 
ব্যবসায়ীগণ গ্যাসভরা রুটি গড়িতে আরম্ত করিলে জিনিষ 
ভাল হয় ও লাভও ধোঁশ হইতে পারে। বিস্কুট রুটির 
কারখানায় মুসলমান কারিগরই বেশী, তারপর হিন্দু; ক্রিশ্চান 
রুটিওয়ালা৷ আসানসোল ও খড়গপুর ব্যতীত অন্যত্র নাই। 


কোকেন-অভ্যাস। 


সমগ্র ভারতীয় মাদকনিবারিণী সমিতিতে শ্রীযুক্ত ডি, 
হুপার কোকেন সন্বদ্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্তমান 
প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন। 

উন্মাদ রোগের একজন বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন 
যে কোকেন নরসমাজের তৃতীয় শক্র, সর! প্রথম, অহিফেন 
দ্বিতীয়। চিকিৎসকের বলেন কোকেন-প্রভাবে সর্বাপেক্ষ। 
অধিক মস্তিষ্ষবিকৃতি ঘটে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা৷ এই যে 
প্রথমে ইহার বাবহার সুরা বা অভিফেন-অভ্যাসের প্রতিকার 
কল্পে প্রবপ্তিত হইয়াছিল : কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা 'উষধির 
অভ্যাস এক্ষণে প্রবল ভইয়! উঠিয়াছে । 

কোকা গাছ হইতে কোকেন হয়; উহা তিসির গাছের 
মত ঝোপ গাছ । দক্ষিণ আমেরিকায় এগ্ডিস পাহাড়ের ঢালু 
জায়গার ইার খুব চাষ হয়; পেরু প্রদেশে ইহার শু পাতা 
একটি প্রধান বাবসার সামগ্রী। আমরা যেমন উত্তেজক 
বলিয়া পান খাইয়া থাকি, দক্ষিণ আমেরিকগণ সেইরূপ 
কোকার পাতা প্রচুর ব্যবহার করে।. প্রত্যেকের কাছে 
একটি বটুয়া ভরা কোকা পাতা ও চুণ থাকে; এবং মাঝে 
মাঝে কোঁকা পাতায় চুণ লাগাইয়৷ চর্বণ করে। 

তাহারা বলে যে এই পাত খাইলে অল্প আহারেও 
অধিক পরিশ্রম করা যায়, এবং উচু পাহাড়ে উঠিতে নিশ্বাস 
লইতে কষ্ট হয় না। কোন কোন যুরোপীয়, ধাহার৷ এ 
সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, কোকার প্রশংসা! করিয়! 
লিখিয়াছেন যে ইহা মাদকদ্রব্যের মধ্যে সর্দাপেক্ষ। অন্ন 
অপকারী। কিন্তু কেহ কেহ ইহাঁও বলেন যে ইহাতে 
অভ্যন্ত হইলে বা অত্যধিক ব্যবহার করিলে ইহা৷ অন্যান্ত 


থম সংখ্যা | রে 


আদা শা 


মাদকের তই প্রলাপ, এরি তলিবনেরে। অভির 
সঞ্চয় ঘটাইয়া থাকেণ 

৫০ বৎসর পূর্বে ক্লৌকার পাতার উত্তেজক পদার্থ 
কোকেন নামে আবিষ্কৃত হয়। ইহা শ্বেতবর্ণের দানাদার 
গুড়া, গন্ধহীন ও ঈষৎ তিক্তস্থার্দ। ১৮৬ সালে ইহার 
শরীর অসাড় করিবার ক্ষমতা গ্ররিজ্ঞাত থাকিলেও ১৮৮৪ 
সালে প্রথম ইহা! শরীর অসাড় করিবার জন্য বাবহ্ৃত ভয়। 
ভিয়েনার ডক্তার সি কোলার ইহা প্রথম বাবহার করেন। 
+৮৮৪ সালে তিনিই প্রচার করেন যে কোকেন প্রয়োগে 
স্থানিক অসাড়তা উৎপন্ন হয়, এজন্য অক্ত্-চিকিৎসায়, 
বিশেষতঃ চক্ষু অল্প করিতে, ইহা বড় সুন্দর সাহায্যকারী 
হইতে পারে । তদবধি ইহা চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসকদিগের 
আদরের সামগী হয়া চিকিৎসকসমাজে সমাদৃত হইতেছে । 

অন্তান্য গুণের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় যে কোকেন থাইলে 
স্নায়ু সকলের আরাম, ইন্দ্রিয় সকলের উত্তেজনা এবং এক 
রকম নেশা উৎপন্ন হইয়া আনন্দকর মানসবিভ্রম উৎপন্ন 
হয়। যতক্ষণ এই মাদকপ্রভাব শরীরে থাকে ততক্ষণ 
সেই আনন্দান্ুভূতি বৌধ হয়, প্রভাব কমিয়া গেলেই আর 
এক মাত্রা সেবন করিয়া কৃত্রিম আনন্দানুভূতি প্রবাহিত 
'রাখিবার অদম্য লালসা হয়। বয়স্ক পুরুষ জীবনসংগ্রামের 
ক্লান্তি অবসাদ দূর করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করে, বালকেরা 
জ্ঞান চর্চার সুবিধার জন্য ইহার উত্তেজনা আকাজ্ষা করে, 
সুন্দরী ধনিকরমণীগণ বিলাসবিভৰ লীলাঠাটে ক্লান্ত হইয়া 
অবসাদ গোপন করিবার জন্য কোকেনের সেবা করে। 
কবির কথায় ইহার অভ্যাসের ফল হয়-_ 

“একবার পানে আরো পিয়াসা, 
ছুবারে জড়তা বচনে, 
তিনবারে তনু আর ত* বহে না, 
মুরছে মুদিয়ে নয়নে !” 

হায়, যাহার! ছুর্বধলমন! তাহাদের কিছুতে চৈতন্ত হয় না, 
অলীক আনন্দের সন্ধানে কোকেনের দাস হইয়া পড়ে। 

কোকেন-অভ্যাস আমেরিকায় বহু বিস্তৃত। সমাজের 
ই প্রান্ত ধনী ও দরিষ্া ইহা দ্বারা বিষম আক্রান্ত। প্রতি 
বৎসর ইহার আমদানি বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা! “দিবাদৃষ্টি 
বা 'দীপুচ্ষু, নামে ধনীদিগের নিকট সমাদৃত হয়। কাফ্রি- 


লা ১ সি গসিপ 


টহারেদায্হারি! 


৩৭৫ 
ঙ্ ইহার ন নন্ত ঠ তৈয়ারি ভিত কোকেন 
চিনির সহিত মিশহিয়া গুঁড়ী করিয়া 
খাওয়া বা সুচীপিচকারী দ্লার! ত্বকের নীচে নিষিক্ত করা 
অপেক্ষা নম্ত টানিলে শী মন্তিফে গিয়া পৌছে। এই 
অভ্যাসের ফলস্বরূপ বাতুলালয় “পরিপূর্ণ হই উঠিতেছে : 
এবং সে দেশের আদিম অধিবাসী একেবারে ধ্বংসলুপ্ত হইবার 
আশঙ্কা হইয়াছে । ১৯০২-০৩ সালের মধ্যে চারিটি কোকেন 
বাবহার নিষেধক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; ইহাতে কিছু 
উপকার দেখা যাইতেছে । সেই আইনে ডাক্তারের ব্যবস্থা 
বাতীত কোকেন বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; ডাক্তারের 
অনুমতি ব্যতীত এক ব্যবস্থার পুনগ্রহণ বারণ হইয়াছে) 
এবং ডাক্তারেরা অভ্যন্তদিগকে কোকেনের ব্যবস্থা করিতে 
পারিবেন না বিধি হইয়াছে । 

ইংলগ্ডে এই অভ্যাস অজ্ঞাত নহে । কোকেনখোর 
সেখানে সহজে কোকেন পায় না; ডাক্তারের ব্যবস্থা লইয়ু! 
একাধিক ডাক্তারখানা হইতে ব্যবস্থা দেখাইয়া কোকেন 
সংগ্রহ করিয়৷ মৌতাত চালাইয়া থাকে । উংলগ্ডে ইহা বিষ- 
শ্রণীভৃক্ত ; এজন্য যাহাকে তাহাকে শীঘ্র বিক্রয় করা হয় না। 

বিংশ শতাব্দীর উগ্র সভ্যতার ধদ্ধে পড়িয়া ভারতেও 
কোকেন অধিকার বিস্তার করিয়াছে । কলিকাতা বোম্বাই 
ত ইহার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা আফিং 
গাজার সেবক প্রায় তাহারাই কোকেন-ভক্ত দেখা যায়। 
কোকেনখোরেরা স্বীকার করে যে ইহার এমনি উৎকট 
মোহিনী যে একবার খাইলেই ইহার অভ্যাস ছাড়া ভুক্ষর 
হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্চধ্যের নিষয় এই বে এই মুল্যবান 
পদার্থ চিকিৎসকের শিশির মধোই আবদ্ধ ছিল; ইহার 
মাদকত্ব সকলে কেমন করিয়া জানিল, এবং কেমন করিয়া 
নিরন্ন ভারতে এই ব্য়সাধ্য নেশা এমন প্রসার প্রাপ্ত হইল। 
জনশ্রুতি যে এই আমিরি নেশা ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় 
সংক্রমিত হয়। ভাগলপুর জেলাটা নাকি একেবারে 
কোকেনখোরের আড্ডা। আমি (বর্তমান লেখক ) জানি, 
ভাগলপুরের নিকটস্থ কোন প্রসিদ্ধ জমিদার ভুনিয়ার সকল 
রকম নেশা! করিয়া এমন পাকা নেশাখোর হইয়! উঠিয়া-” 
ছিলেন যে নেশ! তাহার নিকট হার মানিয়৷ লজ্জা! পাইয়া-” 
ছিল। অবশেষে নেশার সেরা! কোকেনসেব! করিয়া তিনি 


নস্ত হয়। “কোকেন " 


৩৭৬ 
কিকিৎ কুস্থ বোধ করেন। ভা হইতেউ হয় ত দেশের 
এই পরম'অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 


কলিকাতায় কয়েকজন মাডৌয়ারী ও মুসলমান ব্যবসায়ী 
কোকেন পাইকারী বিক্রয় করে। এক ডুম শিশির মূল্য 
. ০ টীকা । খুচরা বিক্রয় ছোট ছোট দোকানে ও পান- 
ওয়ালাদের দ্বারা হয়। (অনেকে পানের সঙ্গে কোকেন 
খায় জানি)। ২ টাকার এক শিশি কোকেন খুচরা 
বিক্রয় করিয়া ৩২ টাকা পাওয়া যায়। কোকেনের খরিদীর 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই । স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এ 
রোগ শনৈঃ শনৈঃ প্রশ্তত হইতেছে । কলিকাতার মায়ে 
মারা বাপে খেদান রাস্তার ছেলেগুলো! পয়সার অভাবে 
ছিচকে চুরি করিয়া মৌতাত সংগ্রহ করে। ১৯০১ সালে 
আলিপুরের প্রধান জেলখানায় ২০* বালক অপরাধীর মধ্যে 
৩৭ জন কোকেনখোর ছিল 
_ কোকেন ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা সত্বেও বঙ্গের 
আবকারী বিভাগের রিপোর্ট হইতে কোঁকেনের ক্রমনদ্ধিষু 
বিপুল আঁমদানি জানা যায়। লুকাইয়া৷ কোকেন বিক্রয়ের 
অপরাধে ১৯০২--০৩ পালে ৬৯ জন, ১৯০৩---০৪ সালে 
১৯০১ ১৯০৪- ০৫ সালে ১৯৮ ও ১৯০৫-.-০৬ সালে ২১৪ 
জন শান্তি পাইয়াছে। গত বৎসর ২১৪ জনের মধো 
কলিকাতায় ১৮৮, ২৪ পরগণা ৮, হুগলি ৭, মুঙ্গের ও 
ভাগলপুরে ৪ জন করিয়া ৮ জন, পুণিয়াতে ২ জন। গত 
বৎসর ডিটেকৃটিভ বিভাগ ইংলও হইতে অন্ঠায় আমদানি 
ছুই টিন কোকেন ধরিয়াছিল, সেই টিনের উপর লেবেল 
আটা লেখা ছিল "ছাপান গান, । এইরূপ কত ছন্মবেশে 
যে কোকেন ভারতে আসিতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে 
পারে? সেই ছদ্ম কোকেনের আমদানিকারের হাজার 
টাকা জরিমানা হইয়াছিল এবং উপযুক্তই হইয়াছিল। 
ফরাশী চন্দননগর, মোরাদাবাদ, লক্ষৌ এবং যুক্ত প্রদেশের 
অন্থান্ত স্থান হইতে গোপনে কলিকাতায় কোকেন চালান 
হয়। গত বৎসর যুক্তপ্রদেশে কোকেন আবকারী মাগুলের 
অধীন ছিল না) এজন্য এক আউন্স কোকেন যুক্তপ্রদেশে 
'.৫০২ টাকায় পাওয়া যাইত, কলিকাতায় সেই এক আউদ্দের 
মূলা ৯০২ টাকা । গোপন আমদানিতে কলিকাতার ব্যব- 
সা্লীর! প্রভূত. লাভবান হইত। গত বৎসর একজন হিন্দ- 


প্রবাসী 
স্থান পরকুষ ও একজন স্ত্রীলোক কলিকাতায় যার; তাহাদের 


৭ম ভাগ । 


৮ দিলি 


বিছানার মোট অসম্ভব ভারি বোধ হওয়ায় অনুসন্ধান ছারা 
তাহাদের বালিশের তুলার ভিতর হইতে কয়েক শিশি 
কোকেন বাহির হয়। খুচর1 বিক্রয়ের. জন্য ৬০ গ্রেণের 
অধিক রাখিবার নিয়ম 'নাই। খুচরা বিক্রেতারা পুরিয়া 
বাধিয়া কোকেন বিক্রয় করে ; তাহাঁদিগের চুরি বিক্রয় ধর! 
দুর্কর। কোকেনের মুল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় খুচর! 
বিক্রেতারা কোকেনের সঙ্গে সোডা বা তদ্বিধ,সাদা গুঁড়া 
মিশাইয়া পুরিয় বাধিয়া বিক্রয় করে। 

এই অভ্যাস কলিকাতার গণ্ডি পার হইয়া কলের 
মজুরদের মধ্যে বাহিরেও প্রস্কত হইতেছে । বর্ধমানের 
সেকরারা রাত্রি জাগিয়া গহনা গড়িবার জন্ত কোঁকেন 
ধরিয়াছে। মজঃফরপুরে ধনী ও মাতব্বর লোকের মধ্যে 
এ অভ্যাস অধিক দেখ! যাঁয়। সারণ ও মুঙ্গেরে অসৎ স্থানে 
পাঁপ উদ্দেশ্তে ইসার মাঁদকতার সহায়তা গ্রহণ করা হয়। 
ভাগলপুরে কোকেন স্কুলের বালকদিগকে উৎসন্ন দিতেছে । 
কোকেনের ব্যবসায় রোধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 

বোম্বাই সহরে নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে কোকেন 
আক্রমণ করিয়াছে। ১৯০০ সালে বাংলা! হইতে এই 
কুঅভ্যাস বোম্বাই সহরে প্রবন্তিত হয় বলিয়৷ জনশ্রুতি । 
১৯০২ সালে প্রতি মাসে' পঞ্চাশ হাজার টাকার কোকেন 
বোম্বাই সহরে বিক্রয় হইয়াছিল। পাতার পুরিয়ায় পাঁন- 
স্থপারীর দৌকানে প্রকাশ্তভাবে ইহা বিক্রয় হয়। ১৯০২ 
সালে প্রশ্ন উঠে যে ইহা মাদকশ্রেণীভুত্ত হইবে কি না। 
ষে ম্যাজিষ্ট্রেট মহাপ্রভু বিচার করেন তাহার অপার বুদ্ধিতে 
স্থির হয় যে কোকেন মাদক নহে, কারণ ইহা ত পানীয় 
নহে। এই অন্ভুত নৈয়ায়িকের বিচার হাইকোর্টে আপীল 
হওয়ায় রহিত হইয়া কোকেন মাদক বলিয়! প্রতিপন্ন হয় 
এবং তাহার বিক্রয় অনুমতিসাপেক্ষ কর! হয়। 

গত বৎসর দিল্লীতে ইহার খুব প্রচার হইয়াছে । ইহার 
আকর্ষণ হিন্দুমুসলমান, বালকবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ কাহাকেই বাদ 
দেয় নাই। প্রত্যহ হাজার শিশি বিক্রয় হইয়াছে এবং 
ধনীগৃহের ছুলালগণ প্রত্যহ ৪৬ শিশি'উজাড় করিতে পটু। 
পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ইহার বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ঘোষণা 
করিয়াছেন। 


৭ম সংখ্যা । ] 
ব্রহ্মদেশে আফিমের প্রচলন বদ্ধিত হুইতেছিল বলিয়া 
অহিফেন বিক্রয়ে কড়াকড়ি কর! হয়। তখন রেঙ্কুনের 
বর্দিজ ও চীনা আফিংখোরেরা আফিংসাঁর ও কোকেনের 
শরণাগত: হয়। কোকেনের- বিক্রয়ে কড়াকড়ি হওয়ায় 
গোপন বিক্রয় আরম্ত হইয়াছে।*, গোপনবিক্রেতাদিগকে 
শাস্তি দেওয়! হইতেছে । 
কোকেনের দর্বনাণী গ্রাস হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে 
ব্যক্তিগত 'ও সমবেত চেষ্টার আবশ্তক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট 
আইন দ্বারা চেষ্টিত হইয়াছেন। ইভা এক্ষণে গাজা, ভাং, 
আফিং প্রভৃতির মত অনুমতি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত কেহ 
বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হয়। ১৯০২ সালে আরো ব্যবস্থা 
হইয়াছে যে প্রকৃত চিকিৎসা উপলক্ষ ভিন্ন অন্ত কোন কারণে 
কোকেন বিক্রয় হইতে পারিবে না । এইজন্য বিশিষ্ট ওধধ- 
বিক্রেতা ভিন্ন আর কাহাকেও কোকেন বিক্রয়ের অন্গুমতি 
দেওয়া হয় না। খুচরা বিক্রেতারা ৬* গ্রেণের অধিক 
এককালে রাখিতে পারিবে না । 
যে পদার্থ সেবনে স্বাস্থ্যহানি এবং দুর্বল লোকের প্রাণ- 
হানি হইতে পারে তাহার প্রসার নিবারণ জন্ত সকল ভারত- 
হিতেচ্ছু মহাশয়ের কর্তব্য। সময়ের একটি সাবধান-বাণা 
অনেককে রসাতলের পিচ্ছিলপথে রক্ষা করিয়া নিরাপদ 
৷ করিতে সক্ষম হয়। 


রী মালদহ। 


যেখানে কাঁলিন্দীভ্োত আসিয়! মহানন্দাআোতের সহিত 
মিলিত হইয়াছে, তাহার অনতিদুরে-_-অপর তীরে_-মালদহ। 
তাহা এখন “পুরাতন মালদহ” নামে পরিচিত। ইংরেজাবাদ 
মালদহ নামে পরিচিত হইবার পর, তাহার সহিত পার্থক্য- 
উন জে প্রকুতপক্ষে 
মালদহ পুরাতন স্থান। তথায় 
আটানকের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ূ কোন্‌ সময়ে এই পুব্লাতন নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাহার তথযাবিারেরস্াবনা নাই সকল স্থানই কাল- 
ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি মালদহের অনতিদূর- 
ব্তা সববৃহৎ সরোবরাদি দর্শন করিলে, ইহাকে পুরাকালের 


বৃ 
| 





পুরাতন মালদহু। 


৩৭৭. 


সম্পন্ন নগর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।* প্রাকৃতিক 
সংস্থান এরপ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ স্কুল ।* উভয় ত্রোতম্বতীর 
সম্মিলন স্থানে প্রতিষিত হইয়! এই পুরাতন নগর এক সময়ে 
পৌগু বর্ধনের প্রবেশদ্বার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। 
এখনও মালদহ হইতে পৌণু.বর্দন্ত প্য্যস্ত একট পুরাতন 
রাজপথের চিন্ন নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া ফায়। 
কাটরা। * 
মালদহ নগরপ্রাচীর ও নগরতোরণে সুরক্ষিত ছিল। 
প্রাচীর নাই; তোরণদ্বারের ভগ্রাবশেষ পড়িয়৷ রহিয়াছে । 
তাহাকে একাঁলের লোঁকে “কাঁটরা” বলিয়া অভিহিত করিয়া- 
ছেন। “কাটরা” কত পুরাতন, অধিবাসিগণ তাহার কোনও 
সুত্র প্রদান করিতে পারেন না। গঠনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ 
করিলে, ইহাকে নগরতোরণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। 
মধ্যস্থলে রাজপথ, তাহার উপর খিলানযুক্ত নগরতোরণ, 
_ন্মুদৃঢ় প্রস্তরগঠিত বলিয়া এখনও সম্পূর্ণরূপে বিনুপ্ত 
হইতে পারে নাই । ইহার পাশ্বে এবং শিখরদেশে প্রহ্রী- 
মন্দির বর্তমনি ছিল। শিখরদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, 
ভূগঙে প্রহ্রীমন্দির প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে, লতাগুল্সে 
ভগ্রাবশেষ আচ্ছন্ন হুইয়া পড়িয়াছে। নগরের দক্ষিণাংশে 
আর একটি নগরতোরণের ভগ্লীবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
উভয় তোরণের রচনীপ্রণালীর তুলনা করিলে, দক্ষিণ- 
তোরণকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিতে হয়। প্রাচীন 
তোরণ পরবর্তীযুগে “কাটরা” রূপে ব্যবহৃত হইত। বণি- 
কেরা তথায় বিবিধ পণ্যন্্রব্য সঞ্চিত করিয়া, তথা হইতে 
পৌওু বদ্ধনে ক্রয় বিক্রর ব্যাপারে লিপ্ত হইত। তৎস্থতব্রে 
এই নগরতোরণটি “কাটরা” নামে পরিচিত হইয়া! থাকিবে। 
রাভেন্শ! ইহাকে দুর্নদ্বার বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
মালদহের ইতিহাসলেখক ইলাহিবক্স স্বপ্রণীত “খুরশেদ* 


*  মালদহের অনতিদুরে উত্তর দক্ষিণ লম্ব। অনেক সুবৃহৎ সরোবর 


হিন্দুকীন্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
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প্রবাসী । 


2 745 জঞ্গুলন কারিলে হানুসংবরণ করা কারন হহঁয়া পড়ে। 


৩৭৮, 

জীহাপ নামক হ্ডলিবিত 
লিখিরা গিয়াছেন,-“হিজরী 1৫৪ সালে ( ১৩৫৩ শ্রীষ্টাবে ) 
দিলীশ্বর ফিরোজশাহ গৌঁড়াধিপতি সামনুদ্দীন ইলিয়াসকে 
বশীভূত করিবার আশায় মাঁলদহে সেনাসমাবেশ করিয়া 
পৌগু,বর্ধল অবরোধ কৰিয়াছিলেন। তৎকালে নগরতোরণ 
সম্রাটের “সরাই” রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।” ফিরোজশাহ 
পৌগুবর্ধন অবরোধ করিবার কথা৷ ইতিহাসে উল্লিখিত 
আছে। তিনি মালদহে সেনাসমাবেশ করিবার কথা ইলাহি- 
বক্সের পূর্বেও লোকসমাজে সুপরিচিত ছিল। রিয়াজ- 
রচয়িতা গোলাম হোসেন সলেমী তাহার উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন।* মালদহের একটি পল্লী এখনও “ফিরোজপুর” 
নামে কথিত হইয়া আসিতেছে । এই সকল কারণে “কাট- 
রাকে” ছূর্গ্ধার বলিয়াই ম্বীকার করিতে হয়। তাহা এখন 
প্রশাস্ত ভাবে ধ্বংসকালের প্রতীক্ষায় নীরবে দিন গণন! 
করিতেছে । পুরাকালে কত কলহ কোলাহল তাহাকে নিয়ত 
" মুখরিত করিত, কত জয় পরাজয় তাহাকে রুধিরাক্ত করিত, 
কত বীর প্রতাপ তাহার সন্মুখবস্তী হইয়৷ সহসা স্তম্ভিত 
হইয়৷ পড়িত ;_-সে কাহিনী এখন জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে ! 

মুসলমান শাসন প্রবন্তিত হইবার পর এই প্রদেশ দীর্ঘ- 
কাল মুসলমানের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । তজ্জন্ত 
বৌদ্ধ এবং হিন্দু যুগের পুরাতন নিদশন বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। এক সময়ে এই নগর বাণিজ্যের জন্ট প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই বাদশাহ আরঙ্গ- 
জেবের অনুম্নতি গ্রহণ করিয়া ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ১৬৮৬ 
খুষ্টা্ে ইহার অনুরবর্তী ইংরাঁজবাজার নামক স্থানে 
বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। মালদহের প্রধান 
প্মাপথের উভয়পার্থে যে সক অট্রালিক বর্তমান আছে, 
চাহি নু কক্ষগুলি এরূপ ু্রায়তন ষে তাহার প্রতি দৃষ্টি 
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+ কোন কোন মুসলমান মস্জেদে হিন্দু ও বৌদ্ধ মলগিয় হইতে 
অগন্থত প্রস্তরাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন ধিলুপ্ত হইয়াছে 
কেন, ইহাতেই তাহার আতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


এম ভাঠ। 


বলা বাহুল্য, ইহাতেই তৎকালের, ডি পরিচয় হুমপষ্ট 
প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। 
নিমাসরাই |". 

মালদহের অনতিদূরে, মহানন্দার অপর তীরে, নিমা- 
সরাই নামক একটি পল্লী দেখিতে পাওয়া! যায়। তাহা আজ 
কাল মালদহের প্রসিদ্ধ আমের প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে। সেকালে এখানে একটি প্রস্তরনির্ষিত 
অত্যুচ্চ প্রহরীমদ্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার শিখর 
দেশ ভাঙ্গিয় গিয়াছে, কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাতেই 
পধ্যটকগণ তাহার প্রতি বিস্ময়বিস্কারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত 
করিয়া থাকেন। এই প্রহরীমন্দিরের বহির্ভীগে বহুসংখ্যক 
প্রস্তরকীলক সংযুক্ত থাকা দেখিতে পাঁওয়! যায়। কেহ 
তাহার প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পাঁরেন না । দেখিলে মনে 
হয়,__মন্দির রচন! করিবার সময়ে এই সকল কীলক অবলম্বন 
করিয়া শ্রমজীবিগণ ইভাতে আরোহণ-অবরোহণ করিত, 
কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। রচনা কাধ্য শেষ 
হইবার পরেও এই সকল কীলক দৃরীকৃত হয় নাই কেন? 
ইহাতেই বোধ হয়_কীলকগুলি অবশ্ঠই অন্ত কোনও 
প্রয়োজন সাধনের জন্য সংযুক্ত হইয়! থাকিবে। সে প্রয়োজন 
কি? শক্র সেনার আগমন সংবাদ প্রচা।রত করিবার জন্য 
তাহাতে মশাল বীধিয়া দেওয়া হইত,_এইবপ একটি জন- 
শ্রুতি প্রচলিত আছে। প্ররুত প্রয়োজন যাহাই হউক, 
তাহা যে প্রহরীমন্দিরের কার্য সাধনের জন্যই এরূপভাবে 
নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয় না। মহা- 
নন্দার উভয়তীরে এইরূপ ছুইটি প্রহরীমন্দির দেখিয়া স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা! যায়, এক সময়ে এই স্থান সবিশেষ সুরক্ষিত : 
ছিল। বিপ্লবযুগে প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানেও নগর- : 
প্রাচীর এবং নগরতোরণ নির্মিত হইত ।.. ভারতবর্ষে সেরূপ ূ 
সুরক্ষিত বাণিজ্যস্থানের অনেক. নিদর্শন. এখনও দেখিতে : 
পাওয়া যায়। রাডেন্শা পুরাতন মালদহেয্ সকল ধ্বংসাব- : 
শেষের পরিচয় প্রদান করেন. নাই এই স্থানে আরও . 
অনেক ধ্বংসাবশেষ পড়িয়৷ রহিয়াছে। কতকগুলি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ যোগ্য। | 
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পুরাতন মালদহ । দর্গিণ নগরদ্বার 





৬ সদ্দার কেদারনাথ চট্োপাধ্যায় 


৭ম সংখ্যা । ] পুরাতন মালদহ। ৩৭৯ 
পতিত জোনাল বিচ্যুত মন্তক এই স্থানে সমাধিনিহিত কুইফাছিল। তঙ্ন্ত 
81 ইহা একটি তীর্থ মধ্যে পর্লিগণিত।” কাটরার ব্উত্তরে, 


তন্মধ্যে “সোনা! মস্জেদ” একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতন 
কীর্তি। সেকালে এই প্রদেশে-“সোন! মস্জেদের” ছড়াছড়ি 
হইয়াছিল। গৌঁড়ে "সোনা! মস্জেদ”স্মাছে )-_পৌগুবর্ধনেও 
শসোা মস্জেদ” আছে ১ _মাঁলদহে না থাকিবে কেন? 
নামকরণ করিয়া 'রাখিয়াছেন, তাহা কিন্তু প্রসিদ্ধ “সোনা 
মস্জেদের” সমকক্ষ নহে। তাহা একটি স্লাধারণ সমাধি- 
মন্দির। প্রস্তরফলকে দেখিতে পাওয়া যায়,_হিজরী ৯৭৪ 
সালে (১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে) মাস্থুম নামক কোনও ব্যক্তি এই 
মস্জেদ নিম্সিত করাইয়াছিলেন। মান্থম একজন বণিক্‌ 
বলিয়৷ রাভেন্শার গ্রন্থে উল্লিখিত। ইলাহিবক্সও “মাস্থুম 
সওদাগর” বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই 
মস্জেদটি নগরের যে অংশে অবস্থিত, তাহ! “মোগলটোল1” 
নামেও কথিত হইয়। থাকে। গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত 
সম্পন্ন জনপদ মোগলশাসনের অধীন হইয়াও প্রতিষ্ঠা রক্ষায় 
কৃতকাধ্য হইয়াছিল। মোগলশাসন সময়ে সওদাগরদিগের 
পক্ষেও এরূপ একটি সমাধিমন্দির রচনা! করিবার সামর্থ 
ছিল। ইহার সাক্ষীরূপে মাসুম সওদাগরের সমাধিমন্দির 
অগ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। ইংকাজশাসন সময়ে তাহার 
জীর্ণগংস্কার সাধিত করাইবার উপযুক্ত মুসলমান সওদাগর 
মালদহ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না । কালের করাল 
কবলে সকল পুরাকীন্তিই দিন দিন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ! 


সরবরী। 
, মালদহের একাংশের নাম “সরবরী”। তাহাকে কেহ 
কেহ স্থসংস্কৃত করিয়া! *শর্করী”রূপেও লিখিয়া থাকেন। 
এই নামের সঙ্গে যে প্রৃতিহাঁসিক ঘটনার সংশ্রব ছিল, তাহা 
ই অসঙ্গত সংস্কারস্পৃহায় ক্রমে বিলুপ্ত হইয়ম পড়িতেছে। 
সরবরীর” প্রকৃত নাম কি ছিল, এবং তাহার সহিত কোন্‌ 
ইঁতিহাসিক ঘটনার সংসব ছিল, ইলাহিবকৃস তাহার পরিচয়- 
নানের জা লিখিয়! গিয়াছেন,_“পুরাতন মালদহের এই 
ধার প্রুকত, নাম “শির-বরী”। মুসলমান সাধুপুরুষ 
1 কুতবের পত্র হজরত আনওয়ার সাহেব গৌড়াধিপতি 
টি আদেশে ক্বরণগ্রামে নিহত হইলে, তাঁহার দেহ- 


রাজপথের পশ্চিমপার্খে, অগ্যাপি এই ব্তীর্ঘস্থান” দেখিতে 
পাওয়া যায়। মালদহের লোকে ইহাকে “মালদহের পীরের 
আস্তানা” বলিয়া ব্যক্ত করিয়! থাকে । কেহ কেঁহ বলিয়া 
থাকেন,__“এই পীরের নামান্থসারেই মালদহের নাম মালদহ 
হইয়াছে।” ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালীর নিকট মুখে মুখেকত 
অলৌকিক কাহিনী ইতিহাস বলিয়! প্রচারিত হইয়া 
আসিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে, ইহাতে বিস্মিত হইবার 
কারণ থাকে না। 

চারিদিকে পুরাকীন্তির ধবংসাবশেষ,-_তাহাঁর কেন্তরন্থলে 
মালদহ অবস্থিত। সুতরাং পুরাতন ইষ্টক প্রস্তর সংগ্রহের 
পক্ষে মালদহ বিলক্ষণ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কেবল 
ইষ্টক প্রস্তর কেন, মালদহের লোকে পুরাতন ফলকলিপি 
সংগৃহীত করিতেও ত্রুটি করে নাই। এইব্ধপে এই নগরে, 
কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মস্জেদে পুরাতন ফলকলিপি 
সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । তাহাতে পর্যটকগণ নান ভ্রমপ্রমাদে 
পতিত হইয়া থাকেন। অনেকে এই সকল প্রাচীন ফলক- 
লিপি পাঠ করিয়া, আধুনিক মন্দিরকেও প্রাচীন বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ভ্রমপ্রমাদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 

শক মোহন । 

পুরাতন মালদহের "শাক মোহন” নামক মহল্লায় 
ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 
রার্জপথের পশ্চিম পার্থে সেখ ফকির মহম্মদ ও তাহার 
পুত্র সেখ ভিথা যে মস্জেদ নির্মিত করিয়াছিলেন, তাহাতে 
এইরূপ একটি পুরাতন ফলকলিপি সংযুক্ত আছে। এই 
ফলকলিপির পাঠোদ্ধারে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল । 
জেনারল কানিংহাম ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;” 
সোসাইটির পত্রিকাতেও ইহার আলোচন৷ মুদ্রিত হইয়াছে ; 
ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহার রতন্তোদঘাটনের জন্য যখন 
ফলকলিপির পাঠোদ্ধারে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহা 
অস্পষ্ট বলিয়! পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইলাহিবক্নের গ্রন্থে 
এই ফলকলিপির একটি অবিকল প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট 
রহিয়াছে । তাহাতে দেখিতে পাওয়! যায়__“গোৌড়াধিপতি 
বার্ধক শাহের পুত্র ইউসফ শাহের প্রতিষ্ঠিত হিজরী ৮৭৬ 


দত 


সালের কোনও পুরাতন মন্জেদ হইতে এই ফলকলিপি 
সংগৃহীত হইয়৷ ফকির মহম্মদের মস্জেদে সংযুক্ত হইয়াছিল।” 
তোগরা! অক্ষরে খোদিত ফলকলিপি সকলে পাঠি করিতে 
পারে না; অনেক লিপির প্রথমেই কোরাণোক্ত “সুরা” 
উদ্ধত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে লোকে 
ফলকলিপিকে পবিত্র শ্লোক মনে করিয়া পুজা করিত 
পরবর্তীকালে মস্জেদ রচনা! করিতে গিয়া, তাহার পবিভ্রতা- 
বৃদ্ধির আশায়, তাহাতে পুরাতন ফলকলিপি সংযুক্ত করিয়া 
দিতে ইতস্ততঃ করিত না। মালদহের এক মুসলমান 
কৃষক ধর্দপালের একখানি তাম়শীসনকে এইরূপে পুজা 
করিত। সে জীবিত থাঁকিতে তাহা! বিক্রয় করিতে সম্মত 
হয় নাই। তাহার মৃত্ার পর তাহার স্ত্রীর নিকট ভইতে 
মালদহের কালেক্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মভাশয় 
তাহা ক্রয় করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। তখন দেখা 
 গিয়াছিল,_-মুসলমান কুষক কত সম্তর্পণে সিন্দুর লেপন করিয়া 
ফলকলিপির অক্ষরগুলি ঢাকিয়! ফেলিয়াছিল ! এই প্রবৃত্তি 
কৌতৃহলোদ্রীপক হইলেও, ইহার কল্যাণে অনেক পুরাতন 
লিপি অগ্ভাপি স্থরক্ষিত ভয়! রহিয়াছে । শীক মোহনের 
ফলক লিপি এইরূপে আবিষ্কৃত হইবার পর একটি নৃতন 
ধতিহাসিক গবেষণার সুত্রপাত হয়। সচরাচর প্রচলিত 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাঁয়,_হিজরী ৮৭৯ সাল পর্যন্ত 
বার্বক শাহ গৌঁড়েশ্বর ছিলেন। হিজরী ৮৭৬ সালে তাহাঁর 
পুত্রের ফলকলিপি কিরূপে বিশ্বাস যোগা বলিয়া পরিচিত 
হইতে পারে? ইলাহিবন্সা এই সংশয়ের অবতারণা! করিয়া 
তাহার কোন সদুত্তর প্রদান করেন নাই। অধ্যাপক ব্লক- 
ম্যান নান! অন্গমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, এই ফলকলিপির 
সহিত প্রচলিত ইতিহাসের সামগ্রস্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়া 
'গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উহাতে অসামগ্ম্তের আশঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছিল কেন, তাহাই বরং নিরতিশয় কৌতূহলের 
ব্যাপার । গড়ের অন্ঠান্ত ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়৷ 
ধায়,_যেখানে তাহা বাদশাহ কর্তৃক সংস্থাপিত, সেখানে সে 
কথা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে। এই ফলকলিপিতে 
বার্ববক শাহ বাদশাহ বলিয়া উল্লিখিত; তাহার পুত্র কেবল 
বাঁদশাহের পুত্র বলিয়াই উল্লিথিত। স্তর এই ফলক- 
লিপি খোদিত হইবার সময়ে বার্ধ্ক শাহই বাদশাহ ছিলেন । 


প্রবাসী । 
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তাহার পুত্র একটি মস্জেদ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া . 
আপন পরিচয় বিজ্ঞাপনের জন্য পিতাঁর নাম উল্লিখিত করিয়া 
গিয়াছেন ; স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন না বলিয়া, আপন নামের 
সহিত সেরূপ উপাধির সংযোগ করিয়া যান নাই ! 
ফুটি মস্জেদ। 

মালদহের আর একটি দর্শনীয় মস্জেদের নাম “ফুটি 
মন্জেদ।” ইহার নিকটে সমাধি আছে। মস্জেদটি ফাটিয়া 
গিয়াছে বলিয়াই ইহার এরূপ অদ্ভুত নায় প্রচলিত হইয়া 
থাকিবে। ইহাতে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত আছে তাহাতে 
দেখিতে পাঁওয়া যায়,---খান মওয়াজ্জাম নামক এক ব্যক্তি 
ইহার নির্্মাণকর্তী। এই মনস্জেদ ১৪৯৫ খুষ্টাবে নির্মিত 
হইয়ছিল বলিয়া অধ্যাপক ব্রকম্যান সিদ্ধান্ত করিয়! গিয়াছেন। 
ইলাহিবিক্স ইহার যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
সহিত অধ্যাপক ব্রকম্যানের উদ্ধত পাঠের কিছু কিছু ইতর- 
বিশেষ দেখিতে পাও! যাঁয়। এই মস্জেদটি এখনও ব্যব- 
হৃত হইয়া থাকে । 

পুরাকালে কোন মহল্লায় কিরূপ লোকের বসতি ছিল, 
এই সকল পুরাকীর্তি দেখিয়! তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান 
করিতে পারা যায়। সেকালের বৃহৎ নগর একালে ক্ষুদ্র 
পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পুরাতন মস 
জেদ ধরিয়া! সীমা নির্ণয় করিতে গেলে, পুরাতন মালদহকে 
একটি বুহৎ নগর বলিয়াই বাক্ত করিতে হয়। অন্ঠান্ত বৃহৎ 
রাঁজনগরের ন্যায় পুরাতন মালদহ্রেও নগরোপকণ্ঠ বর্তমান 
ছিল। এখন তাহ! জনশূন্য হইয়! পড়িয়া রহিয়াছে । কৃষক- 
গণ যেখানে হলকর্ষণ করিতেছে, সেখানে হয়ত রাজপ্রসাদ 
বর্তমান ছিল। যেখানে একদিন দিল্লীশ্বর শিবির সন্নিবেশ 
করিয়া পৌগু,বর্ধন অবরোধ করিবার আয়োজন করিয়া- 
ছিলেন, সেখানে হয়ত এক দরিদ্র কৃষক কুটার প্রাঙ্গণে 
উপবিষ্ট হইয়া 'নিত্য দুভিক্ষের কঠোর গীড়নে আকাশের 
দিকে চাহিয়া চাহিয়া কপালে করাঘাত করিতেছে ! 

অভ্যন্তরের অবস্থা যেরূপ হউক না! কেন, নদীবক্ষ হইতে 
পুরাতন মালদহের দৃশ্ঠ এখনও বড় সুন্দর বলিয়া! বোধ হয়। 
যেন একখানি চিত্রপট স্ুবিন্তস্ত হইয়া রহিয়াছে ! রদীতীরের 
সোপানাবলী ও দেবমন্দির তাহার শোভা আরও উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলিয়াছে। এই নগর অল্লকাল পূর্বেও শিল্প বাঁণি- 
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জ্যের জন্য বিভিন্ন দিন জেদি লেখি 
বিলুপ্ত হইয়৷ গেল, সে বাণিজ্য এখন কথা মাত্রে পর্য্যবসিত 
হইয়া পড়িল! এই সকল কারণে পুরাতন মালদহে পদার্পণ 
করিলেই হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অর্ধ শতাবী পূর্বেও 
হা দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন তাহাও বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে ! এখন এখানে ম্যালেরিঘ্া__অল্নাভাব --অশিক্ষিত 
মুসলমানগণের অসঙ্গত আস্ফালন--ছর্দশার ছুরতিক্রমণীয় 
ুঃ্থপ্ের মত* নিরস্তর লৌকচিত্ত অবসন্ন করিয়া ফেলি- 
তেছে! 
পৌগু বর্দন | রর 

পুরাতন মালদহ হইতে পৌগু বর্ধন পর্যান্ত যে রাজপথ 
গ্রচলিত আছে, তাহা একটি পুরাতন রাজপথ । সম্প্রতি 
তাহার পুরাতন চিহ্বাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিছুদিন 
পূর্বেও স্থানে স্থানে পুরাতন ইষ্টকের আচ্ছাদন ও পথ- 
পাশস্থ ইষ্টকরচিত পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন দেখিতে পাঁওয়! 
যাইত। এই পথ বাঙ্গালীর একটি চিরপরিচিত পুণাপথ বলিয়৷ 
কথিত হইতে পারে । এই পথে যুগযুগাস্তর হইতে কত বিজয় 
যাত্রা বহির্গত হইত। এখন ইহা! জনশূন্ত অরণ্যের মধ্যে 
অগৌরবে কাঁলযাঁপন করিতেছে । উভয় পার্খে, নিকটে 
এবং দূরে, যে সকল অতীতসান্গী সরোবর পড়িয়া রহিয়াছে, 
তাহাই এখন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসন সময়ের একমাত্র পরিচয়- 
স্থল। এক সময়ে এই সকল পুরাতন সরোবরতীরে বহু- 
সংখাক মন্দির, বিহার, চৈত্য, সংঘারাম বর্তমান ছিল। 
পরবর্তী যুগের বিজেতৃগণ তাহা হইতে উপাদান সংগৃহীত 
করিয়া, প্রাসাদ প্রাচীর উপাসনালয় ও সমাধিমন্দির রচন! 
করার, এখন যাহা . আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
আকারে প্রতিভাত হইতেছে। তখাপি অভিনিবেশ সহকারে 
পর্যবেক্ষণ করিলে, এখনও এই সকল দৃশ্তমান অট্রালিকার 
ইষ্টক প্ররস্তরের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের *অনেক অভ্রান্ত 
স্থৃতিচিত্ণ দেখিতে পাওয়! যাঁয়। পৌপু বর্দনের এই বিশেষত্ব 
তাহাকে অনুসন্ধাননিপুণ পর্যটকগণের নিকট সুপরিচিত 
করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বে এই শ্রেণীর স্থতিচিত্ু সহজেই 
ৃষ্িপথে পতিত হইত। ক্রমে সে সকল স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে। যে পারিয়াছে, সে অপহরণ করিতে ত্রুটি 
করে নাই। কতকগুলি কঙ্গিকাতায় পুীকৃত হইয়াছে ; 
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কতকগুলি এখনও  ইংরেজ-বাজাতে সংগৃহীত ইজ 
রহিয়াছে ; কতকগুলি কোথায় চলিয়া "গিয়াছে, কেন্ছ তাহার 
সন্ধান প্রদান করিতে পারে না ! এই প্রদেশে যে বহুসংখ্যক 
হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বর্তমান ছিল, তাহার কথা হিয়াঙ্গথ্‌- 
সাঞ্জের ভ্রমণকাহিনীতে এবং *“রাজতরঙিরী” নামক 
কাশ্মীরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
অধিকাংশই প্রস্তরনির্দিত ছ্িল। তাহা সহসা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
তইয়া লোকলোচনের অস্তহ্িত হইবার আশঙ্কা ছিল না। 
পরবর্তীযুগে তাহার ইষ্টক প্রস্তর অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
না হইলে, অগ্যাঁপি অনেক মিদপন স্বস্তানে 'আবারক্ষা করিতে 
পাঁরিত।* 

পুরাকালের পৌগু,বদ্ধন নদ্দীতীরেই অবস্থিত ছিল। 
এখন যাহা পৌগু,বদ্ধন নামে পরিচিত, তাহা নদীতীর হইতে 
কিয়দদরে অবস্থিত । কিন্ত নদী যে পুরাকাল হইতে এক 
স্থানেই প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে, 
সাহস হয় না। সচরাচর মহানন্দাতীরম্থ “বালিয়! নবাবগঞ্জ” 
নামক স্থান হইতে পধ্যটকগণ পৌপু, বর্ধনে যাত্রা! করিয়া 
থাকেন। এই স্থান হইতে পৌগু,বর্ধন ৫ মাইলের অধিক 
নহে। এখানে যে রাজপণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! 
আধুনিক। তাহার পারে পুরাতন নদীখাঁতের আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। * 

এখন যাহা আছে, তাহা! নগরতোরণ, সমাধিমদ্দির, 
অথবা উপাসনালয়। তাহা একস্থানে প্রতিষ্ঠিত নছে। 
জনশ্ন্ত অরণোর মধ্যে, এখানে সেখানে, নানা স্থানে, 
দুরে দুরে পড়িয়া রহিয়াছে। যখন পৌণ্ডবর্ধনে রাজধানী 
ছিল, তখন তাহার আয়তন অধিক ছিল। এখন সে 
পুরাতন রাজধানীর সীমানির্দেশের সম্ভাবনা নাই। 

মুসলমানাধিকার প্রবর্তিত হইবার পর দিল্লীশ্বরের পৌওঁ,- 
বর্ধন অবরোধ করিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সে অবরোধবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়,_ 
পৌগু বর্ধন নগর প্রাচীরে এবং রাজছর্গে সুরক্ষিত ছিল। 
কিন্তু ছূর্গ'বা ছুর্গপ্রাটীরের কোন চিত্নু বা পুরাতন পরিথা 
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দেখিতে পাওয়া যায়, না। সকল স্থানই সমতল, কেবল 
পুরাতন* অট্টালিকারি'র ধবংসাধশেষে কোন কোন স্থান 
ঈষৎ উচ্চভূমি বলিয়া প্রাতিভাত, হ্র। 

পৌগু.বর্ধন এরূপ নিবিড় বনে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল যে, খ্বন্তকাল পর্যাপ্ত তাভাতে পধাটকগণ পদার্পণ 
করিতে পারিতেন না। রাভেন্শা যখন পৌপু.বদ্ধনের 
পুরাকীর্তি চিত্র সংগ্রভের জন্য ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন 
তাহাকে ছুই শত কাঠুরিয়া৷ লইয়৷ পথ পরিষণার করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। বিংশতি বৎসর পূর্বেও 
গজারোহণ ব্যতীত পৌগু.বর্ধন পরিদর্শনের অন্ত উপায় 
ছিল না। এক্ষণে সাঁওতাঁলদিগের অধ্যবসায়ে বনস্থল 
পরিষ্কৃত হইতেছে, পর্যাটকগণের আশ্রয়লাভের সন্ত একটি 
ডাকবাংলাও নির্মিত হইয়াছে। নিকট দিয়! নূতন রেলপথ 
নিশ্মিত হইতেছে বলিয়া অনেক স্থান পরিষ্কত হইবার 
নুত্রপাত হইয়াছে। 
_. রাভন্শা লিখিয়া গিয়াছেন,_পৌতু-বর্ঘন তিনক্রোশ 
দীর্ঘ ও অর্ধক্রোশ প্রস্থ ছিল। ইহা অবশ্তই অনুমান 
মাত্র। বর্তমান ধবংসাবশিষ্ট অট্রালিকাদির অবস্থান পর্যবেক্ষণ 
করিয়াই রাঁভেনশা এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। 

পৌগু.বদ্ধনের অধিকাংশ সরোবর উত্তর দক্ষিণ লম্বা । 
ইহাতেই বুঝিতে পারা যাঁয়,_তাহা হিন্দু শাসন সময়ের 


পুরাতন সরোবর। সরোবরগুলি প্রায় সমভূমির সহিত 
মিশিয়া রহিয়াছে । তাহাতেও প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কোন কোন সরোবরে এখনও পম্মবন 


দেখিতে পাওয়া যায়।* 
রাজপথ দিয়! অগ্রসর হইলে, প্রথমে যাহা দৃষ্টিপথে 
পতিত হয় তাহ! একটি তোরণদ্বার। তাহার ভিতর দিয়া 
"বাইশ হাজারী” নামক জায়গীরে গমন করিতে হয়। 
তথায় মকছুম শাহ জালালের সমাধিমন্দির বর্তমান আছে। 
শাহ জালাল একজন স্ুবিখ্যাত সাধুপুরুষ। তাহার জীবন- 
কাহিনীর সহিত অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি জড়িত হইয়া 

রহিয়াছে। 
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প্রবাসী । 


৭ম ভাগ | 


প্বাইশ হাজারী” ছাড়িয়া আর একটু উততরান্তে অগ্রসর 
হইলে, আর একটি জায়গীর। তাহার. নাম “ছয় হাজারী।” 
তথায় নুর কুতব আলম নামক সাধু পুরুষের সমাধিমনদির 
বর্তমান রহিয়াছে । তাঁহার জীবন কাহিনীর সহিতও অনেক 
অলৌকিক জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে । 

এই ছুইজন মুসলমান সাধুপুরুষের জীবন কাহিনীর সাহত 
এদেশের ইতিহাসের অনেক কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। 
সুতরাং পর্যযটকগণ ইতিহাসজ্ঞ হইলে, এখানে উপনীত 
হইবামাত্র, নান! পুরাতত্ব স্থৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে | 

ক্রমে উত্তরান্তে আরও কিয়দ্দ'র অগ্রসর হইলে, পৌ্ড, 
বদ্ধনের অন্তান্ঠ ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন কীন্ডিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে সোনা মস্জেদ, একলক্ষী, এবং আদিন৷ 
সর্বজন-পরিচিত। আদিনার এক মাইল পূর্বদিকে “সাতাইশ 
ঘর” নামক পুরাতন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে । নিকটে যে সরোবর আছে, তাহা উত্তরদক্ষিণে 
দীর্ঘ। এই স্থান দুর্গবেষ্টিত ছিল বলিয়া অনুমান করিতে 
পারা যায়। প্রাসাদ এবং সরোবরের অবস্থান দেখিলে, 
ইহাঁকেই পুরাতন রাজধানীর স্থান বলিয়! নির্দেশ করিতে 
হয়। 

মুসলমান-শাসন সমফ্ধে একবার এক হিন্দুরাঁজা গৌড়েস 
সিংহাসন অধিকার কাঁরয়া, গৌঁড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হুইয়- 
ছিলেন। ইতিহাস-বিমুখ বঙ্গদেশে অল্পদিনের মধ্যেই কাহার 
নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । যে দেশের 
কৰিকল্পন! লক্ষ্ণসেনের কান্ননিক পলায়নকাহিনী লইয়! কাব্য 
রচনা করিতে লালায়িত হইয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে এই 
হিন্দুনরপতি অগ্ভাপি কবিকুলের নিকট সমাদর লাভ করিতে 
পারেন নাই। তাহার কথা কেবল মুসলমান-লিখিত 
ইতিহাসেই, নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। পারম্ত ভাষার 
ব্র্ণবিস্তাস শৈথিল্যে তীহার নাম কখন “গণেশ” কখন বা 
“কংস” বলিয়! প্রচারিত হইতেছে ! এই হিন্দুনরপতি পৌগু, 
বর্ধনেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া, পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তাহার সমাধিমন্দিরও পৌগুবর্ধনেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে। “সাতাইশঘর” নামক যে পুরাতন প্রাসাদ পড়িয়া 
রহিয়াছে, তাহার সহিত এই হিন্দুমরপতির সংশ্রব ছিল। 


৭ষ সংখ্যা। | 


কিছু অধিক বলিয়া! বোঁধ হয়। রাজতরঙ্গিণীতে পৌও বর্ধনের 
কথা আছে। তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন কথা। কবি 
কল্হন তাহা যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
গৌড়ীয় শৌ্য্যবীর্ষের পরিচয়ে, ওপ্রতৃভক্ত গৌড়ীয় সেনা- 
দলের অলৌকিক আত্মত্যাগকাহিনটুতে ইতিহাস উজ্জল হইয়া 
রহিয়াছে। পৌগু,বর্ধন কাহিনী নান! কারণেই বাঙ্গালীর 
গৌরব কাহিন্মী। তাহা সর্ববাংশেই বাঙ্গালীমাত্রের অক্ত্রিম 
গৌরব ঘোষণ! করিবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে। 

পৌগু, বন্ধনে উপনীত হইলে, একদিকে যেমন পুরাতন 
হিন্দু ও বৌদ্ধকীন্ত্ির অপলাঁপ সাধনের অত্রাস্ত পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া হৃদয়মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ এন্যদিকে নানা 
পুরাকীত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর গৌরব সংস্পর্শে হৃদয়মন পুলকিত 
হইয়া উঠে। 

পৌগু বর্ধনে অস্তাপি পুরাতন প্রস্তর শিল্পের যে সকল 
নিদর্শন বনচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা পৃথিবীর যে 
কোনও সভ্য দেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত। সে গৌরব 
কাহার ? যাহারা বহুদূর হইতে বহুর্রেশে প্রস্তর সংগৃহীত 
করিয়া, বিচিত্র দেবমন্দির রচনা! করিয়া, গঠনপ্রতিভার 
পরিচয় প্রদানে স্বজাতির নাম ভারতবিখ্যাত করিয়াছিল, 
তাহারা! এখন তাহার গৌরব লাভ করিতে পারিতেছে না। 
যাহারা নিকটে উপকরণরাশি প্রাপ্ত হইয়!, মন্দির ভায়া 
মন্জেদ রচন! করিয়া গিয়াছে, পৌগু,বর্ধন এখন তাহাদেরই 
গৌরব ঘোষণা করিতেছে । সকল গ্রন্থে তাহাদের কথাই 
প্রধান কথা )--লকল পধ্যটকের মুখে তাহাদের কথাই 
একমাত্র কথা । ধাহারা বাহ ছাড়িয়া অভ্যন্তর দর্শন 
করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহারাই কেবল 
হিন্দুবৌদ্ধের বিলুপ্ত গৌরবের আভাগ প্রাপ্ত হয়! তাহার 
কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়াই 
সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এখন 
এই সকল পুরাকীন্তির জীর্ণপংস্কার সাধিত হইতেছে বলিয়া 
হিনু'ও বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শনগুলি আবার আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। * ইংরাজরাজ তগ্নাবশিষ্ট অট্রালিকার সর্বাঙ্গে 
কেবল মুসলমান গঠন কৌশলই পরিস্ফুট করিয়া রাখিতেছেন 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


লেখাপড়া 


লেখাপড়া ? 


পুর্বপুরুষগণের সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য পড়িতে 
শিক্ষা করা প্রয়োজন । স্বোপাঞ্জিত জ্ঞান পরিবর্তী বিদ্যার্থী- 
দিগের জন্য সঞ্চয় করিতে হইঞ্জে লিখিবার স্প্রয়োজন। 
এতদ্যতীত সাংসারিক ব্যাপার নির্বাহের জন্যও লেখাপড়া 
জানিতে হয়। যদিও লেখাপড়! জ্ঞানোপার্জনের 'উপায় 
মাত্র, তথাপি জ্ঞানোপার্জনের পক্ষে তাহা এতই প্রয়ো- 
জনীয় যে অমুক লেখাপড়া জানে বলিলে সে লোক জ্ঞানী ও 
বিদ্বান ইহাই বুঝায় এবং লিখিতে পড়িতে জানে না বলিলে 
মুর্খ বলাহয়। এই কারণে বিগ্ার্থী শিশুদিগকে সর্ধপ্রথমে 
লিখিতে ও পড়িতে শিখাঁনর রীতি সকল সভা দেশেই প্রচ- 
লিত আছে। এইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় যাহাতে স্ুচারুরূপে 
সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকের বিশেষ চিন্তা 
ও মনোযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনেকে বলিবেন' লেখা 
পড়া ত বাড়ীতে এবং পাঠশালায় শিখান হইয়া থাকে এবং 
বিদ্যার্থীর৷ বুদ্ধি ও পরিশ্রম অনুসারে শিখিয়! থাকে ইহার জন্ট 
আবার বিশেষ চিন্তা ও মনোযোগের প্রয়োজন কি? 
শিশুদিগকে লেখা পড়া শিখানর রীতি যেরূপ সহজ বলিয়া 
আমাদের ধারণা আছে বাস্তবিক তত সহজ নহে। এই 
সম্বন্ধে ছুই একটি, প্রশ্নের অবতারণ| করাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । 

যুরোপ ও আমেরিকাখণ্ডের পাঠশাল! সমূহে পড়িতে ও 
লিখিতে শিখাইবার নানাপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে। 
তাহাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে মতভেদও যথেষ্ট। 
কোনও রীতি একেবারে দৌষশূন্ নহে। তবে যে প্রণা- 
লীতে শিশুগণ সর্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও অন্ন সময়ে স্চারু- 
রূপে লেখাপড়া শিথিতে' পারে সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ 
যাহাতে যত অধিক পরিশ্রম ও অধিক সময় লাগে সে প্রণালী 
ততই নিব্ষ্ট। এবং যে প্রণালীতে পরিশ্রম করিয়া কখনই 
উৎকৃষ্ট রূপে লেখা পড়া! শিখা যায় না সে প্রণালী সকলের 
নিকৃষ্ট। 'কোনও শিক্ষা প্রণালীর সম্বন্ধে বিচার করিতে 
হইলে শিক্ষাশাস্ত্রে দুইটি প্রধান বিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে : 
হইবে। বিধি দুইটি এই যে, পরিচিত বিষয় হইতে আরম্ভ 
করিয়া ক্রমে অপরিচিত বিষয়ের এবং সরল হইতে ক্রমে 
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ক্রমে জটিল বিষয়ের যে রিক্ষা দিতে হইবে। আজ কাল সকল 


শিক্ষাশান্্রবিৎ পণ্ডিত এই ছুইটি বিধি মানেন। যে প্রণা- 
লীতে যত অধিক পরিমাণে এই বিধিগুলি রক্ষিত হয়. সেই 
প্রণালী তত উৎকুষ্ট। আমরাও এই সকল বিষয়ে লক্ষা 
রাখিয়! অশবীদ্েশের প্রচপ্জিত লেখাপড়া শিখানর প্রণালী 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবে । 
ইদানীং আমাদের পাঠশালা সমুষ্ঠে বালকদিগকে প্রথমে 
বর্ণমালা চিনিতে ও উচ্চারণ করিতে শিখান হয়, তৎপরে 
বানান করিয়া এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখান হয়। 
বানান মুখস্থ করাউবার উপর অধিক আগ্রহ দেখা যায়। 
দুরূহ শব্দের বানান অভ্যস্ত করাইনার অভিপ্রায়ে প্রকা, 
মাণিক্য, জাড়্য, প্রভৃতি অনেক জটিল, ভুর্কোধ, বাঁ শিশু- 
দিগের একেবারেই অবোধ্য শব্দের নানান নার বার আবৃত্তি 
করান হয়। মুদ্রিত পুস্তক কতকদূর পাঠ করাইবার পর 
_লিখিতে দেওয়া হয়। এইরূপ রীতির কতকগুলি দোষ 
আছে। নিয়ে তাভাদের উল্লেখ 'ও বিচার করা যাইতেছে । 
পাঠারন্তে বর্ণমালা পরিচিত ও কগন্থ করান যে অস্বা- 
ভাবিক ও ঢুরূত তাভা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। কোমলমতি শিশুদিগের পক্ষে অক্ষরগুলি 
হিজিবিজি চিহ্ন, বর্ণমালার উচ্চারণ বাগ্যস্ত্রের ব্যায়াম মাত্র । 
উভয়ই অবোধ্য বা অর্থশূন্য, উদ্দেশ্ঠহীন ও গ্রয়োজনহীন, স্ুত- 
রাং নীরস। তাড়নায় অক্ষর পরিচয় ও আবৃত্তি করিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় পাঠা বিষয় আয়ত্ত 
করিতে যে অধিক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয় তাহার আর 
আশ্চর্য্য কি? প্রথম হইতেই পাঠে শিশুদিগের বিতৃষ্ণ জন্মে । 
তাহারা যে লেখাপড়াকে তাহাদের শাসন করিবার ও কষ্ট 
দিবার ব্যবস্থা বলিয়৷ মনে করে তাহ! নিতান্ত অস্বাভাবিক 
“ৰা অন্তায় নহে। ইংরাজী ভাষায় এক বর্ণের বিভিন্ন প্রকার 
উচ্চারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের এক প্রকার উচ্চারণ থাকাতে 
শিশুদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান অতি ছুরূহ ব্যাপার । 
ইংরাজী বর্ণমালায় লিখন ও পঠনের বিশৃঙ্খলা সত্বেও অনেক 
বিলাতী পাঠশালায় স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়-_ 
অর্থাৎ পরিচিত শব্দের লিখন ও পঠন আরস্ভ করা হয় এবং 
ক্রমশঃ বিশ্লেষণ দ্বারা শবের অঙ্গ প্রত্যক্গ বা অক্ষর পরিচয় 
করান হয়। . কেহ কেহ ইহাকে চীন দেশীয় প্রণালী বলিয়া 
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বিদ্রপ করিয়া থাকেন। তথাপি অনেক প্ডিত ও শিক্ষক 
ইহাকে উক্তষ্ট প্রণালী বলিয়া শ্বীকার করেন। বাঙ্গালায় 
বর্ণমালা স্থবিত্তন্ত থাকায় শব শিক্ষা আরম্ভ করিতে এরূপ , 
আপত্তি হইতে পারে না । ' কেহ হয়ত বলিবেন বাঙ্গালায় 
বর্ণমালা স্থবিস্স্ত থাকান্তেই' বর্ণমালার , শিক্ষা আরম্ভ করা 
উচিত। কিন্তু বালকগণু লেখা পড়ায় কিছুদূর অগ্রসর 
না হইলে তাহাদিগকে বর্ণমালার শৃঙ্খলা ও প্রয়োজন 
শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত ,নহে। যখন 
শিশু কথা কহিতে শিথে, তখন যদি মা, বাবা, 
ভাত, পা, গর, প্রভৃতি পরিচিত পদার্থের নাম না শিখাইয়া 
অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ করিতে শিখান হয় 
ও পরে বানান করিয়া বএ আকার বা, ৰএ আকার বা» 
বাবা, বলিতে শিখান হর তাহা হইলে কতদিনে শিশু কথা 
কহিতে শিখে বিবেচনা বা চেষ্টা করিয়! দেখিলে বর্তমান 
পাঠনার রীতি কিরূপ অস্বাভাবিক এবং অযুক্তিসঙ্গত তাহা 
সহজেই বোধগমা হইবে। যে প্রণালীতে শিশুরা কথা 
কহিতে শিখে সেই প্রণালী অনুসারে লিখন ও পঠন শিক্ষা 
করাই স্বাভাবিক। লিখন ও পঠন কথারই রূপাস্তর মাত্র। 
শিক্ষাশাস্ত্রের যে দুইটি বিধি উপরে উল্লিখিত হইয়াছে_- 
অর্থাৎ পরিচিত বিষয় হইতে ক্রমে অপরিচিত বিষয়ের এধং 
সরল হইতে আর্ত করিয়া ক্রমে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়! 
কর্তব্য--প্রচলিত পাঠনার রীতিতে সেই ছুইটি বিধিরই 
অন্তথা হইয়া থাকে। পরিচিত শবের শিক্ষা না দিয়া 
অপরিচিত বর্ণমালার শিক্ষা আরস্ত কর! হয়। দ্বিতীয় বিধির 
অন্তথ হয় কি না সে সম্বন্ধে কিছু মতীস্তর হইতে পারে। 
অনেকেরই ধারণা এই যে প্রথমে অক্ষর পরিচয় করাইয়া 
এবং অক্ষর যোজনার দ্বারা শব্দ শিখাইয়৷ পরে সম্পূর্ণ বাক্য 
পাঠ করাইলেই সরল হইতে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া 
হয়। এই ধারণাটি ভ্রমাত্মক। বাগ্যস্ত্রের অপরিণতি হেতু 
শিশুরা সর্বপ্রথমে সম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না 
বটে, তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিবারই চেষ্টা 
করে। দা বলিতে দাদা আসিতেছে কি দাদা খেলিতেছে, 
মা বলিতে মা আসিতেছে বা মা াড়াইয়! আছে, প্রতৃতি 
এক একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করিবারই' চেষ্টা করে। 
কিন্তু যখন বাক্যন্ত্র এরূপ পরিণত হয় যে ছোট ছোট কথ 
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আপনা আপনি কহিতে পারে, নিকিতা ম , উদ্চারণ 
করাইবার আবশ্তক গাই। যখন শিশুদিগকে লিখন ও 
পঠন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন সম্পূর্ণ শব ও বাক্য 
তাহা্দিগের পরিচিত ও অত্যন্ত, স্বতরাং অপেক্ষাকৃত 
বোধগমা ও সহজ | , বর্ণ বা অক্ষর অপরিচিত ও অর্থহীন, 
সুতরাং তাহা আয়ত্ব করা অধিক কর্েশকর। মা বা বাবা 
কিরূপ লেখা থাকে বা লিখিতে হয় তাহা জানিতে শিশু- 
দিগের যেরূপ কৌতুহল ভইবে, এবং বুঝিতে পারার জন্যও 
মন আকৃষ্ট হওয়ার জন্য শব্দটির রূপ স্মরণ রাখিতে তাহাদের 
পক্ষে যেরূপ সহজ হইবে, কেবল ম, বা ব, বা আ অক্ষরের 
পরিচয় করিতে ও ন্মরণ রাখিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক 
বার্থ পরিশ্রম করিতে হইবে। ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা 
স্থির করিয়াছেন যে মানব সমাজে প্রথমে সম্পূর্ণ ভাৰ 
প্রকাশের উপযুক্ত পদ বা শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; এবং 
ভাষার উন্নতি হইলে অনেক পরে মনীষী ব্যক্তির দ্বারা 
বর্ণমালার স্থষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে 
মানববুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ বাকা বা পদ অপেক্ষা বর্ণমাল! 
স্বভাবতঃ অধিক জটিল। আরও বিবেচনা করুন যে, কোন 
দ্রব্যের সমগ্র রূপ বা আকার চেনা ও শ্মরণ রাখা যেরূপ 
সহজ সেই দ্রব্যের প্রত্যেক অঙ্গের আকার চেনা ও স্মরণ 
রাখা সেরূপ সহজ নহে । 

সকলেই নিজে নিজে ইহার পরীক্ষা করিয়! দেখিতে 
পারেন। কলিকাতার অনেকে চেহারা দেখিয়া “কান 
লোক ইংরাজ কি যুরোপের অপর জাতীয় তাহা সহজেই 
বলিয়৷ দিবেন, কিন্তু সেই লোকটির কোন্‌ কোন্‌ অংশে একজন 
ইংরাজের সহিত সাদৃশ্ত বা অসান্ৃশ্ত আছে তাহা বলিতে 
পারিবেন না। এরূপ বলিতে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখা 
আবশ্তক। শব্দের আকার সম্বদ্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 
অধিক বয়সে যদি কেহ দেবনাগরী, অথবা উদ, পার্শী বা 
অপর কোন অপরিচিত অক্ষরে লিখিত পুস্তক আগ্রহ- 
সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিয়া থাকেন তাহ! হইলে বুঝিতে 
পারিবেন যে প্রথমে কেবল অক্ষর পরিচয় করা অপেক্ষা 
ছোট ছোট গ্ব পড়িলে অপেক্ষাকৃত সহজে অক্ষর পরিচয় 
হয় এবং তাহ অধিক দিন ম্মরণ থাকে । অতএব প্রারস্তে 
ছোট ছোট সমগ্র শব্ধ ও বাক্য পাঠ করান উচিত ; শব্দ 


লেখাপড়া | 
| ও বাক্যগুলি শিশুদিগের সচরাচর বাবহারের উপযোগী 


৬৮৫ 


হওয়া আবশ্তক। কিছুদুর “অগ্রসর হইলে কতকটা,আপনা 
আপনি কতকটা শিক্ষকের সাহাযো শিশুর! বিশ্লেষণ দ্বারা 
শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অক্ষরাদি চিনিতে শিখিবে। এবং 
পরে বর্ণসমুদয়ের বৈয়াকরণিক গ্ঙ্খল! ও বিভাগ শিক্ষা 
দেওয়৷ যাইতে পারে। ভাষা শিক্ষার আরস্তেই ব্যাকরণ 
শিক্ষা! হইতে পারে নী। শিশুদিগকে প্রথমেই যে বরমালা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ব্যাকরণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করা 
উচিত। 

প্রচলিত রীতির দ্বিতীয় দোষ এই যে প্রথমে কেবল 
পড়িতে শিক্ষা! দেওয়া ভয়। লেখাপড়া এক সময়েই শিক্ষা 
দেওয়া বিধেয়। বরং লিখিয়া পড়াই ভাল। “লেখাপড়া” 
অর্থাৎ লেখার পর পড়া এইরূপ বাবহার থাকাতে ইহা বুঝা 
যায় যে আমাদের দেশে এই বিধি স্বীকৃত হইয়াছে। এ 
স্ধন্ধে অদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা বিধারক প্রস্তাব”, 
হইতে নিয্নিথিত মত উদ্দত করিতেছি। 


“বাঙ্গন।য় পড়া এবং লেখ। একবারেই শিক্ষা দেওয়! বিধেয়। এত- 
দেশীয় প্রাচীন পাঠশ।লা সমন্তে এই রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু যাহারা 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথারই একাজ বশধত্তাঁ তাহার! ক্রমে ক্রমে এই রীতি 
পরিতাগ করিয়৷ ইংরাজী রীতি যে. প্রথমতঃ কেবল পড়িতে শিক্ষা দেওয়া, 
তাহাই অবলম্বন করিতেছেন।' ভাহাীর। ধিবেচন। করুন ইংরাজীতে দুই * 
প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে। ইংরাজদিগের পুস্তক সমন্ত একপ্রকার 
অক্ষরে মুদ্রিত হয়, আর ভাহ।দিগের হ।তের লেখা অন্ত প্রকার। হতরাং 
ইংরাজীতে লেখায় এবং পড়ায় যেমন স্বাভাবিক প্রভেদ হইয়। উঠিয়াছে, 
াঙ্গালায় সেইরূপ হইবার আবগ্তকত| নাই। অপরস্ত, ইংরাজী লেখায় 
এখং পড়ায় এইরূপ স্বাভ।বিক প্রভেদ থাকিলেও কোন কোন ইংলপীয় 
শিক্ষক স্বজাতীয় বর্ণমালায় শিক্ষা! অধিক সহজ হইবে বলিয়। বালকদিগকে 
ছাপার অক্ষরগুলিও প্রথম হইতে লিখাইয়। থাকেন। কি আশ্চষ্য! 
ইংরাজেরা আমাদিগের মধ্যে কোন ন্রীতি দেখিলে তাহ। অবলম্বন 
করিতে কালধিলম্ব করে না; কিন্ত আমাদিগের অনুচিকীর্য। বৃত্তি কেমন 
ধলবতী হইয়।ছে, আমর! আপনারদিগের প্রচলিত কোন রীতির গুণাগুণ 
বিবেচন। মা করিয়াই, যাহাতে ইংরাজদিগের কোন গন্ধ আছে, তাশ্ 
একেবারে গ্রহণ করি থাকি! কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে কোমলমতি 
শিশুদিগকে একেবারে লেখ! পড় ছুই ধরাইলে তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত 
ভারবোধ হইবে। ইহারা এখন বলিলেও বলিতে পারেন যে একেবারে 
ছুই পায়ে চল! বড় কঠিন ব্যাপার অতএব প্রথমতঃ একপাঁয়ে চলিতে 
শিখাই ভাল। বস্তুতঃ যাহার! একেবারে লিখিতে এবং পড়িতে শিখ! 
এত বিষম ব্যাঁপার বোধ করেন, তাহার! 9 খালকদিগকে না 





্ চারিপ্রফার অ অক্ষর তে প্রচন্িত জা ধ্ল! যাইতে পারে 1" 
পুস্তকসকল দুই প্রকার অক্ষরে (৩০1১১12] ও 907811) মুদ্রিত হয়, এষং, 
হাতের লেখাও ছুইপ্রকার অক্ষরের হইয়া থাকে । মালালার এক'ঘর্ণ 

একই প্রকারে মুক্রিত ও লিখিত হয়। 


উড ২ 


রা করেন নাই। নট জাবিডিন যে, তি নৈবাদাতে কাঠান- 
রক্ভি এখন প্রধল হয় যে: শিশুরা লিখেধার আদেশ পাইলে যেমত সন্তোষ 
প্রকাশ করে এবং তৎকর্ম্রে যেমন মনঃসংযে।গ করে, শুদ্ধ বহি খুলিয়। 
ক. খ, গ, প্রভৃতি অঞ্ষরগুলির প্রতি, পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে কদাপি 
তেমন সন্তষ্ট ঘা মনে(যোগী হয় না। িখিধার সময় যতগুলি ইন্দ্রিয়ের 
এষং মনোবৃত্রির পরিচালন। হয় কেবল মক্ষরগুলির দিকে চাহিয়। থাকিতে 
গেলে কখনই তত হয় না। এই জন্য শিশুর! লিখিতে ধত ভালবাসে 
প্রথমতঃ পড়তে তেমন ভালবাসে ন1। অপরস্ত কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন, লোকে আগে কথ। কয় পরে লেখে, অত এব লেখ। শিক্ষা শেষেই 
প্রকৃতিমিদ্ধ :নিয়ম। তাহারা বিবেচনা করুন যে, লেখার অগ্রে কথ! 
কহ। হয় বলিয়! লেখার পূর্বে পাঠ কর! হইতে পারে না। ফলতঃ এই 
বিষয় উপলক্ষে অধিক বধাক্যব্যয় কর। অনবশ্ঠক। একেবারে লিখন ও 
পঠন শিক্ষা! দেওয়াতে যে বিশেষ ফল দর্শে তাহ! পরীক্ষ! করিয়। দেখিলেই 
প্রতীত হইষে ।” 

বিশেষতঃ বাঙ্গালায় পুস্তকের ও হাতের লেখ! একই 
প্রকার, যে অক্ষরটি হাতে করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিবে সেই 
অক্ষরটি মুদ্রিত পুস্তকে পড়িলে তাহার আকার সহজেই 
জদ্গত হয় এবং উত্তমরূপ মনে থাকে । 

মুখে বানান অভ্যাস করা প্রচলিত রীতির তৃতীয় দোষ। 
ইহার কতকটা আভাস প্রথমাঁংশে দেওয়া! হইয়াছে । লিখিত 
শব্দের রূপ বা আকার স্মরণ রাখাই বানান শিক্ষার উদ্দেস্ঠ। 
রূপ বা আকার দর্শনেক্রিয়েরই গ্রাহ্, শ্রবণেন্দ্রিয়ের নহে। 
শ্রবণেন্জিয়ের সাহায্যে বানান শিক্ষা উত্তম হয় না। বানান 
মুখস্থ করিতে ধ্বনিগুলি কিছু মনে থাকে বটে কিন্তু এইরূপে 
শিক্ষা করা অত্যন্ত আয়াসসাধা । বিশেষতঃ, কেবল কথা 
কহিবার জগ্ বানান পরিচর হইবার আবশ্যকতা নাই। তবে 
কাহারও কাহারও দৃষ্ট বিষয়ের স্থৃতি অপেক্ষা! শ্রুত বিষয়ের 
স্থাতি অধিক প্রবল হয়। সেই স্থলে শ্রবণেন্দ্িয়ের সাহায্য 
অধিক পরিমাণে লওয়! যাইতে পারে । প্রধানতঃ দর্শনেন্দ্িয়ের 
সাহায্যে অর্থাৎ লিখিয়! এবং পড়িয়া বানান শিক্ষা করাই 
.প্রকৃতিসিদ্ধ। পড়া অপেক্ষা লেখাতে দর্শনক্রিয়া উৎকৃষ্ট 
রূপে হয়। কেবল দৃষ্টিপাত করিলে কোন পদার্থের আকারের 
শৃঙ্গ হৃঙ্গু অলের. প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয় না। হস্ত দ্বার! 
সেই আকারের প্রতিরূপ করিতে চেষ্টা করিলে হু সুঙ্মু অঙ্গের 
প্রতি মনৌযোগ পড়ে ও আকারটি স্থৃতিপটে দৃঢ় ভাবে 
অঙ্কিত হয়। যিনি একটু ঝ্বীকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি 
ইহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিবেন। অতএব লিখিয়া এবং 
পড়িয়াই বানান অভ্যাস করা কর্তব্য। লেখা পড়ায় একটু 
অগ্রসর হইলে শিশুদিগের নির্দিষ্ট পাঠের পর শ্রুতিলিপির 
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বাবহার মন্দ নয়। অনেক পাঠশালায় শিশুদিগকে “বানান 
করিয়া” পড়ান হয়। ইহাতে তাহামা কখনও সুচারুরূপে 
পাঠ করিতে শিখে না। আটকাইয়া আটকাইয়! পড়া 
অভ্যাস হয়। কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পল্লী- 
গ্রামের অল্পশিক্ষিত লোক কাশীদাসের ,মহাঁভারত বা কৃততি- 
বাসের রামায়ণ পড়িবার সময় প্রতি ছত্রে ছুই একটি শব্দ 
মুখে বানান না করিয়৷ পড়িতে পারে না । শব্দগুলি অপরি- 
চিত বলিয়া যে তাহার! এরূপ করে তাহা নহে। কুড়িবার 
রামায়ণ মহাভারত শেষ করিয়া এবং অনেকাংশ কগস্থ হইয়া 
গেলেও আবার পড়িতে হইলে অভ্যাস বশতঃ তাহারা 
সেইরূপ বানান করিয়! পড়িবে। 

বাঙ্গালার বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ইহার এক 
বর্ণের একই ধ্বনি এবং এক একটি ধ্বনির জন্ত এক একটি 
বণ; এবং সভ্য সমাজের প্রায় সকল প্রকার স্বাভাবিক ধ্বনি 
ইহার সাহায্যে লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে পারা যায়। 
এবপ সুচারুরূপে বিন্তস্ত বর্ণমাল! হিন্দস্থানের বাহিরে আর 
কোন ভাষায় পাওয়। যায় না। ইহা আমাদিগের শ্রাঘার 
বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্থবিন্তাস যে আমরা সম্পূর্ণ 
রূপে রক্ষা করিতেছি না তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং দোষের 
নিবারণ করিতে তৎপর হওয়া আমাদের একাস্ত কর্তব্য'। 
জ,য? ণ,ন; শ,ষ,স; বব; অ, ও (যথা “অক্ষর”কে 
€ক্ষরের, ন্তায় উচ্চারণ করা হইস্বা থাকে) ) এবং ই, ঈ) উ, 
উর প্রভেদ উচ্চারণে বড় রক্ষা হয় না। অক্ষর পরিচয় হইবার 
সময় এবং বানান করিবার সময় মুখে হুম্ব ই দীর্ঘ ঈ; বর্গীয় 
জ, অন্তস্থ য) তাঁলব্য শ, দস্তা স, প্রভৃতি বলা হয় বটে, কিন্ত 
স্বাভাবিক প্রভেদ অনুসারে আমরা উচ্চারণের প্রভেদ করি 
না। পড়িবার ও কথা কহিবার সময় উচ্চারণের প্রভেদ 
লক্ষ্য না করার জন্য বানান মুখস্থ করিবার আয়াস স্বীকার 
করিয়াও অনেক লোক শুদ্ধ করিয়৷ সকল কথা লিখিতে 
পারে না। অথচ উচ্চারণের প্রতি শিক্ষক মহাশয়ের! ও 
শিক্ষিত লোকের! লক্ষ্য করিলে শুদ্ধ লিখিতে একটুও ক্লেশ 
হইবার কথ! নহে। যেহেতু এক বর্ণের একই উচ্চায়ণ 
নির্দি্ট আছে। যদি প্রথম হইতে শিশুছিগকে যথাযথ 
উচ্চারণ করিতে শিখান হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ লিখিবার 
জন্য তাহাদিগকে যে এত পরিশ্রম ও এত সময়ক্ষেপ করিয়া 


গম সংখ্যা । ] 


বানান দুখ করিতে হয, নে স সকলের রকি প্রয়োজন হয় 
না। কেবল বহি পড়িবার সময় শুদ্ধ উচ্চারণ অভ্যাস 
করিলে যথেষ্ট হইবে না।, কথোপকথনের সময়ও শুদ্ধ 
উচ্চারণ অভ্যাস থাকা! আবশ্তর্ক। স্থতরাং কেবল শিক্ষক- 
দিগের চেষ্টায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ সর্বতোন্ভাবে রক্ষা করা কঠিন। 
এবিইয়ে সঁকল শিক্ষিত লোকের, মনোযোগ বাঞ্থনীয়। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মহারাষ্ই দেশে উচ্চারণের শুদ্ধতা 
রক্ষিত হইয়াছে,।' বাঙ্গালীগণ শুদ্ধ ভাবে সংস্কৃত পড়িতে ও 
বলিতে পারেন না বলিয়া অপরদেশের লোক তীহাদিগকে 
বিদ্রপ করিয়া! থাকে । ষুরোপীয় বিছন্মগুলী তাহাদের 
অসম্পূর্ণ বর্ণমালার সংস্কার করিবার কত যত্ব করিতেছেন, 
আর আমরা হেলায় আমাদের বর্ণমালাকে বিকা রগ্রস্ত 
করিতেছি । 

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে এই সিদ্ধান্ত 
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে লিখন ও পঠন একেবারেই 
আরম্ভ কর৷ বিধেয়, বরং লিখন ডুয়িংএর রীতি অনুসারে 
প্রথমেই ধরাইতে পাঁরা যায়। স্বাভাবিক কথা বার্ভীর সময় 
শিশুরা যে সকল শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করে, প্রথমে সেই 
সকল লিখিতে ও পড়িতে দেওয়া কর্তব্য, এবং লিখন ও 
পষ্ঠনের বিষয় ও ভাষ! তাহাদের কথাবার্তার ধরণে হইলেই 
ভাল হয়। এই প্রবন্ধে অব্যক্ত ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া 
হইয়াছে যে, কোন ভাষায় লেখা ও পড়া আরম্ভ করিবার 
পুর্বে সেই ভাষায় শিশুর! তাহাদের ভাব প্রকাশ করিতে ও 
তাহাদের মধ্যে আপনাআপনি কথাবার্তা কহিতে শিখিয়াছে। 
মাতৃভাষ! সম্বন্ধে এই প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষিত হয় বটে কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় এই যে বিদেশীয় ভাষ! শিক্ষার সময় বিপরীত 
দ্বিক হইতে আরম্ভ কর! হয়। যেরূপে কথোপকথনের দ্বারা 
শিশু মাতৃভাষা শিখে, সেই প্রণালী অনুসারে অন্তান্ত ভাষার 
শিক্ষা আরম্ভ হওয়া প্ররুতি-সিদ্ধ। কথাবার্তা কহিতে 
শিখিবার পর, লিখন ও পঠন আরস্ত কালে, বর্ণমালা হুইতে 
আরম্ত না করিয়! শিগুদিগের কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী 


সম্পূর্ণ শব্দ ও বাক্য লিখিতে পড়িতে শিখান শ্রেয়ঃ। পরে . 


বিশ্লেষণ দ্বারা এক একটি বর্ণের পরিচয় করা যাইতে পারে। 
বানান মুখস্থ কর! ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র-_লিখিয়৷ ও পড়িয়া 
বানান শিক্ষা করাই প্ররৃতি-সিদ্ধ। বাঙলা বর্ণমালার 


বিজয়া দশমী । 
তি  উচ্াণের পরত শক মাখলে বানান শিক্ষণ 
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দুরূহ ব্যাপার হইয়া! উঠে না; এবং হ্বস্ব দীর্ঘ জ্ঞান হারা 
হইতে হয় না। উপরি উক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে 
প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকের সংস্কার করিতে ও শিক্ষক মহাশয়- 
দিগকৈ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হই্ব। কিন্ত প্রঁই প্রণালী 
যদি শিক্ষিত সমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই 
প্রণালীতে কাধ্য করিবার তাহাদের বাসনা হয়, তাহা ইইলে 
উপযুক্ত পুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পুরণ হইতে 
অনতিক্রমণীয় বাধা থাকিবে না । 
টি 


বিজয় দশমী । 


শরতের সন্ধ্যাবধূ কুয়াসার জালে 
আবরি' ধূসর দেহ মুদিত মৃণালে 
বরষিল ধীরে ধীরে হিমানীর জল; 
তরঙ্গের লেখাহীন নীল নিরমল 
অগাধ সলিলরাশি কীপাইয়া ধীরে 
চঞ্চল মরালদল উত্তরিল তীরে। 


বিজয়া দশমী আজি ; বিজন সন্ধ্যায় 
ভাবি আমি অতীতের সুন্দর সীমায় 
আর এক বিজয়! দশমী। সেই দিন, 
হেথা হ'তে কতদূরে--বিষাদ-বিহীন 
বালুময় ভাগীরথী পুণ্য তটদেশে 
দেখেছিন্থু কোন্‌ দৃশ্ঠ পুলক-আবেশে 
বিস্ময়ে আবেগে ! সেই ছুরু ছুরু বুক-_ 
কত শত প্রেমোজ্জল পরিচিত মুখ 
করুণায় উচ্ছ্বসিত কৌতুহলময়-_ 
দেখেছিন্থ শুভলগ্নে গোধুলি সময়। 
জনহীন জাহ্ৃবীর সেই তটদেশে * 
নরনারী শত শত অজ্ঞাত আদেশে 


মিলেছিল করিবারে প্রেম-বিনিময় ; 
যে ভূমি রহিত ঘুমে__বিজনতাময় 

করিতে সার্থক তারে ক্ষণেকের তরে 
এনেছিল জনস্রোত ; আর অকাতরে 


৩৮৮ 


এনেছিল বহি” তার মহা কোলাহল: 
করুণ:বিজয়া গীতি-শতেক চঞ্চল 
চরণ-রাজীব হ'তে মধুর নিকণ 
আপনি উঠিয়াভিল বিশ্ববিমোতন | 


সেই দিন, সেই কি নৈশাকাশ তলে 
যাহারা নীধিয়াছিল তপ্ত বক্ষস্থলে 

এ মোর পঙ্কিল হৃদি আলিঙ্গন ডোরে, 
কোঁথা তারা আজি ? কোন্‌ ছুরদৃষ্ট মোরে 
আনিয়াছে এ প্রবাসে ? দূরে যাই যত 
বাবধান বাড়ে- আরো মৃুণালের মত 

দীর্ঘ হন্ন যোগন্ুত্র মম হৃদয়ের | 


সেই বিজয়ার রাতে সমগ্র বিশ্বের 
একখানি অকম্পিত ছবি অতুলন 

পুর্ণ করেছিল মোর কুটার প্রাঙ্গন 
রসাল তমাল তাল মৌন সভাতলে 
নিতেছিল শির পাতি আশীর্বাদচ্লে 
শরদিন্দু করজাল নীরব-গৌরবে। 
কুদ্ধপ্ার উউজের অধিবাসী সবে 

ম্ত' বাতায়ন পাঁশে করিয়া শয়ন 
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ছিল অচেতন । 
শেফাঁলি চরণমূলে অভিমান করি 
সন্ধ্যা হ'তে অবিরাম পড়েছিল ঝরি 
শেফালিকা রাঁশি রাশি হিমগদ্ধময় : 
নৈশবাযু সনে তার প্রেম-পরিচয় 
ভতেছিল ক্ষণে ক্ষণে, মান অভিমাঁন-- 
বিরহ মিলন, হাসি অশ্রুর নিদান। 


মাধবীবিতান কোথা, রজনীগদ্ধার 
শ্বেত্রকান্তি সমুজ্জল, সৌরভসম্ভার-- 

. বিনিদ্র বাদককণ্ঠে সানায়ের স্বর 
নাহি আসে দূর হ'তে, এ নির্জন পুর 
পূর্ণ করিবারে আধ” স্বপ্ন-জাগরণে ? 
হেখাও প্রতি আজি শ্তাম আস্তরণে 
ঢাকিয়াছে দেহখানি-_কিস্ত কোথা তার 
করুণ উৎসব গীতি, প্রীতি অর্থ্ভার' 


গাছ ভাবী | 


. অযাচিত.? আজো হেথা দীক্ত-দীপশিগা .. 
কাঁপিছে সমীর সনে ; বিশাল দীর্থিকা 
রহিয়াছে স্থির হয়ে বিজন সন্ধ্যায়। 
পূর্ণ জগতের শুধু আধখানা হায় 
পড়ে আছে "হেথা; আছে শুধু গ্রক্কতির 
্ঠাম স্সিগ্ধ ছবিখানি স্থির সুগস্তীর 
অগ্লান উজ্জল ! কোথা চঞ্চল মুখর 
জনশোত, জগতের মনোহরতর " 
আর আধথানি ? হদয় দুয়ার খুলি? 
অতীতে বাঁসয়াছিন্থু বর্তমান ভুলি ১ 
চাহিলাম যবে পুনঃ আপনার পানে 
নিষম বেদনা আসি বাজিল পরাণে ) 
দেখিনু নীরব নিশি সুখ ছুঃখ হীন 
হাসি গল্প গীত গান অতাতে বিলীন । 

টি শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যয়। 


“ প্রবাসী বাঙালীর কথা । 


ছুরধিগম্য হিমাচল উত্তরণ পুর্বক বে বাঙালী ইংরাজ শাসন- 
কালে প্রথম অজ্ঞাতপুর্বব নেপাল রাজ্যে কর্মব্যপদেশে গমন 
করেন তাহার নাম কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী কলিকাতা তালতলায়। 
তিনি ১৮৪৭ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুক্কুল 
ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বিগ্ঠাভ্যাস করিয়া ১৮৭১ সালে 
বি, এ, এবং ১৮৭২ সালে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
নেপাল রাজদরবারে মহামন্ত্রী মহারাজা সার জঙ্গ বাহারের 
এবং তাহার ভ্রাতা জেনারেল ধীর সমসের জঙ্গ রাণা বাহীছুর 
সেনাপতির পুত্রদিগের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়৷ নেপাল যাত্রা! 
করেন। তিনি নেপালে গিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার সুত্রপাত 
করেন এবং তাহারই উদ্মোগে নেপালে দরবার শ্কুল ও 
সংস্কৃত কলেন্ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক প্রায় সকল পমস্থ 


' রাজকর্মচারীই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষিত। 


নেপালের বর্তমান মহামন্ত্রী ও মার্শাল শীযুক্ত মচারাজ সার 
চন্ত্র সমসের জঙ্গ রাঁণ! বাহা€ুর বাল্যাবধি তাহার নিকটেই 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


পরশ, 


এ £ ১ 
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অন্ধবিগ্যালয়ের অধ্যক্ষ একটি ছাত্রকে অঙ্ক শিখাইতেছেন। 
ঘরকাটা তক্তাটি সেট এবং ছাপার হরফ দ্বারা অঙ্ক রাখা হইতেছে 


৭ম সংখ্যা। ] 


শুধু তিনি শিক্ষকতা করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। 
ভারতের একমাত্র স্বাধীন রাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গবা ও উন্নতির 
জন্য তিনি যত্ববান ছিলেন.। মন্ত্রীগণও বনু গুরু বিষয়ে 
তাহার পরামর্শ গ্রহণ, করিতেন এবং তাঁহার বিজ্ঞতার জন্য 
যথেষ্ট সম্মানও করিতেন। ১৮৭৪* সালের দিল্লী দরবারে 
তিনি নৈপালী রাজদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া 
গিয়াছিলেন। 

নেপাল দরুবাঁর তাহাকে কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন 
তাহার পরিচয় দরবার কর্তৃক তাহাকে “সর্দার” উপাধি দানে 
পাওয়া যাঁয়। গুর্থাগণ এই উপাধি খুব সম্মানজনক মনে 
করেন, এবং ইহা! সহজলভ্য রায়বাহাছুরী খেতাব গোছের 
নহে। নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এই বহু আকাজ্ফিত 
দুর্ণভ উপাধি দার ভূষিত করেন। নেপালে এই উপাধি 
নেপালী ভিন্ন আর কোন জাতির কোন লোক কখন পান 
নাই। 

১৯০১ সালে তিনি পেম্সন লইয়া নেপালের কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। কিন্ত তিনি যে প্রতীচ্য আদর্শ 
নেপালীদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাহার চেষ্টায় 
নেপালীরা যে উন্নতির স্বাদ পাইয়াছে এবং জাপানের অভ্ু- 
দয়ে তাহাদের আরো! যে উত্তেজনা আসিয়াছে তাহা নেপালী- 
দের ক্রমোন্নতি ও অত্যুন্নতির আঁকাজ্জায় পরিস্ফুট দেখা 
যায়। আশা করা যায় অতি নিকট ভবিষ্যতে নেপালীরা 
জগতের জাতীয়ত্ব গোঠঠীতে পরিগণিত হইবে। জাপানী 
আদর্শে নেপালীরাঁও বহু শিক্ষিত যুবককে দেশ বিদেশে 
কলা, বিদ্যা, শিল্প শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেছেন। 

নেপালে বহু বাঙালী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বহু 
কর্মে নিযুক্ত হুইয়াছেন। চটোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বভাব 
চরিত্রের প্রভাবে নেপালীর! সকল বাঙাঁলীকে সম্মানের চক্ষে 
দেখিয়! থাকে । ্ 
.. উট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় নেপাল রাজ্যের দপ্তর খু'জিয়া ও 
বহু অনুসন্ধানের দ্বারা জঙ্গ বাহাছুরের এক জীবনী ও নেপাল 
রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নেপাল গতর্ণ- 
রা সন্মতি না পাইয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারেন 

| 


১৯০৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হার দেহাস্ত হইয়াছে । 


অন্ধ আশ্রম ও বিগ্ভালয়। 


১৮৯ 


তাহার বহু পরিশ্রমের ফল স্বরূপ নেপালের ইতিহাস তিনি 
প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার ছুইটি কুতবিদ্ত 
উন্নতচিন্ত পুত্র আছেন, তাঁহার! একটু সাহস করিয়া পুস্তক 
খানি প্রকাশ করিলে ইংরাজের ইতিহাস-পরিত্যক্ত বা বত্- 
সংগুপ্ত বহু বিষয় লোক সমাজেএপ্রকাশিত হইতে পারে। 
এখন তাহা প্রকাশিত করার পক্ষে কোনও বাধা নাই। 
বরং প্রকাশিত না করিলে তাহার শ্রম নিক্ষল হইয়া য়ায়। 

তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া ভারতের বহু 
সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। বাঙালীর শত্রু 
ইংলিশম্যানও তাহার প্রশংসা! করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় অতি ধীর, নর ও রিনয়ী লোক 
ছিলেন। তিনি আত্মবিলোপ করিয়া কর্ম করিতেন, অনাড়- 
স্বর ও অল্পভাষী ছিলেন। তিনি বহু পরিবারকে অপক্ষপাতে 
পোঁষণ করিতেন এবং গোপনে দাঁনও তীহাঁর যথেষ্ট ছিল। 

সর্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনীর স্থুল 
ঘটনা সংগ্রহের জন্য আমি ইটাঁলী পন্মপুকুরের শ্রীযুক্ত ললিত- 
মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট খাণী। 

চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৪ 


অন্ধ আশ্রম ও বিষ্যালয়। 


প্রকৃতির নিগৃহীত সন্তান মৃক বধির ও অন্ধ এতকাল সমাজের, 
পরিবারের ভারশ্বরূপ হইয্সা থাঁকিত। কিন্তু অভাবই 
উদ্ভাবনের জনক; ক্রমে এখন তাহারাও স্বাবলম্বনের 
উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধদিগের জন্ত প্রাচীনতম আশ্রম 
১২৬০ খুৃষ্টাে সেপ্ট লুই কর্তৃক ফ্রান্সের পারি নগরে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৬৫৭ সালে জে, বারন্ুইলি বোধ হয় সর্বপ্রথম একটি 
অন্ধ বালিকাকে লিখিতে 'শিখান। ১৭৮৪. সালে পারি 
নগরে ভ্যালেন্সিয়া হযুই প্রথম অদ্ধকে রীতিমত শিক্ষার্দিবার 
চেষ্টা করেন। তাহারই শুভচেষ্টার ফলস্বরূপ এখন দেশে 
দেশে অন্বদিগের শিক্ষাশাঁল! ও কর্মশাল! প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
এই সকল অন্ধপ্রতিষ্ঠান ছয় রকম-_(১) ছাত্রাবাসসমস্থিত 
শিক্ষালয়, (২) যুক্ত শিক্ষা ও কর্মশালা, (৩) কর্মশালা, (৪) 
আশ্রম, ৫৫) ঘুক্ত আশ্রম ও স্কুল, (৬)যুক্ত আশ্রম ও 
কর্মশালা । . 


৩৯০ ৃ 

বহু বাদ্য রাজকোষ হইতে অন্পরতি্ঠান স সকল  লাহাঘ্য 
প্রাপ্ত হইয়া! পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ভারত উল্টা 
রাজার দেশ, এখানকার বিদেশী রাজ! লইতে জানেন, দিতে 
বড় কুষ্টিত। কলিকাতায় একটি অন্ধআশ্রম ও বিষ্তালয় 
আছে, গবর্ণমে্ট ও ন্যুনিসিপালিটি মৎকিঞ্ৎ কার্ধচনমূল্য 
স্বরূপ সাহাষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রাণ ও পোষক 
ইহ'রই প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত লালবিভারী সাহা । উহার নাম 
স্বদেশী সভার সংবাদপাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহে। 
ইনি একজন বাঙ্গালী থুষ্টান। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার ইতিভাম 

ধক্ষেপত এই-__ 

১৮৯৪ সালে লালবিহারী বাবু গার্থওয়েট সাহেবের 
সহিত পরিচিত হইয়। তাহার নিকট অন্ধ শিঙ্গনপ্রণালী কিঞ্চিৎ 
শিক্ষা করেন। সেই সাহেব একটি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবার সঙ্কর্ করিয়া স্থির করেন যে লালবিহারী বাবু সেই 
ক্ষুলের শিক্ষক হইবেন। কিন্তুচারি বংসরেও তাহ! কার্যে 
' পরিণত হইল না। 

১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে লালবিহারী বাবু রেভারেওড 
জিউসনের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি লালবিহারী বাবুকে 
এক অন্বস্ুল খুলিতে বলেন । লালবিহাঁরী বাবু অর্থের অসপ্ভাব 
জ্ঞাপন করেন--কারণ অন্ধগণ প্রায়ই অনাথ এবং তিনি 
নিজেও ধনবান নহেন। পাদরী সাহেব বাইবেলের উক্তি 
উদ্ধার করিয়া বলেন ”1'১ [.07৫ 35 779 91561071613, 
অর্থাৎ ঈশ্বর আমার রক্ষক, 
আমার কখন অভাব হইবে না। তখন তাহার! একটি গাছের 
তলে গিয়। উপাসনা করিয়। এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল 
প্রার্থনা করেন। এই ঈশ্বরবিশ্বাদের কথ! যখন লালবিহারী 
বাবুর লেখায় প্রথম পাঠ করি, তখন আমি অশ্রসংবরণ 
' করিতে পারি নাই। মঙ্গলময়ের শুভনামে যাহার প্রতিষ্ঠা 
তাহার উন্নতি অবশ্াস্তব। 

তিনি এই স্কুলের বিষয়ে একটি ঘোষণা প্রচার করেন। 
অপ্তাহকাল পরে একজন অন্ধ তাহার নিকট শিক্ষার্থী হইয়া 
উপস্থিত হন। তখন লালবিহারী বাবু বিলাতে পত্র লিখিয়া 
উন্নত শিক্ষা প্রণালী ও যন্ত্রাদি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। 

. ক্রমে এক বৎসরে স্কুলে আরো তিনটি বালক প্রবিষ্ট 
হয়। এক বৎসরে এই সব বালক লিখিতে পড়িতে পটু 


29175117001 2163) 


প্রবাসী ।. 


কাস সি 


৪1 জাগি 


হ়। । ১৮৯৯ সালের মাচ মাসে জেনারেল এলেম্রি কলেজের, 
হলে এক ষতা! হয় এবং পরম ভত্বিভাজন স্বর্গীয় কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সভার নায়ক ছিলেন। আমি 
সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম-_এবং একজন জন্মাদ্ধ লিখিতে 
পড়িতে অঙ্ক কশিতে" পারে ইহা সকলের নিকট অতি 
কৌতুককর আনন্দব্যাপার বোধ হইয়্াছিল। সেই সভায় 
কালী বাবু বাঁলকদিগকে যে শ্রতিলিখন দেন তাহারই এক 
থণ্ড অন্ধলিপি আমি লালবিহারী বাবুর নিকট চাহিয়া! লইয়া 
আজে! সযত্বে রক্ষা করিতেছি । | 

বর্তমানে এই স্কুলে ১৩ জন অধিবাসী ছাত্র ও ২ জন 
ধিবসিক ছাত্র আছে। প্রায় সকলেই অনাথ । ছুইটি 
বালিকাও আছে। স্কুলের প্রথম ছাত্র এখন সেই স্কুলেই 
শিক্ষকতা করেন। আর একজন ছাত্র অন্বিকাকালনায় 
শিক্ষকতা করেন, ছুই জন সঙ্গীত সম্প্রদায় নিযুক্ত হইয়াছেন, 
এবং অপর একজন বেতের কারুকরী শিখিয়া মাসে ১৫১৬২ 
টাকা অর্জন করিতেছেন। 

বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক আছেন। লালবিহারী বাঝুর 
পুত্রও শিক্ষকতা করেন। একজন সঙ্গীতশিক্ষক ও এক 
জন বেতের কারুকরও আছেন। 

অগ্রযায়ী বালকের ইংরাজী তৃতীয় পুস্তক ও বোধোদয় 
পড়ে। ভগ্নাংশিক ভাগ অঙ্ক কশে। অন্ধ বালকের! সাধারণ 
মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারে না; তাহার! হাতের অঙ্গ,লি 
স্পর্শে উচু উচু অক্ষর অনুভব করিয়া পড়িতে শিখে । সেই 
সকল অক্গরও প্রচলিত অক্ষরের মত নহে; কতকগুলি 
সজ্জিত বিন্দুসমষ্টি মাত্র-_যেমন খেলিবার তাসের ছক্কা পঞ্জা 
চৌকা প্রভৃতি । কাঁগজের উপর স্ুচ ফুটাইয়া অন্ধ বিন্দু 
সন্কেতে অক্ষর রচনা করে, পরে সেই কাগজখান। উপ্টাইয়া 
ধরিয়া স্চিবিদ্ধ কাগজের পৃষ্ঠে উ চু উচু বিন্দুর উপর আঙুল 
বুলাইয়া দ্রুত ,ও অনর্গল পড়িয়া যাইতে পারে। মুদ্রিত 
পুস্তকের অভাবে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। লালবিহারী বাবু 
টাইপ দিয়! এম্বস করার মত করিয় পুস্তক মুদ্রণের প্রথা 
উত্ভাবন করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে এই শুতকাধ্য সম্পন্ন 
হইতেছে না। অন্ধদের এই লিখন প্রণালীকে উদ্তাবয়িতার 
নামানুসারে 19111555505) বলে। - 

এই বিষ্ালয়ে জাতিধর্ম নির্বিচারে সকল. অন্ধকে গ্রহণ 


৭অ.সংখ্যা।] 


কর! হয়। বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হয় না, অধিকস্ত বাসস্থান 
আহার ও অন্ান্ট আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি ছাত্রদিগকে দেওয়া 
হয়। লালবিহারী বাবু প্রকৃত প্রাচ্য আদর্শে যে মঙ্গলত্রত 
গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাকে জয়যুক্ত করিবেনই। 

ছাত্রগণকে মাছুর, চিক, চেয়ার প্রভৃতি বুনিতেও শিক্ষা 
দেওয়া ইয়। : অর্থ স্বচ্ছলতা ঘটিলে ছুতার ও তাতির কাজ 
প্রভৃতিও শিক্ষা! দিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। 

লাঁলবিহারী রাবু সঞ্চিত সর্বস্ব ও গৃহিণীর অলঙ্কার বন্ধক 
দিয়া থে বিগ্যালয়টিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে 
সাধারণের স্বেচ্ছারুত দানে এবং গবর্ণমেন্ট ও ম্যুনিসিপালিটির 
প্রদত্ত ৫০০২ টাকা সাহায্যে একরূপ চলিতেছে । কিন্ত 
ইহার নিজস্ব গৃহ নাই-_ভাঁড়াটিয়। বাড়ীতে বিদ্যালয় অবস্থিত, 
মাসে ৬২২ টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হয়। এই শুভ অনুষ্ঠানের 
সহায় হইতে সকলকে অন্থরোধ করি। আজকাল এই 
বিষ্ভালয়ের পরিচয় বোধহয় অনেকেই পাইয়াছেন, কারণ 
কলিকাতার দুইবারের কংগ্রেস প্রদর্শনীতেই লাঁলবিহাঁরী 
বাবুর ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিল । 

এই বিগ্যালয়ের ছ একটি ছাত্রের ইতিহাস বড় করুণ। 

একজন ধূর্ত একটি পাঞ্জাবী বালককে চুরি করিয়া! লইয়া 
কলিকাতায় ভিক্ষা করাইয়া উপার্জন করিবার জন্ত আনিয়া- 
ছিল। সেই আত্মীয় স্বজনের সঙ্গবিরহিত বালককে স্বপ্লা- 
হারে রাখিত এবং ভিক্ষালব্ধ উপার্জন অল্প হইলে তাহাকে 
প্রহার পর্য্স্ত করিত। এই অবস্থায় সেই বাঁলকটি অতাস্ত 
পীড়িত হইয়! পড়ে এবং তাহাকে ক্যান্বেল হাসপাতালে 


পাঠান হয়; সেখানকার কর্তারা তাহাকে অদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়৷ 


দেন। যখন সে অন্ধাশ্রমে আসিল তথন অতি কণ্ন ও সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ ছিল। সে ছবিতে স্কুলের ত্কতান সম্প্রদায়ের বাম 
পার্থ ঈাড়াইয়া বাশি বাজাইতেছে দেখা যাইবে। 

সম্প্রতি একজন সীওতালবালিক! আশ্রমে ভর্তি হইয়াছে । 
গল বিভাগের একজন কর্ম্মচারী তাহাকে বনের মধ্যে 
পাইয়াছিলেন। তাহার লম্বা চুল ও নখ ও উলঙ্গ নোংরা 
চেহারা দেখিয়া! তাহাকে মান্থষ মনে হইত না। সে কথা 
কহিতেও জানি না। পনর দিন পরে সে সীওতালি ছ 
 শ্রকটা কথা বলিতে, আরম্ভ করে। লালবিহাঁরী বাবু সীও- 
তালি জানেন। এখন সে অল্প ল্প কথা বলিতে পারে, 


হিঃ 
এবং সাঁওতালি কথ বুঝিতে পারে। সে,হাঁসিতে ও দৌড়া- 
দৌড়ি করিয়া খেলিতে ও উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে-_তাহার 
বয়স ১১১২ বৎসর। সে সাঁওতালি বুবিতে পারে বলিয়! 
মনে হয় যে সে অল্প বড় হইলে জঙ্গলে পরিত্যক্ত হটুয়াছিল। 
এই স্কুলের মত আরো স্কুল ভারতের প্রধান প্রধান 
নগরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্তক হুইয়াছে। 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
চিত্র পরিচয় । 
মহারাজ শিবাজী সাতারা ছুর্গচুড় হইতে একদিন দেখিলেন 
তাহার গুরু রামদাঁস স্বামী ভিক্ষাঁয় চলিয়াছেন। শিবাজী 
ভাবিলেন যে-_ 
“সবই ধার হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত, . 
তারে নাই বাসনার শেষ।” 
তখন তিনি একথানি পত্রে আপনার সমগ্র রাজা দান করিয়া 
গুরুর নিকট পাঠাইয়া দ্িলেন। গুরু শিষ্যকে কহিলেন-_ 
“রাজ্য যদি মোরে দেবে কিকাজে লাগিবে এবে, 
কোন গুণ আছে তব, গুণী ?” 


শিবাজী বলিলেন যে তিনি গুরুর সেবায় জীবন অতিবাহিত 
করিবেন। তখন গুরু কহিলেন--- 


“তবে শোন, করিলি কঠিন পণ 
অনুরূপ নিতে হবে ভার, 

এই আমি দিমু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে 
রাজা তুমি লহ পুনর্ববার ! 
হি ১ ক 

পালিবে যে রাজধর্শী , জেনো! তাহা! মোর বর 
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন ! 

বস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদ সহ 
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ; 

বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো |” 


তদবধি মহারাষ্ট্রদিগের গৈরিক পতাকা প্রচলিত হইয়াছে 
ইহার মধ্যে রাঁজধর্মের একটি গুড় উপদেশ আছে। রাজ 
ধিনি, তিনি রাজোর দীনতম ভিক্ষুকেরও প্রতিনিধি) তাহাতে 
উদাসীন বৈরাগীর মত রাজত্বে নিস্পৃহ থাকিয়! রাজ্যে 


টি 


মঙ্গল চিতা (করিতে: হইব | বনি এ এমন ন তিনিই, রক্ত 
রাজা, অন্ত সবে অত্যাচারী। প্রাচোর আদর্শ ইহাই, ইংরাঁজ 
এখন যাহাই বলুন না' কেন। যে রাজা প্রাচ্যআদর্শ মানিয়া 
. না চলিবেনু--তিনি কথন আমাদের হৃদয়রাজ্য অধিকার 
_ করিতে পারিবেন না। 

বূর্তমান সংখ্যায় শিবাঁজীর যে দুইখানি চিত্র প্রকাশিত 
হইল তাহা এই উপাখ্যানটি আশ্রয় করিয়! অস্কিত। জিজ্ঞান্থ 
পাঠক রবিবাবুর কথাগ্রন্থে ইহার সুন্দর ব্বিরণ দেখিতে 
পাইবেন। 

শ্রীযুক্ত অবনীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভিত যে চিত্রখানি 
আমর! এবার প্রকাশ করিলাম, তাহার বিষয় কালিদাসের 
খডুসংহারের বর্ষাবর্ণন হইতে গৃহীত । ছবিখানি মুখাঁবয়ব, 
অঙ্গভঙ্গি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সর্ববিষয়েই ভারতবরষীয়। 

ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ হইতে ইন্দ্র ও দেবসভার এক অগ্পরাকে 
. বন্দী করিয়া রাবণের সভায় আনিয়াছেন, ইহাই রবিবর্দার 
অঙ্কিত বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত ছবিখানির বিষয়। পরাজিত 
শক্রর সন্মান যে করিতে জানে না, সে বীর নহে । তাহার 
পতন অনিবার্য । যে নারীর অবমাননা করে, সে পণ 
অপেক্ষা ও হেয়, তাহার পতন অবস্তস্তাবী ৷ রামায়ণের এই 
উপদেশ, বর্তমান চিত্র হইতেও পাওয়া যায়। 


আমেরিকা -প্রবালীর পত্র । 
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অপেক্ষা করে রইলুম্‌ কোন চিঠিই এলো না) ভাব্লুম্‌ 


তোমরা হয় ত খুব ব্যস্ত ছিলে তাই চিঠি দিতে পারনি। 
তার পরে সব চিঠি পত্র এসেছে। 

তোমাদের চিঠি সকালবেলায় এসেছিল কিন্তু আমি সন্ধে- 
বেলায় সেগুলো পেলুম্। এই কয়েক ঘণ্টা তোমাদের চিঠি 
বর্জিত হওয়ার কারণ কি জান? এক জায়গায় বেড়াতে 
কাষন্দিলম 1 তোমরা জান ত আমি পোকা স্ঘন্ধে 


| প্রবাসী | 


চা 


মিহি একটা টা নিয়েছি এরই কোর্সে 
পোকার অনুসন্ধানে ও তাদের জীবনবৃত্াস্ত জান্তে প্রায়ই 
এদিক ওদিক্‌ যেতে হয়। এখান থেকে চৌদ্দ পনেরো 
মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মত আছে, সেখানে এখন একদল 
পঙ্গপাঁল দেখা দিয়েছে,"তাই দেখতে অধ্যাপক আমাদের 
নিয়ে গিয়েছিলেন। পোকার নাম গুনে তোমাদের নানা 
রকম মনে হ'তে পারে। সেই জন্যে বলে রাখি, কেবল যে 
পোকা খজ্তেই গিয়েছিলাম তা” নয়, চড়িভাতি করাও 
উদ্দেস্ত ছিল। 

জায়গাটার নাম হচ্ছে 1101)61 1১81]. পাক শুনে গড়ের 
মাঠের মত জায়গা আদবেই ভেব না । এই পার্কের ভিতর 
মান্ষের হাত একেবারেই নেই, একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
জঙ্গল। [১1910 [১ এই অর্থে যে, লোকেরা এর 
উপর থর বাড়ি না তোলে। ছুটির দিন সকলে যা”তৈ 
এখানে এসে 1১০710 করতে পারে, তার জন্তে এই জায়গা- 
টুকুতে মে রকম স্বাভাবিক জঙ্গল ছিল সেই রকমই রেখে 
দিয়েছে। 

আমর! বাস! থেকে সকালবেলায় বেরুলুম, সঙ্গে কিছু 
পয়সা, পোকা সংগ্রহের জন্তে জাল ও ০1107910917) দেওয়! 
গোটা কতক শিশি ও একটা ছবি তোলাব জন্তে ছোট 
ক্যামেরা । সেখানে রেলগাড়ি যাক না, বৈহ্যতিক রেলে 
যেতে হয়। সেটা আর কিছু নয়, সাধারণ বৈছ্যাতিক 
ট্রামেরই কিছু বড় সংস্করণ,-_রেলগাড়িরই মত জোরে যায়। 
আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই সেটা! চগে গেছে, কিন্ত 
510061715 18০ জোগাড় করবার জন্তে ট্রামগাড়িতে 
প্রথমে আমাদের নিকটের সহর স্তামপেনে (01097092189) 
গেলুম। যাতায়াতের ভাড়া ৭০ সেণ্ট অর্থাৎ ছু'টাকা 
তিন আনা, কিন্তু আমরা ৪০ সেণ্টে পেলুম। অধ্যাপকদের 
সঙ্গে এইরকম. করে গেলে, এখানে সর্বত্রই এইরকম 
অদ্ধেক ভাড়ায় যেতে দেয়। স্তাম্পেন্‌ থেকে সেই গাঁড়িতে 
প্রথমে ত আরবানায় (09272) গেলুম।. তার পর 
সহর ছাড়িয়ে গাঁড়ি বরাঁবর মাঠ ও ক্ষেতের ভিতর দিয়ে 
চল্লো। এই জায়গাটা সত্যিই আমাদের দেশের মত। 
যেতে যেতে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন বর্ধমানের কাছাকাছি 
রেলে করে যাচ্ছি। ছু*ধারে ধানের বদলে কেবল তুট্রা 


সংখ্যা] 


ও ববের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক একটা গাছের বোপ্‌। 
তারভিতর থেকে যদি ছ”একটা বীশের ঝাড় ও খোড়ে! 
ঘরের চাল উঁকি মার্তো ত দেশের সঙ্গে কৌনো তফাৎ 
থাকত না। কিন্তু. এখানে জান ত গ্রাম বলে কোনও 
জিনিস নেই, প্রসব গাঁছের ভিতর,.একটিমাত্র করে চাষার 
ঘর, ঘর বলা চলে না, বেশ একটি সুন্দর বাড়ি। এখানে 
জমির ত কোনও অভাব নেই, প্রকাও প্রকাণ্ড মাঠের 
মধ্যে, এইরকম ঘর বেঁধে চাষারা দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে,- 
কেবল সহরের লোকেরাই ধেঁসাথেসি ক'রে একত্রে থাকে । 

এক একজন চাষার কত বড় বড় ক্ষেত তা আমাদের 
কোনো ধারণা নেই। এ বোলপুরের মাঠটা বোধ হয় 
ঢুতিন জন মাত্র অধিকাঁর করে থাকবে। যন্ত্রপাতির এত 
উন্নতি করেছে যে, অত বড় ক্ষেত চাষ করতে বেশী 
লোকেরও দরকার হয় না। প্রায় সমস্ত কাঁজই ছু,তিন 
জনে করতে পারে। এই সব মাঠের ভিতর দিয়ে গিয়ে 
একটা ছোট ষ্টেষণে আমাদের নামিয়ে দিলে। ্টেষণের 
কাছেই একট! ছোট 725121901, সেখানে সব রকম 
খাবার পাওয়া! যায়। কাছেই একটা ছোট নদী, গিরিধির 
উত্রী নদীর চেয়ে চওড়া নয়, কিন্তু সব সময়েই অনেক জল 
থকে, আর বনের ভিতর দিয়ে বেশ এঁকে বেঁকে চলে 
গেছে। 

আমরা গাড়ি থেকে নেবেই পোকা দেখতে বেরুলুম,- 
নদীর ধার দিয়ে বনের ভিতর দিয়ে চল্লুম। খুব পরিষ্কার 
বন যেতা নয়। ঘাস ও লতাপাতায় প্রায় কোমর পথ্যস্ত 
ডুবে যায়। এরকম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে আমাদের 
দেশে ভয় করে কখন সাপের গায়ে পা পড়বে, এখানে সে 
সব কোন ভয় নেই। 

অনেক পোকামাকড় সংগ্রহ করা গেল। পঙ্গপাল 
জাতীয় যে পৌঁক! বিশেষ ভাবে দেখতে গিয়েছিলুষ, তা খুব 
দেখলুম, সমস্ত বন ছেয়ে ফেলেছে। এ ভারি মজার 
পোকা । পঙ্গপাল ঠিক্‌ নয়”_কোথাও থেকে উড়ে আসে 
না। এক জায়গাতেই বরাবর থাকে, কিন্তু ১৭ বৎসর 
অন্তর দেখা ঢেয়ে। এই পোকাগুলো৷ এখন ডিম্‌ পাড়বে, 
তা থেকে যে পোকা হবে সেগুলি মাটির ভিতর ১৭ বৎসর 
চুপ্চাপ্‌ থাকৃবে ' তার পর হঠাৎ বেরিয়ে এসে, এতদিনকার 
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খোলেন বলে চারিদিক্‌ ছে ছেয়ে ফেলেন বিশেষ ক্ছি 
অনিষ্ট করে না। , 

আমাদের অধ্যাপকের আদবেই প্রফেসরী ভাব নেই। 
ছেলেদের সঙ্গে সর্বদাই গলপ ঠাট্টা চল্ছে। এদিকে লোকটি 
অসাধারণ প্ডিত। তার লেখা কীটতত্বের (660709192) 
পাঠ্য পুস্তক প্রান্ন সকল কলেজেই আজকাল পড়ান হচ্ছে। 

আমাদের সঙ্গে তিনজন ছাত্রী ও বাকি সবই ছাত্র ছিল। 
মেয়ের! ঘণ্টা ছু'য়ের পরই বাড়ি ফিরে গেল। আমর! সেই 
[২০১৫০০72)এ ফিরে এলুম্‌। অর্থাৎ কি বুতে পাচ্ছো» 
জঙ্গলের ভিতর বেড়িয়ে বেড়িয়ে-_উদরাষ্জি বেশ জল্‌্তে 
আরম্ত করেছিল। খেয়ে দেয়ে আমরা একটা নৌকা ভাড়া 
কর্লুম। আমার সঙ্গে ছ'জন ফিলিপিনো৷ ছেলে এসে যৌগ 
দিলো । এখানে অনেকগুলো! নৌকা ভাঁড় দিবার জন্যে 
রাখে। এক একটা বোটে কেবল তিনজন মাত্র বস্‌তে 
পাবে। অনেক দিন পরে দীড় টান্তে খুব ভাল লাগৃছ্িল। 
প্রায় মাইল ছুই ঈাড় টান্লুম্‌। ্ 

নদীটি এমন সুন্দর যেকি বল্ব, বনের ভিতর দিয়ে 
এঁকে বেকে গেছে। ছু ধারের বড় বড় গাছ তার উপর 
ঝুঁকে পড়েছে । সেই পুল্টার কাছে গিরিধির উত্রী যেমন 
দেখতে অনেকটা সেই রকম। তবে অত উচু পাড় 
নয়, আর অনেক জন্ম অথচ বেশী স্রোত নেই। বনের ভিতর 
কেও কোথাও নেই মাঝে মাঝে নদীর ধারে ছু” একটা 
এ গুলো ভাড়। পাওয়া যায়। অনেকে 
এখানে এসে সপ্তাহ খানেক্‌ বা পনেরো দিন গরমের সময় 
এসে বাস করে। 

ফিরে এসে দেখি নদীর ধারে, একটা খোলা! আট্চালার 
মত ঘরে, আমাদের অধ্যাপক পিয়ানে! বাঁজাচ্ছেন্‌ আর 
অনেকগুলি মেয়ে নাচ্ছেন্‌,* আমাদের সঙ্গীরাও এই নাচে* 
যোগ দিয়েছেন। এই ঘরটা নাচের জন্তেই রাখ! । শুন্লুম 
একদল মেয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এসেছিলেন। খাওয়া 
দাওয়ার পরে কি কর্বেন:ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাদের 
মধ্যে একজন আমাদের অধ্যাপককে চিন্তেন্‌। 
দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে এসে পিয়ানো বাজাতে বসিয়ে ' 
দেন্ও তারা নিজেরা নাচ্‌ স্বর ক'রে দেন্। নাঁচেতে . 
এ দেশের লোক পরিশ্রীস্ত হয় না। আমার সাম্নেই ছু, 
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কজন মেয়ে প্রায় ছু'ঘপ্টা নাচ চালালেন। আমাদের 
দু'জনের. কাছে ছবি তোল্বার ক্যামের! ছিল। মেয়ের! 
ছবি তোল্বার জন্তে পীড়াপীড়ি আর্ত কর্লেন্‌। তাহাদের 
একটা £:০০) তুন্নুম। আরো কটা ছবি তুলেছি, কি রকম 
হয়েছে দেখে। | 

এই সব ব্যাপারের পর বাসায় ফিরে এলুম। ফিরে 
এসে 'ব্যায়ামাগারের (02517951027) ঠাণ্ডা কন্কনে 
জলে সাঁতার কেটে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিলুম্‌। সেদিন বেশ্‌ 
গরম পড়েছিল। বাসায় এসে দেখি, এক গাঁদা চিঠি ও 
কাগজ এসে রয়েছে। সন্তোষ আমার সঙ্গে যায় নি। 
সে বেশ্‌ চিঠিপত্র পড়া শেষ করে পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ 
পড়ছে। যায় নি বলে সে এক বেলা আগে চিঠি পেয়েছে। 
এ জন্যে সে মনে করছে খুব ভালই করেছে। তোমার কি 
মনে হয়? এ রকম একটা চড়িভাতির জন্তে এক বেলা চিঠি 
না দেখার ক্ষতিটা স্বীকার করা যেতে পারে নাকি? ইতি 
৮ই শ্রাবণ রবিবার । 


সেবক, 
শ্রীর্থী। 


শ্্ীচরণকমলেু, 


রথী পোঁক। সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক খবর সংগ্রহ 
ক'রে নিয়ে এসেছে । তবু তোমার চিঠিটা কত ছোট 
দেখেছে ত? এবারে ভেবেছিলুম রাস্তায় নিশ্চয় জাহাজডুবি 
হয়েছে। তাই এই তিনদিন ধরে শোক কর্ছিলুম,_ 
চিঠিগুলো নেহাৎ সমুদ্রে মারা গেল। তারপর শনিবারের 
দিন অতগুলে। হারানিধি একসঙ্গে পেলে কার না আনন্দ 
হয়? 
“ জানই ত ভায়া! আজকাল কীটতত্বের চচ্চা কর্ছেন। 
পোকার সঙ্গে তার কি রকম সন্তাব সে ত দেখেইচ, ঘরের 
মধ্যে কাচপোকা কি আরসৌলা৷ দেখলে সে কি রকম অস্থির 
হয়ে পড়তো । তাঁর অধ্যাপক আজকাল আদেশ দিয়েছেন 
পোঁকা দেখলেই বোতলে পুরবে। এখন পোকা তো 
আপনি আপনি বোতলে আসে না । রথীর কি রকম অগ্মি- 
পরীক্ষা চল্ছে বুঝতেই পার্ছো৷ ! বেচারি সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে 
দেড়গজ লংক্লথ নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কোথাও একটা 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 


পোকার সন্ধান পেলেই তার উপর সেই দেড়গজ কাপড় 
নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তারপর ঘরে এসে, দরজা জানাল! 
লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে কার্পেটের উপর কাপড় 
ঝাড়তে থাকে। কার্পেটের উপর ইট পাটুকেল্‌ 
প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস, পড়তে থাকে । কিন্তু হায়,”_ 
ফড়িং জাতটা এমনি ছুর্বৃত্ত যে, বিজ্ঞানের খাতিরেও একট 
পা দান কর্তে চায় না! দিনাস্তে বেচারি পরিশ্রান্ত হয়ে 
ঘরে ফিরে এসে আলো! জেলে বসে থাকে, যদি একটা 
ফড়িং দৈবাৎ লাফিয়ে আলোর উপর পড়ে! কিন্ত যে দিন 
থেকে ভায়৷ কীটতত্বের সেই বড় বইটা ঘরে এনেছেন, 
সে দিন থেকে আলো দেখেও পোকারা আর ঘরে আস্ছে 
না। 
এই ত অবস্থা! কাল তাই যখন ভায়া বল্লেন “চল 
গোটাকতক পোকা ধরে আনা যাক্‌,_-জায়গা শুন্চি বড় 
চমৎকার”--আমি তা”তে রাজি হলুম্‌ না। তারপর ফিরে 
এসে অবধি ক্রমাগত আমার কাছে গল্প কচ্ছে_“কি 
চমৎকার ! কি চমৎকার !” 
ভায়ার চিঠিতে এ যে সব বর্ণনা কতটা! খাটি একবার 
দেখতে যাবৌ। তবে ফড়িং ধর! ব্যাপারটা যে সত্য তা*তে 
আর সন্দেহ নেই। এক বোতল ফড়িং আমাদের পড়বার' 
ঘরের জানালায় সাজানো রয়েছে । ইতি ৮ই শ্রাব্ণ। 
সেবক, 
শ্রীসস্তোষ। 
শ্রীচরণকমলেষু, 
গত ডাকের চিঠি কতকগুলো বাজে কথায় ভরাণো 
গিয়েছিল। এখন কাজের কথা আরম্ভ কর! যাক্‌। 
বিশ্লেষ করে দেখবার জন্তে যে মাটি পাঠাবার কথ! 
আছে, তা যেন বেশী পরিমাণে পাঠানো না হয়। আমাদের 
অধ্যাপক 101. 1010701515 বল্ছিলেন্‌ পল্মা বা বড় নদীর 
ধারের মাটি পরীক্ষা করে বিশেষ ফল হবে না। ওরকম 
পলিপড়া জমির পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন 
রকম ফল পাবার সম্ভাবনা । এসকল জমি সাধারণতঃ 
খুব ভাল, স্থতরাং উর্বরতা (9০11 15701110 ),নিয়ে কোন 
হাঙ্গাম! নেই, 027:28৮ প্রভৃতি নিয়েই যা কিছু গোলফোগ। 
অধ্যাপক বল্ছিলেন যে জমিতে বহুকাল ধরে চাব হয়ে 


পম সংখ্যা।] 


এনেছে ও চান কারে কারে বেখানে আর কোন ফললই 
হয় না, এমন কি সুটিওয়াল কোন ফসলও (1.৩£7)৩ ) 
জন্মাচ্ছে না, এ রকম পতিত জমি থেকে যদি খানিকটা 
মাটি পাঁওয়া যায়,. তবে ভাল অনুসন্ধান চলে। অনেক 
জায়গায় ফসল হয় না, অর্থাৎ যা'কেন্উসর জমি ($১119110৩) 
বলে” তা*্র মাটির দরকার নেই। যে জমি অনুব্ব্বর নয়, 
কিন্ত ফসল দিয়ে দিয়ে একবারে অবসন্ন ( 6%17)255660 ) 
হয়ে পড়েছে, এই রকম জমির মাটির দরকার । এরকম 
জমিতে প্রায়ই দেখা! যায় যে, হয় ত কেবল একটা কোনও 
ধাতু ফুরিয়ে গেছে । সেইটা দিলেই আবার বেশ আবাদ 
করা যায়। বাঙ্গলাদেশের উত্তর দেশে ও বিহার অঞ্চলে 
এরকম জমি বোধ হয় অনেক আছে। তৃমি হাতের গোড়ার 
যেসব মাটিকে ৩%179.0$160 বলে মনে করবে, তা পাঠিয়ো। 
আর আমাদের পরিচিত অপরিচিত যেকোন লোক যদি 
পর রকম মাটি সংগ্রহ আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তা+ হলে 
আমাদের অধ্যাপক. দ্বারা ত।” বিশ্লেষ করিয়ে নিতে পারি। 
জমির গলদ কোথায় এবং তাতে কোন্‌ জিনিসটার অভাব 
আছে জান্লে, অতি অল্প খরচে জমিকে খুব ভাল করা যেতে 
পার্বে। এখানকার চাষ আবাদে লোকে এঁ রকম মাটি 
ধিশ্লেষ করে সার দেয়,_আর রাশি রাশি ফসল পায়। 

আমি আজকাল কেবলি যে'মাঁটিই বিশ্লেষ কর্ছি তা 
নয়, নানা ররুমের £1%1) ও গরু ঘোড়ার খাছ্যবস্ত (০9০1) 
বিশ্লেষ কর্ছি। আমাদের দেশে অনেক সুটিওয়ালা ফদল 
(15£4075 ) আছে, যা এদেশে কেও জানে না। সেগু- 
লির অন্ন দন্প নমুন! যদি কেও আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, 
তবে খুব ভাঁল হয়। এখানে যেসব সুটিওয়ালা ফসল আছে, 
ভার চেয়ে পুষ্টিকর যদি ছু” একটা পাওয়া যায়, তবে এখানে 
সেগুলোর আবাদ সুরু করানে! যেতে পারে। বজরা ও 
মাড়, প্রভৃতি ফসল এদেশে মোটেই নেই ॥* সব চেয়ে যা” 
ভাল বীজ তাই পাঠালে ভাল হয়। এখানে স্থটিওয়ালা 
ফসল মানুষে অতি অল্পই ব্যবহার করে। লতাপাতা ফল 
সবন্ৃদ্ধ, তুলে ও শুকিয়ে, এরা গরু ও ঘোড়ার খাবার রূপে 
ব্যবহার করে 

আমাদের অধ্যাপক ডাক্তার হপ্কিন্স সাহেব সে দিন 
বল্ছিলেন, বদি পরীক্ষার জন্তে আমার কাছে কেউ মাটি 


আমেরিকা-প্রবাসীর পত্র । * 


সময়ে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই যাবেন। 


৩৯৫ 
পাঠান, তবে জমিটার সবরকম খবর যেন তার সঙ্গে লিখে 
পাঠান। অর্থাৎ জায়গাটা কোথায় 'এমনি ভাবে দেওয়া 
দরকার যেন, যে কেউ গিয়ে ঠিক সেই জায়গাটা খুঁজে বার 
করতে পারে। আমাদের অধ্যাপক বল্ছিলেন, উনি এক- 
যদি বিশেষ বিশেষ 
জায়গার মার্টির বিশ্লেষে কোন বিশেষত্ব ধর! পড়ে, তবে 
উনি হয় ত প্র জায়গা গুলোতে নিজে গিয়েই উপস্থিত 
হবেন। 

কি রকমে মাটি সংগ্রহ করতে হয় তার খবর একটু 
লিখে দিচ্ছি। যদি কেউ আমার কাছে মাটি পাঠাতে চান্‌, 
তবে তিনি যেন এই উপায়ে নমুন! সংগ্রহ করেন-_- 

যে সকল স্থান বানের জলে ভেসে যায় না, (অর্থাৎ নদী 
থেকে দূরে ), বা উপর থেকে যা”র উপরে ধোয়া জল জমে 
না, এ রকম বহুদূর বিস্তৃত সমতল জমির মাটি সংগ্রহ কর! 
উচিত। মাটি তোল্বার আগর (/১/৫৫) ব্যবহার করা, 
ভাল। যেখানকার মাটি নিতে হবে, সেখানকার ঘাস 
সরিয়ে আগর ঘুরিয়ে ৬।৭ ইঞ্চি বসাতে হবে। তার পর 
সেটাকে টেনে উঠালেই খানিকটা মাটি উঠে আস্বে। এই 
রকমে ১০।১৫ ফুট অন্তর ৬।৭ টা গর্তের মাটি সংগ্রহ করে 
মিশাতে হবে। এর আন্দাজ তিন ছটাক মাটি নিলে সেটা 
51906 9০11 এর নমুনা হবে। 

এখন আবার সেই গর্তগুলোর কাছে গিয়ে আগর দিয়ে 
টেঁচে টেঁচে গর্ভ একটু বড় করতে হবে। এর উদ্দেষ্ঠয এই 
যে, নীচেকার মাটি তোলবার সময় যেন উপরকার মাটি তার 
সঙ্গে চলে না আসে । এখন আগর ঘুরিয়ে ২৭ ইঞ্চি থেকে 
১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মাটি তুলতে হবে । নীচের মাটি শক্ত থাক্‌লে 
একেবারে তোলা যায় না। তিন চারিবারে তুল্‌তে হ্য়। 
সব গর্ভ গেকে এই রকম করে মাটি নিয়ে, আগেকার মত 
মিশিয়ে তবে তিন ছটাক আন্দাজ সংগ্রহ করে রাখলে, 
91১-819০৪ ১০11 এর নমুনা পাওয়া যাবে। 

মাটি পাঠাবার সম্বন্ধে মোটামুটি সব খবরই দিলুম'। 
যদি কেউ চেষ্টা করে পাঠান তবে, জমির উন্নতি সম্বন্ধে য! 
কর্তব্য আমি তাঁকে জানাতে পার্বো। চিঠির হিসাবে মাটি 
প্যাক করে পাঠালে আধসেরে বোধ হয় 8৫ টাকা খরচ. 
লাগে, কিন্তু ৮2:০6] পোষ্টে পাঠালে বোধ. হয় প্রত্যেক 


রা 
সেরে বারো আনার ভিন হবে পাতা 
আফিলেই এর সন্ধান পাওয়া খাবে। 

, কাল এখানে একজন ভারতবর্ষায় ছেলে এসেছেন। 
তার নাম, বি, ডি, পাড়ে-_বাড়ি আলমোড়া। তিনি 
আমার সঙ্গেই জাপানে এসেছিলেন । তার পর আমরা 
যখন আমেরিকার জন্তে জাপান ছাড় লুম তার সপ্তাহথানেক 
পরে তিনি এখানে আস্বার জন্তে বার হয়েছিলেন । কিন্তু 
জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে, তাকে আমেরিকায় 
নামতে দেয়নি। কাজেই তাকে আবার জাপানে ফিরে 
যেতে হয়েছিল। এক বৎসর সেখাঁনে অনিচ্ছায় বাস করে, 
এবারে ভালয় ভালয় এসে নেমেছেন। বোধ হয় আমাদের 
ক্কষিকলেজেই পড়বেন। ইতি-_১৬ই শ্রাবণ । 

সেবক, 
শ্রীরণী। 


সকল পোষ্ট 


। উদ্ভিদের নিদ্রা । 
অনেক গাছের পাত। সন্ধ্যার সময় বুজিয়া আসে এবং গ্রাতঃ- 
কালে দেখা যায় সেগুলি আবার আপনা হইতেই খুলিয়া 
গেছে। ঝড় বৃষ্টি শীত রৌদ্র কিছুই না মানিয়া, ইহারা 
চবিবশ ঘণ্টা অন্তর এক একবার নিশ্চয়ই বুজিবে। উদ্ভিদ- 
তত্ববিদ্গণ এই ব্যাপারটিকে উদ্ভিদের নিদ্রা (ি১০10110 
2)0609119) বলিয়াছেন । 
উদ্ভিদজীবনের এই সুপরিচিত বিষয়টির বিশেষ বিবরণ 
জানিতে চাহিলে, আধুনিক পণ্ডিতের! বলেন, আলোকপাত 
করিলে আমরা পাতার যে সকল নড়াচড়া দেখিতে পাই, 
এটা সে রকমের ব্যাপার নয়। যে দিক হইতে *আলোক 
" ফেল! যায়, সাধারণতঃ সেই দিক্‌ অনুসারে পাঁতার নড়-চড় 
হয়। কিন্তু উদ্ভিদের নিদ্রার জন্ত পাতার যে সঞ্চলন, তাহা 
আলোকপাতের দিকের 0)9775০707) উপর নির্ভর করে 
"না । অর্থাৎ আজ সন্ধার সময় যে পাতাঁটিকে নীচে নামিয়া 
বা উপরে উঠিয়া বুজিতে দেখিলে, আলোক যে দিক্‌ হইতেই 
পড়,ক না কেন, প্রতিদিনই তাহাকে অগ্যকাঁর মতই বুজিতে 
দেখিবে। ন্তরাং পাতার সাধারণ সঞ্চলন হইতে এই 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক । 


প্রবাসী | 


[৭ম ভাগ। 


: উদ্জিতববিগণ উ্ভরের মং মধ্য ধ্য এই প্রকার এক বাজ 
আনিয়া, নিদ্রাকে উত্ভিদদেহের এক বিশেষ কার্ধ্য বলিয়া, 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী জগদ্বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্ত্র বস্থ মহাশয়, এই সিদ্ধাত্তের 
প্রতিবাদ করিয়া-_বছু” প্রতাক্ষ পরীক্ষা দ্বার! বৈদেশিক 
পণ্ডিতদিগের নানা ভ্রম দেখাইয়াছেন। 

যে সকল পাঠক আচার্য্য বস্তু মহাশয়ের আবিষ্ার 
সন্বদ্ধীয় পূর্বের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছেন, . তাহাদের বোধ 
ভয় স্মরণ আছে, গাছের ডালপালাঁর আঁকাবাকার তিনি 
একটিমাত্র কারণ দ্েখাইয়াছেন। গাছের ডগ! বা পাতার 
মূলের (81511705) উপর ও নীচের পিঠ যখন বিভিন্ন 
মাত্রায় উত্তেজনশীল হৃইরা পড়ে, তখনই কেবল আলোক 
বা তাপ ইত্যাদির উত্তেজনায় আমরা ডালপাঁতার নড়াচড়া 
দেখি। কারণ এ অবস্থায় অধিক উত্তেজনশীল পিঠ, কোন 
প্রকার উত্তেজনা পাইলেই অপর পৃষ্ঠের তুলনায় অধিক 
সম্কুচিত হইয়া পড়ে। কাজেই তখন ডাল বা পাঁতাগুলি 
না বাঁকিয়৷ থাকিতে পারে না। আচার্য বস্থ মহাশয় এই 
ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়াই গাছের নানা অংশের নানা 
প্রকার সঞ্চলনের ব্যাখ্যান দিয়াছেন, এবং এখন ইহাকেই 
অবলম্বন করিয়া গাছের নিদ্রারও ব্যাখ্যান দিতেছেন। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আলোকপাতে গাছের পাতার 
নড়াচড়া এবং নিদ্রাকালে সেগুলির বুজিয়া যাওয়াকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার বলিয়৷ স্থির করিয়াছেন। 
আগচার্ধ্য বন্গু মহাশয় ইহ। সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়! বলিতেছেন, 
গ্রচলিত সিদ্ধাপ্ত অনুসারে যদি সত্যই নিদ্রা ব্যাপারটা! 
উদ্িদদেহের এক বিশেষ কার্য হইত, এবং আলোকের 
প্রাখর্যের পরিবর্তন যদি তাহার কারণ হইত, তবে সন্ধ্যার 
অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবা মাত্র আমরা! খোল! পাঁতাগুলিকে 
চোখের সাম্নে সগ্ঘ সগ্ভ বুজিতে দেখিতাম। প্রাতঃকাল 
হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃক্ষপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আচাধ্য বন্থ 
মহাশয় দেখিয়াছেন, তই বেল! বাড়িতে আরম্ভ করে, 
পাতাগুলিও ততই এক একটু করিয়া বুজিয়া আসে 3 এবং 
শেষে ' সন্ধ্যার সময় তাহারা একবারে বুজিয়া যায়। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়৷ বোঁজার 
কাজটা সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিচ্ছেদেই চলে, এবং দিনের শেষে 
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সেই কাজটা. চরমে পৌঁছিয় পাতাগুলিকে একবারে মুদিত 
করিলে, তখন তাহা! আমাদের নজরে পড়ে। ইহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যায়, আলোকের প্রাখর্যের আকম্মিক পরি- 
বর্জনের সহিত বৈজ্ঞানিকগণ ' পাতার নিমীলনের যে সম্বন্ধ 
অন্মাণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা "সত্যই ভুল। 
পরচঙ্িত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে, বলিতে হয়, স্যান্ত- 
কাল হইতে পরদিনের উদয়কাল পধ্যস্ত যে সুদীর্ঘ সময় চাঁরি- 
দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সে সময় পাতাগুলিও জোট বাঁধিয়া 
হুষুণ্ত থাকে । কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা! দেখা যায় না। 
রাত্রি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, পাতাগুলিও ততই খুলিতে 
আরম্ভ করে, এবং শেষে প্রভাত হইলে তাহার! সম্পূর্ণ উন্মী- 
লিত হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ উন্মীলনের জন্য অনেক গাছের 
পাতা প্রভাত পধ্যস্তও অপেক্ষা করে না । ছু'একটি গাছের 
পাতাকে মধ্যরাত্রিতেই বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে। 
হুতরা, রাত্রির অন্ধকারকে কখনই উদ্ভিদের নিদ্রা! অর্থাৎ 
পাতা বৌজার কারণ বলিয়! স্বীকার করা যায় না। আচার্য 
বস্থ মহাশয় এই প্রকারে পদে পদে প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভ্রম 
দেখাইয়াছেন, এবং এখানে অন্ধকারকেই পাতার উন্মীলনের 
কারণ বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
* ইতিপর্ব্বে “ম্বতঃ সঞ্চলন” ও “পৌনঃপুনিক সাড়া” 
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১০)$০) প্রভৃতি প্রবন্ধে বন-টাড়াল (16977001008 
55797) ইত্যাদি কতকগুলি গাছের পাত কি প্রকারে 
নাপনা হইতেই উঠা নামা করে তাহা' আমরা উল্লেখ করিয়াছি 
বং প্র প্রসঙ্গে পাতার উঠা নামার কারণও দেখানো 
টয়াছে। আচাধধ্য বন্থ মহাশয় উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণকে 
+ “ম্বতঃ মঞ্চলনেরই” একটা উদাহরণ বলিয়া গণন! 
দরিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বন টাড়ালের পাত 
ধমন খুব ঘন ঘন উঠানামা! করে, অপর বৃক্ষের পাঁতাগুলি 
প প্রকার না করিয়া চবিবশ ঘণ্টা অন্তর উঠিয়া নামিয়া 
[গরণ ও নিদ্রার ভাগ করে। বাহিরের উষ্ণতাদির মাত্রা 
সারে বন টাড়াল গাছের পাতার উঠানাম! ইত্যাদি নানা 
রিবর্তন সুরু হুয়,কিন্তর ্ সকল কারণে উদ্ভিদের নিদ্রা- 
ডে পরিবর্তন হয় না। ঝড় বৃষ্টি ও শীত গ্রীক্ 
উপত্রবের ভিতরও গাছের পাতা অতি ধীরে 


০৯০১৪-৯৯০৭লাশাস 


উ্িদে মিজ্া। 


টির 


পানির তাকী সডা তত, 


নামিতে নামিত যার সম স্পা ও জোড় বাধিরা 
নুযুণ্ত হইয়া! পড়ে । 

এভিনিউ গরাবারার ও 
দ্বারাই যদি উদ্ভিদের নিদ্রা! উৎপন্ন হয়, তবে মেঘাচ্ছয় দিনে 
অর্থাং যখন আলোকের উত্তেজনা থাঁকে না, তন! পাতা- 
গুলি কেন যথা সময়ে বুজিয়া আসে ? আচাধ্য বন মহাশয় 
এই প্রশ্নটির অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।  ॥ 

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, আলোকের 
উত্তেজনায় গাছের পাতা চব্বিশ ঘণ্টা অস্তর কি প্রকারে 
উঠা নাম! করে-_ তাহা! জানা আবশ্তক। লাউ বা কুম্ড়া 
গাছের লতানো৷ ডগার উপরের পিঠ ক্রমাগত রৌদ্র বৃষ্টি 
ইত্যাদিতে উন্মুক্ত থাকে বলিয়া, নীচের পৃষ্ঠের তুলনায় 
এদিক্টা অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে। এই লাউডগা 
লইয়া আলোচন! সুরু করা যাউক। 

মনে করা যাউক এ লতাটির উপর যেন সোজাস্জি 
ভাবে সুর্যের আলোক আসিয়৷ পড়িতেছে। বল! বাহুল্য 
সুর্যোর আলোকের উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা আছে। 
কাঁজেই বহুক্ষণ ধরিয়। উপরের পিঠে স্ু্যের আলোক 
পড়িতে থাকিলে, আলোকের উত্তেজনাটা ডগার ভিতর 
দিয়া নীচের পিঠে পৌছিবে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
কুম্ড়ার ডগার উপরের" পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক 
উত্তেজনশীল। এজন্য প্রত্যক্ষ সুর্যযালোক পাইয়া উপরকার 
পিঠ যতট! উত্তেজিত হয়, নীচেকার পিঠ পরিবাহিক 
উত্তেজনার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তেজিত হইয়! 
পড়ে। বৃক্ষের কোন অঙ্গ উত্তেজিত হইলে, উহার সক্কোচ 
দ্বারা উত্তেজনার অস্তিত্ব বুঝা যায়। কাজেই হুর্যালোকে 
যখন ডগার উপরের পৃষ্ঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক 
উত্তেজিত হইয়া. পড়ে, তখন নীচের পিঠের সঙ্কোচের 
মাত্রাও উপরের তুলনায় খুব বাড়িয়া যাঁয়। 

কোন লম্বা জিনিসের. নীচেকার পিঠ উপরের পিঠ 
অপেক্ষা সম্ধুচিত হইলে, তাহার আকারটা যে কি প্রকার' 
হইবে তাহা অন্গমান করা কঠিন নয়। এ অবস্থায় তাহার 
ধনুকাকারে বীঁকিয়! যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। 
আমাদের উদ্াহৃত কুম্ড়ার ডগাতেও অবিকল তারাই: 


৯০৯ 
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করে। 

বৃক্ষপত্রের নামিয়। পড়া ব্যাপারটাও এ্ীপ্রকারে হইয়া 
থাকে। যে সকল গাছের পাতা সম্ধাকালে বুঁজিয়া আসে, 
তাহাদের প্রত্যেক ক্ষুত্র পাতার মূলের উপরকার ও নীচেকার 
পিঠ্‌ উদাহৃত লাউ গাছের ডগার ন্যায় অসম উত্তেজনশীল 
থাকে। এজন্ভ যখন হুর্যালোক পত্রমূলের উপরকাঁর পিঠে 
পড়ে, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, কিন্তু সে 
আলোকের উত্তেজনাই যখন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়! 
নীচের পিঠে পৌঁছায়, তখন তাহাতেই নীচের পিঠ্‌ অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া সঙ্কুচিত হুইয়া পড়ে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
কোন জিনিসের কেবল এক পিঠু সঙ্কুচিত ইয়া পড়িলে, 
সেটির ধন্থকাকারে বীকিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা । এখানেও 
অবিক্ল তাহাই হয়। পত্রমূল ধনুকাকারে বাকিয়া 

পাতা সমেত নীচে নামিয়া পড়ে। 
আমরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বেলাবৃদ্ধির সহিত 
পাতার নিমীলনও বৃদ্ধি পাঁয়। আচার্য্য বসু মহাশয় ইহারো 
প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন, _-অলোক প্রথমে পত্রমূলের উপরকাঁর পিঠেই 
পড়ে। কিন্তু এপিঠ্টা তত উত্তেজনাশাল নয়, কাজেই 
আলোক পড়িবা মাত্র উত্তেজনার কাধ্য দেখ! যায় না। 
কাল ক্রমে আলোকের উত্তেজনা উপর হইতে নীচের পিঠে 
পরিবাহিত হইয়া আসিলে পর তাহারি সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার 
কাধ্য প্রকাশ পায়। আলোক পড়িবা মাত্র পরিবাহিত 
হইয়া, নীচে আসে না। বৃক্ষ বিশেষে এবং বৃক্ষের অঙ্গের 
অবস্থা বিশেষে পরিবাহনকালের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সুতরাং 
আমরা যে গাছের পাতাগুলিকে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতে 

' দবেখিব, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 
আচার্ধ্য বন্থু মহাশয়ের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে বেশ 
বুঝা যায়, সন্ধ্যায় আলোকের তেজ কমিয়৷ আসায় বুক্ষপত্র 
খ্ষুপ্ত হয় না। সমস্তদিনের আলোকের উত্তেজনা পত্র- 
মূলের (01100$ ) উপরপিঠ, হইতে নীচের পিঠে 
আসিয়া, সন্ধ্যাকালেই এ পিঠের সঙ্কোচের মাত্রা খুব বাড়াইয়া 
তুলে বলিয়া, আমরা এ নির্দিষ্ট সময়ে পাতাগুলিকে সুপ্ত 
হইতে দেখি। রাত্রিতে আর আলোকের উত্তেজনা থাকে 


প্রবাসী । 
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না। সঙ্কুচিত পত্রমূলের বিক্কৃত অগুসকল প্রক্কতিষ্থ হইবার 
বেশ সুযোগ পাইয়। যায়। আঁপবিক বিকার কাটি! গেলেই 
পত্রমূলও সঙ্কৌচ ত্যাগ করিয়া আবার সোজা হইয়া ঈঁড়াইবার 
স্থযোগ পায়। এজন্ত হ্যালো বিরহিত রাজিই বৃক্ষপত্রের 
জাগরণ আনিয়! দেয়। 
বৃক্ষের পাতা৷ খুলিয়! দেয় বলিয়! যে একটা কথা আছে তাহা 
ভুল। পরীক্ষা করিলে কতক গাছের পাতাকে মধ্যরাব্রেই 
উন্মীলিত হইতে দেখা যায়, আবার কতকগুলিকে রাত্রিশেষে 
বা প্রভাতেও খুলিতে দেখা গিয়া থাকে। আচাধ্য বন্ধু মহাশয় 
এই উন্মীলন কাঁল লইয়াও গবেষণ। করিয়াছেন। ইহার ফলে 
জান! গেছে, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অলোকের যে উত্তেজনাটা 
বৃক্ষদেহে পতিত হয়, তাহার সকলি পাতাগুলিকে নামাইতে 
ব্যয়িত হয় না। উহার কতক অংশ উত্ভিদ দেহে সঞ্চিত হইয়া 
থাকে, এবং ইহাই শেষে নীচু ও বিকৃত পাতাগুলিকে শীস্র 
শীপ্ৰ সুস্থ করিয়া উঁচু করাইবার জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং 
বাহিরের আলোকের উত্তেজনাকে অন্তনিহিত করিবার শক্তি 
যে সকল গাছের প্রবল, তাঁহারাই যে সেই সঞ্চিত শক্তির 
সাহায্যে নিয়মুখী পাতাগুলিকে শীঘ্ব শী সোজা! করিয়া 
তুলিবে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। শক্তি সয় 
করিবার ক্ষমতা সকল গাঁছের সমান নয়, কাজেই সুষুপ্তির 
কালও সকল গাছে সমান দেখ! যার না। যে গাছ যত 
অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়৷ রাখিতে পারিবে, আলোকের 
উত্তেজনাকে সে তত শ্রীদ্র পরাভব করিয়! জাগরিত হইয়! 
পড়িবে । 

পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে, পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে 
পারিবেন, আচার্য বন্ু মহাশয় লঙ্জাবতীর পাতার উঠানামা, 
বনটাড়াল গাছের পাতার নৃত্য এবং উদ্ভিদের নিদ্রা প্রভৃতি 
যে, একই ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 
সত্য। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিব! মাত্র, তাহীর পত্র- 
মূলের উত্তেজনায় পাঁতাগুলি যেমন বুজিয়! যাঁয়, এবং উত্তে- 
জনার ধাক! সাম্লাইয়! লইলে সেগুলি যেমন কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই আবার মাথা উঁচু করিয়! দীড়ায়, উদ্ভিদের নিদ্রা 
ব্যাপারটাও অবিকল তাই। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, 
লজ্জাবতী ও বনাড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার ঠায় 
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খুব অপ সময়ের মধ্যেই শেষ হ কিন্ত নি্রাজাগরণ শে 
হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সমগ্ঘ লাগে। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, .মেঘাচ্ছন্ন দিনে যখন আলোকের 
উত্তেজনার লেশমাত্র.নাই, তখনে! গাছের পাতা ঠিক্‌ সন্ধ্যার 
সময় সম্পূর্ণ মুদিত হইয়া পড়ে। ' ইহার কারণ সম্বন্ধে আচার্য 
বন্থ মহশিয় কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাউক। 
বন্থ মহাশয় সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লত! আবদ্ধ 
রাখিয়! পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঘরে অণুমাত্র 
আলোকের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি লতাটি যেন অভ্যাসের 
বসে ঠিক সন্ধ্যার সময় পাতা গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, 
এবং তারপর যথাসময়ে পাতা৷ খুলিয়। জাগিয়া উঠিয়াছিল। 

আচাধ্য বন্ মহাশয় সত্যই অভ্যাসের বসে এ ব্যাপারটি 
সংঘটিত হয় বলিয়া ব্যাখ্যান দিয়াছেন। একটা উদাহরণ 
দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। 

মনে করা যাউক একখণও তারের ছুই প্রান্ত খুব দৃঢ়ভাবে 
ধরিয়া, তাহাঁকে বামে ও দক্ষিণে কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘন ঘন 
মোচড় দেওয়া গেল। প্রথমকাঁর ছু'চার মোচড়ে একটু 
বলপ্রয়োগের আবশ্তক হইবে। কারণ প্রথম অবস্থাতেই 
তারের অসাড় অগুগুলি এগ্রাকার মোচড়ে অভ্যস্ত হইতে 
পাঁরে না, কাজেই এ নাড়াচাড়া সড়গড় করিয়া লইতে 
কিছুকাল অতিবাহিত হয়৷ যাইবে'। অণুগুলি বেশ সচল 
হইয়া দীড়াইলে, যদি মোচড় দেওয়া বদ্ধ করিয়া তারটিকে 
ছাড়িয়। দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে সেটি তখনো আপনা 
আপনিই বামে দক্ষিণে মোচড় খাইতেছে। 

এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, 
বলপ্রয়োগে জোর করিয়া অথুগুলিতে আন্দোলন সুরু 
করিলে, তাহার কিয়দংশ সমবেত অণুতে মুদ্রিত হইয়া 
গুপ্তীবস্থায় থাকে) এবং তাঁর পর বলের প্রয়োগ রহিত 
করিবা মাত্র, সেই গুপ্ত শক্তিই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, অণু- 
গুলিকে অবিকল পূর্বের স্তায় নাড়া দিতে আরম্ত করে। 

আলোকের উত্তেজন! সম্পূর্ণ রহিত হইলেও যে, গাছের 
পাতার নিদ্রা ও জাগরণ দেখা যায়, জড়ের পূর্বোক্ত ধর্ম 
অবলম্বন 'করিল্না আচাধ্য বন্থ মহাশয় তাহার ব্যাখ্যান 

। ইনি বলিতেছেন, গাছের পাতাগুলি প্রায় 
উঠানামা করিয়া, পত্রমূলের অপুগুল্র অবস্থা 


নযার খরা 
| টিক উদ্াততাবের অপর মত করিয়া তুল ব বলেই বব 


৩৪ 


দিনে ঝা অন্ধকার ঘরে যখন "আলোকের উত্তেজনা 'মোটেই 
থাকে না, তথনো৷ পূর্বের ই অভ্যাস বশতঃ অগুগুলি 
আন্দোলিত হইয়া গাছের পাতাগুলিকে ঠিক্‌ পূর্বের তার 
উঠাইতে ও নামাইতে আরম্ভ করে ? 

শ্রীজগদানন্দ রায়। 


লুথার বরব্যাঙ্ক । 


১৩১২ সালের জ্যোষ্ঠের “প্রবাসী”তে “বৈজ্ঞানিক যাহুকর” 
শীর্ষক প্রবদ্ধে যে অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষশশেষ্টের বিম্ময়জনক কার্য- 
কলাপের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার জীবন 
কাহিনী বিবৃত কর! এ প্রবন্ধের উদ্গ্ত। যে মতিমান মানব 
সা্ধদ্বিসহস্রের অধিক উত্তিদের সংস্কার সাধন করিয়াছেন এবং 
বহুবিধ নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, যিনি অনেক 
অথা্য ও অনিষ্টকর ফলাদিকে স্ুস্বাহু ও পুষ্টিকর খাস্ডদ্রব্যে 
পরিণত করিয়া জগতের খাগ্ভভাগ্ডারের উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছেন, যিনি নান! প্রকার নুতন পুণ্পের স্থষ্টি করিয়া ও অনেক 
পুরাতন পুষ্পের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া জগতের সৌন্দয্যের উৎকর্ষ 
বিধান করিয়াছেন, তীহার জীবনী হইতে আমাদের অনেক 
শিক্ষা লাভ হইতে পার্রে। এই মহাপুরুষের নাম লুথার 
বরব্যাঙ্ক । 

বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শিক্ষা বরব্যাঙ্কের ভাগ্যে ঘটে নাই। 
তিনি সামান্ত স্কুলের শিক্ষা! মাত্র লাভ করিরা বহু অধ্যয়ন ও 
পর্যবেক্ষণ দ্বারা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গুঢ়তত্ব সকল আয়ত্ত করিয়া 
জগতে সম্মানাহ হইয়াছেন। দারিদ্রাজনিত শারীরিক কষ্ট 
এবং লোকের অযথা বিদ্রূপ সহ করিয়াও অধ্যবসায়বলে 
তিনি আজ কৃতী ও ষশস্বী হইয়াছেন। তিনি যে কার্যে ব্রতী ' 
হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রতৃত ধন সঞ্চয় 
করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি বরাবর সৃংযতচিত্ত থাকিয়া 
পৃথিবীর উপকার সাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়৷ আসিতেছেন। 

লুথার বরব্যাস্ক খুষ্টীয় ১৮৪৯ সালের ৭ই মার্চ আমেরিকার 
যুক্ত প্রদেশের মাসাঁচুসেট্স্‌ বিভাগের ল্যাংকাষ্টার নগরে জন্ম 
পরিগ্রহ করেন। তাহার পিতা জাতিতে ইংরাজ এবং মাতা 
স্কচ ছিলেন। তিনি পিতা হইতে সাতিশয় অধ্যয়নম্পৃহা! এবং 
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মাতা হইতে সচেতন পদার্থের মধ্যে ষাহা কিছু স্থন্দর তৎপ্রতি 
অনুরাগ লাভ করিয়াছেন। বাল্যাবধি বরব্যাঙ্ক পুষ্প ও 
সকল জাতীয় উদ্ভিদ ভাল বাসেন। শিশুকে কোন দ্রব্য 
দিলেই সে তাহা ভাঙ্গিয়া ছি'ডিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ) কিন্ত 
' বরব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অতি শৈশব হইতে ভিন্ন গ্রকুতির ছিলেন। 
তাহার মাতা ও ভগিনীগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন তিনি 
দোলায় শুইরা থাকিতেন তখন যদি কেহ তাহার হাতে 
একটি ফুল দিত তাহা হইলে তিনি বালাস্বভাবস্থলভ 
আনন্দের সহিত সেটাকে ধারয়া থাকিতেন এবং যতক্ষণ না 
উহা শু বাঁ গম্ধহীন হইয়া যাইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি 
উহাকে ছিঁড়িতেন না বা ফেলিয়া দিতেন না। সাধারণতঃ 
.শিশুগণ কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর প্রতি বিশেষ 
অন্গুরক্ত হয়; কিস্তু বরব্যাঙ্ক বৃক্ষলতাই সর্বাপেক্ষা অধিক 
ভাল বাসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত পৃথিবীর স্ন্দর বস্তুর 
. প্রতি তাহার এই অন্থুরাগ বাড়িয়া আসিয়াছে । 
বিস্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া বরব্যাঙ্ক স্বীয় অধ্যয়নম্পৃহা 
দ্বারা শিক্ষকগণকে চমতকৃত করিলেন। পুস্তক পাঠেচ্ছা তাহার 
এত প্রবল ছিল যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রকৃতির বাহ্াবস্ত বিষয়ে 
তিনি এত অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছিলেন যে এত অল্প বয়সে 
অন্য বালকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত 
পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন সে সমস্তই তিনি পুনঃ 
পুনঃ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন । এ অভ্যাস তাহাতে 
চিরস্থায়ী হইয়। গিয়াছে । কোন নব প্রকাশিত উপন্যাসের 
নায়কনায়িকার বিষয় তিনি কিছু না জানিতে পারেন, কিন্ত 
আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে যাহা! আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সমস্তই 
তাহার জানা আছে এবং প্রত্যেক আবিষ্কৃত তথ্যকে তিনি 
বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যবচ্ছেদ , করিয়া বুঝাইতে পারেন। 
বাল্যাবস্থায় বরব্যাস্ক যে খেলাধূলা ভাল বাসিতেন ন! তাহা 
নহে, অনেক সময় তিনি অন্তরের সহিত খেলায় যোগ দিতেন; 
তবে খেলা অপেক্ষা পুস্তকপাঠ তাহার নিকট অধিক প্রিয় 
ছিল। 'আঁবার কবি্বদয় যেমন প্রারুতিক সৌন্দর্য্য মোহিত 
হয় সেইরূপ তাহার হৃদয়ও প্রাকৃতিক জগতের মাধুর্য দ্বারা 
সর্বাপেক্ষা অধিক আকুষ্ট হইত। 
“স্কুলের পাঠ শেষ হইলে বরব্যান্ক কিছুদিন ল্যাঙ্কা্টারের 
এক্াডেমিতে পড়িয়াছিলেন। শীতকালে তথায় পড়িতেন 


প্রযালী। 


এবং বৎসরের বাকী অংশে কোন কারখানায় কাঁজ করিতেন। 


রা? লাশটি কিক 


্যাঙ্কাষ্টারে একটা ভাল বড় পুস্তরালয় ছিল; অবসর 
পাইলেই বরব্যাঙ্ক পুস্তকালয়টাতে যাইয়! পড়িতেন এবং 
তাহার পিতার সযত্ব মনোনীত পুস্তকগুলিও পাঠ করিতেন। 
তাহার পিতা ও পিতৃব্য.আমেরিকার দার্শনিক কৰি ইমাঁর- 
সনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এখনও বরব্যাঙ্জ ইমাসনের 
গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসেন; বস্ততঃ তিনি ইমারসনের গ্র্থ 
যত পড়িয়াছেন অন্ত কাহারও গ্রন্থ তত পড়েন নাই। 
তাহার পিতৃব্য-পুত্র বিজ্ঞানচচ্চায় বিশেষ অন্কুরক্ত ছিলেন 
এবং পদার্থ বিজ্ঞানবিদি এগাসিজের বন্ধু ছিলেন) পরে 
নিজেও একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। এইকবপ 
সংসগ লুথার বরব্যাঙ্কের ভবিষ্য জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছিল। 

খালক বরব্যাঙ্ক যখন কারখানায় কাজ করিতেন, সেই 
সময় এক দিন তাহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়। সকলে চমতকৃত 
হইয়াছিল। তাহার বয়োবৃদ্ধেরা একটা তৃণচ্ছেদনকারী 
যন্ত্রের অংশগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছিলেন, 
কিন্তু কোন মতেই একটা অংশকে ঠিক স্থানে বসাইতে 
পারিতেছিলেন না; বরব্যাঙ্ক নিকটে ছিলেন, তিনি অগ্রসর 
হইয়া উক্ত অংশটাকে যথাস্থানে বসাইয়৷ দিলেন। ইহ! 
দেখিয়! সকলে সাশ্চর্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
কেমন করিয়া জানিলে এ লৌহখওটী এই স্থানের ?” 
বরব্যাঙ্ক উত্তরে বলিলেন, “কেন, আমি দেখিলাম আপ্রনারা 
ইহাকে অন্ত স্থানে বসাইতে পারিলেন না ।” 

কারখানায় কাজ করিয়া বরব্যাঙ্ক অল্প যাহা পাইতেন 
তাহাতে তীহার চলিত না। এইজন্য তিনি এমন উপায় 
উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হইলেন দ্বারা বার জন লোকের 
কাজ একজন দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। অবশেষে 
তাহার উদ্ভম,ফলবান হইল; তিনি এমন একটী কল 
প্রস্তুত করিলেন যাহা দ্বারা তাহার কল্পনা কার্ধ্যে পরিণত 
হইল। ইহাতে তাঁহার পদোন্নতি অর্থো্লতি উভয়ই হুইল। 
সকলে তাহাকে এইরূপ কার্যে উৎসাহ প্রদান করিতে 
লাগিল; কিন্তু তাহার জীবনের মৃত্য উদ্চেষ্ঠ কল নির্মাণ 
করা ছিল না। তিনি বন্ধুগণের উপদেশ অগ্রা্‌ করিলেন। 

কল কারখানার কাজ আর ব্রব্যান্কের ভাল লাগিল 
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না। তিনি এ কাজ ছাড়িলেন, এবং শক্ত ও বীজোৎপাদন 
করিয়া! বাজারে বিক্রয় আরস্ত করিলেন। একাজটা তাহার 
স্বভাবানুযাক্লিক এবং তাহার উদ্দেশ্তের অনুকূল ছিল। তিনি 
ইতঃপূর্বেই বৃক্ষলতাদির প্রকৃতিগত লক্ষণ সকল পধ্যবেক্ষণ 
রিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'গোলআলুর বীজ উৎপাদন 
কাসবায়াপিমহ্‌ তিনি দেখিলেন কতকগুলি আলুর হরিঘবর্ণ 
উপরিভাগে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে 
কেবল একটাতেই বীজগোলক রহিয়াছে। ইহা হইতে 
তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে যদি এই বীজ- 
গোলককে রোপণ করা যায় ত ইহা হইতে উদ্ভুত আলু 
গুলির মধ্যে আরও অধিক বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইবে। 
এই পরীক্ষা হইতেই বরব্যাঙ্ক নামক উৎকৃষ্ট আলুর সৃষ্টি 
হইয়াছে। এই আলুর বীজগোলক বরব্যাঙ্ক দেড়শত 
ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪৭* টাকায় বিক্রয় করিলেন। এই 
আলুর চাষ করিয়া অন্তান্ত অনেক শস্ত ব্যবসায়ীরা বিশেষ 
লাভবান হইল। মাকিনজাতি এই বরব্যাঙ্ক-আলু হইতে ২ 
কোটী ডলারের অধিক অর্থাৎ ৬ কোটা ২৫ লক্ষ টাকার 
অধিক লাভ করিয়াছে । আলুর চাঁষের যেরূপ অবনতি 
হইতেছিল, আলু যেরূপ ক্রমশঃ অপকষ্ট হইতে অপকুষণ্টতর 
হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে অনেকের ধারণ হইয়া- 
ছিল যে শীঘ্রই আলুর বিশেষ অভাব হইবে। বরব্যাঙ্ক- 
আলুর স্ষ্টি হওয়ায় লোকের ধারণা একেবারে দূর হইয়াছে) 
এখন অভাব হওয়৷ দূরে থাকুক, পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকষ্ট 

আলু উৎপন্ন হইতেছে। 
বীজোৎপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার অল্পদিন পরেই 
বরব্যা্ক স্য্যের উত্তাপে কাজ করিয়া অন্ধস্থ হইয়। পড়িলেন। 
এই জন্ত তিনি স্থান পরিবর্তনের সন্বল্প করিলেন। কালি- 
ঘিয়ায় এই সময়ে নূতন বসবাস আরম্ত হইয়াছিৰ এবং 
থাকার জলবাযুও গৃহের বাহিরে কাজ করার পক্ষে 
বন্ুকুল। অতএব বরব্যান্ক কাঁলিফণিয়ায় যাইয়া বাস কর! 
স্বর করিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাবে তিনি কাঁলিফর্ণিয়ায় উপনীত 
ইলেন। এখানে চাষবাসের উপযোগী অনেক জমি ছিল; 
কন্ধ জমি ক্রয় করিয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার মত 
স্থান ব্রব্যাঙ্কের তখন ছিল না। তিনি অন্ত কাহারও 
সাহাষ্য করিয়া কিছু সঞ্চ্ করিবার ইচ্ছা 

| 


লুখার 'বরব্যাস। 


8৬১ 


সৎ িগা লব লািএল 


করিলেন। কিন্তু ইহাতে ককতকার্য হইলেন না। তখন 
কালিফর্ণিযার উর্বরতা উৎপাদকতা বিষয়ে লোকে বিশে 
অভিজ্ঞ ছিল না) এই জন্ত যাহারা অন্পন্বক্প চাঁধবাস করিতে- 
ছিল তাহার! বরব্যাঙ্কের সাহাষ্য লইয়া কাঁধ্য বিস্তার করিতে 
ভরসা করিল না। বরব্যান্কের অগ্লী পুঁজি ক্রুমৈ নিঃশেষ 
প্রায় হইয়া আসিল। কাজেই তাহাকে ছোট কাজ করিয়া! 
অতিকষ্টে জীবন রক্ষা করিতে হইল। এই সময় তাহাকে 
এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে যে মাথ! রাখিবার স্থান পথ্যস্ত 
পান নাই। একবার তিনি একজনের মুর্গীর বাস! পরিষণার 
করিবার কাজ পাইলেন ; ইহাতে তিনি যাহা! কিছু পাইতেন 
তন্দারা কেবল আহারেরই সংস্থান হইত, ঘর ভাড়া করিক্স! 
থাকিবার পয়স৷ কুলাইয়া উঠিত না) কাজেই তাহাকে সেই 
মুর্গীর বাসাতেই রাত্রিযাপন করিতে হইত। এইরূপ নানা 
কষ্টে পড়িয়।৷ তিনি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। এ 
অবস্থায় একটা প্রতিবেশিনী করুণস্বদয়৷ রমণীর সাহায্য ন! 
পাইলে বরব্যাঙ্ক রোগমুক্ত হইতে পারিতেন না। রমন্ীটার 
অবস্থাও ভাল ছিল না) কিন্তু তিনি আপনার পুত্র কন্তাগণকে 
বঞ্চিত করিয়াও বরব্যাঙ্ককে প্রত্যহ এক পাইণ্ট ছগ্ধ 
খাওয়াইতেন। রোগমুক্ত হইবার পর বরব্যান্কের ভাগ্য 
কিছু প্রসন্ন হইল। তিনি ক্রমে যে ছুএকট! কাজ পাইলেন 
তাহা হইতে কিছু সঞ্চর করিতে সমর্থ হইলেন। এই 
সঞ্চিত অর্থদ্বারা তিনি একটু জমি ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে 
বৃক্ষ ফল ও বীজ উৎপাদন কাধ্য আরস্ত করিলেন। 

একদিন তাহার নিকট বিশ সহত্র কুল (7১:46) গাছের 
চারা যোগাইবার কাজ আমিল। চারাগুলি নয় মাসের মধ্যে 
দিতে হইবে। সাধারণতঃ কুলের চারা প্রস্তত করিতে 
আড়াই হইতে তিন বৎসর লাগে ; কিন্তু বরব্যাঙ্ক নয় মাসের 
মধ্যই দিবার ভার লইলেন। যে সময়ে তিনি এ ভার লইলেন, 
সে সময়ে এক বাদাম গাছ ছাড়া অন্ত কোন গাছ রোপণ 
করিলে তাহার কাধ্য সিদ্ধি হয় না, কারণ বাদাম গাছ খুব 
শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। তিনি অনেকগুলি বাদামগাছ রোপণ ' 
করাইলেন। যখন বাদাম গাছগুলি বড় হুইয়৷ উঠিল তখন 
তিনি বিশ সহস্র কুলের অস্কুর বাদাম গাছের শাখায় লাগাইয়া 
দিলেন ) বাদাম গাছের সঙ্গে সঙ্গে কুলের অস্থুর শীঘ্র গাছে. 
পরিণত হয়৷ বাড়িয়া চলিল। নয় মাস পুর্ণ হইতে না হইডে 
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বিশ সহ কুলের চুঁরা তৈয়ার হইয়া গেল। বরবাকের 
পকেট'ডলার পূর্ণ হইল। আঁজ বিশ বৎসর হইল এ ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। এখনও সেই .কুলের বাগান উৎকৃষ্ট কুল 
উৎপাদন করিতেছে । 

এপর্যন্ত গাছ, ফল ও বীজ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় 
করাই তাহার কাজ ছিল। কিন্ত ইহা তীহার জীবনের 
উদ্দেশ্ত ছিল না এজন্ট একাজ তাহার অধিকদিন ভাল 
লাগিল না। তাঁহার অন্তরের মহৎ উদ্দেশ্য পুরাতনের 
সংস্কার করিয়া এবং নানা প্রকার নুতন ধরণের বৃক্ষা্দির সৃষ্টি 
করিয়৷ জগতের কল্যাণসাধন করা । এ উদ্দস্ত সিদ্ধির জন্য 
স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। এতদিন বরব্যাঙ্ক যে কাঁজ করিতে- 
ছিলেন তাহা চালাইলে তিনি প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতে 
পারিতেন। ইতিমধ্যে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার বাষিক 
আয় দশ সহজ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ হাজার ২ শত ৫০ 
টাকা হইয়াছিল। কিন্তু একাজে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারিলেন না। তিনি লোৌকহিতকর কাধ্যে জীবন উৎসর্গ 
করিলেন। বন্ধুবান্ধবের! তাঁহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি 
কাহারও কথা গুনিলেন না। অনেকে কত ঠাট্রা বিদ্প 
করিল; কিন্ত তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সেই 
দিবস হইতে আজ পধ্যস্ত নব ফলপুষ্পাদির স্থজন এবং 
পুরাতনের সংস্কার করাই তাঁহার একমাত্র কাজ হইয়া 
আঁসিতেছে। একাজ বনু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ । 
এ কার্যে কিরূপ একাগ্রতা, পধ্যবেক্ষণ, পরিশ্রম ও অধ্যব- 
সান্ের প্রয়োজন তাহা নিয়লিখিত বৃক্ষের তালিকা ও তাহা- 
দের রোপণাদি ব্যাপারের প্রণালী হইতে বিশেষ উপলব্ধি 
করিতে পারা যায়। তাহার পরীক্ষাধীনে তিনলক্ষ নানা- 
প্রকার কুল, ষাট হাজার নানাবিধ গীচ, পাঁচ ছয় হাজার 
নানা রকম বাঁদাম, হাজার লাল আলু, দুহাজার নাশপাতী, 
এক হাজার আঙ্গুর, তিন হাঁজার সেব, এক হাজার বিহিদানা, 
পচ হাজার আখ.রোট, এবং অন্যান্ত বুসংখ্যক ফলের গাছ 
রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় ফলের চারা গাছগুলির মধ্যে 
বেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইল, সেইগুলিকেই রাখা হইল, 
এবং বাকীগুলিকে একেবারে বিনষ্ট কর! হইল। যে সকল 
গাছ এইরূপে বাছিদ্বা রাখা হইল, তাহাদের শাখাগুলিকে 
ছোট ছোট করিয়া! কাটিয়া তাহাদের সমশ্রেণীর কোন বড় 
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গাছের শাখার স্থানে স্থানে বসান হইল ।' ক্রমে এই টুকরা- 
গুলি এক একটা বুক্ষে পরিণত হইল) ইহাতে প্রীয় ছুই 
তিন বৎসর সময় লাগে। এই সকল নূতন বৃক্ষের মধ্যে 
আবার যেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়৷ বোধ হইল সেই গুলিকেই 
রক্ষা করা হইল। যতক্ষণ না এই রক্ষিত বৃক্ষগুলির ফল 
সর্বোৎকৃষ্ট হয় ততক্ষণ এইরূপ পরীক্ষা চলিত" থাকে। 
স্বানগস্থন্দর ও মনোমত না হইলে বৃক্ষের চারা বা! ফলের 
বীজ বিক্রয় করা হয় না। এইরূপ কিক্রয়ল্বধ অর্থের প্রায় 
সমস্তই উক্তরূপ পরীক্ষাকার্যে ব্যয় হইয়! যায়। ইহা হইতে 
বরব্যাঙ্কের কিছুই সঞ্চয় হয় না। এরূপ আত্মত্যাগ কয়জন 
করিতে পারেন ? বরব্যাঙ্কের আত্মত্যাগের, তাহার অমানু- 
ধিক পরিশ্রমের ফল অন্য পাঁচজনে ভোগ করিতেছে; তাঁহার 
আত্বোৎসর্গ দ্বারা তাহার দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত 
হইতেছে। তাহার সৃষ্ট নূতন ও উৎকৃষ্ট ফলাদির বীজ 
বপন করিয়া কত শত লোক লক্ষপতি হইয়াছেন এবং 
হইতেছেন। তাহার নিজ দেশ আমেরিকারই বহুলক্ষ 
ডলার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। 

এক্ষণে বরব্যাঙ্কের দৈনিক কাধ্যের একটা আভাস দিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রাতঃকাঁলে শয্যা হইতে উঠি- 
বার এবং আহারাদির বিষয়ে বরব্যাঙ্ক কোন বীধাবীধি 
নিয়মের অধীন নন। কার্য্ের গুরুত্ব এবং শারীরিক অব- 
স্থার উপর ইহা নির্ভর করে। বৎসরের সকল সময়ই বৃক্ষাদি 
রোপণ প্রভৃতি কাধ্য সমানভাবে চলে না। কোন কোন 
সময় বৃক্ষাদির উৎকর্ষবিধান বিষয়ে বিশেষ প্রশস্ত । সে 
সময়ে বরব্যাঙ্কের হাতে অনেক কাঁজ থাকে । তখন তিনি 
সুর্য্যোদয় হইতে না হইতেই শধ্যাত্যাগ করেন এবং কয়েক 
ঘণ্টা অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করেন। সাধারণতঃ তিনি সাতটার 
সময় উঠেন এবং আটটার সময় প্রাতরাশ ভোজন করেন; 
কিন্ত যদি পূর্বদিন অধিক পরিশ্রম করায় বিশেষ র্লাস্ত হইয়া 
থাকেন ত নয়টা ব! দশটা পথ্যস্ত নিদ্রা যান। তাহান্ন দৃঢ় 
বিশ্বাস যে অধিকক্ষণ ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে শরীর ও 
মনের অধিকক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। কখন কখন 
প্রাতরাশ ভোজনের পূর্বেই তাহাকে ভ্রাত পদবিক্ষেগে 
বাগানের দুর প্রান্ত দেশের দিকে বাইতে দেখা যায় । এ 
সময় বুগানের স্থানে স্থানে অনেক লোক বিশেষ 


পষ সংখ্যা । ] 


কার্যে ব্যাপূত। কেহ তৃণাদি জঙ্গলী' আগাছা! নিড়াইয়! 
ফেলিতেছে ; কেহ জঁষিতে কোন বিশেষ প্রকারের মাটা 
দিতেছে; কেহ বা চারাগাছ, একস্থান হইতে তুলিয়া অন্ত- 
স্থানে পুতিতেছে। এ সমস্ত কাজের তত্বাবধান বরব্যান্ককে 
করিতে হয়। প্রাতে হয় ত একবা'র,সব কাজকর্ম দেখিয়া 
শুনিয়া খাইিপ্রাতরাশ ভোজন করেন । প্রাতরাশ ভোজন 
শেষ হইলে ছ'এক ঘণ্টা পত্রাদি লেখায় ক্ষেপণ করেন। 
এক সময় ছিল যখন তিনি সব পত্রের উত্তর স্বহস্তে লিখি- 
তেন) কিস্ত এখন এত পত্রাদি আইসে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
স্ত হইয়াছে । পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই বরব্যাঙ্কের 
নিকট পত্র আসে। বৎসরে ৪০ সহজ্রের অধিক পত্রের 
উত্তর তাহাকে দিতে হয়। একবার দুই মাসের মধো 
১৫ হাঁজার পত্র আসিয়াছিল। কখন মধ্যাহুভোজন বেলা 
একটার সময় সমাধা হয়, কখন বা তিন চারিটার সময় হয়। 
মনেক সময় অপরাহ্ছেও কিছুক্ষণ পত্র লেখায় বায়িত হয়। 
ঠাহার পর স্্যাস্ত পর্য্যস্ত বৃক্ষাদির পরীক্ষা ও পর্যযবেক্ষণাদি 
নর্ধ্য চলিতে থাঁকে। সন্ধ্যাকালে একটা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ 
|ীরে ধীরে যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। বরব্যাঙ্ক প্রায়ই 
[াত্রি নয়টার মধ্যে শয়ন করেন। 

দিনের পর দিন বরব্যাঙ্ক লোকহিতের জন্ত অবিশ্রাস্ত 
রিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন। ৩৫ বৎসরের মধ্যে তিনি 
নখনও এককালে একমাস কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন 
1ই। তিনি ইউরোপের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা নিমজ্জিত 
ইয়াছেন। কিন্তু তাহার কাধ্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া নিমন্ত্রণ 
ক্ষা করিতে পারেন নাই। 

ফল পুম্পের উৎকর্ষসাধন অনেকেই করিয়াছেন এবং 
রিতেছেন, কিন্তু বরব্যান্ক যেরূপ প্ররুতির অভিব্যক্তি- 
কম ও নিয়মপরম্পরা অসীম অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের সহিত 
খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি যত নৃতন 
বণের বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, অথাগ্য অনিষ্টকর ফলকে 
তকর মধুর ভোজ্যপদার্থে রূপাস্তরিত করিয়াছেন, সেক 
ঠ কেহ করেন্সাই। অতএব বিজ্ঞান জগতে তাঁহার স্থান 
তি উদ্দঃ ০০০০০০৪০ 

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র । 


এ মুখ্খখানি। 


৪89৩ 


এঁ মুখখানি? 


“ওগো, রাণি, শুনেছ ?৮ * 

“না, কি?” 

“সেই যে একজন কে ঘোমটার উদ্দেশে লিখেছিল, 

রাহ যে চাদেরে ছাড়ে 

শুধু চাদ ঘলে, 

সেও ন! ছাড়িত বুঝি 

টাদমুখ হলে ; 
তা তোমাদের ঘোমটাঁও এবার স্বকার্য্ে শিথিল হয়ে পড়েছিল, 
চাদমুখখানি চুরি হয়ে গেছে ।” 

“সে কি রকম ?” 

“আজ 17811921এ লিখেছে যে সে দিনযে 
তোমরা সব স্ব স্ব গৃহ আঁধার করে প্রদর্শনীতে ফুটে উঠে- 
ছেলে, তা একজন সাহেব টের পেয়ে এক হাতক্যামেরার 
সাহায্যে সকলকে তুলে ফেলেছে ; হেম বাবুর ফত চাপা, 
শতদল, অপরাজিতা, চাঁমেলি, মল্লিকা, একধার হতে সব 
ঠি]0এ ফুটিয়ে নিয়েছে, কাউকে বাকী রাখেনি, 

[31251190075 216 0020 0247 1000101551156 1” 

আমার স্ত্রী শিহুরিয়া৷ উঠিলেন, বলিলেন, নাও, রঙ্গ 
রাখ, সত্যি বল কি হয়েছে ?” 

আমি বলিলাম, “আর হবে কি,_তোমাদের সব ছবি 
তুলেছে,_কেউ অবগ্ুঞনবতী, কেউ অবগুঠনহীনা, কেউ 
মুগ্ধ নয়নে সাবানের তাজ দেখিতেছেন, কেউ পুরান সখীর 
সহিত অনেক কাঁল পরে দেখা হয়েছে গল্প জুড়ে দেছেন, 
কেউ স্ত্রীন্বভাবস্থলভ কলহামোদে প্রবৃত্ত হয়েছেন, নানা 
রঙ্ষে ভঙে তোমাদের 177217091651155 করেছে ।” 

“তারপর ?” রর 

“তারপর, ভয় নাই, আর কিছু বড় কর্তে রি 
চৌধুরী আপত্তি করায় ?ি17গুল! তাঁকে দিয়াছে ; সে সব 
1792961৬5 আর 9০%€1092 ও [9110 হবে না|” 

আমার স্ত্রী আন্ত হইলেন, বলিলেন, প্বীচলুম।” 
তাহার পর একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, 
এ রকম করে যে সেকি আমাদের “বে-আক্র” বড 
পারে ?” 

আমি বলিলাম, ্রাঁণি, “আক্র” ত ডিদরে হাতে, 


পাতা কী ০৪০০০৫৫৭০৯০ পর সিসি লাশগাসীপ িসটািশ 


তোমরা “বে-আক্র” না হলে জোর করে আর তোমাদের 
কে “বে-আক্র” করবে ?” 

“না, তা নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই মনে কর 
যে, যদি আমার অজীস্ত কেউ আমার ছবি তোলে, সী সে 
ছেপে সকধ্পকে দেখার্তে পারে কি ?” 

উকীলের স্ত্রী বটে। আমি এবার হাদিয়া বলিলাম, 
*প্রন্ধ আমার অর্দাঙ্গিনীর উপযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নাই, তবে 
প্রশ্ন কিছু কঠিন। তা কথাটা সোজাই হোক আর শক্তই 
হোক, “ফী” না দিলে ত আমি মত দিনা, তুমি জান।” 

“ফী” তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল। 

গৃহিণী ' বলিলেন, “তুমিত সকল সময়ই তত্ব আর স্বত্ব 
নিয়ে থাক, তা আজ আমিও দুটা আইনের কথা শুনব, 
ঘোমটা-ন্বত্বটা কিরূপ ব্যাখ্যান কর।” 

আমি বলিলাম, “তবে অবধান কর। তুমি আইনের 
কথা শুনতে চাণ্চছ, তাই বলি। এই পদ্দ৷ 5৮5০), যাকে 
ভাল বাঙ্গলাঁয় বলে, “অবরোধপ্রথা, সেটা কবে হল, কি 
করে হল, কেন হল, সে প্রথাটা ভাল কি মন্দ, দেশে 
থারবে কি না থাকবে, এ সব কথা আজকের প্রশ্নের 
উত্তরে $71516৮0% ) অন্য দিন জিজ্ঞাসা করো, কিন্বা-_ 
€%]96:9 দের জিজ্ঞেস করাই ভাল-_কোন পুরাতত্ববিদ্‌ 
বা সমাজসংস্কারক বন্ধুকে জিজ্ঞেদ করো। আমি একটা 
০ ধরে আরম্ভ করি। পর্দা আমাদের দেশে অনেক 
স্থানেই আছে, মেয়ের সকলের সামনে বেরোয় না, যে 
সে লোকের যার তার বাড়ীর মেয়েদের দেখবার অধিকার 
নাই। কিন্তু তা বলেই সর্বত্র আদালতে এই পর্দীপ্রথা 
সম্মানিত হয় নাঁ। গুজরাটে পর্দাস্বত্ব মানা হয় কিন্তু 
বাঙ্গলাদেশে হয় না। অথচ গুজরাটে মেয়ের! বাঙ্গালীর 
মেয়েদের মত পর্দানিশীন, নহে। আর বোম্াইয়ে ত 
কথাই নেই, সেখানে পর্দা বলিয়া কোন জিনিস নাই। 
বিকালে নানা রকমের রেশমী স্লাড়ী পরে সমুদ্রের কুলে 
'যখন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েগুলি বেড়ায়, তাদের কি সুন্দরই 
দেখায়, এমন মনোহর দৃশ্ঠ আমি আর কোথাও দেখি 
নাই ! বোষ্াইয়ের রমণী $9 20276056532) ০0100175, 
'আর তোমরা সব পিঞ্জরাবদ্ধ শুক, 2:%এর চষ্চার মধ্যে 
আবপন৷ দেওয়া আর '্্যাফেলবধা” ছবিষুল! দেওয়ালেতে 


প্রবালী। 


৮৯৯ তি এরিক কিনি পাল সাপ 


আটা) না একটু রুচি গুধরেছে, এখন রবিবর্শা 
হয়েছে।” 

“কেন, পিন কিরকম কিছু বুতে ত পাকি না। 
তুমি ত আমাকে কোথাও যেতে বারণ কর না। আমি 
যে সে জায়গায় যেতে "ভালবাসি না, তবে যেখানে যেতে 
ইচ্ছা! হয় সেখানে ত যাই ।” নিলে 

“আমি তোমার কথা বিশেষ করে বলছি না, সাধারণতঃ 
বাঙ্গালী মেয়েদের কথা বলছি। আমি বুঝতে পারি না 
যে,যদি সুন্দর একটি জিনিস হয় ত তাঁকে আলমারিতে 
চাবিবন্ধ করে কেন রেখে দেব। আর যদি স্ন্দর নাও 
হয় তবু পরমেশ্বরের স্ষষ্টি ত বটে। 


মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে, ঘাস বিলাতে চার, 
উ্ার কোলে হেলে ছুলে শিশির মীখা গায়। 


ধর, একটি সুন্দর গোঁলাপঞ্চুল ফুটেছে, আমি তাহাকে 
এনে আমার বক্ষে ধারণ করলুম, কিন্তু তা বলে অন্য পাঁচ 
জনে তার সৌন্দর্য্য কেন দেখবে না ?” 

“ছি! তূমি কি কথা বলছ! বাহিরে বেরুনো এক 
জিনিস, আর লাজ সরম ধর্ম চরিত্র এসব অন্ত জিনিস। 
স্বাধীনতার সঙ্গে যথেচ্ছাচারিতাকে ভূল করো না। এমন 
করে পর্দা তুলোনা যে” ্ 

“অন্তের 6০91 09812 করে? তা তুমি ঠিক বলেছ। 
তোমাদের ফুলের সঙ্গে আর তুলনা করব না ।-_-কথার 
প্রসঙ্গে কোথায় এসে পড়লুম দেখ। আমি বল্ছিলাম যে 
বাঙ্গালাদেশে পর্দাস্বত্ব স্বীরুত হয় নাই। একজন মুসলমান 
জজ এবিচার করে গেছেন। পশ্চিমের অপেক্ষা বাঙ্গলা- 
দেশে পর্দাটা যে কিছু কম তা ত দেখতে পাঁই না, সহরে ত 
কম নয়, পল্লিগ্রামে, যেখানে সকলেই সকলের মাসী পিসী 
বোন বউদ্দিদি, সে রকম তটাতআটি নাই বটে। তা পশ্চিমেও 
গ্রামে সহরের, মতন হাফলাগ! মত গর্দীর জ্ৃষ্টি নাই। তবে 
সন্ত্রাস্ত ঘরে, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে, মেয়ের! একটু 
বড় হলে আর নিজেদের টাদমুখ কোন কালামুখকে দেখতে 
দেন না। কিন্তু এদেশে পর্দাম্বত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্নই 
উঠিতে পারে না। বিশ বৎসর হতে চল্রা স্তর জন্‌ এড 
মহমুদ সাহেবের সঙ্গে বসে বিচার করে গেছেন যনে পুরাতন 
প্রথা ও আচার অন্থ্যায়িক উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 718৫০ 


দম সংখ্যা।] 


চিরিক আছে। এই মনে ক্র আমাদের পাশের 
বাড়ীওয়ালা এমন করে দোতলায় ঘর তুলিতে পারে না 
যে তোমাদের সব দেখতে ,পায়। তোমরা &ঁ পিছনের 
বাগানে বেড়াও, বস.) এখন যদি লোক ওর দেয়ালে 
একটা জানাল! ফোটুযয়,_-এমন 'একটা জানালা যে তোমরা 
ধদদি বাঁগীনেত্যাও ত তোমাদের দেখতে পাওয়া যেতে 
তে এরূপ পর্দান্বত্ব আছে যে আমি 
সালিস করে €স জানালাটা বন্ধ করিয়ে দিতে পারি। 
এ প্রদেশের ইংরাজ জজেরা এ দেশের লোকেদের স্থানে 
নজেদের স্থাপিত করে তাহাদের চোখ দিয়া এ সব জিনিস 
দেখবার চেষ্টা করেছেন। মধ্যে একটা মোকদ্দমা হয়েছিল 
গাতে এই প্রমাণ হয় যে ছুটা বাড়ী কাছাকাছি অনেক 
দন হতে ছিল, আর এক বাড়ীর ছাতে উঠিলে অন্ত 
াড়ীর ভিতর বার উপর নীচে সব দেখা যেত। এই 
গত ঘিরে একটা দেয়াল দেওয়া! হতেছিল আর সেই 
দয়ালে কতকগুলি ফোকর রাখা হয়। অন্য বাড়ীটি 
বেপর্দা” হয়ে যা+চ্ছে বলে নালিশ হল। জেলার জজ বলিল 
ব পূর্বে যতটা “বেপর্দা ছিল তার বেশী কিছু হয় নাই। 
[ইকোর্টে কিন্ত একজন বৃদ্ধ সাহেব জজ একথা মানিলেন 
11 তিনি বলিলেন যে, পূর্ধবে যখন শুধু ছাত ছিল 
খন সেছাতে কেউ উঠূলে সকলে দেখতে পেত, অন্য 
ড়ীর মেয়েরা সরে যেতে পারত; কিন্তু এখন ছাতে 
শড়াল হওয়াতে ছুষ্টলোকে অবলীলাক্রমে ওসব মেয়েদের 
খতে পারবে, তাঁদের পর্দা আর থাকবে কোথায়? এ 
াকদমায় এই বিচার ঠিক হয়েছিল কি ভূল হয়েছিল 
মি বলতে চাই না, তবে আমি উদাহণ স্বরূপ এটা 
ল্লেখ করলুম। সাহেব জজেরাও তোমাদের পর্দা রক্ষা 
বার অন্ত ব্যন্ত আর এসব জিনিস দেশী লোকের 
খে দেখতে চান। 
দিত 
স্ব এখনও তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়নি। ভারতবর্ষে ও 
বই এখনও উঠেনি, বিলাতে উঠিলেও পাকারকমে বিচার 
নি, আমেরিকায় উঠেছে, বিচার হয়েছে, নৃতন আইন 
প্রশ্নটা পুর্বে উঠতে পারত ন), কারণ 
ক 


৪৪৫ 


০ সিনা ০৪৭৯০ সমতা তি তক৯৯৩৭ ৮৯টি নি 


আর তার পরের যদি কথা বল তখন (09000020605 
01919815175 হয় ত উঠে'নাই, কিম্বা যদি উঠে" থাকে 
তার বন্ুল প্রচার হয় নাই। , 96570. ০210672,য় তোমার 
বিনা অনুমতিতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমার ছৰি 
তুলিতে পারে না। আর তুমি যদি পঁ়সা দিয়া ছবি তোলাও 
ত সে ছবি তোমার, তুমি বারণ করিলে সে ছবি ছাপিয়! 
যাকে তাকে “ফটোগ্রাফর্‌ বেচতে পারে না। কিন্তু যেখানে 
তুমি জানলে না, অনুরোধ করলে না, অনুমতি দিলে না, 
পয়সাঁও খরচ করলে না, আমি একটা হাঁতক্যামেরা পকেটে 
নিয়ে যেতে যেতে পথে তোমাকে দেখলাম, মুখখানি পসন্দ 
হল, ঝা! করে একটা! 19০21 [01279 51)06এর ৩%০- 
507০ দিয়ে ফে্রুম, কাকপক্ষীও হয় ত টের পেলে নাঁ_ 
সে স্থলে তোমার কি স্বত্ব আছে? আমি সেই ছবি মনে 
কর ছাঁপলাম, পাঁচজন বন্ধুকে দিলাম, কাগজপত্রে বেরিয়ে 
গেল, সাঁধারণ “হলে, হোটেলে উঠিল, শেষটা হয় ত 
সিগারেট বাক কিঘ্বা কোন দোকানের বিজ্ঞাপনে এ মুখ- 
থানি শোভা পেতে লাগল,_তুমি কি করতে পার? 
এই প্রশ্ন। বিখ্যাত উপন্তাসলেখিকা মারি কোরেলির 
সম্প্রতি এইরূপ ছুর্দশ! হয়েছিল। আজকাল নানারকম 
ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড উঠেছে দেখেছ। একজন প্ররূপ 
পোষ্টকার্ডে নানারূপ বিসদৃশ অবস্থায় মারি কোরেলির মুর্তি 
ছাপিয়া বেচতে আরম্ভ করেছিল। গ্রস্থকর্ী নালিশ 
করেছেন, এখনও শেষ ফল কি হ'ল গুনি নাই, তবে ইংলগ্ডে 
আইনজ্ঞের কেহ কেহ বলেছেন যে মানুষের চেহারায় 
আবার মুদ্রণস্বত্ব কি রকম হতে পারে ? তুমি যদি একখান৷ 
বই লেখ, তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ তাঁকে (অন্ততঃ 
একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত) ছাপতে পারে না। লে বই 
তোমার জিনিস, তাতে তোমার স্বত্ব আছে, সেই স্বত্বের 
বিরোধে সেই জিনিসের ব্যবহার আর কেউ কৃর্তে পারে না। 
কিন্তু য! তুমি নিজে স্থষ্টি কর নাই, যা! পরমেশ্বরদত্ব, তাতে 
আবার কি রকম স্বত্ব, কি প্রকারের একাধিকার, হতে' 
পারে ? এইরূপ বোধ হয় অনেকে ভাবেন। 
“আমেরিকায় 1155 [২০০515০:, একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক 
ছিলেন--হয়ত এখনও আছেন। কেউ তাঁর অজ্ঞাতে তাত 
একথানা ছবি তুলে এক ময়দার কলওয়ালাকে বেচে দেয় । 


০ 


টা . নর 


চিত ০৪০০ ক, পিসিবির 


নেই জনা ২৫৫০০ বিজ্ঞাপন, ছাপার, সবগুলিতে লেই 
স্্রীলোকটির ছবি, তার নীচে (লেখা %€[155 1001 01 05 
০0115” এই ময়দার বিজ্ঞাপন দেশময় বিতরিত হয়, 
স্রীলোকটিকে লয়ে লোকে অনেক ঠাটা বিদ্রুপ করে, তাহার 
মনে বড় কষ্ট হয়, শেষটা তার অস্গুখ পর্য্যন্ত হয়ে পড়ে। সে 
নালিশ করে যেন সে কলওয়ালা ও ছবি আর ছাপতে না 
পারে। ছুই আদালতে 11195 [1২০১০7507. মোঁকদ্দমা 
জেতেন, কিন্তু শেষ আদালতে হাঁরেন। চার জন জজ 
ত্বার বিপক্ষে মত দেন, তিন জন তার সপক্ষে । তিন 
আদালতের জজের সংখ্য। গুনিলে তাঁর পক্ষেই অধিক হয়। 
কিন্তু চীফ্‌ জষ্টিস্‌ “পার্কর” (ইনি একবার বসর তিনেক হল 
আমেরিকার 7১751057£ হবার চেষ্টা করেছিলেন, তোমার 
মনে থাকতে পারে--লোকটা ভারি পণ্ডিত ) বলেন যে 
এরকম মোকদ্দমা! কথন হয় নি, মান ও দ্রব্য (1১016201018 
আর 170157/) র জন্যই নালিস হতে পারে, নূতন রকমের 
একটা স্বত্ব জজেরা স্ছাষ্ট কর্তে পারেন না, তবে সরকার 
যদ্দি একটা নূতন আইন জারি করেন সেটা আলাদা কথা। 
গুধু মনে কষ্ট হলেই ত নালিশ চলে না, যদি একটা 77 
০1 015০5 মানতে হয় ত কেবল ছবি ছাপা আটকালেই 
ত হবে না, কাহারও আকৃতি প্রকৃতি মানসিক ভাব, 
পারিবারিক ব্যবহার, কিছুরি বিষয় কেউ লিখতে বা! বলতে 
পাঁবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর্তে হয়। অনেক লোক আছে 
যাদের বিষয় নিয়ে পাঁচজন ঘোঁট করলে তারা বড় সন্তুষ্ট হয়; 
অনেক লোক আছেন ধারা [91191101001 জন সাধারণ 
তাহাদের সব কথা জানতে চাঁয়। কি রকম করে একটা 
নির্দিষ্ট দৃঢ় নিয়ম কর্তে পার ? কোথায় 1179 টানবে আর 
বলবে যে এতটা পর্দা তুলতে পার আর বেশী পারনে না । 
জজ্‌ €গ্রে” বাদীর পক্ষ সমর্থন করে রায় লেখেন। তিনি 
বলেন যে শুধু বিষয় সম্পত্তি নিয়ে গোল হলেই আদালতের 
সাহায্য পাওয়া যাবে আর অন্তরূপ কষ্ট হলে পাবে না এ 
*কথ ঠিক নয়। সামাজিক পরিবর্তনে বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে 
নানারূপ নুতন ধরণের কষ্ট স্ষ্ট হতে পারে, এবং যদি স্ত 
প্রমাণ হয়, তার প্রতিকার কর্তে হবে। চিরকাল হতে 
'মাজুষের একট! কারিক স্বত্ব স্বীকৃত হয়ে আস্ছে-_কেউ 
কাকু গায়ে হাত তুলতে পারে না, এমন কি অপমানস্চক 


প্রবামী। 


সি লপাি, লাগান সি সাপ? 


[৭ম ভাগ। 


কিনব! বিরক্তিজনক ইসার! ইিতও কর্ডে পাল ন _তবে 
তার ছবি তুলে চতুর্দিকে বিলুবে কেমন করে ? কেউ অন্যের 
রচনা ছাঁপাতে পারে না, তবে নিজের লাভের জন্ত, বিজ্ঞাপনের 
জন্য, তার চেহার! ছাপবে কেমন করে ? 6৮ ০: 
এর আপীল আদালত নৃড় 507০7 ০০০7৮ কিন্ত সাতজন 
জজের মধ্যে চারজন এ কথা মানলেন ন! 1“ ্রাতিবাদীর 
জয় হ'ল। কিন্তু এ বিচারে ভবিষ্যতের জ্তসুফুল ফলিল। 
ি5ত/ ৯:০5 16219120575 নৃতন আইন জারি করিলেন ; 
ওরূপ মোকদদমা এবার হলে বাদীর নিশ্চয়ই জয় হবে। 

“আর একটি মোকদ্দম! আমেরিকায় হয়েছে তারও 
উল্লেখ করি। এ মোকদ্দমার্টিতে একজন চিত্রকর [১৪.৮59101 
বাদী হন। একটি জীবনবীম! কোম্পানি এক বিজ্ঞাপন বার 
করেছিল-_ছুইটি মানুষের ছবি, একটি এ চিত্রকরের, তাহার 
মাথার উপর লেখা 19০ 16 700৮৮, 21075 [0 7150 
010,” আর একটি রোগা বিশ্রী দীনহীন চেহারা, তাহার 
উপর লেখা, 
৮৮150 01477.” আরও লেখা ছিল যে প্রথম মান্ষটি এ 
কোম্পানিতে নিজের জীবনবীমা করিয়! সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। 
[১51০ কখনও শ্রী কোম্পানিতে জীবনবীম! করাননি 
এবং এই বিজ্ঞাপনে অপমানিত ও ক্ষুন বোধ করিলেন । 
তিনি নালিশ করলেন খেসারা পাবার জন্। 
5০1512770০5 সব-জজ একমত হয়ে--চিত্রকরবাদীর 
পক্ষে রায় প্রকাশ করিলেন। তাহার! বল্লেন প্রত্যেক 
মানুষের অধিকার আছে সে খানিকটা নিজের জীবনের 
নিজের নিজন্বের সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ কর্তে পারে, 
খানিকটা ঢাকা রাখতে পারে। একটা স্বত্ব আছে 1917০ 
1 21976, €০0 178,৮০ 0150. নিজের মত, নিজের চিন্ত। 
নিজের কল্পনা সকলে ছাঁপিতে পারে, প্রকাশ কর্তে পারে 
কিন্তু পরের চেহা'র! পরের, তাহ! নিজের লাভের অন্ত প্রকাশ 
কর্তে পারে না। তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ, সমাজতুক্ত হয়েছ 
বলেই যে তোমার চেহার| চরিত্র ও আভ্যন্তরীন জীবন 
সাধারণকে দান করে ফেলেছ এ কোন শাস্ত্রে বলেন!। 
জজ “কর্‌, লিখিলেন, “815 11570 ০01 011520চ 0085 ঠ6 
এবং 
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বম সংখ্যা।] 


“সেকালে আমাদের দেশে সুনিদের মত এ এক হত না, 
একালে বিচারাসনে অধিষ্ঠিত জজেদের মত এক হয় না। 
্রস্থকারদেরও মত বিভিন্ন প্রকারের । “কুলি” বলিতেছেন-_-” 

"আমি নজীর চাইনি, আর তোমার “কুলি” আর স্টট্‌” 
আর পমেরয়, কি বূলেছে” তাও জান্তে চাহিনি। জানি 
পাঁচ গর্ভ বইফ্্েতে যদি পঞ্চাশ রকমু না লেখে ত বইগুলা 
নত মোটাই বা "্বয় কি করে। আমি তোমার মত চাই-_ 
হুমি কি মনে কর ?” 

" ভাবিলাম স্বামীর মহত্ব স্ত্রী ব্যতীত আর কে বুঝিবে ? 
বনে একটু অহস্কারও হইল। বলিলাম, “আমার মত জষ্টিন্‌ 
গ্রের সহিত এক, তোমার এ মুখখানি কখনও হোটেলের 
দয়ালে পাঁনের দোকানে টাঙ্গাবার জন্য স্যষ্ট হয়নি। যে 
মুখের 590051791 নেয় সে চোর । 
আবার “ফী” পাইলাম, এটা সক্রানা। 
শ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এসি ০০ ০+৯৯ হরির কর ৯ 


উকীলের বৃদ্ধি । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বোধচন্ত্র হালদার আজ চারি বৎসর যাঁবং ওকালতী 
রিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ স্ববিধা করিয়া উঠিতে 
রেন নাই। তিনি খন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া- 
লেন তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল-_-লোকটা ভারি 
শাক চতুর,_উহা'র পশার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। 
স্ত হায়, তাহাদের ভবিঘ্যদ্বাণী নিষ্ষল হইয়াছে ! বাস্তবিক, 
গাবুদ্ধির অভাবে যে স্মবোধ বাবুর পশার হয় নাই-_এমন 
ধা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক,_- 
গার ছাপও তীহার নামের পশ্চাতেই মুদ্রাহিমত। বুদ্ধিও 
হার অনন্যসাধারণ ছিল। পাস করিয়া তিনি দিনাজসাহী 
লায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। গুনিয়াছিলেন, 
খানে কাষকর্ম্মও যথেষ্ট-_-এবং “বারও” তেমন *্রং নহে। 
হন করিবার *পূর্ব্, ভবানীপুরে তাহার এক স্বগ্রামের 
নীলের [সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাহার হাতে একটি 
ব্যাটা ছিল। উকীল বাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের 


উ্কীলের বৃদ্ধি । 


৪ 
প্র বগিতে উজাপিনার কাছে আত্মার একটি আখন 
আছে।” 

উকীল বাবু বলিলেন-_“ব্যাপার কি 1” 

“আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার্‌ এনেছি, 
আপনাকে গ্রহণ করতে হবে ।» 

উকীল বাবু কিছু কৌতুহলাক্রাস্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন__“কি উপহার এনেছ হে?” . 

স্থবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার 
ভিতর হইতে বাহির হইল-_-একটি চক্চকে নূতন আলপাকার 
চাপকান এবং একটি ঝকৃঝকে নূতন শামলা!। জিনিষ দুইটি 
বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন-_“এই গুলি অনুগ্রহ করে 
আপনাঁকে নিতে হবে।” 

উকীল বাবু স্থবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু 
বিশ্মিত হইয়া বলিলেন-_“তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেট! কি?” 

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন-_”মাঁনে আছে।” 
“কি বল দিকিন ?” 

“এ ছুটি আপনি নিয়ে__আপনার পুরাণো চাপকান 
আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।” 

এতক্ষণে উকীল বাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে 
পাইলেন। হো৷ হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন-_পবেশ বেশ-_ 
বুদ্ধি করেছ ভাল।” 

স্থবোধ বলিলেন-_-”আজ্তে, যাচ্চি নতুন জারগাক়্ ওকালতী 
করতে । একে আনকোরা নতুন উকীল,_-তার উপর যদি 
নতুন শামল! আর চাপকান দেখে, তা হলে কি মক্কেল আর 
কাছে ধেঁসবে ?” 

উকীল বাবু বলিলেন__“দেখ হে-_-আমি বলে দিচ্চি_ 
তুমি শীগ্গিরই পশার করে তুলতে পারবে। তুমিই বারের 
উপযুক্ত লোক ।” 

এইরূপে পুরাতন চাঁপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। 
নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া! ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্্র 
কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাঁকতৈল কিনিরা: 
আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাথিয়৷ সম্মুখের চুলের 
কিয়দংশ শুভ্র করিয়! ফেলিবেন। কিন্তু একটা! ছূর্ধধলতার 
মুহূর্তে স্ীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন?' 
পরদিন গুনিলেন বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর্ন হইড়ে 


পণ  ভ্ লী৯০রা ৯০০৪ 


৪০৮ পু পু 


জরা? ৯০৫৯৭? কনক বক ০১০৪৭০৯৪৩০৭ সত ০০৯৪৭*০০ 


কেমন করিয়া ফেলিম' দিয়াছে, লি ক তেলটুকু নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । 

কিন্ত দিন কাল কি ভয়ানকই পড়িল। যে এত বুদ্ধি 
: ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরীতে 
যাতায়াত করিয়া! মকেল 'জুটাউতে পারিল না ! 

সুবোধচন্দ্রের বাঁসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল 
গৃহখানি-_রাস্তার উপর একটি ফাঁটক আছে-_তাহার পর 
সামান্য একটু কম্পাউও্--তাহার পর গৃহের বারান্দা। 
বাড়ীটির ভাড়া মাসে ২০২ করিয়া-_কিস্তু তিন চারি মাঁস 
ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে! যে মুদীর দোকান হইতে 
চাউল প্রভৃতি আসে-_তাহারও শ+' খানেক টাকা ধাঁর। 
বাড়ীওয়ালা ও মুদদী সুবোধ বাবুকে বিষম বিরজ্দ করিতে 
আরস্ত করিয়াছে । দিনাজসাহীতে আসিয়া তাহার ধনরত্ব 
উপার্জন না হউক, তিনি ভুইটি কন্তারত্ব উপার্জন 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর উপার্জন করিয়াছেন একটি 
বন্ধুরত্র-_জগত্প্রসন্ন বাবু। জগৎ বাবুর সঙ্গে তীহার বিশেষ 
বন্ধুতা। জগৎ বাবু একজন নব্য উকীল, তবে তীহার 
অবস্থা স্থবোধচন্ত্রের মত শোচনীয় নহে। তাহার পিতা 
স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মকেলের 
মধ্যে কেহ কেহ তাহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

শ্রীতের প্রভাত । আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় 
দিয়! স্থবোধ বাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে 
এখন আর তাহাতে তাহার লজ্জা নাই। গর্ধের সহিত 
লোঁককে বলিয়া থাকেন--“দোকানদার বেটাদ্দের বিশ্বাস 
নেই মশায়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা জাভার চিনি। 
লোঁকে মনে করে হুল্দে চিনি হলেই দেশী হয়, শাদা দানাদার 
চিনিই কেবল বিদেশী। কিন্তু তা মহা ভুল। জাভা, 
মরিশ্স প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি 
হচ্চে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।” 
_.. স্কবৌধ বাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়াল! 
লইয়! যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাঁকি করিলেন কিন্তু সাড়া 
পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে 
'জইয়! গেলেন । স্ত্রীর নিকট গুনিলেন- আজ বি বাকী 
বেন্ডনের জদ্য মহা গণ্ডগোল করিয়া, রাগ করিয়! চলিয়া 


প্রধাসী। 
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গিয়াছে। বলিয়াছে নালিস্‌ করিয়৷ টাক! আদায় করিয়া 
লইবে। * 

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ্ন করিয়া, নিজ হস্তে এক 
ছিলিম তামাক সাজিয়া, স্ুবৌধচন্দ্র বুহির হইয়৷ আসিলেন। 
কলেজে পাঠকালে, অন্টান্য “ইয়ং বেঙ্গলের স্তায়, তিনিও 
ধুমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেগিলেন; বিজ্ঞ 
উকীলগণ সকলেই ধুমপান করিয়া থারেন ; অল্প বিস্তর 
ইত্যাদি”ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব- 
প্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া, অবিলম্বে স্থবোধ বাবু ছুই 
টাকা মুল্যের এক গড়গড়া কিনিয়৷ ফেলিলেন। আট 
আনার একসের তামাকে তীহার পনেরে! দিন চলিতে 
লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, “ইত্যাদি” দাম অনেক-_ 
তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। স্থতরাং 
ইত্যাদি করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক 
পোড়াইয়াও যখন পশার হঈল না, তখন স্থবোধ বাবু এক- 
দিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ছুট দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল-_“কম্লি” 
তাহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহাঁর 
করেন তাহা আট আনা সের নহে-_চারি আন! সের মাত্র । 

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণ প্রায়। আজ রবিবার-_কাছা'রি 
যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত মনে সুবোধচন্ত্র ধূমপান করিতে 
লাঁগিলেন__আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
তাহার সামান্য যাহা পৈত্রিক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া 
গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অনঙ্কারগুলিও একে একে 
যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন আর 
চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া 
অনেক স্থানে কর্মের জন্ত আবেদন করিয়াছেন, কিস্ত কোনও 
ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে-_-আয়ের 
অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু 
পাঁন-_কিস্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে 
লাগিলেন_আর ধুমপান করিতে লাঁগিলেন। বাহিরে 
মোহনভোগওয়ালা, “ঘি-_গাঁওয়া-ঘি”ওয়াল! রাস্তা দিয়া 
হাকিয়া যাইতেছে । মক্কেলহীন নির্জন গৃহে বসিয়া, চারি 
আনা সেরের একছিলিম তামাক সুবোধ বাবু নিঃপেষে ভন্ম 
করিয়া ফেলিলেন। 


৭ম সংখ্যা। ) 


১০০০ ০৭ এ লগ পি লা দিলনা পাপা 
পা জাপান রািলািিিশিিগ িনপিাস শপ 


আসে? মক্কেল নহে ত,? নিকটস্থ আলমারির মস্তক হইতে 
সুবোধ বাবু একখানি পুরাঁতন ত্রীফ, চট্‌ করিয়া পাড়িয়! লইয়া 
অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। 

পদশব কম্পাউও হইতে বারান্দায় উঠিল। পর মৃহূর্তে 
জগৎপ্রসন্ধ বাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি 
সংবাদপত্র । "* এ, 

ব্রীফ, সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধ বাবু বন্ধুকে স্বাগত- 

সম্ভাষণ করিলেন ।--“আরে এস এস_-এত সকালে কি 
মনে করে £” 

“আর ভাই, বসে বসে কি করি_-আসা গেল একটু 
গল্প গুজব করতে ।” 

“বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছটফট করে মর- 
ছিলাম। আজকের বেঙ্গলী নাকি ট দেখি” 

কাগজ লইয়া সুবোধ বাবু চাকরি খালির বিজ্ঞাপন 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জগৎ বাবু বলিলেন__“গুনেছ? 
পরণ্ড বেলা "টার সময় ফুলার সাঁহেব এসে পৌছবেন।” 

সুবোধ বলিল_-"৭টার সময়? শুনে খুসী হুলাম। 
আমার বাড়ী আসবেন না ত ?” 
» জগৎ হাঁপিয়া বলিল-_.পবলা যায় কি? আসেনই যদি 
এত ভয় কেন ?” 

“না ভাই-_-আমার স্বদেশী ঘরকরণা--তাতে বিটিও 
পালিয়েছে । তাকে খাতির করব কি করে ?” 

পখাতির যদি করতে পার, তা হলে স্থবিধে করে নিতে 
সার--তা জান সুবোধ ? বেচারি যেখানে যাচ্ছে”_কেউ 
ধাতির করছে না। কোনও মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনা 
করছে না__অনেক জায়গার ডিষ্িক্ট বোর্ড পর্য্যস্ত অভিনন্দন 
পত্র দেবার প্রস্তাব করে বেসরকারী সভ্যদ্দের কাছে হার 
মনে যাচ্চে ।” 

জুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিল__”থাতির করলে একটা 
নিকরি বাকরি পাঁওয়া যায় ত বল আমি নিজেই একটা 
এভিননন পত্র দিয়ে ফেলি।” 

*শোঁননি:-পূর্বববঙ্গের একজন উকীল ফুলার সাহেবের 
নামে এফিটা কবিতা রচনা করে, গভর্ণমেন্ট প্লীডারের পদ 
পয়ে (গছে।” 


মিন 
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হইল। পরিহাস করিয়া যাহা প্রস্তাব "করিয়াছিলেন, হঠাৎ 
গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে "মনে পর্ধ্যালোচনা করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন__ 
প্যা 'বলেছ। একটা গভর্ণমেণ্ট গ্লীন্ডারি পেলে যৈ গো-জন্ম 
থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি ?” 

জগৎ বাঁবু কিন্তু কথাটা পরিহাসের ভাবেই গ্রহণ 
করিলেন। -_“ইংরিজি কবিতা লিখতে পারবে?” 

“না। কখনও দুটো কথা মেলাইনি।” 

“চেষ্টা করে দেখনা । একটা কবিতা লিখে সোণার জলে 
ছাপিয়ে ফেল। ফুলাঁর সাহেব আসবার দিন সেইটে বিতরণ 
কর,__-আর ফুলার সাহেবকেও এক কাঁপি পাঠিয়ে দাও। 
এই ফরিদসিংহের সরকারী উকীল মিউনিসিপালিটির চেয়ার- 
ম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি--তীকে. নিয়ে গোলযোগ 
চলছে। চাই কি তাঁর পদটা পেয়ে যেতে পার ।” 

স্থবোধ উত্তর না করিয়া, কপালে হাত দিয়া, বিষম 
চিন্তাক্স নিমগ্ন হইলেন। 

জগৎপ্রসন্ন পূর্ব্মত পরিহাঁসের স্বরে বলিয়া যাইতে 
লাগিলেন-_পনাও, কাগজ কলম বের কর। আমি না হয় 
তোমার সাহাঁষা করছি। -ছেলেবেলায় আমার কবিতা 
লেখা অভ্যাস ছিল। কি বলে আরম্ভ করা যায় ? 77511 
[01161--],017 07 72950 0675291--তার পর, কি 
মিল করা যায় বল দেখি ?” 

স্নুবোধ উত্তর না করিয়া পূর্ববৎ ভাবিতে জাগিলেন। 
জগৎ বলিলেন--“তার চেয়ে বরং 17911 1377715106 
[70115715019 01 17517 13010851-শুনতে বেশ 
গম্ভীর। মিল করা যায় কি? %327821” এর সঙ্গে 11, 
59211 %511' অনেক মিলই ত আছে। হা হা- হয়েছে। 

17911 032700100 791167-17010 01121135052), 

[7০7 2154 215. 19177915155121 060016 2]1 

পু০-০- + 
তার পর কি হে? বলনা। সব কবিতাটাই আমি রচনা 
করব-_আঁর তুমি ফাকি দিয়ে গভর্ণমেপ্ট প্লীডার হবে?” 


সুবোধ বলিলেন--“ন! হে--কবিতার কায নয়। আমি .. 


আর একট| কথ! ভাবছি” 


18১৩ 


'হমনে হযেছে। 
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20 ঘ/61001776 টি €0111017-10051 27016101609/7, একা করবে! তুমি দেশদ্রোহীর মণ্ত নিজের স্বার্থের জন্তে 


71275070707 167165671211 ৮5:০1 6170 (0107/11, 
. না। 1৮/০702 কেটে কর 4219710)5'_সবটা শোঁন- 
. দিকিন- লিখেনাও-" « 
17211 17347710109 10115771501 ০1 102111367891, 
11957 0170 216 101798151)2111 1101016 211 
110 ৮76100270 0176০ 10 11617177051 210167760৮৮ 
1176 810101055 15101556100055 01076 0077 


লিখে ফেল--লিখে ফেল। এমন ভাবরত্ব হারিয়ে গেলে 
আর পাওয়া যাবে না ।” 
স্ববোঁধ ' বলিলেন_-“দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা 
ধার দিতে পাঁর ?” 
জগৎ কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়৷ বলিলেন-_“আচ্ছা 
বেপ্লিক বেরসিক তুমি ত হে ! হচ্চে কবিতার চচ্চা। এমন 
, সময় বল্পে কিনা "টাকা ধার দিতে পারঠ? যাও আমি তোমায় 
কবিতা রচনায় সাহাযা করব না ।” 
স্থববোধের মুখে হাসি নাই। তাহার ললাট কুষ্চিত। 
«না, ঠাটা নয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাঁও। 
আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে ।” 
“কি মতলবটা শুনি ?” 
প্বড় দাও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় 
তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ । গভর্ণমেন্টকে ঠকিয়ে আমি একটা 
গ্বিধে করে নেবই নেব। দেখি এসপার কি ওস্পার।” 
জগৎ একটু বিশ্মিত হইয়া বলিলেন-.পকি করতে চাও?” 
“ফুলার সাহেবকে অভার্থনা করব ।” 
শকি পাগল ! কে তুমি? রাজা নও, জমিদার নও, বড় 
চাকরিও কর না,_-তোঁমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেই 
বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্টেট সাহেব ষ্টেশনে যেতে 
নেমস্তন করবেন? দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইণ্টার- 
ভিউ করবার স্থুযোগ পাবে ?” | 
"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব-_ 
যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাঁবই যাঁব। তা হলেই 
কার্য্যোদ্ধার |” 
: “জগৎ বাবুর মুখ হইতে হাস্য পরিহাসের ভাব এখন 
তিরোহিত। রলিলেন--”কি পাগলামি করছ ? দেশসুদ্ধ 
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দেশনাঁয়কদের মতের বিরুদ্ধে কায করবে ?” 

স্ববোধ বলিলেন-_“জগৎ, তুমি ছেলে মানুষের মত কথা 
বলছ। আমি যে চার “বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি, 
্ীর গহনা বিক্রী করে বাসা খরচ চালাচ্ছি, , েশিনায়কেরা 
কোনও দিন কি আমায় 'ডেকে জিজ্ঞাসা রেছেন__“ওহে, 
তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত ?--ছোট ছেলে মেয়েদের 
জন্যে আমি ছুধ কিনতে পারিনে-_শুঁধু কোলের মেয়েটির 
জন্যে একসের করে দুধ নিই--অন্ত ছেলে মেয়েদের আমার 
স্ত্রী স্থজি সিদ্ধকরে চিনি দিয়ে খাওয়ায়-_তা তৃমি খবর 
রাখ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন বিই বেশীদিন 
টেকে না,__কুয়ো৷ থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে 
মেজে আমার স্ত্রীর হাত.ছুটি শক্ত হয়ে গেছে । আমি যদি 
একটা সুযোগ পেয়ে, নিজের উন্নতি করে নিতে পাঁরি ত 
কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণ- 
মেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তাত নয়। 
গভর্ণমেন্ট আমাদের ফাঁকি দিয়ে দেশথেকে সর্বস্বটা নিয়ে 
যাচ্ছে-_আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী 
উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি? কতকাল আ'র 
এরকম করে পাওনাদাঁরের কাছে প্রতিদিন অপমানিত 
হব,_-ছ্ঁড়া জুতো+ ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াৰ ?” 

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলি- 
লেন_-“কি কর্বে স্থির করেছ ?” 

“বাড়ীটে বেশ করে সাঁজাব।” 

“তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে ?” 

“না তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র। বীজবপন 
মাত্র। তারপর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে । এমন 
বাহারি জট হারা হার পুরি নানি 
কাজ বাগিয়ে নেব।” 

“যোগাড়টি হবে ত? না গুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে 1” 

শ্ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহাষ্য না করলে 
হবে না।” 

“আমায় কি করতে হবে ?” 

প্যখন যেমন যেমন বলব, তখন তেমন তেমন করবে। 


[ 


ণয সংখ্যা। ] 
আপাততা, আমি বাড়ী সাজালে পর, ভুমি পথে ঘাটে আমার 
খুব নি্দে করে বেড়াও৭” 

“সে কাঁষ শক্ত নয়,--তা পাঁরব।” 

“আর, খুব সা্বধাঁন, তোমার আমার মধ্যে যে এই 
ষড়যন্ত্র চলচে-_বাইরের লোক কেউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে 
না পারে।” " 

“তার জন্তে-ভ্য় নেই।” 

"তা হলেই,হল। টাকাটা আজই কিন্ত চাই ।” 

“আচ্ছা__আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্চি।” 
বলিয়া জগতপ্রসন্ন গাত্রোখান করিলেন । 

সুবোধও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। যাঁই- 
বার সময় জগৎ বলিলেন “দেখ, ষড়যন্ত্র জিনিষটের ভিতর 
একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে 
(রছে। এ খেলা মন্দনয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে 
সইটিই সংশয় ।” 

সুবোধ বলিলেন-_“ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই 
সম্মাদ ব্যাধিটুকু কিছুদিন টিকে যাক-_আমাঁদের ষড়যন্ত্রটি 
ফিল হবে। এখন আমার অৃষ্ট।” 

“আর আমার হাতযশ।” বলিয়া সহান্তে জগৎ স্থবো- 
ধন্ব করমর্দিন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

অগ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাট সাহেব আসিবেন। 
1থচ নগরবাসী কেহ কোনও উৎসবের আয়োজন করিতেছে 
| বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে 
1গরুক রহিয়াছে। নৃতন লাট সাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের 
ক্ষে দর্শন করিতেছে । মিউনিসিপালিটির বে-সরকারী 
গ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজুলিউসন করিয়া- 
ইন। ডিষ্ীক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্টেট সাহেব বিশেষ 
টা করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই সেখানেও 
ভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষ 
গটে পরাজিত হইয়া! গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় 


মদার সমস্ত সাধারণ কার্ধে অগ্রসর ছিলেন__তীহাদের . 


ধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হুইয়া বায়ুপরিবর্ভনের 
গ নানু স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি 
শক মুদলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও সার, রেজিষ্টার 


উককীলেয বুদ্ধি 


৪৯১ 
সসপ্টালাপা 


সাহেবের বিশেষ চেয়, জন কুড়ি দন লই একটি 
“আগ্মানি ইসলামিয়া” সভা! গঠিত, হইয়াছে-_দেই.সভার 
পক্ষ হইতে দরবারে লাট সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র 
দেওয়া হইবে। ছুঃখেব বিষয়, আধ্ুমানের বে-দরকারী 
সভায়ণের মধ্যে কেহই ইংরাজি শষ! ভালরূপ অবগত 
ছিলেন না। দরবারে অভিননান পত্র পাঠ করে কে? 
এই বিষম সমস্তার বিষয় তারযোগে অবগত হইয়া, ঢাকার 
নবাঁব বাহাদুর একজন ইংরাজি জান! পারিষদকে দিনান্ধ- 
সাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন । 

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসিগণ এক আশ্চর্য্য 
ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধ বাবু উকীলের বাটা 
সঙ্ভিত করিবার জন্য দশ নারে! জন লোক লাগিয়া! গিয়াছে। 
রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদাঁরু পত্র আসিয়াছে। কয়েকটা 
সগ্ছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধ 
বাবুর ফটকের উপর বাখারীর আর্্চ তৈয়ারি হইয়া উঠিল। 
দেখিতে দেখিতে লে আর্চ দেবদারুপত্রে মণ্ডিত হইয়া 
উঠিল। ছুই পার্থ দুইটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হুইল। 
প্রতোক বৃক্ষের নিয়ে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণ 
ঘট। গৃহের জানালাগুলির চারি পার্খে গেঁদাফুলের মালা! 
সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে 
ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া, তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধ- 
বর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পত্র ও পুষ্পকে 
সজীব রাখিবার জন্ত এক নাক্তি ক্রমাগত সেগুলিতে জল- 
সেচন করিতে লাগিল । 

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়! গেল। তাহার 
পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়৷ সুবোধ 
বাবু পুলিস আফিসে ছুটিলেন। দরখান্তে প্রার্থনা! ছিল 
যেন তাহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের 
শুভাগমন উপলক্ষে, আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় নিজগৃহের 
কম্পাউণ্ডে কিছু বাজি পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া 
হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হুইবামাত্র পুলিস সাহেব: 
তাহা মঞ্জুর করিয়! দিলেন। 

স্থুবোধচন্ত্র বাটা ফিরিয়া আসিয়া, বেশ পরিবর্তন করিয়া, 
আবার গৃহদ্ধার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানা 
লম্বা তক্তা আনাইয়া, তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার 
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উপষ্টীলাল কাগজে কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি 
স্বাগত, সম্ভাষণস্চক শব্বসমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় 
জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় যুবক ও বালক আসিয়া তীহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তীহাকে বিনীত 
নমস্কার কাঁরয়। বলিল-_-“আপনি-এ কি করছেন?” ' 

স্থবোধচন্ত্র অত্যত্ত ভাল মানুষের মত বলিলেন--“কাল 
লাট সাহেব আসছেন কিনা,_-তাই বাড়ীটে একটু সাজাচ্ছি।” 

“কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না__আপনি সাজাচ্ছেন কেন ?” 

«কেন, তাতে দোষটা কি ?” 

“বঙচ্ছেদের জন্তে সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে__ 
এই কি উৎসবের সময় ?” 

“শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি? কেন শোক কিসের ? 
সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।» 

"আপনি কি তবে বঙ্গছ্ছেদ আনন্দের বিষয় বলে মনে 
করেন ?” 

স্থবোধচন্ত্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০শে 
আশ্বিন যে সভ] হইয়াছিল-_তাহাঁতে তিনি উচ্চকণ্ে বলিয়া- 
ছিলেন-_-“ভাই বাঙ্গালী-_মায়ের অঙ্গে এ খড্গাঘাত-_ 
এ রুধিরপাত-_যতদিন এর প্রতিশোধ আমরা না নিতে পারব 
-ততদিন যেন কোন রকম বিলাস বিত্রমে আমরা মগ্ন 
না হই”-_ইত্যাদি | 

সথবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকের অনেক কাকুতি 
মিনতি করিল। একজন বলিল-_“আপনার পায়ে ধরি-- 
এসব ভেঙ্গে ফেলুন ।” 

স্ুবোধচন্দ্র বলিলেন-_-“এত খরচ করে করলাম সব নষ্ট 
হবে ?” 

বালকের বলিল-_-“আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন,-- 
আমর! ইস্কুল থেকে টাদা তুলে-_নিজেদের জলখাবারের 
পয়সা থেকে বাঁচিয়ে__আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব। 
অনুমতি করুন-_আমরা নিজে এসব ভেঙ্গে ফেলি।” 

স্থবোধ চন্দ্রের বুকের মধ্যে ঝনাৎ করিয়া একটা ব্যথা 
বাজিয়! উঠিল। কিন্তু তাহা! একমুহুর্ভের জন্য মাত্র। একটু 
ক্রোধের ভাগ করিয়া বলিলেন-_-“্যাঁও যাঁও বিরক্ত কোরোনা। 
মুকল কাযেই তোমরা খোঁচা! দিতে শিখেছ। যাঁও লেখা 
পড়া করগে।” 


প্রধাসী। 


গান 


[ ধম ভাগ | 


সান ৯ ক পবিস 


বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ্থবোধ 
ভাবিলেন--এ সকল বালক যেরূপ 'ছূ্দাস্ত, কি জানি রাত্রে 
যদি আসিয়! সব ভাঙ্গিয়৷ দেয়? তৎক্ষণাৎ পৌঁষাক পরিয়! 
পুলিস সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন। 

সেখানে পৌছিয়!শুনিলেন সাহেব বাড়ী নাই-ম্যাঁজি- 
ট্রেট সাহেবের কুচীতে গিয়াছেন। স্থবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট, 
সাহেবের বাঙগলায় গিয়া, পুলিস সাহেবের, পনিকট নিজ কার্ড 
পাঠাইয়া দিলেন । 

অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস 
সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন । স্থবোধ বাবু গিয়৷ উভয়কে 
সেলাম করিয়া ঈাড়াইলেন। 

পুলিস সাহেব বলিলেন--“কি বঝাঁবু ? কি চাই ?” 

“হুজুর, কাল লাট সাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার 
বাড়ী কিঞ্চিৎ সাঁজাইয়াছি। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, 
ইস্কুলের ছেলের! রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে ।” 

পুলিস সাহেব বলিলেন--“আঁপনি কি আজ বাজি 
পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন ?” 

“ই! হজুর--আমিই।” 

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুলিস সাহেব বলিলেন-__“ইহারই 
কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।” স্থবোধকে বলিলেন_ 
“আচ্ছা সে জন্ধ আপনার কোনও চিস্তা নাই। আপনার 
বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্ত আমি এখনি 
চারিজন কনেষ্টবল হুকুম করিতেছি ।” 

ম্যাজিষ্টেট সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আপনি 
উকীল ?” 

“আজ্ঞা হা ।” 

“বেশ। আপনার রাঁজভক্তি দেখিয়৷ সন্তষ্ট হইলাম। 
আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন ?” 
_ স্থবোধ সবিনয়ে বলিলেন---“হুজুর, সেত আমার বিশেষ 
সৌভাগোর কথা ।” 

“অলরাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। 
আপনার নামটি কি?” 

স্থবোধ নাম বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড 
লইয়া, স্বহস্তে সুবোধের নাম নি করিয়া, তাঁহাকে 
দিলেন! 





রামদাস স্বামী ও তাহার শিথ্য'শিবাজী। * 
আউদ্বের পন্ত প্রতিনিধি পরিবারের শ্রমস্তবাঁল! সাহেব কর্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে 


৭ষ সংখ্যা ।] 


সুবোধ বাবু ঝুঁকিয়! সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, 


এহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাকর্ডন করিলেন । 
১ সঃ চে 
পরদিন যথা সময়ে লাট' সাহেবের আগমন হইল। 
পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দীড়াইয়! ছিলেন। 
নাট সাহেবের ফীটন,গাঁড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌছিল। 
কমিসনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। 
ফুলার সাহেবকে দেখিবা মাত্র স্ববোধ নত মন্তকে সেলাম 
করিল। লাট সাহেব স্মিত মুখে, হস্তোত্োলন করিয়া! তাহার 
সলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলী বৃক্ষ পত্রপুণ্পের সজ্জা! 
নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষ দেশে শীদ! জমির উপর 
নাল অক্ষরে লেখা ছিল-_ 
1,006 17155 [71167 
৬৬০1০০73৩ €0101179.191)2171, 
দখিয়া একটু মৃদ্হান্ত করিলেন। ক্রমে ফীটন অনৃশ্ত হইয়া 
গল। 
ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ান| টাঙ্গাইয়। দরবার 
(জ্জিত হইয়াছে । বেল! দশটার সময় দরবার। ৯টা বাঁজিলে 
র, একখানি গাড়ী আনাইয়! স্থবোধ বাবু দরবারে উপস্থিত 
ইলেন। পয়সা বাঁচাইবাঁর জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া 
ঈলেন। পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন। 
দরবারে লোকসংখ্যা অত্যন্তই অল্প। রাজা ও জমিদারের 
ধ্যে ছই তিন জন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্ত 
বর্ণমেপ্ট কর্ম্চারী__ডেপুটি, মুনসেফ প্রতৃতি। স্থান পূরণ 
£রিবার জন্য কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া 
ইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া! পড়ি- 
ছে। তাহাদের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন 
টাইয়৷ দেয়। কাছারি যাইবার জন্য এককুট,মাজ্র পোষাক 
ছে তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও 
পকান চাহিয়া চিস্তিয়! সংগ্রহ করিয়াছে। যাহার! পারে নাই 
হারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাঁপকান মলিন শামল! এবং 
গলি দেওয়া হত প্ররিয্লা আসিয়াছে-_না৷ আসিলে চাকরি 
্। (পুটি মুনসেফ আমলা! প্রতৃতি সরকারি চাকর 
বাড়া, হিম্ুই বল আর মুসলমানই বল বেসরকারী লোক 


উকীলের বুদ্ধি। 


৪১৩. 
অত্যত্তই অল্প নংখ্যক। আবুযানি হযামিয়ার জন পনেরো! 
মুসলমান উপস্থিত হইয়াছেন? / 

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসগবদন ফুলীর সাহেব দরবারে প্রবেশ 
করিলেন। হিন্দুগণ নীরবে দণ্ডারমান হইল। মুসলমানগণ 
“মরহীবা” বলিয়া উল্লাস প্রকাশ" করিল। ' আহ্যাঁনি 
ইস্ামিয়ার অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। ফুলার লাহেৰ 
ইংরাজি ও উর্দু, ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর 
“ইন্টে কনের” পালা। 

ম্যাজিষ্রেট সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে 
লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। স্থুবোধ বাবুও 
সাহস পূর্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া জাড়াইলেন। 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকেও লাটসাহেবের নিকট পরিচিত 
করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দন 
করিয়া বলিলেন-_পতুমিই কি আসিবার সময পথে আমাকে 
সেলাম করিয়াছিলে ?” 

“আজ্ঞে হ|।” | 

“তোমার গৃহ বেশ সাজানো হুইয়াছিল। আমি তোমার 
স্ুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল?” 

“আজ্ঞে হী ।” 

“উকীলেরা ভারি রাজদ্রোহী-__আমি তাহাদের উপর 
অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি স্ুরেজ্র বাবুর ইঙজিতে 
বাঁদরনাঁচ নাঁচিতে সম্মত হও নাই ।” 

“আমি লোকের কথায় নিজ কর্তব্য বিশ্বৃত হুই না।” 

“বেশ। তুমি বৈকালে সাকিট হাউসে আমার সঙ্গে 
প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করিতে আসিও।” বলিয়৷ ফুলার 
সাহেব স্বোধকে বিদায় দিলেন। অন্যলোক “ইপ্টেডিউস” 
হইল। 

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া! আসিতে- 
ছিলেন। এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁড়াতাঁড়ি আসিয়া, 
পকেট হইতে একখানি প্রাইবেট ইণ্টারভিউর নামহীন কার্ড 
বাহির করিয়া, স্থবোধকে দিলেন। বলিলেন “তোমায় 
অনৃষ্ট সু্রসন্ন। [715 1707701: স্বয়ং তোমাকে আহ্বান 
করিয়াছেন। যথ! সময় উপস্থিত হইও 1” 

স্থবোধচন্্র যে আজ্ঞা! বলিয়া! প্রস্থান করিলেন । "€"" 

হঠাৎ একি হইল? গত পরশ্দিন জগৎ প্রসম্ন ঠা! 


১০ 


১ 


করিয়া রেলিয়াছিল__« দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট 
ইন্টারভিউ করতে 'নিমণ হনে ?”__সবইত হইল। এখন 
গভর্ণমেপ্ট ্লীডারিটাই কি কক্কাইয়া যাইবে? আশ্চধ্য ! যাহ 
স্বপ্রাতীত ছিল, সেই সমস্ত ঘটিয়। যাইতেছে। তবে কি স্থদিন 
উপস্থিত হইল? এতদিনের পর কি গ্রহদশ! খণ্ডিত হইল ? 
, , এই ূপ চিন্ত। করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধচন্ত্র 
গৃহাভিমুখে পদচালন৷ করিলেন। 

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্খে ক্ষণেক 
ঈাড়াইয়। পত্রপুষ্পসজ্জ! নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । লাট- 
সাহেব সঙ্জিতকরণের স্ুরচির প্রশংসা করিয়াছেন। 
অনিমেষ নেত্রে সুবোধ বাবু নিজ কীর্তি দেখিতে লাগিলেন। 
এমন সময় সহস৷ এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল। 

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দীড়াইয় মুগ্ধনেত্রে নিজ গৃহ- 
শোভা দেখিতেছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। 
সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের উপর হুইতে, এক 
গামল৷ গোবর ও কাদা গোল! জল, সুবোধ বাবুর মস্তক 
লক্ষ্য করিয়া! ঢালিয়! দিল। 

স্থবোধচন্ত্র চকিত নেত্রে উর্ধাদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 
কে বিজ্রেপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল “1,078 17৮০ 
১৪1১০991) 320৮---৬৬6100177)6 €0 [১21)0617)01)1717)- 

গোবর ও কাদা গোল। জল, তাহার শামলা বহিয়া 
চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয৷ 
প্যাপ্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। 
ন্থবোধ বাবু জুতা চব্‌ চব করিতে করিতে যথ৷ সাধ্য ত্বরিত 
পদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

সেই একটি মাত্র পোষাক-_তাহ! গেল নষ্ট ভ্ইক্সা। 
এখন কি পরিয়! স্থবৌধ বাবু প্রাইবেট ইণ্টারবিউ করিতে 
'যান? রর 
১ 7 আ্বানাহার করিয়া, তিনি অনাথ বাবু ডেপুটির বাসায় 
ছুটিলেন। তাহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া, একনট 
পোষাক ধার চাহিলেন।-_ 

ডেপুটি বাবু বলিলেন_-“মহাশয় আচ্ছা, তা পোষাক না 
ছয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ.কক্মভোগ কেন ? আমর! 
গোলামী করছি-_আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার 
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৪ 'প্রবায়ী। 


[৪ম ভাগ, 


বাড়ী সাঁজানই ব! কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? 
প্রাইবেট. ইন্টারবিউ করবার এত আগ্রহই বা কেন?” . 

স্থবোধ বাবুর মুখ খানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেদ__ 
“সাহেব নিজে বলেছেন-_না৷ গেলে সেটা কি ঠিক হয়?” 

ডেপুটি বাবুর হঠাৎ মনে হইল-_এসব কথ। এ লোকটাকে 
বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে 
গিয়া বলিয়৷ দেয়__তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া 
টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসম্বরণ করিয়৷ বলিলেন-_ 
“না-তা যাবেন বৈকি ! সাহেব নিজে বলেছেন__অবিশ্যি 
আপনার যাওয়াই উচিত। বন্থুন পোষাকট নিয়ে আসি।” 

প্রাইবেট ইন্টারবিউ হইয়। গেল-_বাজিও পুড়িল। 
রাত্রি ৯টার সময়, শাল মুড়ি দিয়া, সুবৌধচন্্র জগৎ বাবুর 
গৃহে উপস্থিত হইলেন। 

জগতবাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন-__“সাবাঁস্‌-_সাবান্‌। 
তুমি যা বল্লে তাই হল যে। তার পর লাটসাহেবের কাছে 
গভর্ণমেন্ট প্লীডারির কথা তুলেছিলে ?” 

সুবোধ বলিলেন--“পাগল ! তা৷ হলে যে সন্দেহ করবে। 
অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। সেসব এখনও দেরী আছে। 
এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে । ” 

“এবার কি করবে?” 

“টেলিগ্রাফের ফরম আছে ? ৮ 

“আছে । ৮ 

“বের কর দিকিন থান কতক |” 

জগত বাবু টেলিগ্রাফের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ 
বলিলেন-_ “বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দেমাতরম্‌ কাগজে 


তার পাঠাতে হবে। » 

“কিসের তার ? » 

“আমার কীৰ্তি। ৮ 

“সে নে গেছে । বেঙ্গলীর সংবাদ দাতা সুকুমার বানু 
তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে বারের 


লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর 
দরবারে উপস্থিত ছিলে । ” 
“আর সে গোবরঞ্জলের কথাটা !” 
“সেটা বোধহয় লেখেন নি।” 1 : 
“আরে সেইটেই আসল। এই দেখ, আমি. টেলিগ্রাম 


পম সংখ্যা। 


£লাবিদা করে এনেছি। | কুমার বাবুর টেলিগ্রাম আমার 
প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার । 
আর গোবরজলের কথাটা আর ৬/০1০917 (০ [১8110৩- 
770171017টা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় 
15.0720০ হয়েছে» সাধারণের কল্পনাকে ভারি উত্তেজিত 
করবে।” 

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া 
দলেন।  * 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে স্থবোধ বাবু সেই মাত্র গাত্রোখান 
টরিয়! বাহিরে আঙসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে 
ইজন দারোগা আগিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিল 
-“মশায়---শুনলাম নাকি কাল আপনি যখন দরবার থেকে 
করছিলেন, তখন কে ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবর- 
মালা জল ফেলেছে ?” 

“ফেলেছিল বটে।” 

“এ কথা সাহেবদের কাণে গেছে । পুলিস সাহেব আমা- 
দর হুকুম দিয়েছেন, 'আপনি যদি মোকর্দমা চালাতে ইচ্ছা 
[রেন, তবে আমর! সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে 
নপনাকে সাহাধ্য করব। ছুঃখের বিষয় এট! পুলিস গ্রহণীয় 
বকিদর্মা নয়। হলে আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়ি বাচ্ছা 
বাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ 
কটা নালিস করে দিন।” 

স্বোধ বাবু বলিলেন_-“কাউকে ত দেখতে পাইনি, 

র নামে নালিস করব ?” 
০ ও বাড়ীতে ছেলে পিলে যারা আছে তাদের নাম 
মিরা এখনি সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আর তাদের বাঁপ, উকীল 
বুটি, তিনি নিশ্চয়ই ওদের ৪1১৩: করেছেন। তারও নাম 
[গিয়ে দিন।” 

স্থবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন__ 
ইলিস সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন-_-আমি ত 
।উকে দেখতে পাই নি-_কাঁউকে সেনাক্ত করতে ' পারব 

৷ এ অবস্থায় নালিস করলে কোনও ফল হবে না” 
দারোগা বাধুর//কর্থনর্ঘুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন। 
বাবুধূ্মপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেম 


“যে ছেলের! আমার মাথায় গোবর জল ঢেলেছিল্‌,_-তারা 


উকীলের বুদ্ধি 


৪১৫ 
আনার আশতিত উপকার করছে? লা 
হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। ্রমন্তট! জড়িয়ে এমন একটা 
5 
হবে না।” 

বাস্তবিক তাহাই হইল । তিন দিনের মধ্যে দেশমর় 
চীটী পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ 
নকল করিয়া বাঙ্গল! কাঁগজের সম্পাদকের দীর্ঘ দীর্ঘ গালি- 
পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন__"্এমন 
স্বদেশদ্রোহীকে অবিলম্বে সমীজগ্যুত করা উচিত।” একজন 
রসিক লেখক “স্থবোধ বাবুর পাপমুক্তি” নামক একটি 
কবিতায় লিখিলেন, গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ। লাট-. 
দরবারে ফুলার সহেবের সহিত করমর্দন করিয়া জুবোঁধ 
বাবুর যে পাপসঞ্চয় হইয়াছিল,__-গোবরজলে তাহা! ধোঁত 
হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ইংলিশম্যান প্রড়তি কাগজেও 
স্থবোধ বাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাঁজ সম্পাদকগণ 
লিখিলেন পূর্বববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু বহু রাজভক্ত 
শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের 
হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাহারা নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে 
সক্ষম হন না। সুবোধ বাবুর সংসাহসের প্রশংসাও বাহির 
হইল। এ দিকে, দিনাজসাহীতে স্থবোধ বাবুর গঞ্জনার 
সীমা রহিল না। বারলাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্ 
উকীলগণ তাহাকে গুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র যস্তব্য করিতে 
লাগিলেন। সুবোধ বাবুর অনুপস্থিতি কালে একজন উকীল 
একদিন জগৎবাবুকে বলিলেন--"কিহে তোমার বন্ধুর 
মতলবটা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটি হতে চার, না 
কি হতে চায়?” 

জগৎ বাবু রাগিয়া বলিলেন_-"আরে মশায়, জিজ্ঞাসা 
করবেন না। ও লোকটান উপর রিচ গেছি". 

তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুতা--” 

পবন্ধুতা ! অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে, 
অপমান বোধ হয়।” 

“তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে? এমনটাই 
করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?” ও 
জগৎ বাবু মুখখানা ছাড়ি করিয়া বলিলেন_-“আমি' ওর” 
সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত। বন্ধ করেছি)” 


৪১৬ | ৃ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

লাটসাহেবের 'র এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান 
উককীল কিশোনীমোহন বাঁুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল 
" কিশোরী বাবু ৃদ্ধ অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। 
| স্থবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায় তিনিই 
কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে ছুই এক 
কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন--“ম্থবোধ কাজটা 
যা করেছে তা অত্যন্ত গঠিত সন্দেহ নেই । ছেলে মানুষ, 
না বুঝে করে ফেলেছে। তাই বলে কি ওর উপর অমন 
করে জুলুম করতে আছে ! আহা বেচারি কাগজে যা গাঁল”টা 
খেয়েছে অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, 
আর কেন? আর তোমরা ও কথা উত্থাপন কোরো না।” 
ফলতঃ ছুই চারিজনের পরামর্শ অগ্রাহ্‌ করিয়া তিনি স্থবোধ 
বাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন। 

সন্ধ্যাকাল। আফিসকক্ষে বসিয়া স্থবোধচন্দ ধূমপান 
করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎ বাবু আসিয়া দর্শন 
দিলেন। 

“এস এস--আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো 
মনের কথা বলবার ফুরসৎ পাইনে।” 

জগৎ বাবু বলিলেন-_"আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম 
জমিয়ে তুলেছ-_-আসতে ভয় করে পাঁছে ধরা পড়ে যাই। 
কিন্তু আসল কাজেরত কোনও চিহ্ন দেখছি নে। কেবল 
কি গাল" খেয়েই মরলে ?” 

“আসল কাজই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। 
সবুরে মেওয়া৷ ফলবে হে-_মেওয়! ফলবে।” 

“কাগজে দেখলাম ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের 
টাকি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না।” 

শনা ভাই-_এ খগুপ্রলয়ের পর বারে আর স্থবিধে 
হবে না। হলাম যেন সরকারী উকীল-_কিন্ত বার 
লাইব্রেরীতে কেউ আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে 
কি নুখ হবে?” 

_ *তবে কি করবে ?” 

"একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বীধা মাইনে 
গাল গেলেই। হাকিম পদটাও লোভনীয়।” 

“ভবে তাই দরখাস্ত কর না।” 


প্রবাসী । 


[ খন ভাগ। 


এনা, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাধি'াড়াও |” 

“আর কি গোড়া বাধবে ?”  " 

"একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘরে করে 
দাও; বস আর কিছু টা তা*হলেই ডেপুটিগিরি আমার 
বাধা।” 

“আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।” রা 

“কিশোরী বাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তত্ন করেছেন।” 

“যাচ্চ নাকি ?” 

“অবিষ্তি।” 

“তোমায় নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু 
গোলযোগ করেছিল। তারপর কিশোরী বাবু বলে কয়ে 
তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।” 

“এ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। যখন 
খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাঁধাও।” 

“তার পর।” 

“তার পর আমি উঠে আসব। তার পর লম্বা টেলিগ্রাম 
কাগজে কাগজে ।” | 

জগৎ বাবু বলিলেন--«না হে-_অত বাড়াবাড়িতে কায 
নেই। কাষটাও শক্ত । পারব না।” 

“পারতেই হবে। এইটিই আসল-_এরি উপর সব 
নির্ভর করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে 
আমার দাবীর জোর হবে।” 

অনেক বলা কহার পর জগৎ বাবু রাজি হইলেন। 
এক পেয়ালা চা পান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

পরদিন নিমন্ত্রণ সভায় যথাপরামর্শ কাধ্য হইল। জগ$ 
বাবু উচিত মুহুর্তে বলিলেন__“্মহাশয়গণ, আমায় ক্ষ! 
করবেন_ আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম। 
সুবোধ বাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার 
করলে আমার জ্লাতিপাত হবে।” 

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল-_"আমরাও 
খাব না।” বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল। 

সুবোধ বাবু উঠিয়া বলিলেন-__“মশায়--একজনের জন্তে 
আপনারা এতজন কেন অত্ভুক্ত ফিট যাবেন? তার চেয়ে 
আমিই উঠে যাঁচ্ছি।” বলিয়া তিনি বায়ু্বগে বাতির হইয়া 
পড়িলেন। ও এ 


পয লংখ্যা। ] 

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরী বাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া 
পড়িলেন। তাড়াতাট্টি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত 
ছুইখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন-_-“ভাই, চলে যেও না। 
এস তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই।” 

সুবোধ বাবু তাঁহার হাত 'ছাড়াইয়া বলিলেন__-“এত 
অপমান সহ হয় না।৮ বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 

বাড়ী আসিয়া, অন্তের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা 
টেলিগ্রাম পাঠুইয়! দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার 
হুলস্থল বাধিয়া গেল। বাঙ্গাল! কাগজের সম্পাদকগণ 
লিখিলেন__-এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্তন করিয় দিনাজ- 
সাহী যে সদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা সমস্ত দেশবাসীর 
অনুকরণযোগ্য। 

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

আরও একসপ্তাহ কার্টিয়াছে। আপিস কক্ষে বসিয়৷ 
স্থবোধচন্ত্র জগৎ বাবুর সহিত বাক্য।লাপ করিতেছেন। 
সম্মুখে অগ্তকার ইংলিশম্যান কাগজ খোল রহিয়াছে । 
তাহাতে লেখা আছে-_“আমরা বিশ্বস্তন্ত্রে অবগত হইলাম 
__দিনাজসাহীর উকীল বাবু স্থবোধচন্দ্র হালদারকে আসাম 
গবর্ণমেণ্ট ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণট অব্‌ পুলিসের কর্ম দিতে 
সংকল্প করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।” 

সুবোধ বলিলেন-_-“তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুল্লে। 
এত কাণ্ড করে-_-এত গাল খেয়ে-_শেষে পুলিসের চাকরি ” 

জগৎ বাবু বলিলেন-_“গবর্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। 
এ আড়াইশে। টাকায় আরম্ভ হবে-_ডেপুটিগিরি ছুশে৷ 
টাকা বৈ ত নয় 1” 

“মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিন সময় পড়েছে__ 
শ্ীমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্চেনা। দেখ, 
ই একমাস জাল স্বদেশন্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত 
য়ে উঠেছে। পুলিসে চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী 
তে হবে। কোথায় কে বিলিতি হ্ুন ফেলে দিয়েছে-_ 
1ও তাকে ধর। কোথাঁয় কোন ছেলে বন্দেমাতরম্‌ 
লেছে-_মার ভার । ম্যখার্স রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই 


ঠামি পার্রৰ না| তার চেয়ে বারে আমার এ উপবাসই 
ল।” . ৮ | 


গ্রন্থ সঙ্গালোচনা 


০৯৮৯০ নট" ৯5৪০ ৯৯৮া+০৯৫ কাস সী ৪৯৪ পিতা? রাশ কা 


দিনার পতিত তত ৯৯ 


জগৎ বাবু বলিলেন--“দেখ আমার,বোধ হয়, ডেগুটি- 
গিরি পেলেই তুমি সন্তষ্ট জানতে পরলে গবর্ণমেণ্ট তোমায় 
তাই দিতে চাইত। সেটা গবর্ণমেপ্টকে জানানো ভাল। 
যাঁও শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে 
দেখা কর।” 

“এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না--শুধু 
ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই ছুটব ?” 

“ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেন্টের চিঠিরই সমান ।” 

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন রাত্রেই স্থবোধচন্দ্র শিলং 
যাত্রা করিলেন। নয. ৃ 

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল, স্থবোঁধ 
বাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন । 

স্থবোধ বাবু এখন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেট। সৌভাগ্য- 
বশতঃ এখনও তাহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দমা বিচার 
করিতে হয় নাই। এখন আর তিনি গুড় দিয়! চা পান 
করেন না, কাশাপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার 
করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে । 

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





গ্রন্থ সমালোচনা । 


১। তামুল বণিকের উপযীত --শ্রীহরিপ্রিয় কেচ প্রণীভ। কৌচ, 
মহাশয় বলিতেছেন,--“আমাদের পৈত। ছিল” ; ইহ1ও লিখিয়াছেন যে, 
উহাদের জাতির ছজন লোক ইতিমধ্যেই পৈত। পরিয়াছেন। কথা এই 
ইহার! সকলেই পৈত। লহতে চান। বঙ্গের বাহিরে শবর, গণ্ড প্রভৃতি 
অনাধ্যরাও যখন পৈত। পরে; এবং কেহ নিষেধ করে না, তখন তার! 
পৈত। পরিলে যে কেহ ব|ধ। দিবে, অথব। অধিক সম্মন পাইবেন, ইহার 
কোনটাই মনে হয় না। 

ইতিহাস ব| সাহিত্যের হিসাবে পুস্তিকাখানির কিছু মূল্য নাই; তথে 
অনেক জাতির লোকই পৈত। পরার ধুয়! তুলিয়। এক একট! অদ্ভুভ 
ইতিহাস কৃষ্টি করিতেছেন। যে দেশে ইতিহাস সংগ্রহে বিষম ভ্রম, সে 
দেশে এ সকল খেয়াল উপেক্ষ। কর! চলে না । বেদে তাদ্ুল ব। পানের : 
কথ! আছে, অতএব কেচ,মহাশয়ের| তৎকাঁলের এক জাতিিশেষের 
বংশধর, এ সকল কথা হাপিয়! উড়াইয়। দেওয়াই ভাল ষটে। যৈদিক 
ও'কারের যে নিগুঢ় তন ব্যাখ্য। হইয়াছে, তাহ! অতি চমৎকার। বঙ্গা- 
ক্ষর যে খুষ আধুনিক কালের নুষ্টি, তাহ! অবন্ঠ গ্রন্থকার জানেন না। 
তাই তিনি গন্ভীরভাবে লিখিয়াছেন, যে পেটের ভিতরে ভ্রূপটি ও"কারের 
মত আকার ধরিয়। বসিয়া! থাকে, ইত্যাদি। বঙ্গাক্ষরের রূপে বৈদিক 
ও'কারের উৎপত্তি নির্ণর করার মত ইতিহাসই এদেশে ঘেশী. আদরের ।.. 
একখানি তন্ত্রে ক অক্ষরের মহিমা বর্ণনায় তস্তরক1র ধর! দিষাছেন, যে 
তিনি দশম শতাব্দীর পরধত্তী সময়ের বাঙ্গালী; অথচ দেই তন্ত্র নাকি 


্ প্রবাসী । 


লতাহগের রচলা। একা কেদে মহাশরকে নিন্দা করিলে কি রর 
গ্রন্থকার বূলেন, যে গানের সুর ভাঁজিবার আগেও “ও ও"” করিতে হয়। 
"তী-_না-” হইতেও পারে। ৯ 
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, ৮ সদয়! ভগ্মী নিবেদিতা, ছুতিক্ষ এবং জলগপ্লাবনগীড়িত পূর্ববঙ্গ ঘাসী- 
দিগের ছুঃথে মেশ্রপাত করিয়াছেন। করুণায় অশ্রবিন্দুগুলি .মুক্ত। 
অপেক্ষাও অধিকতর হুন্দর এবং মুল্যযান। তথ্যের সত্যতায়, ভাবের 
মূল্যে, কবিত্বের চমকে এবং ভাষার স্বচ্ছতায় এই মুক্তাহারগ।ছি সকলেরই 
আদরের সামগ্রী। পাটের গাঁষ সম্বন্ধে লেখিক। যাহা! লিখিয়াছেন, 
অনেক পত্রিকায় তাহার অনুষ্গীলন এবং সমালোচনা চলিতেছে । গ্রস্থ- 
খানির ছাপা এধং কাগজ অতি পরিপাঁটি; অথচ মুল্য মোটে চারি 
আনা । 

৩। এপিকূটেটসের উপদেশ--আজ্যোতিরিভ্্রনাথ ঠীকুর কতৃক স্ব 
লিত। ইউরোপের অনেক ন্থবৃদ্ধি এফং পণ্ডিতব্যস্তি মনে করেন মে, 
এপিক্টেটস্‌ ও'মার্কীন্‌ অরিলিয়াস্‌ এন্টোনিনসের উপদেশাবলী, ত্ী্ধশ্মের 
শিক্ষা! অপেক্ষীও চরিত্র গঠনে েশী সহাঁয়। সে কথা যাহাই হউক, কিন্তু 
উপদেশ গুলি যে অমুল্য, তাহাতে ভূল নাই। বঙ্গভাষাঁয় এ জিনিস এই 
প্রথম প্রচারিত। গ্রস্থকীর আমাদিগকে নিতা নিত্য নূতন নুতন জিনিম 
প্রাচীন আকর হইতে তুলিয়া! দিতেছেন। 

৪। প্রাচ্য ও পাশ্চাতা-_স্বদেশহিতৈবণ। ভাঁল, কিন্তু যাহ! বিদেশের 
তাহাই অপধিত্র, এ ভাব ঘড় অনিষ্টকর। আজকাঁলও উহার বিপরীত 
ভাধের লোক অনেক আছেন, যাহাদের কাছে বিদেশের কুকুর স্বদেশের 
ঠাকুর অপেক্ষা পুজা। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রায় কথা কহিবার মত 
ভাষায় এই উত্তয়পক্ষেরই দোষগুণ সমালোচন। করিয়াছিলেন। সেই 
সমালোচনা, এখন মুকিত এবং প্রকাশিত হওয়ায় ভাল হইয়াছে । 

৫1 অগ্রলি-_শ্রীজীধেন্্কুমার দত্ত প্রণীত। শ্ুভক্ষণে দেশময় 
স্বদেশপ্রীতি জাগিয়। উঠিয়াছে। এই প্রীতির উচ্ছাসে গ্রস্কার যে 
কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা স্থপাঠা এবং স্বরচিত । 

৬। নবউদ্দীপনা__শ্রীসৈয়দ সিরাজী প্রণীত। এখানিও অঞ্জলির 
শ্রেণীর কিতা গ্রস্থ। উদ্দীপনাপুর্ণ ভাষায় হিন্দুমুলমানের মিলন 
কামনায় অনেক কধিত| লিখিত হইয়।ছে। 

৭ ও ৮। মানস সরোবর ও গাহস্থা সম্গঃ।ন শ্রীমুনীন্ত প্রসাদ সর্বব।ধি- 
কারী প্রণীত। উভয়গ্রন্থেই গছ্য ও পছ্যে কবিতা আছে। গন্যে কবিত৷ 
হয় না, তাহা নয়; তধে যাহ! পছ্যে ফোটে নাই গপ্ভে তাহার প্রত্যাশ। 
করা বৃথা । শেষ গ্রন্থে যুক্তি বলে কোন নাস্তিক নাকি আস্তিক 
হুইয়াছেন। সে খুব ভাল কথা'। এরূপ ফললাভের পর দি সাহিত্যের 
হাটে বশ উপার্জন না! হয়, তষে ক্ষতি কি? 

»। অঙ্থীম। বিজয় ( কাবা )_ শ্রীরাজনাথ গুহ নিয়োগী প্রণীত । 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং এগার স্বর্গ বিশিষ্ট ; কাজেই এখানি মহা- 
কাব্য। রচন! বড়ই প্রাণশৃন্ত ; অনেক কষ্টেও পড়িয়। উঠিতে পারা 
যায় না। 
শ্রীসমালোচক। 


ং পি আপা 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন]। 


বঙ্গসংলার- শ্রীশচীশচজ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৩৯৯ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ, 
ছুজা-১৫* টাকা । এই বই খানি নভেল; পড়িয়া দেখিলাম ইছাতে 
যথারীতি মান, সীধাসাধনা, ুহমূ'হ ুচ্ছ, খুন, আত্মহতা, সঙ্যাসী হওয়া, 
দীর্ঘ বন্ত,ত প্রস্ৃতি' নতেলি অঙ্গের কিছুরই ত্রুটি নাই। অর্থাৎ নখীদ 


[বতাগ। 


০৮৯, পাতি তি ছি পান ৮৯, পাশ, ০০৫৯০ এনসিসি, লাস কাস 


ভিত ূণনাত্ার় বিদ্ুদান। ইহাতে কতকগুলি 


পুরুষ ও নারীচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । ইহাদের একদল ধর্দপ্রীণ কর্তব্য- 
নিষ্ঠ ও অপরদল অসৎ ও কলুষিত। গ্রস্কার সং যুবকের গশ্চাঁতে 
কলুষিত চরিত্র রমণীকে ও প্রত্যেক সভীসাধ্বীর পশ্চাতে ঘৃণাচরিত্্র 
পুরুষকে লেলাইয়৷ দিয়! ব্যাধের মত দিষ্ঠ,র ক্রীড়। করিয়াছেন। শোশিত- 
সম্পর্কান্থিত ভ্রাতাকে ভগ্রীর প্রতি কলুষ পোষণ: করাইতেও গ্রন্থকার 
সম্কুচিত হন শাই। রক্তমাংসৈর জন্য ছুটাছুটি ছাড়। বঙ্গসংসারের যুঘক 
যুধতীর কি আর কোন কর্তব্য গ্রন্থকার থু"জির। পান নাই? ইহা 
বাস্তবিক বঙ্গসংস।রের চিত্র ন। ম়তানের সংসারের ইতিহাস? “বঙ্গসংসার” 
প্রত্যেক বঙ্গসংসার কর্তৃক সযত্নে পরিহ্র্তধ্য, এমন বই না ছাপিলেই 
ভালে! হইত। গ্রন্থকারের ভাষার মধ্যে 'সশঙ্কিত' প্রভৃতি খ্যাকরণ- 
বিরুদ্ধ পদ ছুই একট! ও 'নববর্ধ সমাঁগমে যেমন বৃক্ষদেহ নষ “বিনপত্রে” 
মমাচ্ছন্ন হয়, প্রভৃতি রচনা-শৈথিলা থাকিলেও ডাহার বাংল। লিখিবার 
শক্তি আছে। ভধিষ্যতে আদর্শ উচ্চ করিয়। সংঘত ভাবে লেখনী চালন! 
করিলে সফলত। লাভ করিবেন সন্দেহ নাই । 

রেণুকণ। শ্রীনিন্তারিণী দেখ প্রণীত; মূলা আট আন|, ৭৩ পৃষ্ঠায় 
সম্পূণ। এখানির পূর্ববাদ্ধে গদ্ভাকাহিনী, উত্তরার্ধে কতকগুলি কধিত। 
মন্নিবিষ্ট আছে। একটি ফালিকার মৃত্যুকাহিনী ও তাহারই শোকোচ্ছাসে 
পুক্তিকাখানির উদ্তব। কবিতাগুলি আমাদের ভালো লাগে নাই, ছন্দের 
শিখিলত! ও ভাষের অপ্রগাঁঢ়তা তাহার কারণ। কিন্তু কাহিনীটি বেশ 
হইয়াছে। একটি বালিক1 মাতার সন্তান সম্ভব হইতে শিশুর মৃত্যু পরাস্ত 
সমস্ত ঘটন| যথাযথ ভাবে অতি নিপুণতাঁর সহিত চিত্রিত হইয়াছে। 
নিতা অশুভ।শঙ্ক। মাতৃহ'দয়ের ব্যাকুল যেদন পর্দায় পর্দায় উঠিয়া যে 
করুণচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহ মাতৃস্থানীয়ারই উপযুক্ত পুরুষ এমনটি 
প্রকাশ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুস্তকের ভাষ! সুন্দর, লিখন- 
ভঙ্গী পরিপাটা, রুচি স্ুমার্জিত। কলেধর অনুপাতে মূল্য অধিক বোধ 
হইল। 

শিষাচাধা-ঠাকুর-- শরীশ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধায় প্রণীত, ৩৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ, 
মূলা ১ টাক! মাত্র। এখনির শিরোন।মায় বন্ধনীর মধ্যে পরিচয় দেওয়| 
হইয়াছে যে, এখানি কাব্য । আমরাও দেখিলাম মিলের পর মিল 
গাথিয়। গ্রন্থ বিপুল হইয়। উাঠিয়াছে, কিন্তু কাব্যের লক্ষণের সহিত ইহার 
বৈলক্ষণাই লক্ষিত হইল । ইহা তাম্ত্রিক শিবাচাধা ঠাকুরের পছ্যয় 
জীবনী, কিন্তু কাব্য নহে । লম্ব! লম্ব! সাত সর্গের মধ্যে কবিদ্বের পরিচয় 
কোথাও জুটিল না। গ্রস্থখানিতে আভিধানিক অপ্রচলিত শবোর সহিত 
গ্রাম্যকথার অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখ। যায়। 'ছিল মধ্যঘিত পুরী অতি 
সুশোদ্ছন সমাকীর্ণ ময়টাদি হন্দ্য দেবালয়ে'_-পুরী মধ্যবিত্ত হইলেও 
হইতে পারে কিন্তূ'ষয়ঃ মধাব্তি' যে কি রকম ঠিক বুঝ! গেল না। ইহাতে 
বছ অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিধার 
প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম ন1। যথা :- .“অকন্মাৎ দিন-দৈস্য 
পেয়ে ধনরাশি, “সাঁডিজন, আটকুড়া, শপ, তাগ্যঘান্”, 'জপ সাঙ্গ হ'লে 
শিব ত্রিতীয় প্রহট্র, “আছিল সমাংদমীনা গাতী সুলক্ষণা,' প্রশাস্ত মূরতি 
চারু অঙ্গের সৌঞচব,” 'অবনি. 'গৃহাঙ্গিন।, 'দিগধ্যাপী মসী, ক্ষু্বগী 
বাম ক্বন্ধে' 'অস্তপুর নাছদ্বারে, "গৃহস্থ জাগৎ গণি” 'আগুড়ি দেখি লা 
কেন আসে কিনা সেই, 'বদিন্তাৎ ঝাঁচে শিশু, 'নীরব যতেক জন, নিঝ্য 
কিযৎক্ষণ 

'পালে পালে ভীমকায়, সার্ময, তুরিমায় 


চে চি চে তাহারে রল, 
বিকট আরাষে ধুত অথ শ্মশান? । 
'সন্ঃ আধেশিত শব, 'জাতঙ্গ,' 'ক্লিশিত, "সামী শন সতী যাই,” “কতা 


চিবু ধরি চুদ্ধিল! কত, 'নতুষ! কৈৎল্য কদাপি ন'ঘে'। 'জিতীক নগ্ন 
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বিশাল ভালে, 'সদেশে; চারের, ন'ঘে | পকগামদের: সশকিত? 
“কিধোদ্েশে তথ। শুভাগমন,, 'উষ্ণার বৈকাঁলে” 'ভাড়িয়াছে বুঝি আলয়ে 
তোমারে, ইত্যাদি। 

তালিকার বিস্তৃতি ভয়ে নিরস্ত হইতে হইল। অভিধানছূর্লভ শব্দ- 
প্রয়োগ, সন্ধি শব্সক্ষোচ ও ধর্ণযোজন। সন্বপ্ধে কবি একেব।রে নিরঙকুশ! 
ইহাতে কবিত্বের পরিচয়“কম্ুর রবে, 'বিভোরিত মনে, কিন্তু “এত যে 
লাঞ্চন| হী তবু নাই'। কধি পারশ্তভাষ। সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “কিন্ত 
তাহে গ্রন্থ নাহিক এমন জ্ঞানের বর্দন লমাক যাঁয়'। এরূপ ভ্রাস্ত মত 
ধ্ত্ত করিধার তাহার কতদূর অধিকার আছে জানি না। গ্রন্থের পঞ্চম 
সর্গে শিখাচার্ধোর গ্বলনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহ। আরে! একটু 
সংযত হইলে ভালে! হইত। সমগ্র গ্রস্থের মধ্যে আমাদের ভালে! 
লাগিয়াছে হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে একটি শ্লেক তাহ। আমর! উদ্ধত 
করিলাম। কি হিন্দুদিগকে বলিতেছেন. 

“কেড়ে নিল ওরে ভুজবলে যার! 


সর্ববস্থ তোদের, হ'ল কিন! তার। 
ঘ্বণ্য হেয় জাতি; হয়ে আত্মহার। 


প্রাধান্য গরবে ফাটিয়। মর । 


জাতীয়ত্ব গুণে যার। এক প্রাণ, 
ত্রিসন্ধা যে পুঁজ সর্বশক্তিমান, 


উপান্ত তোদের, তারে হেয় জ্ঞ।ন 
জনি ন| দুর্মতি কি ব'লে কর।” 


এই গ্রন্থধানি কুস্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। পুস্তক শেষে ছুই পৃষ্ঠ। ব্যাপী 
সংগুদ্ধিপত্র দিয়াও ভুল নিপ্ম,ল হয় নাই, এত ছাপার ভুল প্রেসের 
অখ্যাতিকর। প্রেসের কর্তৃপক্ষ মনোযোগী ন| হইলে প্রেসের ল্ধ 
প্রতি্ঠ। ক্ষু্ হইবে। 


*এপিক্টেটসের উপদেশ _্রীজ্যোতিরিক্তরনাথ ঠাকুর প্রণীত, ৮* পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ, মুল্য আট আনা, গ্রপ্থকার ক্রমান্বয়ে বন গ্রন্থ অগ্রবাদ করিয়। 
বঙ্গভাষার পাবিধান করিতেছেন; তাহার মেউ শুভ চেষ্টার অন্যতম 
অমৃতময় ফল এই গ্রন্থখানি। গ্রস্থকাঁর ভূমিকা লিখিয়াছেন 'আমাদের 
এই দৈন্যদশীর দিনে, রাঁজভয়ের দিনে, যদি আমরা এপিকটেটসের 
উপদেশ অনুপারে চলি, তাঁহ। হইলে শে।ক তাঁপে সাস্ত্রন। পাইধ, বিপদে 
ঘল পাইব, মৃত্াভরকে জয় করিয়। নির্ভয় হইব । অতএব প্রতোক 
আয্মহিতেচ্ছ, দেশহিতেচ্ছু ষাক্তি এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিবেন আশা 
করি। পাঠে অর্থব্যয় সার্থক হইবে এটুকু আহাদ আমর! দিতে পারি। 
'“রাজশক্তি ও আত্মবল" 'ভয় ও অভয়, “কখ। নয় কাজ,' 'রাষ্ট্র পরিচালন” 
'আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধন।' প্রভৃতি সম্বন্ধে এপিক্টেটসের উপদেশের 
সাব সঙ্কলন পড়িয়াও আমাদের শিখিধার যথেষ্ট বিনয় আছে । সান্যাল 
কোম্পানীর ছাপা-_মুদ্রণ ও কাগজ ছুই ভালে! । 

নবরত্বমালা--হ্লীদতোন্পনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূলা ১॥* টাকা। 
ইছাতে বেদ, উপনিষদ ও গীতীর শ্রেষ্ঠ অংশ সকলের মূল ও বাংলা 
পদ্ঠান্ুখাদ আছে। বভ উত্তট গ্লোক ও সংস্কৃতি কাব্যের রত্বসদৃশ গ্লোকের 
'সুল ও পদ্যানুবাদ, সমগ্র মেঘদূত, অজবধিলাপ, রতিখিলাপ, মদদনদহন, 
প্রভৃতির মূল ও পদ্মানুবাদ আছে। কঞ্েকটি ইংরাজি কবিতার প্ভানু- 
বাদ, তুকারামের জীবনী ও অঞ্গের পদ্চ/নুবাদ, পারমীদিগের ইস্টিবৃতত 

ভূতি অদ্য রত একতা গরশ্থথানি রতুমাল| হইয়াছে। অনুবাদ 

ধিকাংশই/ গ্স্থকার্ছে্ “নিজের, দ্বিজেন্তা বাবু, জ্যোতিরিজ্্র বাবু ও 
বশর ঘাবুরও কিছু আছে। এই সপ্গ্রস্থখানি অবসর সঙ্ছচর 
[হিবার একাত্ত উপযুক্ত, অনুবাদের ভাবা প্রা, কি? অনুষদে 


ক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


৪১৯ 


মেঘদূত প্রসুতি ব ক রো দিলি তিনে টু হর র রক্ষিত 


হইয়াছে, উপনিষদের অনুবাদে প্রায়ই মূক্রে গীীধ্য সেরপ রক্ষিত হয় 
নাই। অনুবাদ প্রায়ই কেমন লঘু ও তরল হইয়া! গিয়াছে। "শৃন্বস্ত 
বিশ্বে মৃতন্ত পুত্র” 'তৎসবিতূবরেণীম্‌, নমন্তে সতে তে' ইত্যাদি 
কতিপয় গ্লোকের অনুর্ধাদ প্রায় মূলের মতই গম্ভীর ও সুন্দর হুইয়াছে। 

পুস্তকে তিন খানি চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম গ্রস্থকারের 
চিত্র, দ্বিতীয় ষিরহী যক্ষ ও তৃতীয় অজবিলাপ। 

ছিনুস্থ'ন__রচ্মিত। প্রীসতীশচন্্র চৌধুরী, মূল্য দুই আন! মাত্র, ২৪ 
পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই পুস্তকের শেষে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে . যে, 
“উপরোক্ত ক্ষুদ্র গ্রস্থথানি পাঠে পাঠক, নষীন যুষকের নবীন উদ্যম, অদ্ভুত 
চিন্ত।, এবং প্রগাঢ় ভাবুকত। দেখিয়া স্তভ্ভিত, বিশ্মিত, ক্রোথিত, 
রোমাঞ্চিত, উত্তেজিত, চমৎকৃত হইবেন তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই”। অভাগ্য 
আমর! ভারতের দুঃখে নবীন যুবকের কয়েকটি পদ্যময় হা! হুতাশের 
মধ্যে উল্লিখিত কোন গুণই দেখিতে পাইলাম না|; যাহ! দেখিয়াছি 
তাহাতে “ক্ষোভিত” হইয়াছি। 


“হত কি ভারতধাসী ধিলাসে মগন, 
বিদেশীয় বিছ্বা। আদি করিতে অর্জন, 


যাইত বিদেশে ধর্ম দিয়! বিসর্জন ?” 
করিত কি হিন্দু হয়ে অথাস্ঠ ভোজন ? 


এই কি “নখীন যুবকের নবীন উদ্যম ?” 


ধোকার দপ্তর_ শ্রীমনৌমোহন সেন গুপ্ত । এই শিশুপাঠ্য পুস্তক 
খানির ছাপ! ঘেশ ভাল হইয়াছে। দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু ইহার 
লেখার প্রশংস। করিতে পারিলাম ন| । 

আলেখা- শ্রীদ্িজেক্রলাল রায় প্রণীত কতকগুলি কাব্য চিত্র। 
১১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য আট আন! মাত্র। এই কাব্য চিত্রগুলিয় ভাঁষ। 
প্রচলিত শিথিল কথিত, ও ছন্দ মাত্রিক, ইহাতে কাব্যের সরমত। ও মন্থ- 
স্পর্শিত। বৃদ্ধি হইয়াছে ; ইহ প্রতিগৃহের নিতা আলোচনার “আটপৌরে? 
জিনিষ, 'দৌখিন' ছু এক জনের গণ্ডির মধ্যে আটক পড়ি! থাকিঘে ন|। 
এই কথিত শিথিল ভাষাতে কাঁধ সরস স্বভাব ধর্ণনায়ও অপূর্ব প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন। হাম্তয ও অশ্রু যেন সহোদরের মত কধিতাগুলির 
মধ্যে গলাগলি হইয়া আছে । কিন্তু "নেতা চিত্রটির মধো নকল নেত! 
অপেক্ষ। বাক্তিগত বিদ্বেষের ছবি অধিক পরিল্ষ,ট দেখিয়া! আমর! ছুঃখিত 
হইযফ়াছি। 'নেত। ঘলিয়। শ।হার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এ ধিদ্রপ ভাহ।র 
যশোহানি করিতে প।রিধে না, শুধু বিজ্রপকর্তীর প্রতিই জনসাধারণের 
শরদ্ধ। কু হইবে । 

আধা-নীতি-ধিজ্ঞান-_( উচ্চ পাঠ )। শ্রীগিরীশচজ্ত্র দত্ত প্রণীত। 
১৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূলা বারে৷ আন। মাত্র । এই পুস্তকখানিতে নীতি, 
কর্তব্যাকর্তবা, গুরু, তুলা ও কনিষ্টের প্রতি ব্যধহার ও পাপপুণ্োর 
পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়। সম্বন্ধে কয়েকটি মুলিখিত সন্দর্ভ লিখিত 
হইয়।ছে। উপনিষদ, গীতা, মন্তু, মহাভারত, হইতে ঘচন উদ্ধৃত করিয়া 
বক্তব্য সমর্ধিত হইয়াছে । প্রাচ্য দার্শনিক ভাবের সহিত প্রতীচা 
ভাবেরও সামগ্রস্ত অলক্ষিততধে রক্ষিত হইয়াছে । পুস্তকখানি পাঠ 
করিয়। আমর স্থধী হইয়াছি। এই পুস্তকখ।নি খিশ্ববিষ্ত।লয়ের পরীক্ষার 
পাঠ্য নির্দিষ্ট হইলে বালকপিগের নীতি ও কর্তব্য শিক্ষ(র সভ্ূপায় হয়। 
এরূপ হুলিখিত স্থমুদ্রিত পুস্তকের প্রুফ সংশোধনে আরও একটু মনে!" 
যে'গী হওয়। উচিত ছিল। 

সুত্্রধর তত্ব _অর্থাৎ নুত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। 
প্বিহারীলাল রাম কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য লিখিত নাই। এই 
্ু্র পুত্তিকাঁয় ঘেদ, সংহিতা, ইতিহাস, সেক্সস, রিপোর্ট প্রস্ৃতি হইতে 


৪২০ ৃ ৫ 
বচন উদ্ধত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে ুত্রধর জাতি দৈশ্থ 
ও উপবীতী। এই মীর্মীংসাযানিয়া.লঈতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই। এইরূপ পুস্তক দেখিয়ীণমা-াদের মনে হয় আমাদের দেশে উন্নত 
হইধার, হীনতাপঙ্ক ঝ।ড়িয়া ফেলিয়া মাথ। তুলিবার, এফট! বাসন! সকলের 
মনেই জাগ্রত হইয়াছে। প্রথমে আত্ম-অনুভূ্চি (১616-০075010850699) 
তাহ! হইতে, স্বত্ব-দাীবি (5011-755070107) এবং তাহ। হইতে , আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। (5০1168112570107 ) লাভ হয়। আমাদের আত্ম-অনুভূতি 
লাভ ঘটির়াছে, তাহার ফলে স্বত্ব-দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহার 
ফলে আত্ম প্রতিষ্ঠ। অচিরে লাভ করিব। আমাদের গৃহমধ্যে নারীগণ 
হেয় হইয়াছিলেন, সমাঞ্জে ধু জাতি হেয় হুইয়াছিলেন সুতরাং সমাজও 
আঘহমানকাল পরপদদলিত লাঞ্চিত হইয়া আসিতেছে । চারিদিকে 
দাসত্ব করিয়। করিয়! আমর! এমন হেয় হুইয়। গিয়াছি যে, আমরা আমা- 
দের স্থাষ্য প্র/প্য দাঁবি করিতে কু &ত হই, জের করিয়া! আদায় কর! ত 
দুরের কথা । যদি এক্ষণে প্রথমে আমাদের অন্তঃপুরিকার। আপনাদের 
অধিকার সমাঞ্জের মধ্যে প্রতিষ্ঠ। করিয়া লন, এবং সকল জাতি যদি 
আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়! মাথ! তুলিয়! সমাজে দঈড়াইতে পারেন, 
তাহ! হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত। লাত নিতান্তই নিশ'র স্বপনসম 
হইবে না। আমর! এই পুস্তকখানি প্রত্যেক হুত্রধরজাতীয় ঘান্তিকে 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি ; তাহার! ইহা পাঠ করিয়! আত্মমর্ধ্যাদ| লাভ 
করিবেন। 

মাতৃপ্রেম --শ্রীন্বরেশচন্্র চৌধুরী প্রণীত, ৩* পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আন|। 
এখানি শ্রস্থকারের স্বীয় জননীর প্রতি ভক্তির এবং উপকা'রকের প্রতি 
অদ্ধার ছন্দোময় উচ্ছণীদ। ইহা নিতান্তই নিজন্ব জিনিষ, সাধারণের 
নহে। অতএষ ইহার দোষ গুণ আমরা বিচার করিষ না, এবং 
্রস্থকারেরও উচিত ইস্থা আপনার আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ রাঁখ।। 
রাখী-কষ্কণ -্বদেশী উপস্ঠাস, প্রথম খণ্ড_-ক্রীগঙ্গীচরণ নাগ প্রণীত, 
১৫৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ. মূল্য দশ আনা । বরিশালে প্রথম ন্বদেশীব্রত গ্রহণ 
উপলক্ষে দৃঢ়ব্রত যুবকযুবতীদিগকে স্বদেশদ্বোহী আত্মীয় দ্বজন দ্বারাও 
যে কিরূপ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল, তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত 
হইয়াছে। এবং কি রকম লোক স্বদেশপ্রোহী হয় তাহারে! একটা 
স্ন্দর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষার উপর অধিকার আছে, 
ঘটনার কোন বিশেষ বৈচিত্র ন। খাকিলেও, পৃস্তক খানি হুখপাঠ্য 
হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় খওড দেখিবার জন্য সমুৎ্থক রহিলাম। 
জীমুদ্রাযাস্ত্রিক | 


০০০০ 


দলিত কুম্ুম | 


চতুর্থ দিবস গত, জ্যোতির্ময় রবি 
হইল উদয়, পুনঃ গেল অস্তাঁচলে। 
পঞ্চম দিবসে অতি মধুর প্রভাতে 
গাইয়৷ বিহঙগকুল জাগাইছে ধীরে 
গ্রামবাসী জনে । হরিৎ শস্তের ক্ষেত্র, 





৬১, ৬২নং বৌবাজার স্টাট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচ্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত গুণ্জন্ছাশিত। 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ 


সেথা হাতে আসিতেছে গ্রাম্য নারী যত 


আপনার বহমূল্য ত্রব্যভার লয়ে 
সমুদ্রের কুলে। আসে আর ফিরে চায় 
অশ্রু পূর্ণ আখি । : দেখে চেয়ে যতনের 
চির প্রিয় সুখ শাস্তি পূর্ণ নিকেতন। . 
ক্রমে বৃক্ষ অন্তরালে যায়নাক দেখা, 
আবরিল গৃহদ্বার কাঁননের ছায়। 

ক্ষুদ্র শিশুগণ ধীরে খেদাইছে পণ্ড. 
যতনে বক্ষের মাঝে খেলিবার দ্রব্য 
ধরিয়া চলেছে তারা, সভয়ে কাতর়ে। 


এই রূপে সিন্ধুকুলে রমণীরা সব 
আপনার দ্রব্ভার রাখিল আনিয়া । 
সার! দিনে করে দিল তরণী বোঝাই। 
অপরাহ্ছে সূর্য্য যবে যাঁয় অস্তাচলে 
সহসা অদূরে শ্রুত হল বাগ্যরব। 
রমণীর! এক সাঁথে উঠিল সহসা! 
লইয়! শিশুরে সবে। সহসা! খুলিয়া 
গেল মন্দিরের দ্বার, সৈনিক সকল 
বেষ্টিয়া আনিল সেই গ্রামবাসী যত 
সরল মানবগণে। যেন তীর্থ যাত্রী 
করিতেছে তীর্থ যাত্রা সকলে মিলিয়া । 
এক সাথে গীত গাহি যাইতেছে তারা 
দেখিবারে আপনার প্রিয় পরিজন। 
গাহিতেছে যুবক সবে “দয়াময় পিতা! 


. দাও ধৈর্য দাও শক্তি ক্ষমা! সহিষুতা ।” 


বৃদ্ধ নরনারী গায় ক% মিলাইয়! 
দয়াময় নামে লভে শাস্তি ধৈর্যা বল। 
উপরে আকুলকণঠে বিহঙ্গের দল 
সহস! গাহিয়া গেল দেবাত্মার প্রায়। 
[ ক্রমশঃ | 


শ্ীসরোজকুমারী দেবী । 





৬. 





- অত্যম্‌শবম্‌ হন্দরম্‌।৮ 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ |” 


৭ম ভাগ । | 


স্বর্গ । 


স্বর্গ? কোথা স্বর্গ? তাহা আকাশে কি মৃত্যুর পরে নয়, 
স্বর্গ ভক্তের স্বপ্র নয়ক, স্বর্গ নয়ক মস্তিক্ষে কবির, 

স্বর্গ _সে পদার্থ নয়ক, ধারণা নয়। মহা! সমাধির 

সাধনা সে; নয় সে স্থখের স্থান ।-__বড় ছুঃখময় ! 

চলেছে যে মহাছন্দে চর্ণজ্োতি অশবস্ত, অধীর, 

কোটি কোটি মহাশূন্যে, তাহাদেরও একটা স্বর্গ আছে। 
কু্রতম কীট যা মাটির মধ্যে থাকে-_পাছে 

কা'রও পায়ে দলে” যায়, তা”রও স্বর্গ আছে জেনো স্থির । 
স্বর্গ -.সে সাপনা যাহার অন্ত নাক; স্বর্গ-_মহা যোগ 
বর্স-_পরের জন্য সহা; স্বর্গ_-পরের জন্য ছু:খভোগ । 


এই যে স্্ট_চলেছে সে একই মহা লক্ষা লক্ষ্য করে*_ 
কেন্দ্র হ'তে ক্ষেপে, শূন্য হ'তে বিশ্বে, আত্ম হতে পরে। 
সভ্যতাও চলেছে সে একই দিকে--সেই স্বার্থ হ'তে 
পরার্থে, স্ব-বৃত্তি হ'তে প্রেমে, নেওয়া হ'তে দেওয়ায় । 
পরের জঙ্ স্বইচ্ছায় তীব্র জাল! মাথা পেতে, নেওয়ায় 
যেই ছুঃখ সে-ই স্বর্দ:1 সেই মহা ছঃখ-মহাব্রতে 

বদ রী চু পরেছিলেন ছিন্ন চীর-বেশ, 


সেই ছ্যখের*দর্াছন্দে গেয়েছিলেন মহাকবিচয়। 


স্‌ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। ] 


৮ম সংখ্যা । 


কেন প্রশ্নের নাইক সীমা? কেন বিশ্বের দুঃখের নাইক শেষ? 

_পাছে এ ত্রন্ধাও হ'তে সেই স্বর্গ ক লুপ্ত হয়! 

কি কাজ তবে কর্ষেমান্ষ? সেদিন কাহার ছুঃখ করে” দূর 

ধন্য ভ'বে? কি ছুঃথে গাহিবে কবি তাহার বীণায় 
বাজাবে কি সুর ? 


সেই-ই পরম স্থখ-_পরের ছুঃখে কেঁদে যে সুখ সুমধুর । 

সেই-ই গরীয়পী চিন্তা _পরের স্থথের জন্য চিন্তা করা । 

সেই-ই পুণ্যকর্ম্ম_ পরের জন্য সহা, ছুঃখ করা দূর। 

সেই-ই শ্রেয় ধর্ম-_পরের প্রতি প্রীতি অন্কম্পাভরা। 

সেই মহা ছুঃখই স্বর্গ! সেই মহা ছুংখ__মহা সখ! 

সেই মহা জুখের কাছে স্বার্থের যা সম্ভোগ--সে কতটুক! 

সেই মহা প্রীতির কাছে সুর্য্যোদয়ে শশধরের মত 

স্বার্থ পাও হয়ে যায় ;__ সে আলোকে বিশ্বে সমুদয় 

হেয়, কুৎসিং, অপবিত্র যা”__সৌন্দর্যযে উদ্ভাসিত হয় ! 

ক্রন্দন নির্ববাক হ'য়ে যায়, ও স্বয়ং মৃত্যু হয় লে পদানত। 
শ্ীদ্বিজন্্রলাল রায় ॥ 

পৌগু বর্ধনের সংক্ষিগপুরান্ত্ত। 


পৌগু,বর্ধানের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিতে হইলে, পুরাতুন . 
ইতিহাসের সন্ধান লইতে হয়। সে ইতিহাস এখনও 


৪২২ 
* 


সুচারুরূপে সংকলিত য় নাই? কোন্‌ পুরাকালে পৌওু- 


বর্ধনে রাজধানী সংস্থাসিত শইয়াছিল, তাঁভার জনশ্রুতি 
পর্ধ্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! পুরাতন সংস্কত সাহিত্ো 
. পৌগুবর্দনের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, স্মরণাতীত পুরাকাল 
* হইতে পৌগুর্দন ভারতবিখ্যাত রাজনগর বলিয়া সর্বত্র 
সুপরিচিত ছিল। তথাঁয় এক সময়ে ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য 
দেখিতে পাঁওয়! যাইত ; তাহার পর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে 
সকল স্থানই প্ধর্-সংঘ- বুদ্ধ” মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই প্রদেশ এক সময়ে জ্ঞানালোচনার জন্য 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়৷ সুধীসমাজেও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। বৌদ্ধমতান্তুরক্ত পাল নরপাঁলগণ পৌগ্ু বদ্ধীনের নানা 
স্থানে রাজনগর ও রাজদর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যশাসনে 
ব্যাপৃত ভইয়াছিলেন। তাভাদের রাজ্য কালক্রমে সেনরাজ- 
গণের করতলগত হইবার পর, তাভা আবার মুসলমানের 
অধীন ভইয়া পড়ে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান,_ 
সকলেই এখন ক্রীড়াপটে বিরাজ করিতেছেন। এখন 
তাহাদের বীরধিক্রমের লীলাভূমি অরণামাত্রে পর্য্যবসিত 
হইয়াছে। 

বক্তিয়ার খিলিজি এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী 
মুসলমান ভূপতিবর্গ পৌওবদ্ধনে পদার্পণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। ভাভাধা রাজাজয়েই ব্যাপৃত ছিলেন, 
স্থতরাং পুনভবাতীরে দেবকোটের সেনানিবাসে তাহাদের 
প্রকৃত রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর গৌড়,_ 
তাহার পর পারুয়া তাহার পর আবার গৌড় রাজধানী 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

বরেন্্রমগ্ুলের অত্য্ন স্থানেই বক্তিয়ার খিলিজি অধিকার 
বিস্তার করিতে সমর্থ তইয়াছিলেন। নবাধিরুত রাজা মধ্যে 
শাসন-সংস্থাপনের সুব্যবস্থা করিবার পুর্ব্বেই বক্তিয়ার খিলিজি 
তিব্বত-বহির্ণত হইয়াছিলেন। বদ্ধনকোট হইতে দশ দিবস 
উত্তরাসো করতোয়াতীর অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইবার 
পর বক্তিয়ার একটি প্রস্তরনির্মিত সেতু দেখিতে পাইয়া 
করতোয়া! উত্তীর্ণ হইয়। পর্রতারোহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
অধিকদূর আরোহণ করিবার পূর্বেই তাহাকে পরাভূত হইয়া 
গতুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। সেগানে 
আসিয়! দেখিলেন,__ সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, দেশের লোকে 
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তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ অবরুদ্ধ করিবার আয়োজন 
করিতেছে । তিনি একশত মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে 
সন্তরণে নদী পার হইয়া ভগ্রমনোরথে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন 
করিতে না করিতে নির্দিয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। তীহার 
প্রধান সেনাপতি মহম্মদ শেরাঁণ তখন রাজ্াজয়ে ব্যাপৃত 
ছিলেন। তিনি দেবকোটে আসিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। হত্যাকারী দিল্লীতে উপনীত হইয়া বাঘশাহী 
সনন্দ লইয়। দেবকোট আক্রমণ করায়, পুনরায় গৃহকলহের 
সুত্রপাত হইয়াছিল। তাহাতে শেরাণ নিহত হইলে, আলি 
মাইন খিলিজি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সুলতান 
আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই 
তাহার অত্যাচার অবিচারে লোকসমাজ ব্যতিব্স্ত হইয়া 
উঠিল। তখন হাসানুদ্দীন তাহাকে পদচ্যুত ও নিহত 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খিয়াস্থদ্দীন 
নাম গ্রহণ করিয়া দেবকোট হইতে গৌড় নগরে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। গড়ে সুরুহৎ মৃত্গ্রাচীর 
তাহারই কীর্ডিচিহ্ন বণিয়া কথিত হইরা আসিতেছে । 

১২২৭ খুষ্টান্দে দিল্লীশ্বর আলতমাস তীয় পুত্র শাহজাদা ' 
নসিরুদ্দীনকে গৌড় আক্রমণে নিযুক্ত করেন। তিনি 
খিয়াঙ্দ্রীনকে যুদ্ধে, নিহত করিয়া, গৌড়ীর সিংহাশন 
অধিকার করিয্বাছিলেনণ তীহার পরলোকগমনে আবার 
খিলিজি সামন্তগণ গৃহকলহে লিপ হইয়াছিলেন। আলা- 
উদ্দীন দৌলত শাহ সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতে, 
দিল্লীর ফৌজ আসিয়া তাহাকে পরাভৃত করিল; এবং 
আলাউদ্দীন জানি নামক এক বাক্তিকে রাঁজপ্রতিনিধি পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! দিল। জানি বর্ষ চতুষ্ট় রাজ্যভোগ করিয়া 
পরলোক গমন করিলে, সইফউদ্দীন আইবক ১২৩৪ খুষ্টান্ম. ' 
পধ্যন্ত সিংহ।সন অধিকার করিয়াছিলেন 

সইফউদ্ীনের পর তূঘান খাঁ। সম্রাট আল্তামস 
তাহাকেই সিংহাসন দান করেন। আলতামস-ছুহিতা 
স্থুলতানা রিজিয়! তাহাই স্থির রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে 
(১২৪৪ খৃষ্টাব্দে) উড়িষ্যাধিপতি গৌড়ছ্র্গ আক্রমণ করায়, 
ছুর্গতির একশেষ উপস্থিত হইয়াই-;। গৌড়াধিপতি দুর্গ 
রক্ষার সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া, 1 লীশ্বরের শরণাগত 
তষয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের সেনাপতি তৈমুর খা আসিবার 
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পূর্বে উদ্ধিতযাধিপতি স্বদেশ প্রজ্াবর্ন করেন। তখন 
তুঘানকে সিংহাসনচ্যু্ত করিয়া, স্বয়ং বাদশাহী করিবাঁর 
আশায়, তৈমুর খা ছুর্গীববৌধ করেন। তুঘান পরাভূত 
হইয়া পলায়ন করায়, তৈমুত্ব খা সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই বৎসরের '্মধোই তৈমুর খর মৃত্যু 
সংঘটিত হয়। তাহার পর দ্বাদশবর্ষবাপী গৃহকলহে গৌড়রাজা 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল। মধিস্থুদ্ীন স্থুলতাঁন হইয়াছিলেন। 
তিনি আসাঁষ জয় করিতে গিয়া, কামরূপে পঞ্চত্বলাভ 
করিলেন। ইজুদ্রীন বল্বন্‌ সিংহাসনে আরোভণ করিলে, 
আবার নৃতন বিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন পর্যাস্ত লক্ষণ সেনের 
বংশধরগণ পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা রন্গণ করিতেছিলেন। 
ব্লবন্‌ পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আরসালান 
খা গৌড়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

১২৬৫ হইতে ১২৮৬ খষ্টান্দ পর্য্যন্ত এইরূপে গৌড়- 
নগর নান! বিপ্লীবে বিপধ্যন্ত হয়। অবশেষে দিল্লীশ্বরের 
পুত্র নসিরুদ্দীন বোঘরা খা গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি ১২৯১ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত রাজাশীসন করিয়া 
*পরলোক গমন করিলে, তাহার পুত্র রুকনুদ্দীন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

* রুকন্ুদ্দীন বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন স্থলতান বলিয়া 
পরিচিত। তিনি কাট কায়স নামে ইতিহাসে উল্লিখিত। 
তাহার পর তাহার ভ্রাতা ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া, ১৩১৮ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত রাঁজাশাঁসন করিয়াছিলেন । 
ফিরোজ শাহার পর তাহার পুত্র বোঘরা খা সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। এই সময়ে আবার গৃহকলহ প্রবল 
হইয়া উঠিয়া্ছিল। বোঘরা খাঁকে পরাভূত করিয়া, তাহার 
ত্রাত। বাহাদুর শাহ সিংহাঁসন গ্রহণ করিলে, দিল্লীশ্বর মহম্মদ 
তোগ্লক শাহ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। এইরূপে 
বাহাছুর শাহ পদচ্যুত হইলে, নসিরুদ্দীন সিংহাদনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। 

১৩২৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। তখন দিল্লীর 
রাজপ্রতিনিধি কাদির খাঁশাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে ৃ 
ববরণগ্া্মে বহার খা রাজত্ব করিতেন। তীহার মৃত্যু 
হইলে, ফকর উদ্দীন সবর্ণগ্রামের সিংহাসন অধিকা! করিয়া, 
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কাদির খার নাভি টতী মোবারক্‌ বাহুবলে ফকর 
উদ্দীনকে পরাভূত করিয়'”, আলিশাহ নামে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। 
"১৩৮৬ খুষ্টাবে হাজি ইলিয়াস আসিয়া আলি মোবারককে 
নিহত করিয়া, স্বয়ং সামস্ুদ্দীন ইলিয়াস নামে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। উপযুণপরি রাষ্টরবিপ্রবে গৌড় বিধ্বস্ত 
হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্ত সামস্থদ্দীন ইলিয়াস, গৌড় 
পরিত্যাগ করিয় পাধুয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
১৩৫৮ খুষ্টানে দিললীশ্বর ইহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, 
উহাকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়। শ্বীকার করিয়াছিলেন 
ইহ্ারই পুত্রের নাম শেকন্দর শাহ। তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার পর “আদিনা” নামক ভূবনবিখ্যাত 
বিচিত্র মন্দির নিন্মাণে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহা সমাপ্ত হইবার 
পূর্বেই, নিহত হইয়াছিলেন। সে কাহিনী-_কলঙ্ককাহিনী। 
পিতাকে নিহত করিয়া পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। পুত্রের নাম ঘিয়ান্থদ্দীন। তিনি নুরকুতব 
আলমের সহাধ্যারী ছিলেন। পিতৃহস্তার নিধনকাহিনী 
ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ 
এই সময়ে বাইজিদ শাহ নামক একজনকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন; পরে' নিজেই ১৪০৪ খুষ্টান্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। গণেশের শাসন সময়ে পারুয়া 
আবার দেবমন্দিরে স্থশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাভেন্শা 
লিখিয়া গিয়াছেন__ণগণেশ দশ বৎসর হিন্দুমুসলমানের 
প্রিয়পাত্র হইয়া! রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ।”* 
গণেশের পুত্রের নাম জাঠমল বা যছ। তিনি মুফলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া, জালালুদ্দীন নামে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন; এবং ১৪১৪ খুষ্টাব্দ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
রাজ্য-শাসন করিরা পরলোক গমন করেন। ইহার 
শাঁসন-সময় পাঙুয়ার অভ্যুদয়স্গ। রাজধানী গৌড়নগরে 
স্থানাস্তরিত হইলেও, পাওুয়৷ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। 
জালানুদ্রীনের পুত্র আহমদশাহ সিংহাসনে আরোহণ 
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করিয়া, জি নগপকি বিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 
ত্তাহার ভূত্যবর্গ তাহাকে ১৪৪২ খুষ্টান্দে নিহত করিলে, 
ইলিয়াস শাহের বংশধর নস্পিখ্দীন মম্মদ্র শাহ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। উহার সময়ে গৌঁড়-নগর আবার 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 

১৪৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের পুত্র বার্ধাক শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, চতুদ্দশ নর্ষ কাল নিরুদ্েগে 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার শাসন সময়েই 
ধবংসবীজ সংগৃহীত হয়। ইনি সেনাদলে ৮০০০ হাব্সী 
ক্রীতদাসকে স্থানদান ধরিয়াছিলেন। বার্বাক শাহের 
পুত্র ইউসফ শাহ সাত বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া, ১৪৮১ 
খৃষ্টাব্দে পরলোকগত ভইলে, তাহার খুল্পতাত ফতে শাহ 
হাব্সী ক্রীতদাসদিগের গ্রভৃত্বে বাতিবাস্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া সর্ববনাঁশ উপস্থিত 
হইল। তাহারা পাক সেনাদলের সভিত যোগদান করিয়া, 
১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্বভত্যা করিয়া, বারিক নাঁমক খোঁজাকে 
স্থলতান শাহজাদা নামে সিংভাসনে প্রতিষিত করিয়া দিল +-- 
বাঙ্গালার সিংভাঁসনে এইরূপে এক নপূতসক সমাঁপীন ভইল ! 
তাহাকে অধিকদিন রাজ্যাভিনয় করিতে হল না। ভাঁব্সী 
সেনাপতি মালিক উন্দিল ইহাকে নিহত করিয়া, সঈফ 
উদ্দীন ফিরোজ শাভ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
ইহার মিনার অগ্ঠাপি “ফিরোজ মিনার” নামে বর্তমান 
আছে। 

ফিরোজ শাহের পর নসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ। তিনি 
ভাল করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতে, 

সেনা কর্তৃক নিহত হৃন। 'আবার একজন হাঁব্সী 
মজফ্ফর শাহ নাঁমে সিংহাসন অধিকার করেন। গোঁড়ের 
সিংহাসন যখন এইরপে হাব্সী ক্রীতদাসদিগের ক্রীড়াকন্দুকে 
পরিণত হইয়াছিল, সেই সময়ে হোসেন শাহ উজিরি 
,করিতেন। তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, 
মজফ্ফর শাহকে পরাভূত ও নিহত করিয়া, সিংহাসনে 
. আরোহণ করিলেন। গৌড় আবার শাস্তমুস্তি ধারণ করিল। 
হোসেন শাহ হাঁব্সী সেনাদলকে ও পাইকগণকে নির্বাসিত 
করিয়া, শাস্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন _ 

হোসেন শাহের শাসনযুগ গৌড়ীয় ইতিহাসের কল্যাণ- 


| প্রবাসী । 
বগ। এই, যুগে গ মহাপ্রতু শ্রীরুফটৈতন্ত গড়ে পাপ 
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করিয়াছিলেন, এবং সেই স্ত্রে হৌসেন শাহের প্রধান 
মন্ত্রী রূপসনাতন সংসার তা্টগ করিয়াছিলেন। হোসেন 
শাহের বিগ্ান্ুরাগ প্রবল “ছিল। বঙ্গসাহিত্যও তাহার 
নিকট সমুচিত উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। তাহার পুত্র 
নসরৎ শাহ পিতার স্তায় লোকরঞ্ন করিতেন। কিন্তু 
তিনি পাঁণিপথের মোগলপাঠানের তুমুল কলহে লোদীপক্ষ 
অবলম্বন করায়, বাবর তাহার ভি সাধনের জন্য কৃত- 
সংকল্প হন। নসরৎ শাহ অনন্োপায় হইয়া বশ্তা স্বীকার 
করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীহার খোজাগণ 
তাহাকে নিহত করিয়া, তীহার পুত্র ফিরোজ শাহকে 
সিংভাসন দান করিয়াছিল। ফিরোজের খুল্লতাত মামুদ 
শাহ তাহাকে নিহত করিয়া সিংহাস্ট্নে আরোহণ করেন। 
তাহাকে অধিক দিন ধাজ্যভোগ করিতে হইল না। 
বিহারাধিপতি সের আফগাঁন ১৫৩৭ খুষ্টাব্দে গৌড় নগর 
অবরোধ করিয়া, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন।* 
সদ্ধি হইলেও, রাজশ্রী বিনষ্ট ভইয়। গেল ১ মামুদ ভগ্ন- 
মনোরথে গ্রাণত্যাগ করিলেন ! সছুল্লযাপূরে উহার সমাথি 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শেব। তাহার পর গৌড় 
একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইয়া, দিল্লীশ্বরের অধীন 
হইয়। পড়ে। সেই অবস্থার ১৫৭৫ খুষ্টান্দ সমাট আকবর 
শাহের প্রতিনিধি মনাঁয়েম খাঁর শাঁসন সময়ে গৌড়নগর 
মহামারীতে জনশূন্য হইয়া, ক্রমে বিজন বনে পরিণত 
হইয়াছে | 


শ্রীঅক্ষযকুমার মৈত্রেয়। 
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| ক্রমে যে মকল এঁতিহাসিক তথা আধিক্কৃত হইতেছে, তাহাতে 
গৌঁড়ের ইতিহাস নুতন করিয়া লিখিধ|র প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। 
ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিবার সময়ে বিশেষ ২ক-ধিতর্রের প্রাতি কর্ণপাত 
করিবার প্রয়োজন হয় নাঁ। সুতরাং খ্বংসাঁৎ শষের ধর্ণন| করিযার 
সময়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রচলিত কাহিনী বিবৃত হং্প। বিশেষ কাহিনী 


“গৌড়কাছিনী” নামে ম্বতন্্রভাবে লিখিত হইতেছে। 
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কালক্রমে বর্মা সম্বদ্ধে ইউরোপীয়দিগের জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে ও 
হইতেছে, কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর নিকট বন্মী ও হন- 
লুলুতে এখনও বিশেষ পার্থক্য নাই । 

উপস্থিত, পেটের দ।য়ে বর্মায় অনেক ভারতবাসী 
আসিয়া পড়িয়াছেন, এবং এখনও প্রতি মেলে অনেকে 
আসিতেছেন। স্থতরাং বর্্মা সম্বদ্ধে দুই এক কথা বলা 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বিশ্া” শব্দের উৎপত্তি লা শব্দতত্ববিৎ পপ্ডিতদিগের 
মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত বর্ষা” 
শন্দের অপত্রশ বন্মী”। অপর পক্ বলেন, “বন্মা চীন 
ভাধার বন্মানিবাসী জাতিজ্ঞাপক শব্দ মাত্র। উভয় পর্ন 
স্বমত সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রমাণ*প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত 
হন নাই এবং উভর পক্ষেই বিচক্ষণ ব্যক্তির নাম দেখিতে 
পাওয়া! যায়। ফলতঃ বন্মাদিগের রীতি, নীতি, আচার, 
ব্যবহার প্রস্তুতি দেখিলে বোধ হয়, ভারতবর্ষের সহিত এক 
সময় ব্ম্মীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ ছিল, এবং ত্রাহ্মণ্য-ধর্মন বর্মার 
সর্বত্র প্রচারিত না হইলেও স্থানে স্থানে স্ুপ্রতিষ্ঠিত হইরা- 
ছিল। “মিদ্ধান” জেলায় “পাগান? নামক একট স্থান আছে। 
প্রবাদ আছে, পূর্বে এই স্থান বন্মীর রাজধানী ছিল এবং 
এক প্রতাপশালী নরপতি এই স্থানে বাস, করিতেন। 
পাগানের পূর্বসমৃদ্ধি অনেক দিন অন্তহিত হইয়াছে এবং 
এক্ষণে সেখানে রাশি রাশি তগ্নস্ত,প তাহার পূর্ব গৌরব 
মরণ করাইয়া! দিতেছে মাত্র। কথিত আছে এক সময়ে 
পাঁগানে ৯,৯৯৯ বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ছিল। এরূপ জন- 
কতি, যে & সমস্ত বিহারের মধ্যে কোন কোনটা ভারতবাসী 
বমণদিগের আবার স্থান ছিল। যে সমস্ত মন্দির এখনও 


গুলি হিন্দু দেব দেবীর। হিন্দুদিগের পক্ষে কাশী যেমন 
পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, মুসলমানদিগের পক্ষে মক ত্যেমন তীর্থ- 
ক্ষেত্র, এই পাগানও বন্মীবাসীদিগের পক্ষে সেইরূপ তীর্থ- 
ক্ষেত্র; এখনও প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রিদল- 
সমাকুলিত হইয়! পুণ্যক্ষেত্র পাগান অল্প সময়ের জন্য পুর্ববতী 
ধারণ করে। পাগান ব্যতীত বম্মীর অন্ান্ত। স্থানেও হিন্দু- 
কান্তি লক্ষিত হইয়া থাকে । 

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোঁধ হয় ১৫৮৬ 
খ্রীঃ রাল্ফ ফিচ্নামক একজন ইংরাজ সর্বপ্রথমে বর্মায় 
আগমন করেন। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের ন্যায় 
এখানেও বাণিজ্যব্যপদেশেই ইংরাজের প্রথম আগমন হয়। 
রাল্ফ ফিচের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময় ভায়ত- 
বর্ষের অন্ান্ত প্রদেশের (বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ) সহিত 
বন্ধা বাণিজ্যন্ত্রে ব্ধ ছিল। ঠহার আগমনের পর হইতে 
ইংরাজের সহিত বন্মার সাক্ষাৎ সুত্রে বাণিজ্য আরম্ত হয়। 
কিছু দিন পরে হলাগুনিবাসীধিগের সহিত মনোমালিন্য 
হওয়ায় ইংরাজেরাও তাহাদের সহিত বশ্মা হইতে তাড়িত 
হয়েন। ইহার পর সপ্পুদণ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
পুনরায় ইংরাজদিগের বম্মায় আগমন আরস্ত হয়। ইংরাজের! 
এই সময়ে সিবিয়াম বন্দরে একটী কুঠী স্থাপন করেন। 
এই কুঠী স্থাপনার অদ্ধশতাধ্দী পরে ঈষ্ট উপ্ডিয়া কোম্পানীর 
তাৎকালিক প্রতিনিধি স্মাট সাহেব বর্মার রাজনৈতিক 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে সিরিয়ামের কুঠী তস্মীভূত 
হ্য়। 

এই সময় বন্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ 
হয়। এই বিবাদ শেষ হইলে আলোং-ফারা বা আলোম্প্রা 
শান্তির নিদর্শন স্বরূপ ১৭৫৭ খ্রীঃ রেঙ্গুন নগর স্থাপন করেন। 
এই রেঙ্গুনই বর্তমানকালে বন্দীর রাজধানী । আলোম্প্রা " 
সমগ্র বর্মা প্রদেশের একছত্র শাসনকর্তা ছিলেন। ইহীর 
সময়েই ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী এবং ফরাশিশ জাতি 
বর্ধায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। ইনি 
ইতরাজদিগকে আরাকানের তীর হইতে অদুরবর্তী নিগ্রেইস 
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দ্বীপ দান করেন। উহার অল্প দিন পরে ১৭৫৯ খ্রীঃ সিরিয়াম 


বন্দরস্থ ফরাশিশী বণিকমনপ্রদায় পেগুয়ানদিগের সহিত 
ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আভিনন্ত তন।  ভংরাজদিগের সহিত 
এ যড়যন্ত্রের কোনও সত্পরণ ছিল কি না! ধলিতে পারি না। 
কিন্ত, 'ণৎসর নিগ্সেহস দ্বীপন্থ প্রায় সমুদায় উতরাজদিগকে 
হত্যা করার কথা হাতে বোধ তয় হতরাজেরা ষড়যন্ত্রের 
সহিত 'একপাঁবে 'মসণনিষ্ট ছিলেন না । উতরাজেরা ক্ষতি- 
পূরণের দাবী করিয়া কাপ্রেন আভ্স্‌্কে পর্মার প্রেরণ করেন, 
কিন্ত তিনি পৌছিবার পুর্বে রাজা আঁলোম্প্রার মৃত্য ঘটে। 

আলোম্প্ার মৃত্যুর পর স্টাহার দ্বিতীয় পুত্র সিন-বিউ- 
শিন্‌ সিংহ্গাসন অধিরোভণ করেন। এই মরে ইংরাজেরা 
ভারতবষে নানারূপে ব্যস্ত থাকায় নিগ্সেইস দ্বীপের হত্যা- 
কাণ্ডের প্রতিশোধ লইণার অবসর পান নাই । সিন্-শিউ- 
শিন্‌ অত্যন্ত প্রতাপ।গ্িত ছিলেন। তিনি মণিপুর হইতে 
মিকং নধী পধান্ত সমগ্র ভূখণ্ড স্বরাজ্যডক্ত করেন, চীনদিগের 
সহিত কয়েকবার যদ্ধে জয়লাভ ধরেন, হাম রাজধানী 
আক্রমণ ও ধ্বংস করবেন এসং শান রাজো নিজের প্রভৃত্ব 
স্থাপন করেন। ঠশহার রাজত্বকালের পর হইতে চীনের 
সহিত বন্মার আর ধিশেষ কোনও মনোমালিন্ট হয় নাই । 
চীনের! কিন্ত সিন-নিউ-শিন্‌ কতৃক পরাভব শ্বীকার করেন 
না। তাহারা খণিয়। থাকেন, বভ পুর্ব হইতে বন্মার উপর 
তাহাদের আধিপত্তা চণিয়া আসিতোছল্‌, এবং পিন্-ঝিউ- 
শিনের সময়েও মেই সম্বন্ধ অক্ষ রাখিবার জন্য সঙ্দিপত্র 
স্বাক্ষরিত হয়। 

সিন্-বিউ-শিনের মৃত়ার পর সিংহাসন লইয়া তাহার 
বংশধরদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ত হয় এবং অবশেষে ১৭৮২ 
খ্বীঃ বো-ড-কায়া রাজাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার সময় 
হইতেই বন্মার সহিত ইংরাঁজের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আরম্ত 
হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল সর জন্‌ 
শোর বম্মীর সহিত ইংরাজের বাণিজাসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার 
নিমিত্ত এবং বশ্মীয় ফরাশি ক্ষমতা বিস্তার বন্ধ করিবার 
নিমিত্ত দৃতন্বরূপ কাপ্তেন সাইমসকে বর্্মারাজের নিকট 
প্রেরণ করেন। উংরাজেরা বলিয়া থাকেন, যে ইতিমধো 
.বর্ঘমারা চট্টগ্রাম সীমান্তে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
কাণ্তেন সাইমসের দৌত্যের ফলে রেঙ্গুনে ইংরাজ রেসিডেন্সি 


প্রবাসী । 


স্থাপিত হয় এবং কাপ্তেন হিরাম্‌ ককৃম্‌ গভর্ণর-জেনারেলের 


[ ৭ম ভাগ। 
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প্রতিনিধি হইয়া ১৭৯৬ অন্দে ব্রেন্কুনে উপস্থিত হন; কিন্তু 
অল্পদিন পরেই বন্মাদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়! তিনি 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে ইংরাজ 
ব্ণিকদিগের সহিত, স্থানীর রাজকর্মচারীদিগের মনোমালিন্য 
আরম্ত হয়। ভহার ফলে লর্ড ওয়েলেস্লি পুনরায় কাণ্ডেন 
সাইমস্কে ১৮০২ খ্রীষ্টান বন্মীয় প্রেরণ করেন। কথিত 
আছে কাপ্লেন সাইমস্‌ এই যাত্রায় ধিশেষরূপে নিগৃহীত ও 
অপমানিত হই ফিরিয়া ঘান। ইহার পরেও ভারত 
গতর্ণমেন্ট ব্ন্মীর সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য কয়েকবার বিফল 
প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইংরাঁজেরা বলিয়া থাকেন যে 
ফরাশির ভরসায় সাহসী হইয়া বর্মারাজ এই সময় তীহা- 
দিগের সহিত অসদাবহার করিবার স্পদ্ধী করিয়াছিলেন 

ইভাঁর পর ১৮২৫ গ্রীষ্টা্ধে ইত্রাঁজেরা বর্মার সহিত যুদ্ধ 
ঘোঁষণা করেন। ইতরাজ এতিভীসিকেরা স্বীকার করেন যে 
এ সময়ে বর্ম অতান্ত শ্গমভাপনন এবং বশ্মারাজা স্থবিস্তীর্ণ 
ছিল। মণিপুর, আসাম ও কাছাড় এ সময় বর্মা রাজ্যভুক্ত 
ছিল। বর্দা সৈনিকের অতান্ত সাহসী 'ও স্ুনিপুণ ছিল। 
গ্রথমে সিলেট ও আসামে যদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং বশ্মীরা 
ইতরাঁজ সৈহ্কে পরাভৃত করে। নন্মী সেনাপতি'মহা- 
বাল! কয়েকবার উতংরজদিগের দ্বাদশ সহজ সৈন্তকে বিত্রস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ১৮২৬ শ্রীষ্টাব্দ 
য়ান্দেবুতে বন্মার সহিত ইংরাজের সম্থি হয়। সন্ধির ফলে 
আরাকান, টেনাসেরিম, মার্টাবানের কতক অংশ, কাছাড় 
ও আসাম ইংরাজেরা লাভ করেন, এবং মণিপুর “স্বাধীন 
অথচ ইংরাঁজের অধীন” এইরূপ সাবান্ত হয়। 

যুদ্ধের পরেও বন্মারাজ ইংরাজের সহিত অসদ্ধযবহার 
করিতে থাকেন বলিয়৷ প্রসিদ্ধি আছে। অবশ্য ইহা তাহার 
নিতাস্ত দুরদৃষ্টেরই পরিচায়ক। লর্ড ডালহৌসি লিখিয়াছেন, 
40121] 07016251017 17201595101) 17101) 05 
€3০0৮6]77070220 01 1007217551780 1000, 076 
1501000056 216. 06 0005 চো02জ00 200 0৬৩ 
1১27778. * ক *্" ডালহৌসির উক্তি, দ্বারা ইংরাজেরা 
বুঝাইতে চাহেন যে ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্ধে বন্ার বিরূদ্ধে ষে দ্বিতীয় 
অভিযান প্রেরিত হয় তাহা অকারণ অথবা ইংরাজের রাজ্য- 


595 


নক্গামূলক নহে” ১৮৫৩ ও রা বর্াবাসীদিগের অতীত 
উদ্ধতোর জন্য সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে ইংরাঁজরাজ পিগু 
এদেশ স্বরাজাতৃক্ত করিয়া লইলেন। এই অভিযাঁনের সময় 
বর্মারাজোর সহিত কোনওরূপ সদ্ধিস্থাপনও ইংরাজেরা 


আবশ্ঠক বিবেচনা করেন নাই । : * 
যে সময় বন্মার সহিত ইংরাজের দ্বিতীয় মদ্ধ হয় সে সময় 
রাজা মিওন মিন বর্শীর সিংভাঁসনে অধিঠিত ছিলেন । ১৮৩৯ 


্বী; হইতে ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্্মা রাজসভায় রীতিমত 
কোনও ইতরাজ দূত ছিলেন না। ১৮৬২ খ্রীঃ সার আর্থার 
ফেয়ার বর্মীর তদানীন্তন রাজধানী মন্দালয় নগরে তীঁহাঁর 
একজন গ্রাতিনিপি রাখিয়া যান এনং এই সন্ধি করেন যে 
ইরাবতী নদীর উপর ইতরাঁজবণিক অবাধে বাণিজা করিতে 
পারিবেন, এন বন্মানণিক'গ অনাধে ইংরাজ রাজ্যান্তর্গত 
উরাবতী নদীর অপরাংশে বাণিজ্যার্থে অবাঁধে যাতায়াত 
করিতে পারিবেন। ইতরাজেরা বলিয়া থাঁকেন যে বর্মীরাঁজ 
এই সন্ধির সর্ভীনুষায়ী কার্য্য করিতে কোনই চেষ্টা করেন 


নাঈ। ১৮৬৭ গ্রীঃ জেনারেল ফিচ্‌ বন্দীর সহিত আর একটা 
সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সদ্ধি অনুসারে দশ বৎসরের 


জন্ট ইতরাঁজ বণিককে বন্মীরাজ কতকগুলি স্থুবিপাদান করিতে 
স্বীরুষ্ট ভয়েন এবং ই দ্বারা ১৮৬২ গ্রীষ্টান্দের সদ্ধি পুনরায় 
দুটীরুত হয়। কিন্ত এত সদ্ধি সক্ষেও ইংরাজরাজের সহিত 
বম্মারাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয় নাই। মন্দালয়ে যে উতরাঁজ 
রেসিডে্ট ছিলেন, তাহাকে ইতরাঞজ প্রজার দেওয়ানী মোকর্দম! 
বিচার করিবার ক্ষমত দেওয়া হয়। এবং চীন 'ও বন্মীর 
সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ভামো নগরে ইতরাজধিগের পলিটিক্যাল 
এজেন্দী স্থাপিত হয়। কথিত আছে এই সময়ে উতরাঁজ- 
দূতকে রাজদরবারে উপস্থিত হইতে হইলে পাছুক1 ত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইত এবং রাজসভায় নতজানু হয়া 
উপবিষ্ট হইতে হঈত। উতরাজেরা এই অপম্নুনকর নিয়ম 
উঠাইয়! দিবার জন্ত বন্মাগভর্ণমেন্টের নিকট অনেক কাকুতি 
মিনতি করিয়াছিলেন কিন্ত কিছুতেই এই দেশাচার দূর 
করিতে পারেন নাই। 

১৮৭৮ শ্রী: গরিব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংরাজের! 
বলিয়া থাকেন রাজসভাসদদিগের চক্রান্ত দ্বারা তাঁহাকে 
সংহাসনে অধিরূঢ় করান হয়, নতুবা তিনি উত্তরাধিকার সুত্রে 


রা | ও পু 


রি 


সিং ক লাভের যোগাতম বাক্তি ছিলেন না৷ 1 _রাজসভার 
চিরদিনই বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ও মান্'গণা “বাক্তির. সমাবেশ'য়। 
যদি তাহারা সকলে একমত হইয়ঃ রাজবংশের বাক্তিবিশেষকে 
যোগাতৃম পাত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং যদি তাহাদের 
এই নির্বাচন প্রজাপাধারণের অনভিপ্রেত না হয়, তাঁহা হইলে 
উত্তরাধিকার স্কত্রে সিংহাসনের স্উপর যথেষ্ট দাবী না থাকিলেও 
বিশেষ ক্ষতি বুদ্ধি দেখা যায় না। থিণ দুরদর্শী রাজা! ছিলেন 
বলিয়া বোধতয়। সিংহাসন অধিরোহণের পর তিনি 
নিজরাজো রাঁজকাধ্য পরিচালন সন্বদ্ধে প্রজাদিগকে ক্ষমত৷ 
দিবাঁর প্রয়াঁস পাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন 
থিব তীতাদিগের সহিত বিশেষ মিত্রতা করিবেন, ফলে কিন্ত 
তাহা হয় নাই । সিরাজ উদ্দৌলার স্তায় থিবও ইংরাজদিগকে 
কখনও বিশ্বাস করেন নাই পরস্ত ঘণা করিতেন । তাহার 
রাজা মধ ইতরাজপ্রজা অন্যায় কাধ্য করিলে তাহাদের 
যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। ইংরাজের 
জাহাজ সকল মাক করিতেন, এবং তাহার উপর অনুসন্ধান 
করিবার আদেশ দিভেন। এ সমস্ত “অত্যাচার” উতরাজের 
অসহা হইয়া পড়ে। ন্তাহার উপর রাজদ গ্রহণ করিবার 
অন্নর্দিন পরেই থিব রাজপ্রাসাদে কতকপুতলি রাজবংশধর 
হতা। করেন। এ সকল নিবরণ অবশ্য উতরাজের তরফ 
হইতে পাওয়া যার । আজ"মদি রভ্রাগিরি হঈতে মুক্ত হয়! 
থিব স্বরাঁজো স্বাদীন ভানে দিন যাঁপন করিতে পারিতেন 
তাহা হইলে ইতরাছের নিবরণ সভা কি মিথা! গ্রামাণ করিবার 
হবিবা ভইত | উত্পাজেরা বলিরা থাকেন যে এই সময়ে 
তাহাদের রেসিডেণ্টের সহিত এপ অভদ্র ব্যবহার আরস্ত 
কর! হয়, যে ১৮৭৯ খ্বাঃ তাহাদের রেসিডেণ্ট মন্দালয় পরি- 
ত্যাগ করিয়া যান। শুনা যায় 'এই সময় থিব একজন 
নিকর্মচারীকে একটা নৃন সদ্দির খসড়ার সহিত ইংরাজ- 
রাজের নিকট (প্রেরণ করেন। তাহার এই সদ্ধির খসড়ার 
সর্তগুলি জানি না, কিন্ত ইংরাঁজের! বলেন যে এই সন্ধি 
অনুসারে তিনি অদথা ক্ষমতা যাক্জা করিয়াছিলেন। ইংরাঁজেরা 
আরও বলেন, যে এখন হাতে থিব স্বরাজা মধ্যে যথেচ্ছ, 
অত্যাচার আরম্ভ করেন, এবং তাহার অতাঁচারে দেশ 
অরাজক হইয়া উঠে। দলে দলে দশ্্যাগণ ভীষণ 'অরণ্যে+ 
আশ্রয় লইতে থাকে এবং রাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্রোহ মারস্ত 


টি. | 
হয়।  ইতরাজদিগের রাজোর বাটি অপর | কোনও রাজোর 
এরপ দুর্দশা দেখা ক্রানে ঠাদের পঞ্গে নিতান্ত অসম্ভব 
হয়৷ পড়িল এবং থিবার রাজ্যের অরাজকতা ক্রমশঃ 
ইতরাজ অধিরূত চ্চ বন্মীতে5 অনুভূত ভষঈতে লাগিল । 
১৮৮২ গং গিব পনরায় সদ্দি প্রাথনা করিয়া দূত প্রেরণ 
করেন, এবং লঙ রিপন তাঁহাব প্রার্থনা গ্রাহা করিবার 
পুর্বে তিনি দূতকে প্রতাগমন করিবার আদেশ দেন। 
ইংরাঁজের! মনে করেন এট দূত প্রেরণ কেবল মাত্র ভাণ ; 
গ্ররূত পক্ষে ইংরাজের যদ্ধোগ্যোগ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রত 
করাই থিবর উদ ছিল। 

এতদিনে বোধ ভর ধিব বুঝিতে পারিয়াছিলেন থে 
একাকী রাজের সম্মণীন হওয়া তাহার সাপ্যায়ন্থ নভে। 
কারণ, এই সময় ভইতে তিনি ফরাঁশি, ইতালী প্রভৃতি 
রাজ্যের সহিত সদ্িস্তে আনদ্ধ হইনার বিশেষ প্রয়াস 
পাইতেছিলেন। শুনা যাঁয় ফরাশি কারিগর দ্বারা স্বরাজা 
মধো গুলি, গোঁলা, বন্দক, কামান উত্যাদি নির্মাণ করিবার ও 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। থিবর এই সমন্ত আয়োজন 
ইংরাঁজ দে মনোমতত বিবেচনা করেন নাই, ইহা বলাই 
বাল্য । 

এই সময়ে ভাস নামক একজন 
চনায় থিব বদে বন্মা 
একদল বণিকসম্প্রধায়ের উপ অগ্রণ্ড করেন। 
বণিক সম্প্রদায়ের তরফ হয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট গতিবাঁদ 
করেন, কিন্ধ থিব সে প্রাতিণাদ গাছ না করিয়া স্বীয় 
আদেশই বাভাল রাখেন । সুতরাং ইংখাজ গৰ্ণমেন্ট ব্য্ম। 
গবর্ণমেণ্টের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ নি্িষ্ট করিবার নিমিত্ত 
দূত প্রেরণ করেন £ব" ইাও বলেন যে ভীভাদেল প্রাস্তার 
অগ্রাহ্য করিলে দদ্ধ ঘোষণা করা ইইবে। ইতরাজদিগের 
প্রস্তাবে অসম্মত ভইয়া থিব ব্াবাসীধিগকে ইংরাজের সহিত 
যুদ্ধের জন্য গ্রস্ত হইবার নিমিত্ত ১৮৮৫ গ্রাঃ এক রাঁজাজ্ঞ 
প্রচার করেন। এই হদ্ধের পরিণাম কি হইল তাহার 
উল্লেখ নিশ্রায়োজন। কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে 


ফরাশিশের পারো 


কর্পোরেগন নামক 


5 
ধোত 


পঁটিং 


ধ্ী বংসর নভেম্বর মাসের শেব তারিখে বন্মার শেষ স্বাধীন 


মরপতি ইংরাজের নিকট বন্দী হইলেন। 
এতক্ষণ আমর! অতি সংক্ষেপে বর্মার অতীত কাহিনী 


প্রবাসী | 


[ ৭ম ভাগ। 


তি পাশা, 


বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য যে, ইংরা- 
সংগৃহীত উপাদান হইতেই এই কাহিনী গ্রথিত। স্বাধীন 
ভাবে বিদেশী ভাষায় স্বদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে 
পারেন, অথবা ইংরাজরচিত ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচার 
করিতে পারেন, বন্ধীয় এখনও সেরূপ কেহ জন্মগ্রহণ করেন 
নাই । শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বন্মার থিব যে বাঙ্গলার 
সিরাজের গ্তায় টরপনেয় কলস্ককালিমা মুক্ত হইয়৷ হতভাগ্য 
লান্সকুমার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না এ কথা কে বলিতে 
পারে? 
তা 

১৯০১ শ্রীঃ আদমস্মারীর গণনাম্গসারে বন্মার লোক- 
বম্মার মফ্ধলে প্রত্যেক বর্গমাইলে 
গড়ে ৪৯ জন লোঁক বাস করে । ১৮৯১ শ্রীঃ হইতে ১৯০১ 
গ্রাঃ পধান্ত বন্মায় শতকরা ৩৫৮ জন হিগাবে লোক বৃদ্ধি 
হইয়াছে । গত ২০ বৎসর মধ্যে ভারভবর্ম ও অন্তান্ত দেশ 
হইতে বন্মায় অনেক লোক আসিয়াছে, কিন্তু এখান হইতে 
অন্তদেশে বড় বেশী লোক যায় নাই। এখানকার লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির ইহাই প্রধান কারণ। ১৯০১ সালে অন্যান্ত 
প্রদেশে জাত ৬০২,৫০০ জন লোক বন্মার লোকসংখ্যার 
মধো গণিত হইয়াছিল কিন্তু বর্মীয় জাত কেবল মাত্র ৯১৪৬০ 
জন লোক অন্ত প্রদেশে গণিত ইইয়াছিল। 

বন্মায় প্রণানত্তঃ জর, উদরাঁময়, বিস্ুচিক1 ও বসন্ত এই 
কয় রোগেই সৃ্রাসংখা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। 
১৯০৫ থীঃ ফেব্রুয়ারী মাঁস হইতে স্থানে স্থানে প্রেগও দেখা 
দিয়াছে। খড় বিশেষে কোনও কোনও জেলায় হৃদরোগ, 
যক্ষা 'ও উদরাময়ের বিশেষ প্রকোপ লক্ষ্য হয়। কিন্ত 
সাধারণতঃ বর্শীর স্বাস্থ্া নিতান্ত মন্দ নহে। শীত কয়েকটা 
জেলা বাতীত অন্ত স্থানে একরূপ নাই বলিলেও চলে। 
রেঙ্ুনে শীতকালেও কেবলমাত্র লংক্ুথের শার্ট ব্যবহার 
করিলেও কোন অস্থবিধা হয় না। বর্ষাকালে ক্রমাগত 
সপ্তাহ পর্যান্ত অবিশ্বাস্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে । সে সময়ে মধ্যে 
মধো শীতবস্ত্র ব্যবহার করিলে আরাম বোঁধ হয়। এখানকার 
বৃষ্টিতে স্থানীয় লোকদের কোনও ক্ষতি হয় না। তাহারা 
এত বর্ষাতেও রীতিমত কাজকন্ম করিতেছে, ছোট ছোট 
ছেলে মেয়েরা যেখানে একটু জল আবদ্ধ হইয়াছে, সেই- 
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খানেই খেলা “করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ 


ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না! 

বন্মার অধিবাসীদিগের মধ জাতিভেদ প্রথা আদৌ 
নাই। তাহাদের মধো অধিকাংশই বৌদ্ধ। ভারতবর্ষে 
প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম ও সিংহলে প্রচলিত *বৌদ্ধধন্্ম এতছুতয়ের 
সংমিশ্রণে বন্মীর বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভুত হইয়াছে। বর্মাবাসী 
বৌদ্ধের! প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত £--১। মুলাগণ্তী । 
»। মহাগণ্ডীণ প্রথমৌক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধের! বাহ্যিক 
ক্রিয়া কলাপে বিশেষ অন্ুরত্ত, শেষোক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত 
বৌদ্ধেরা অৃষ্টবাদী, তাহার! ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দেবতার 
গ্লীতিসাধন বিষয়ে বিশেষ নহে । উপরে যে উভয় 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইলক্্রী তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
কোনও রূপ দলাদলি নাই। বন্মার (0100০ 3002) 
বৌদ্ধেরা তাহাদের একজন দলপতি নির্বাচন করে। এই 
দলপতির নাম “থাথা ন। বাইন (175070100192171)। অবন্ঠ, 
শংরাজ "আমলে গভর্ণমেণ্টের অন্তমোদিত না হইলে নির্ব্বাচন 
সিদ্ধ হয় নাঁ। বন্দমার সকল স্থানেই ধর্ম্মন্দির দেখিতে 
গাওয়া মায়। এই মন্দির গুলিকে ইংরাঁজেরা [১/:9199 
। প্যাগোড। ) বলিয়া থাকেন। মন্দিরগুলি ইষ্টকনির্মিত,আমাঁদের 
দেশের ঘণ্টার আকারের। কোনও কোনও মন্দিরের উপরাংশ 
সোণার পাত দিয়া মোড়া । এই সমস্ত ধর্ম্মন্দির বাতীত 
বন্মায় অসংখা “ফুজী-চঙ্গ” আছে। “ফুলগী-ঙ্গ” পুরোহিত 
দিগের আশ্রম, বৌদ্ধ শ্রমণদিগের বিহার। অধিকাংশ 
মাশ্রমই কাষ্ঠনির্শিত, তবে কতকগুলি ইষ্টক নির্মিতও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত আশ্রমগুলিই ইহাদের 
জাতীয় পাঠশালা । ধর্ম্োপদেষ্টাই ইহাদের শিক্ষক। পল্লী- 
গ্রামে বালক বালিকার এই সমস্ত আশ্রমেই লেখাপড়া শিক্ষা 
করে। বিষ্যাশিক্ষার পরেও ইহার! কিছু দিন এই সমস্ত 
আশ্রমে বাঁস করে। ইহাদের ধর্মের নিয়ম এক্ট যে প্রত্যেক 
পুরুবকেই কিছু দিনের জন্য পুরোহিতদিগের সহিত আশ্রমে 
বাস করিতে হইবে। 

এখানকার পার্বত্য জাতিগুলি বৌদ্ধ নহে। তাহারা 
মৃতব্যক্তির আল্মার উপাসনা করে। ভূত প্রেত বিশ্বাস 
করে। এমন কি,নরহত্যা করিয়াও ইষ্টদেবতার গ্রীতিসাধন 
করিতে ক্ষান্ত হয় না। এতথ্যতীত বর্মায় হিন্দু, মুসলমান ও 

২ 


বর্মা। 
্রীষ্টানদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল নূহে। 


ডিও 


১৯০১ সী 
আদমন্থমারী অনুসারে বর্মার হিশ্দুর সংখ্যা ২৮৫১৪৮৪; 
মুসলমানের সংখ্যা ৩৩৯,৪৪৬ ১ .প্রীষ্টানের সংখ্যা ১৪৭,৫২৫। 
্রীষ্টানদিগের যে সংখ্যা দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে বর্মীবাসী 
্ীষ্টান সংখ্যা ১২১,৯৯১ 

বন্মার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কিন্তু রেশম 
ও তাঁর বন্ত্রবয়ন, ন্বর্ণকার, কর্মকার, কুস্তকার, সুত্রধর, ও 
অন্যান্ত শিল্পকাধ্যেও অনেক লোক জীবিকার্জন করিয়া 
থাকে। সমগ্র অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ৪'৩৪ বাণিজ্যে 
ও ২৫৪ অন্যান্য ব্যবসায় ব্যাপূত। সরকারী চাকুরীতে 
১৯১১৭৯৬ অর্থাৎ শতকরা ১৮৫ জন লোক "১৯০১ খ্রীঃ 
নিযুক্ত ছিল। বন্মীয় ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা কম। ভিন্ন 
দেশের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে বর্ম্মাবাসীরা বিশেষ পটু বলিয়া 
বোধ হয় না। রে্গুনে যে সমস্ত চীনদেশীয় সওদাগর আছেন, 
তাহাদেরই ব্যবসায় বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। 

থাগ্ সম্বন্ধে বর্্মাবাসীদিগের বিশেষ কিছুতে আপত্তি 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের স্ায় ইহারাও ভাত 
খায়। তবে ইহাদের চাউল, সবই আতপ। আমাদের 
দেশের হ্টায় সিদ্ধ চাউল প্রস্তত করিতে ইহারা জানে না। 
সকল রকম মধ্হ্য মাংসই ইহারা খায়। পিয়াজ ও রস্থুনে 
ইহারা নিশেষ অনুরত্ত । “লবণাক্ত মতস্ত ইহারা বড় ভাল- 
বাসে। এই পচা শুষ্ক মতন্তের এরূপ ছূর্গন্ধ যে অনভ্যন্ত 
ব্যক্তি তাহা সহা করিতে পারে না। যদি কেহ আমাদের 
দেশ হইতে লোণা মাছের আমদানি করিতে পারেন, তাহ 
হইলে তাহার বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ 
সে ব্যবসা করিয়া কিছু কিছু' লাভবান হুইয়াছেন। কিন্ত 
বিপুল আয়োজনে এ ব্যবসা করিবার চেষ্টা কেহই করেন 
নাই। 

বস্ত্রাদি সম্বন্ধে ইহারা বেশ পরিষণার পরিছন্ন। অবস্থান্ু- 
সারে অধিকাংশ লোকই রেশমী বন্ত্র পরিধান করে। 
স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের বস্ত্রের বিশেষ পার্থক্য নাই।' 
আমাদের স্তায় কাছা, কৌচা ইহাদের নাই। তবে কোনও 
কোনও পুরুষ কৌচার পরিবর্তে থানিকটা কাপড় নাভির 
নিকট গুঁভিয়া রাখে। সকলেই সর্বদা জামা গায়ে দে 
পুরুষেরা মাথায় খানিকটা রেশমী বস্ত্র জড়াইয়া রাখে। 


৪৩০ | | 


ভ্রীলোকের এ খন্ড রা? গলদেশ ও বক্ষষেশ আবৃত 
রাখে তাহারা মস্তকে কোনগ দ্ূপ আবরণ ব্যবহার করে 
না। শানদেশের বমণারা সুতার বস্ত্র দ্বার! সময় সময় মস্তক 
আরুত রাখে দেখিতে পা ওয়া ঘায়। 

বন্ধাবানীদিগের "পোষাক পরিচ্ছদ যেরূপ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন, উহাদের আবাসগুহগুলি কিন্তু সেরূপ নহে। 
সকলের গ্রহেষ্ট বিলাতী দ্রুপোর প্রা্ুযা লক্ষিত হয়। বসিবার 
জন্ঠ দুষ্ট চারিখান! বড় বড় কাপেট সকলের গুহেই আছে। 
কিন্ত দিনিগগুলি গুছাইয়া! পরিক্ষারভাবে সম্জিত রাখিতে 
সকলে জানে ন1। সহ্রবানীরা সাহেবদের ন্যায় চেয়ার 
টেনিল ব্যধহার করে, এবং বাসগ্রহের চতুপ্দিকে ফুলগাঁছের 
টব সাজাইয়া রাখে। 

ইহার আমাদের ন্যায় মুতন্যক্তির দাহ করে না। 
মৃতের সমাধিত এখানকার সাধারণ নিয়ম । কোনও কোনও 
বিশিষ্ট পুরোহিত বা "ফুঙ্গী”্র অস্তোষ্টিক্রিয়ার সময় বিশেষ 
সমারোহ বাপার দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ তৈলের 
মধ্যে রাখিয়া ইভারা সকলে ভিক্ষা করিয়া অনেক অথ 
গ্রহ করে। এইরূপে কখনও কখনও মৃত্যুর বৎসরাস্তে 
মৃতব্যক্তির সৎকার হইয়া থাকে । কাগজের উপর ছবি 
আকিয়া বড় বড় মন্দির ব পাঁগোডা প্রস্তুত করা ভয়। 
সেই স্থানে সকলের সমর্ষে মৃতবাক্তির দাঁহ করা হয়। 
ইভাকে “ফঙ্গা বিয়ান” বলে। এই উপলক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে 
অনেক লোক সমব্তে ভয়, এবং সেখানে দেশীয় মাত ও 
অন্ঠান্ত আমোদ-প্রমোদও হইতে দেখা যায়। 

মৃতের জন্গ আমাদের দেশের ন্যায় এখানে স্ত্রীলোকদের 
বিলাপ করিতে দেখা যায় না। মৃতের নিকট আত্মীয়গণ 
(পুত্র, কণ্তা ইত্যাধি) কখনও কখনও বাম্পমোচন করিয়া 
থাঁকে ; কখনও কখনও বিলাপ করিবার জন্য অপর লোক 
নিষুক্ত করিবার কথাও শুনা যায়। 

এখানকার লোকেরা আমোদপ্রমোদ খুবই পছন্দ করে। 
সকল প্রকার আমৌদপ্রমোদকেই ইহারা পোঞ (7১৮৪) 
বলে। এই সমস্ত আমোদপ্রমোদের মধ্য ইহাদের দেশী 
থিয়েটারও আছে। তাহাতে পটাদির কোনও ঘটা নাই, 
এবং প্রায় সকল অভিনয়ের উপাখ্যানভাগই ধর্মমূলক 
এবং বুদ্ধের জীবনী হইতে গৃহীত। কোনও কোনও 


প্রবাসী । 
ভিন রী, বরাত করে। 


হার 


নৌকার বাচ, 
ঘোড়দৌড়, গাড়ীদৌড়, ফুটবল, ঘুষ্ডী, দাবা, মার্কেল খেলা 
ও অন্তান্ত আমাদের দেশে প্রচলিত প্রায় সকল প্রকার 
ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুকে বর্মাবাসীরা যোগদান করে। 

'আমরা যেমন নামের পূর্বে “শ্রী” শব্দ ব্যবহার করি, 
ইহারা তেমনি নামের পুর্বে “মং” (81201)£) শব ব্যবহার 
করে। স্ত্রীলোকদিগের নামের পূর্ব্বে “মা” (0১19) শব্দ 
বাবত হয়। 

ইহারা খুব সদালাপা। সকলের এ মিশিতে খুব 
ইচ্ছুক। টুপীওয়ালাদিগকে বড় ভয় করে। কিন্তু আজি 
কালি সহরে বন্মীবাসীরা টুপীওয়াল! দেখিয়া! মস্তক অবনত 
করে না বলিয়া কোনও কোনও ইংরাজ লেখক আক্ষেপ 
করিয়া থাকেন । বস্ততঃ সাহেবদের ইচ্ছা নয় যে, ইহাদের 
চক্ষ ফুটিয়া উঠে। উচ্চশিক্ষিতের সংখা! এখানে নিতান্ত অল্প, 
এবং এখনও সাহেব-প্রাতি ইহাদের খুব বেশী। ইহারা 
এখনও মনে করে স্বদেনা রাজার রাজ্য অপেক্ষা ইহারা অধিক 
স্থখে আছে। বিলাতীপণ্যে ইহাদের আপণ সকল পূর্ণ ; 
বিলাতী বস্থে উহাদের দেহ এখনও সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত 
না হইলেও, অতি অল্প সময়েই হইবে বলিরা বোধ হয়; 
বিলাতী বুটে "পদদ্ধয় শোভিত) বিলাতী ছত্রে ইহাদের 
মন্তক শীতল রাখে । 

বন্মাবাসীদিগের বিবাহপ্রথা অনেকটা নৃতনতর | প্রীয় 
সকল সভ্যজাতির মধোই বিবাহ প্রথার সহিত ধর্মের নিকট 
সন্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বন্মীয় ঠিক তাহার বিপ- 
রীত। বিবাহের সহিত ধর্মের এখানে কোনও সম্বন্ধ নাই। 
আমাদের দেশের স্তাঁয়,। এখানেও বর ও কন্তার পিতামাত 
নিজে অথবা ঘটক নিযুক্ত করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। 
কখনও কখনও পাত্রপাত্রী পিতামাতার সম্মতির অপেক্ষা 
না করিয়াই গান্বর্ব মতে কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 
বিবাহোৎসবে এখানেও উভয় পক্ষের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ 
মিষ্টান্নের দাবী রাঁখেন। বালিকাঁবিবাহ এখানে অপেক্ষাকৃত 
কম। পুরুষ অথবা স্ত্রীর বিবাহের কোনও নির্দিষ্ট বয়স 
নাই। বিধবা বিবাহ এখানে প্রচলিত , আছে, সুতরাং 
বিধবার সংখ্যা এখানে খুব কম। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদ এখানে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে সামাজিক 


৮ম সংখ্যা | ] 
কোনও কলঙ্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে পূর্বে 
' বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন প্রায়ই তাহা কমিয়া 
আসিতেছে, কিন্তু একেবারে যায় নাই। 
(৩) 

ব্মারাজের সহিত প্রথম যুদ্ধের পর, ১৮২৬ খ্রীঃ ইংরা- 
জেরা আরাকান্‌ ও টেনাসেরিম্‌ প্রদেশদ্য় অধিকার করেন। 
সেই সময় আরাকান্‌ প্রদ্দেশ বাঙ্গলার শাসনকর্তীর অর্ধীনে 
বঙ্গ প্রদেশের অংশরূপে নির্দিষ্ট হয় এবং টেনাসেরিম্‌ প্রদেশের 
জন্ত গভর্ণর-জেনারেলের অধীনে একজন কমিশনর নিযুক্ত 
হয়। পরে ১৮৫২ খ্রীঃ পিগু প্রদেশ ইংরাঁজশাসনাধীনে 
আসিলে পর, মার্টাবান্‌ টেনাসেরিমের কমিশনরের অংশে 
নির্দিষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশের জন্য একজন স্বতন্ত্র কমিশনর 
নিষক্ত হয়। এই নূতন কমিশনরের রাজধানী রেঙ্গুন সরে 
স্থাপিত হয় এবং টেনানেরিম্‌ প্রদেশের কমিশনরের ন্যায় 
ইনি গভর্ণর জেনারেলের অধীনস্থ কর্মচারা বলিয়া নির্দিষ্ট 
হন। ১৮৬৬ খ্বীঃ ইংরাজ শাসনাধীন সমগ্র বন্মী গ্রাদেশের জন্য 
চীফ, কমিশনর্‌ নিযুক্ত ভয়। বন্মীর প্রথম চীফ্‌ কমিশনর্ 
*সার আর্থার ফেয়ার। তাহার পর ক্রমান্বয়ে জেনারেল এ, 
ফীচে, সর্‌ এশ্লি ইডেন, সর্‌ রিভার্স টমসন্, সর চার্লস্‌ 
এচিসন্, সর্‌ চার্লস্‌ বার্ণার্ড, সর্‌ চার্লস্‌ এই্টওয়েট, সর্‌ 
এলেকজাপগ্ার ম্যাকেঞ্জি ও সর্‌ ফ্রেরারিক্‌ ফ্রায়ার এই আট 
জন বন্মার চীফ্‌ কমিশনর নিযুক্ত হন। শেষ চীফ্‌ কমিশনর, 
সর্‌ ফ্রেডারিক্‌ ফ্রায়ারের সময় ১৮৯৭ খ্রীঃ বন্মী প্রদেশের জন্য 
একজন ছোটলাটের স্যষ্টি হয় এবং ইনিই প্রথম ছোটলাট 
নির্বাচিত হন। তাহার পর ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ 
পর্যন্ত সর্‌ হিউ বার্ণদ্‌ ( এক্ষণে ভারত-সভার সন্ত ) বর্মার 
ছোটলাট ছিলেন। বর্ার বর্তমান শাসনকর্তা সর্‌ হার্ববার্ট 
থার্‌কেল হোয়াইট । 

শাসনকাধ্য পরিচালনের জন্য ছোটলাট্রের পাঁচ জন 
সেক্রেটারী আছেন। সেক্রেটারীদিগকে সাহায্য করিবার 
জন্ত ৪ জন আগার সেক্রেটারী ও ছই জন সহকারী-সেক্রে- 
টারী আছেন। তথ্যতীত রাজ্য-শাসনসংক্রান্ত প্রত্যেক 
বিভাগের জন্ত,এক এক জন বিভাগীয় কর্তা আছেন। 

সমগ্র বন্মীপ্রদেশ প্রধানত: ছুইভাগে বিভক্ত £-(১) 
উচ্চ (0৮7৩) ও (২) নিয় 0.০%5:) বর্মা। প্রত্যেক 


বর্ম্মা। 


১৩১ 


বিভাগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত! এই এক একটি 
বিভাগের জন্ট এক একজন কমিশমর নিযুক্ত আছেন। 
স্থতরাং সমগ্র বর্ায় ৮টা বিভাগীয় কমিশনর আছেন । এই 
৮জন কমিশনরের অধীনস্থ ৮টা প্রদেশের নাম £-_ 
6১) আরাকান ; | 
(২) পি. [ নিয় (1৬০) বর্ধী। 
(৩) ইরাবতী ; 
(৪) টেনাসেরিম্‌ ; | 
(৫) মাগোয়ে ; 
৬) মন্দালয় ; 
(৭) সাগাইন্‌; 
(৮) মিকৃটিলা। ূ 
কমিশনরদিগের বেতন ২,৭৫০২। সিভিল. সাবিসের কর্ম 
চারী ( অণবা সামরিক বিভাগের কর্মচারী ধাারা সিভিল, 
সার্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ) ব্যতীত অন্য কেহ কমিশনর 
হইতে পারেন না। সমগ্র বন্্ীপ্রদেশ ৩৭টা জেলায় বিভক্ত। 
প্রতি জেলায় গড়ে ২৫০,০০০ জন লোক বাস করে। 
জেলার কর্তীদ্দিগের নাম ডেপুটী কমিশনর। জেলার 
কর্তাদিগের পদগুলিও সাধারণতঃ সিভিল সার্বিসের অন্ত- 
ভূক্ত। এই ৩৭টা জেলা, ৮২টা মহকুমায় বিভক্ত । মহু- 
কুমার শাসনকর্তীদিগের* মধ্যেও অনেকগুলির পদ সিবিল 
সার্বিসের জন্ঠ নির্দিষ্ট আছে। অবশিষ্টগুলি এক্ষ্রা আসিষ্ট্যাণ্ট 
কমিশনার ( আমাদের দেশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ) অথবা 
মিউক (আমাদের দেশীয় সব্ডেপুটা ) দ্বারা চালিত। মহকুমা- 
গুলি আবার ১৯৪ টাউনশিপে বিভত্ত। টাউনশিপ- 
গুলি মিউক্‌ দিগের হস্তেই শ্যাস্ত থাকে। ডেপুটী কমিশনর 
ব্যতীত প্রতি জেলায় একজন করিয়৷ স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট অফ 
পুলিস ও সিভিল সার্জনও আছে। 
পূর্বোক্ত আটটা বিভাগ ব্যতীত বন্মায়ু আর তিনটা 
বিভাগ আছে যথা £-_ 
(১) উত্তরশান্‌ রাজ্য 
(২) দক্ষিণশান্‌ রাজ্য 
(৩) চীন পার্কত্যপ্রদেশ । 
এই তিনটা বিভাগের কর্ডাদের স্ুপারিণ্টেণ্প্ট 
বলিয়া থাকে। এইগুলি এখনও দেশীয় রাজ্য বলিয়! 


উচ্চ (117৩7) বরা । 


৪৩২ 


পরিগণিত হয়। কতকগুলি শত ০ শান্‌ জমিদারী 
লইয়া এক একটা শান্‌ রাজ্য গঠিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য 
যে, সুপারিশ্টেগ্ডেন্টের বিনানুমতিতে উহাদের একপদও 
অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। শান্‌ জমিদারদিগকে “সও- 
বোয়া” বলে। একজন “সওবোয়ার” মৃত্যু হইলে তীহার 
উত্তরাধিকাঁরীকেই সাধারণতঃ “সওবোয়া” নিযুক্ত করা হয় 
এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে একখানি “সনন্দ” অথবা 
নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তিনি সেই নিয়োগপত্রে লিখিত 
নিয়মে প্রজাপালন করিতে বাধা থাকেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলেই সমূচিত শাস্তি পাইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “সও- 
বৌয়া"দিপ্রের মধ্যে নিয়লিখিত ৪ জন “সওবৌয়া” অপেক্ষা- 
কত প্রসিদ্ধ । উহাদের প্রত্যেকের জন্য ৯টী করিয়া তোঁপ 
ধ্বনি নির্দিষ্ট আছে 2 

(১) কেংটাং “সওবোয়” 

২) মনেই: 

(৩) সিপ ্ 

(৪) ইয়ংভোঁয়ে » 

১৮৯৭ খ্রীঃ যখন বন্মীর জন্য ছোটলাটের ক্ষষ্টি হয়, সেই 
সময় একটা ব্যবস্থাপক সভারও স্রর্টি হয়। 'এই সভায় 
ছোটলাট বাতীত ৯জন সভা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 
৯ জন সভ্যর মধো ৫ জন সরকারী ও ৪ জন বেসরকারী । 
অন্ঠান্টি বাবস্থাপক সভার স্তায় এখানে সভোরা যথেচ্ছ প্রশ্ন 
করিবার অথবা বাঁংসরিক আয় বায় নির্ধারণ বিষয়ে মন্তব্য 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। 

১৯০৫ শ্বীঃ পর্যন্ত বর্মায় বিচার ও শাসনবিভাঁগের 
বিশেষ কোনও পার্থকা ছিল না। এ সময় দক্ষিণ বম্ার 
জন্য ৫ জন বিভাগীয় বিচারকত্তা, ও ৭ জন ডিস্রীক্ট জজ 
নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্বাতীত আমাদের দেশের সবজজ 
ও মুন্েফ শ্রেণীর কম্মচারীও এ সময় দক্ষিণ বন্মায় নিযুক্ত 
হইয়াছেন । এখন প্রীয় প্রধান প্রধান সকল স্থানেই বিচার 
ও শাসন বিভিন্ন কর্মচারীর হস্তে হস্ত আছে। উচ্চ 
বন্মায় কিন্তু এখনও সেরূপ ঘটে নাই। সেখানে বিভাগীয় 
কমিশনরগুলিই বিভাগীয় বিচার ও শাসন কর্তী। কেবল 
মন্দালয়ে একজন ডি ট্রক্ট ও অতিরিক্ত সেসন জজ আছেন। 
উচ্চ বর্মার কোনও কোনও জেলায় 19205911515 


প্রবাসী । 
চান রি কর্মচারী আছেন বটে কিন্ত তাহারা 


এনা! 


জেলার ডেপুটা কমিশনরদিগের সহকারী ব্যতীত অন্ত কিছু 
নহেন। উত্তর বন্মীর সর্ধপ্রধান বিচারকের নাম জুভিশ্তাল 
কমিশনর। ইহার কাছারী মন্দালয়ে। বিভাগীয় 
কমিশনরদিগের নিকট্ট হইতে যে কোনও আপীল ইহারই 
নিকট নিষ্পত্তি হইয়া! থাকে। দক্ষিণ বন্মীয় একটা চীফকোর্ট 
আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দমা সম্বন্ধে কলিকাত৷ 
হাইকোর্টের যে ক্ষমতা দক্ষিণ বন্মীয় চীফকোর্টেরও সেই 
ক্ষমতা । ১৯০০ খ্রীঃ এই চীফ, কোট স্থাপিত হয় । এই 
বিচারালয়ে এখানে ৪ জন বিচারক নিযুক্ত আছেন। তন্মধো 
দুইজন সিভিল সার্বিসের কর্মচারী ও অপর দুইজন ব্যারিষ্টার 
জজ। এই বিচারালয়ের বর্তমান বিচারপতি সর্‌ এডওয়াড 
ফক্স পুর্বে ব্যারিষ্টারী করিতেন। 

পূর্ব্ব লিখিত হইয়াছে যে ইংরাঁজ আমলের পূর্ব ভইতে 
এখন পথ্যস্ত এছেশবাসীদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বৌদ্ব-ধর্শা- 
যাজকদিগের হস্তেই সপ্ত আছে। ইংরাজেরাঁও এই প্রণালীর 
পরিবন্তন আবশ্তক মনে করেন নাই । এই সমস্ত বিদ্যামন্দিরে 
তুরূত বিষয় শিক্ষিত হয় নাঁ__সামান্ত হস্তলিখন, পাটাগণিত্‌ 
'আবৃন্তি ইত্যাদি ইহাদের শিক্ষিতবা বিষয়। ধর্মায় অনেকগুপি 
মিশনরি স্কুল হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এশ্রনও 
দেশায় বিদ্যামন্দিরগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
ফলতঃ এখানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সরকারের বিশেষ আগুহ 
দেখিতে পাওয়৷ যায় না । বন্মার জন্য এখনও স্বতন্ত্র বিশ্ব 
বিগ্ালয় কষ্ট হয় নাই এবং শাদ্ব হইবে এরূপ আশাও নাই। 
১৮৮২ শ্্ীঃ এখানে একটী এডুকেশনাল সিপ্তিকেটের স্কট 
হইয়াছে। এই সিগ্ডিকেট স্থানীয় পরীক্ষা পরিচালন করেন 
ও নিয়শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। 
১৮৮৩ খ্রীঃ হইতে এই সিগুকেটে একজন বাঙ্গালী সন্ত 
কাধ্য করিতেছেন ) ইহার নাম শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র সেন, ব্যারিষ্টার 
এট্‌-ল। রেক্কুনে একটা প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজ 
আছে। এই কলেজেও একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন; 
ইহার নাম শ্রীযুক্ত কষ্প্রসাদ দে, এম, এ, (রায় টা প্রেমাদ 
বৃতি প্রাপ্ত )। রেস্কুনে একটী বেসরকারী দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কলেজ আছে। ছুইটী কলেজই কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অন্তভুক্তি। বর্মায় স্ত্ীশিক্ষা' ক্রমশঃই বিস্তৃত 








রণা শান রমণী । 


ধা 


৬ 


পারস্হদ 


চে] 


ঠক 


৮ম সংখ্যা। ] 


হটতেছে এইযপ সকলের  ধারণা। রেছুম দো 
"কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সকল পরীক্ষায় স্ত্রীলোকের 
উত্বীর্ণ হইয়াছেন । ১৯০৪ খ্রীঃ বন্মার ৪৭,৪৬৬ জন 
বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হঈতেছিল। এদেশে অবরোদ প্রথা 
নাই; স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষাবুস্তুতির ইহাই ধান 
কারণ। ১৯০১ খ্রীঃ শতকরা ৫"৬ জন বালিকা স্কুলে 
শিক্ষিত হইতেছিল। এখানকাঁর কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা 
দিবার কোনও, বাবস্থা নাই। স্তরাৎ মে সমস্ত বাঙ্গালী 
এখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন, তাহাদের পৃররকন্ঠাদের 
শিল্পার বড়ই অন্গবিধা হইয়া থাকে । 

১৮৭৪ গ্রীঃ নম্মীয় প্রথম মিউনিসিপাল আইন পাস হয় 
এবং খ্ বৎসর রেস্ন, মৌলমীন, প্রোম, বেসিন, আকিয়াব, 
টংলু এবং ভেনজেদা এই ৭টা নগরে মিউনিসিপালিটা স্থাপিত 
হয়। এ সমস্ত মিউনিসিপালিটাব সভা সেসময়ে চীফ কমিশনর 

কর্তক নিমন্ত হইত । ১৮৮১৩ গ্ৰাঃ নির্বাচনগ্রথা বর্ম্ায় 
প্রথম প্রচলিত হয়; কিন্তু (এই সভভা-নির্বাচন প্রথ! বন্ীয় 
এ পধাস্ত সাপাবণের নিকট আদৃত হয় নাই । ১৯০৫ খ্রীঃ 
*্বম্মায় সর্বসমেত ৪২টা মিউনিসিপালিটী ছিল, তন্মপো 
দুটাতে (রেঙ্কুন ও মন্দালয়) ১ লক্ষের অধিক, ১৭টীতে ১০ 
হাঞ্ৰারের অধিক কিন্তু ১ লক্ষের কম, এবং ৯৩টাতে ১০ 
হাজারের কম জনসংখ্যা ছিল । ১৯৪৩-৪ গ্রীঃ রেন্খুন মিউনি- 
দিপালিটীতে গড়ে প্রত্যেককে ৬॥৪ পাই হিসাবে, এবং 
অন্ঠান্ত মিউনিসিপালিটাতে প্রত্যেককে গড়ে ১/৮৩ পাই 
হিসাবে কর দিতে হইত। ১৯০৪-৫ খ্রীঃ সমগ্র বর্ম্মায় 
মিউনিসিপালিটার সভ্য ছিলেন ৫৪৩ জন, তন্মধ্যে ১৩১ জন 
সরকারী কর্মচারী, ২৬৮ জন সরকারের তরফ হইতে 
নিয়োগ প্রাপ্ত ও অবশিষ্ট ১৯৪ জন নির্বাচিত সভ্য । রেঙ্গুন 
মিউনিসিপালিটার সভাপতি একজন সিভিল সার্বিসের 
কর্মচারী, এবং অন্যান্ত মিউনিসিপালিটাগুলির সভাপতি 
জেলার ডেপুটা কমিশনর, অথবা স্থানীয় প্রধান সরকারী 
কর্মচারী । 

রেস্ুন মিউনিসিপালিটার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। রেঙ্গুন 
হইতে ১৮ মাইল দুরে “লগা” নামে একটা স্থান আছে। 
সেখানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গভর্ণমেপ্ট একটা প্রকাণ্ড হৃদ 
প্রস্তুত করাইয়াছটেন। এই হ্রদ হইতে রেঙ্ুনের অধিবাসী 


ব্্মা। 


৪৩৩ 


লাশ সিশীসতত ৮২ শিস 


নিলি বাঁকে। ভি তালে 
ভাল। ১৯০৩৪ খ্রীঃ রেঙ্গুন মিউনিসিপাঁলিটার আয়, হইয়া 
ছিল ২৪ লক্ষ ও ব্যয় হইয়াছিল ২১ লক্ষ টাকা । 

বন্মায় ডি ্রক্ট অথবা লোকাল্‌ বোর্ড নাই কিন্তু প্রত্যেক 
ডেপুটী কমিশনরের অধীনে নিয় *্বশ্মায় একটাস্করিয়। 
ডি ্টক্ট ফণ্ড ও উত্তর বন্মায় একটী করিয়া ডি ্ক্ট সেল্‌ 
ফণ্ড আছে। দক্ষিণ বম্মীয় এই ফণ্ডের আয় জমীর উপর 
নিদ্দিষ্ট কর হইতে সঞ্চিত হয় এবং সমগা বর্মায় পশ্বাদির 
গোয়াড়, পারঘাটা, বাজার ইত্যাদির আয় এই ফণ্ডে সঞ্চিত 
হয়। ১৯০৩-৪ গ্রাঃ এই সকল ফণ্ডে ২৭ লক্ষেরও অধিক 
অথ সঞ্চিত হস্টয়াছিল। এই সকল ফণ্ও সঞ্চিত অর্থ হইতে 
জেলার রাস্তাগুলি মেরামত করান হয়, এবং অন্তান্য লোক- 
হিতকর কাধ্যে এই অর্থ ব্যয়িত হয়। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ এই 
সকল ফণ্ড হইতে সর্বব সমেত বায় হইয়াছিল ২৬ লক্ষ টাক1। 

বন্মার প্রধান রেলওয়ে লাইন রে্কুন হইতে বাহির 
হইয়৷ মিচিনা পধ্যান্ত (৭২৭ মাইল ) গিয়াছে । এই প্রধান 
লাইন হইতে কতকগুলি শাখাও বাহির হইয়াছে। এই 
সমস্ত শাখা লাইনের কটা মিওহং হইতে বাহির হইয়া 
উত্তর শান্‌ রাজ্যের অন্তত পাশিও পর্যান্ত (১৮* মাইল ) 
গিয়াছে। এই শাখা লাইনে ১,৬২০ ফুট লম্বা একটা লৌহ 
বত্ম আছে। এই লৌহ বত সমতল ভূমি হইতে ৩২৫ ফুট 
উচ্চে ছুইটা গিিশৃঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্বে যে 
প্রধান লাইনের কথা বলা হইয্াছে সেটি কিন্তু এখানকার 
প্রথম লাইন নহে। ১৮৭৭ খ্রাঃ রেঙ্গুন হইতে প্রোম পর্য্ত 
€ ১৬১ মাইল ) সর্বপ্রথম পাইন খোলা হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ 
পধ্যন্ত বম্মার রেল লাইনগুলি সরকারের অধীনে ছিল। 
১৮৯৭ খ্রীঃ বন্মী রেলওয়েজ কোম্পানী সরকারের সহিত 
লাইনগুলির বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এ বন্দোবস্তে এরূপ 
ধা্য হয় যে কোম্পানীর মূলধন ৩০,০০০,০০০২ টাঁকায় 
শতকরা ২ই টাকা সুদ বাদ দিয়া যে লাভ থাকিবে তাহ! 
সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে £ ও $ হিসাবে বিভক্ত হইবে ।* 
১৯০১ খ্রীঃ বন্মায় সর্বসমেত ১,১৭৮ মাইল রেল লাইন ছিল, 


এবং গড়ে প্রত্যেক মাইলের জন্য খরচ হইয়াছিল ৯৪,৩৯২২। 


বর্মার লাইনগুলি মিটার গেজ, (77175 &28০)। , 
এক্ষণে রেঙুন ও মন্দালয়ে বৈছ্যুতিক ট্রামও চলিতেছে। 


৪৩৪ 


সি 


সেই সময় বর্ধায় যথাযথ ভাবে পুলিসবিভাগের শষ্টি হয়। 
১৯৯১ খ্রীঃ পুলিস বিভাগে ১২,৮৭৯ জন কর্মচারী ছিল। 
পুলিস বিভাগের নিয়শেণীর কর্মৃচারীর জন্য স্থানীয় লোঁক 
গৃহীত হয়, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে এ ' দেশীয় 
লোকে পুলিস বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিতে অনিচ্ড্ুক ৷ 
টিকটিকি পুলিসের কার্যা এ দেশীয় লোক দ্বারা আদৌ 
চলে না। স্কানে স্থানে এখনও নিগ্রহ পুলিস নিষক্ত 
হইয়া থাকে, এবং তাহাদের বায়ার স্থানীয় লোকদিগকেই 
বহন করিতে হয়। বশ্মার সকল স্থানেই পুলিস বিভাগে 
পাঞ্জাবদেশায় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৮ ্বীঃ 
বন্মায় প্রথম মিলিটারি পুলিসের স্ষষ্টি হয়। এই মিলিটারি 
পুলিসের ১২টী ব্যাটালিয়ন বাঁ দল আছে; তন্মধো ১০টা উচ্চ 
বর্মার জন্য ও ২টা নিয় বন্মীর জন্য নিযুক্ত আছে। মিলিটারি 
পুলিসেও অধিকাংশ কন্মচারী ভারতবাসী। প্রত্যেক 
দলের কর্তীস্ব্প 'এক একজন খাস গোরা কর্মচারী 
নিষন্ত আছে, তাহাদের অধধীনে ভারতীয় কর্মচারী 
দ্বারাই এ বিভাগের কার্ধা চলিতেছে । ১৯০৩ খ্রীঃ বন্মায় 
মিলিটারি পুলিসের সংখা৷ ছিল ১৫,০৬২। সিবিল পুলিসের 
কর্মমচার্ীদিগকে দা ও বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, 
এবং মিলিটারি পুলিসের কর্মচারী সামরিক বিভাগের 
কর্মচারীর টায় অস্ত্র শস্তে সবসজ্জিত থাকে । 

১৯০১ শ্রীঃ বন্মীয় ৩২টা জেল ছিল, এবং পঁ বৎসর 
কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১১,৭৩১ । রেঙ্গুন, ইন্সিন্‌ ও মন্দালয়ে 
৩টী বড় জেল আছে ; এ গুলি এক একজন শ্বতন্ত্ কর্মচারীর 
হস্তে স্তস্ত থাকে । অন্ান্য জেলগুলি জেলার সিবিল সার্জন 
অথবা অন্ত কোনও প্রধান সরকারী ডাত্তারের দ্বারা পরি- 
চালিত হর়। চিকিৎস! বিভাগে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালী 
ডাক্তারগণ কর্ম করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে একজনের 


নাম উল্লেখ যোগ্য। ইনি সুখ্যাতির সহিত বহুদিন কর্ম 
করিয়৷ অল্পদিন হইল কর্ম হইতে অবসর লইয়াছেন। ইহার 
নাম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুন্সী, এল্‌, এম্‌, এস্‌। 


বর্শা হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিদেশে 
রপ্তানি হইয়। থাকে ঃ__চাউল, কাঠ, খদির, চামড়া, পেট্টো- 
নিয়ম তৈল, রবার, তুলা ও মূল্যবান প্রস্তরাদি। বিদেশ 


| প্রবাসী । 
পট হী খন ভারতীয় পুলিস আইন বিধিবদ্ধ হয়, 


[ গম ভাগ। 


হইতে বর্মায় আমদানি হয়ঃ-_রেশম, লোণ মতগ্ত, পশম, 


সুতা, চটের থলি, স্পারি, মদদ, তামাক লৌহ, কল- 
কারখানার আবশ্ঠক দ্রব্যাদি, এবং চিনি। নিয়লিখিত স্থান 
গুলি এখানকার প্রধান বাণিজাস্থান £__রেঙ্গুন, মৌলমীন, 
মাকিয়াব, বেসিন, ট্্যাভয়, মাগু ই, চ্যকফিউ, স্তা্ডোয়ে, 
মন্দালয়, ভামো, পাকোকু, প্রোম, হেন্জেদা ও মিদ্ধ্যান। 
শ্রীঃ-__- 
গোরা । 
১০ 

উপরে গাড়িবারান্দায় একটা টেবিলে শুত্র কাপড় পাতা $-. 
টেবিল ঘেরিয়া চৌকি সাজানো । রেলিঙের বাহিরে কার্ণি- 
শের উপরে ছোট ছোট টবে পাতাবাহার এবং ফুলের গাছ। 
বারান্দার উপর হইতে রাস্তার ধারের শিরীষ ও কৃষ্ণচূড়া 
গাছের বর্ষাজলধৌত পল্পবিত চি্ণতা দেখা বাইতেছে। 

সুর্য তখনও অন্ত যায় নাই ;__পশ্চিম আকাশ হইতে 
শান রৌদ্র সোজা হইয়া বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়' 
পড়িয়াছে । 

ছাতে তখন কেহ ছিল না। একটু পরেই সতীশ "শাদা 
কালো৷ রৌয়া-ওয়ালা 'এক ছোট কুকুর লইয়া আসিয়া 
উপস্থিত হইল। তাহার নাম ক্ষুদে। এই কুকুরের যত 
রকম বিদ্া ছিল সতীশ তাহা বিনয়কে দেখাইয়া দিল। সে 
এক পা তুলিয়া সেলাম করিল, মাথা মাটিতে ঠেকাইয়! প্রণাম 
করিল, একখণ্ড বি্ুট দেখাইতেই ল্যাজের উপর বসিয়া 
ছুই পা জড় করিয়া ভিক্ষা চাহিল)১--এইরূপে ক্ষুদে যে খ্যাঁতি 
অজ্জন করিল সতীশই তাহা আত্মসাৎ করিয়া গর্বর্ব অনুভব 
করিল--ক্ষুদরের এই যশোলাভে লেশমাত্র উৎসাহ ছিল না; 
বস্তুত যশের চেয়ে বিুট্টাকে সে ঢের বেশি সত্য বল্যি 
গণ্য করিয়াছিল। 

কোন্‌ একটা ঘর হইতে মাঝে মাঝে মেয়েদের গলার 
খিলখিল হাসি ও কৌতুকের কণ্ঠস্বর এবং তাহার সঙ্গে 
একজন পুরুষের গলাও গুনা যাইতেছিল। এই অপর্য্যাপ্ত 
হান্ত কৌতুকের শব্দে বিনয়ের মনের মধ্যে একটা অপূর্ব 
মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একট! যেন ঈর্ধার বেন! ব্হন করিয়া 


৮ম সংখ্যা । ] 


আনিল। ঘরের ভিতরে মেয়েদের গলার এই আনন্দের 


কলধ্বনি সে বয়স হওয়া অবধি এমন করিয়! কখনো গুনে 
নাই। এই আনন্দের মাধুর্য্য তাহার এত কাছে উচ্ছংসিত 
হইতেছে অথচ সে ইহা হইতে এত দূরে ! সতীশ তাহার 
কানের কাছে কি বকিতেছিল বিনয় তাঁহা৷ মন দিয়া শুনিতেই 
পারিল না। 

পরেশ বাবুর স্ত্রী তীহার তিন মেয়েকে সঙ্গে করিয়া 
ছাতে আসিলেন_সঙ্গে একজন যুবক আসিল সে তীহার্দের 
দূর আত্মীয়। 

পরেশ বাবর স্ত্রীর নাম বরদান্্ন্দরী। তাহার বয়স অল্প 
নহে কিন্ত দেখিলেই বোঝা বায় যে বিশেষ মত করিয়া সাজ 
করিয়া আসিয়াছেন। বড় বয়স পধ্যস্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের 
মত কাটাইয়৷ হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে 
সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; সেই 
জন্যই তাহার সিক্কের শাড়ি বেশি খস্থস্‌ এবং উঁচু গোড়ালির 
জুতা বেশি খট্খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিষটা 
ব্রাহ্ম এবং কোন্ট৷ অব্রান্ম তাহাই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই 
নতান্ত সতক হইয়া থাকেন। সেই জন্তই রাধারাণীর নাম 
পরিবর্তন করিয়৷ তিনি স্থচরিত| রাখিয়াছেন। কোনো 
এক* সম্পর্কে তাহার এক শ্বশুর বহুদিন পরে বিদেশের 
কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া আপিয়৷ তাহাদিগকে জামাঈষটঠী 
পাঠাইক়্াছিলেন--পরেশ বাবু তখন কর্ম উপলক্ষে অনুপস্থিত 
ছিলেন। বরদাস্ুন্দরী এই জামাইফঠীর উপহার সমস্ত 
ফিরৎ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এ সকল ব্যাপারকে কুসংস্কার 
ও পৌত্তলিকতার অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন। মেয়েদের পায়ে 
মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া! বাহিরে যাওয়াকে তিনি 
এমন ভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্গসমাজের ধর্শমতের 
একটা অঙ্গ । 
খাইতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে 
মাজকাল ত্রাঙ্গসমাজ পৌত্তলিকতার অভিমুখে পিছহিয়! 
পড়িতেছে। 

তাহার বড় মেয়ের নাম লাবণ্য। সে মোটাসোটা, 
ঘসিখুসি, লোকের সঙ্গ এবং গল্পগুজব ভালবাসে । মুখাট 
গোলগাল, চোখ ছুটি বড়, বর্ণ উজ্জল স্তাম। বেশতৃষার 
ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু টিলা কিন্তু এ সধে তাহার 


গোরা । 
তে ্ রী রর 


কোন ব্রাহ্ম পরিবারে মাটিতে আসন পাতিয়া 


৪৩৫ 


সে পরিতে স্বিধা বোধ করে না, তবু ন! পরিয়া উপায় 
নাই। বিকালে সাজ করিবার সময় মা স্বহস্তে তাহার মুখে 
পাউডার ও ছুই গালে রং লাগাইয়৷ দেন। একটু মোটা 
বলিয়া "বরদাস্থন্দরী তাহার জামা এমনি” আট করিয়াঁতৈরি 
করাইয়াছেন যে লাবণ্য যখন সাজিয়৷ বাহির হইয়া! আসে 
তখন মনে হয় যেন তাহাকে পাটের বস্তার মত কলে চাপ 
দিয় আটিয়া বাধা হইয়াছে । 

মেজ মেয়ের নাম ললিতা । সে বড় মেয়ের বিপরীত 
ব্লিলেই হয়। তাহার দিদির চেয়ে সে মাথায় লম্বা, রোগা, 
রং আর একটু কালো, কথাবার্তা বেশি কয় না, মে আপনার 
নিয়মে চলে, ইচ্চা করিলে কড়া কড়া কথা শুনাইয়! দিতে 
পারে। বরদান্ন্দরী তাহাকে মনে মনে ভয় করেন, সহজে 
তাভাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে সাহস করেন না। 

ছোট লীলা, তাহার বয়স বছর দশেক হইবে। সে 
দৌড়ধাপ উপদ্রব করিতে মজবুৎ__সতীশের সঙ্গে তাহার 
ঠেলাঠেলি মারামারি সর্বদাই চলে। বিশেষত ক্ষুদে নামধারী 
কুকুরটার স্বত্বাধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে আজ পর্য্স্ত 
কোনো মীমাংস! হয় নাই। কুকুরের নিজের মত লইলে সে 
বোধ হয় উভয়ের মধ্যে কাহাকেও প্রভুরূপে নির্বাচন করিত 
না ;__-তবু দুজনের মধ্যে ঘরে বোধ করি সতীশকেই কিঞ্চিৎ 
পছন্দ করে। কারণ, লীলার আদরের বেগ সম্বরণ করা 
এই ছোট জস্তটার পক্ষে সজ ছিল না। বালিকার আদরের 
চেয়ে বালকের শাসন তাহার কাছে অপেক্ষারুত সুসহু ছিল। 

বরদাস্থন্দরী আসিতেই বিনয় উঠিয়৷ ঈাড়াইয়া৷ অবনত 
হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরেশ বাবু কহিলেন__ 
“এঁরই বাড়িতে সেদিন 'আামরা__” 

বরদা কহিলেন _-“ওঃ! বড় উপকার করেছেন-_ 
আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানবেন ।” 

গুনিয়া বিনয় এত সম্কুচিত হইয়া গেল যে, ঠিকমত উত্তর 
দিতে পারিল না। 

মেয়েদের সঙ্গে যে যুবকটি আসিয়াছিল তাহার সঙ্গেও 
বিনয়ের আলাপ হইয়া গেল। তাহার নাম স্তৃধীর। সে 
কলেজে বি এ পড়ে। চেহারাটি প্রিয়দর্শন, রং গৌর, 
চোখে চশমা। অল্প গৌফের রেখা উঠিয়াছে। ভাবখানা 


৪৩৬ ; | 
অতাস্ত চঞ্চল-_ এক : গু ॥ বলিয়া থাকিতে চায় না, ক 
কিছু.করিবার জন্ বাণ্ত। সর্বদা মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা 
করিয়া! ন্রিক্ত করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। 
মেয়েরাও তাভাব গ্রাতি ঝেধিলি তক্ন করিতেছে, কিন্তু 


সু্ধীরকে 'নহিলে তাষ্ঠাদের কোনোমতে চলে না। সাকাস্‌ 


দেখাইতে, জ্ুয়লজিকাল গার্ডনে লইয়া যাইতে, কোনো 
সখের জিনিন কিনিয়া আনিতে সুধীর সর্বদাই প্রস্তুত । 
মেয়েদের সঙ্গে সুধারের অসক্কোচ হ্গ্তার ত|ব বিনয়ের 
কাছে অতাস্ত নৃতন এবং বিশ্বয়কর ঠেকিল। প্রথমটা সে 
এইরূপ ব্াবহারকে মনে মনে নিন্দাই করিল কিন্তু সেই 
নিন্দার সঙ্গে একটু যেন ঈর্ষার ভাব মিশিতে লাগিল । 

বরধাস্থন্দরী কঠিলেন_-দ্মনে হচ্চে আপনাকে যেন 
ঢুই একবার সমাজে দেখেচি।” 

বিনয়ের মনে হইল যেন তাহার কি একটা অপরাধ 
ধর। পড়িল। সে অনাবহ্তক লজ্জা! প্রকাশ করিয়া কহিল-_ 
“হা, আমি কেশব বাবুর বক্তৃতা শুন্তে মাঝে মাঝে যা ।” 

বরদাস্ন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনি বুৰি কলেজে 
পড়চেন ?” 

বিনয় কঠিল--“না, এখন আর কলেজে পড়িনে |” 

ধরদ| কহিলেন_-“আপনি কলেজে কতদূর পথ্যপ্ত 
পড়েছেন 2” 

বিনয় কতিল--“এম এ পাম করেচি।” 

শুনিয়৷ এগ ধালকের মনত চেভারা ঘবকের এাতি বরদা- 
স্ুন্দরীব শ্রদ্ধা ভইল। ভিনি নিঃশ্বাস ফলিয়া পরেশের 
দিকে চাহিয়া কহিলেন--“আমার মন্ যদি থাকৃত তবে সেও 
এতদিনে এম এ পাস করে বের ভত।” 

বরদার প্রথম সন্তান মনোরঞ্জন নয় বছর বয়সে মার! 
গেছে। 
বা বড় পদ পাইয়াছে, ভাল বই লিখিয়াছে বা কোনে৷ ভাল 
কাজ করিয়াছে শুনেন, বরদার তখনি মনে হয় মনু বাচিয়া 
থাকিলে তাহার দ্বারাও ঠিক এইগুলি ঘটিত। যাহা হউক 
সে যখন নাই তখন বত্তমানে জনসমাজে তীহার মেয়ে 
তিনটির গুণ গ্রাচারই বরদান্থন্মরীর একটা বিশেষ কর্তব্যের 
মধো ছিল। তাহার মেয়েরা ষে খুব পড়াশুনা করিতেছে 
একণা বরদা বিশেষ করিয়া বিনয়কে জানাইলেন ;--মেম 


প্রবাসী | 


যে কোনো যবক কোনো বড় পাস করিয়াছে, 


| ৭ম ভাগ । 


কি বলিয়াছিল 

তাহাও বিনয়ের অগোচর রহিল' না। যখন মেয়ে-ইস্কুলে 
প্রাইজ দিবার সময় লেপ্টেনেপ্ট গব্্ণর এবং তাহার স্ত্রী 
আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে তোড়া দিবার জন্য ইস্ুলের 
সমস্ত মেয়েদের মধো *লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া বাছিয়৷ লওয়া 
হইয়াছিল এবং গবর্ণরের স্ত্রী লাবণাকে উৎসাহজনক কি 
একটা মিষ্টবাকা বলিয়াছিলেন তাহাও বিনয় শুনিল। 

অবশেষে বরদা লাবণাকে বলিলেন, “যে সেলাইটাব 
জগ্তে তুমি প্রাইজ পেয়েছিলে সেইটে নিয়ে এস ত মা!” 

একটা পশমের সেলাই করা টিয়াপাখীর মৃদ্তি এই বাড়ির 
শাস্ত্রীয় বন্ধুদের নিকটে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মেমের 
সহঘোগিতায় এই জিনিবটা লাবণ্য অনেকদিন হইল রচনা 
করিয়াছিল--এই রচনায় লাবণ্যের নিজেব কৃতিত্ব যে খুব 
বেশা ছিল তাহাও নহে__কিন্তু নূতন আলাপী মাত্রকেই 
এটা ধেখাইতে হইবে সে ধরা কথা। পরেশ প্রথম প্রথম 
আপত্তি করিতেন কিন্তু সম্পূর্ণ নিক্ষল জানিয়া এখন আর 
আপত্তিও করেন না। এই পশমের টিয়াপাখীর রচনানৈপুণা 
লইয়া! যখন বিনয় ঢুই চক্ষু বিস্ময়ে বিক্ষীরিত করিয়াছে তখম 
বেভারা আসিয়া একখানি চিঠি পরেশের হাতে দিল । 

চিঠি পড়িয়া! পরেশ গ্রাফুল্প হইয়া উঠিলেন ; করিলেন 
“বাবুকে উপরে নিয়ে আয়!” 

বরদ] জিজ্ঞাসা করিলেন-_-”কে ? 

পরেশ কহিলেন--“আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কৃষ্ণদয়াল 
তার ছেলেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্টে 
পাঠিয়েচেন।” 

হঠাৎ বিনয়ের জৎপিও লাফাইয়া৷ উঠিল এবং তাহার ' 
মুখ বিবণ হইয়া গেল। তাহার পরক্ষণেই সে হাত মুঠা 
কারিয়া বেশ একটু শক্ত হইয়৷ বসিল--যেন কোনো প্রতি- 
কুল পক্ষের বিরুদ্ধে সে নিজেকে দৃঢ় রাখিবার জন্য প্রস্তত 
হইয়া উঠিল। গোরা যে এই. পরিবারের লোকদ্িগকে 
অশ্রদ্ধার সহিত দেখিবে ও বিচার করিবে ইহা! আগে হইতেই 
বিনয়কে যেন কিছু উত্তেজিত করিয়া তুলিল। 

১১ 

খুঞ্চের উপর জলখাবার ও চায়ের সরঞাম সাজাইয়া 

চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা ছাতে আসিয়! বসিল এবং 


৮ম সংখ্যা । ] 


লই মে বেহারার সঙ্গে গোরাও আগিয়া প্রবেশ রিল। 
সুদীর্ঘ শুদকায় গোরাঁর "আকৃতি আয়তন ও সাজ দেখিয়া 
সকলেই বিশ্মিত হইয়া উঠিল । 

গোরার কপালে: গঞ্গামৃত্তিকার ছাঁপ, পরনে মোটা 
ধুতির উপর ফিতা ব্রীধা এক জাঁমা*ও মোটা চাদর, পায়ে 
স্ঁড়তোল! কট্‌কি জুতা । সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে 
'এক মৃর্তিমান বিদ্রোহের মত আসিয়া উপস্তিত হইল । তাঁতার 
এরূপ সাঁজ সঙ্া বিনয়ও পূর্বণে কখনো দেখে নাই । 

আঁজ গোঁরার মনে একটা বিরোধের আগুন বিশেষ 
করিয়া জলিতেছিল। তাহার কারণও ঘটিয়াছিল। 

গভণের স্নান উপলক্ষ্যে কোনো ্টীমার কোম্পানি কাল 
গ্রতাষে যাত্রী *লইয়। ত্রিবেণী রওনা হইয়াছিল। পথের 
মধো মধ্যে এক এক ষ্টেশন হইতে ব্ভতর স্ত্রীলোক যাত্রী 
দই একজন পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে লইয়া জাভাজে উঠিতে- 


ছিল। পাছে জায়গা না পায় এজন্য ভারি ঠেলাঠেলি 
পড়িয়াছিল। পায়ে কাদ। লইয়া জাহাজে চড়িবার তত্ত 


খানার উপরে টানাটানির চোটে পিছলে কেহবা অসম্বৃত 


'বস্থায় নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া ঘাইতেছে ; কাহাকেও 
বা খালাসী ঠেলিয়া ফেলিয়। দিতেছে : কেহ বা নিজে উঠি- 


যা কিন্ত সঙ্গী উঠিতে পারে নাউ বলিয়া ব্যাকুল হয়! উঠি- 
তেছে ; মাঝে মাঝে ছুই এক পসলা বৃষ্টি আসিয়! তাহাদিগকে 
ভিজাইয়া দিতেছে +--জাহাজে তাহাদের নসিবার স্থান কাদায় 
ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মুখে চোখে একটা ত্রস্তবান্ত উৎসুক 
মকরুণ ভাব, তাহার! শক্তিহীন অথচ তাভারা এত ক্ষুদ্র 
যে জাহাজের মাল্লা হইতে কর্তী পর্যান্ত কেহই তাহাদের 
অন্কুনয়ে এতটুকু সাহাযা করিবে না ইহা নিশ্চয় জানে বলিয়া 
তাহাদের চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা কাতর আশঙ্কা প্রকাশ 
পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গোর! যথাসাধ্য যাত্রীদিগকে 
সাহাধ্য করিতেছিল। উপরেব ফাষ্ট ক্লাসের ভেকে একজন 
ইংরেজ এবং একটি আধুনিক ধরণের বাঙালীবাবু জাহাজের 
রেলিং ধরিয় পরস্পর হাস্যালাপ করিতে করিতে চুরুট মুখে 
তামাসা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে কোনো যাত্রীর বিশেষ 
নিডিডি নক দেখিয়া ইংরেজ হাসিয়া উঠিতেছিল 

বং বাঙ্গালীটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছিল। 

দুই তিনটা ষ্টেশন এইরূপে পার হুইলে গোরান্ন অসহ 


গোর ] 


৪৩৭ 
হয়! উঠিল। সে উপরে উঠিয়া তার »ব্তগর্জনে কহিল, 
“ধিক তোমাদের ! লজ্জা নাই 1” ইঁংরেজটা . কঠোর বৃষ্টিতে 
গোরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। বাঙালী উত্তর 


দিল,__“লজ্জা ! দেশের এই সমস্ত পণ্ডবৎ মদের জন্যই 
লজ্জা 1” ” 

গোরা মুখ লাল করিয়া কহিল-- “ 
আছে--যার দয় নেই !” 

বাঙালী রাগ করিয়া কিল--” 
এ ফাষ্ট ক্লাস!” 

গোরা কহিল--“না, তোমার সঙ্গে একত্রে আমার 
জায়গা নয় আমার জায়গা এ যাত্রীদের সঙ্গে! কিস্তু আমি 
বলে যাঁচ্চি আর আমাকে তোমাদের এই ক্লাসে আসতে 
বাধা কোরো না 1” 

বলিয়া গোরা হৃন্‌ হন্‌ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। 
ইংরেজ তাহার পর হইতে আরাম কেদারার ঢুই ভাতায় ছুই 
পা তুলিয়া নভেল পড়ায় মনোনিবেশ করিল। তাহার 
সহযাত্রী বাঙালী তাহার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিবার চেষ্টা 
ই একবার করিল কিন্তু আর তাহা তেমন জমিল না। 
দেশের সাধারণ লোকের দলে সে নহে ইহা প্রমাণ করিবার 
জন্য খানসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাপা করিল মুরগির কোনো! 
ডিশ আহারের জন্য পাওয়া*যাইবে কি না। খান্সামা কিল 
না, কেবল কুটি মান চা আছে। শুনিয়া ইংরেজকে শুনা- 
ইয়া বাঙালীটি উৎরেজি ভাষায় কভিল -%073:60075 
সম্বঙ্ধে জাভাজের সমস্ত বন্দোবস্ত অতাস্ত 


মুঢ়ের চেয়ে বড় পণ্ড 


এ তোমার জায়গা নয় 


(01710115 
যাচ্ছেতাই |” 

ইংরেজ কোনো উত্তর করিল না। টেবিলের উপর 
হইতে তাহার খবরের কাগজ উড়িম়া নীচে পড়িয়া গেল। 
বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া কাগজথানা তুলিয়া দিল কিন্তু 
থ্যাঙ্কদ্‌ পাইল না। 

চন্দননগরে পৌছিয়৷ নামিবার সময় সাহেব সহসা 
গোরার কাছে গিয়া টুপি একটু তুলিয়া কহিল-_“নিজের 
ব্যবহারের জন্য আমি লঙ্জিত--আশা করি আমাকে কম! 
করিবে ।” বলিয়! সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। 

কিন্ত শিক্ষিত বাঙালী যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি 
দেখিয়া! বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের শ্রেষ্টতাভিমানে 


৪৩৮ 


হাসিতে পারে ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। 
দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেকে সকল প্রকার 
অপমান ও ভুব্যবহারের অপ্ীনে আনিয়াছে তাহাদিগকে 
পশ্তর মত লাঞ্চিত করিলে তাহারা'ও তাা স্বীকাব করে 
এবং সকলের কাছে্ট“তাহা খ্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় ইহার মূলে বে একটা দেশবাাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে 
তার জন্য গোরার বুক মেন ফাটিরা যাইতে লাগিল ? কিন্তু 
সকলের চেয়ে তাভার এই বাঞ্ছিল থে, দেশের এই চির স্তন 
অপমান ও ছর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গাঁয়ে লয় না 
নিজেকে নিশ্বাম ভাবে পুথক করিয়া লইয়া অকান্তরে গৌরব 
বোধ করিতে পারে । আজ তাহ শিক্ষিত লোকদের সমস্ত 
বই-পড়া ও নকল-করা সংক্কারকে একেনারে উপেক্ষ করি- 
বার জন্গহ গোরা কপালে গঙ্গামৃন্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও 
একটা নৃতন 'অদুত কটুকি চটি কিনিয়া পরির়া বুক ঘলাইয়া 
ব্রাঙ্গব বাড়িতে আসিয়! দাড়াইল | 
বিনয় মনে মনে ইত] বুঝিতে পারিল, গোরার আজিকার 
এই যে সাজ ইহা যুদ্ধ সাজ। গোরা কি জানি কি করিয়৷ 
বসে এই ভানিয়া বিনয়ের মনে একটা ভয়, একটা সঙ্কোচ 
এবং একটা বিরোধের ভাব জাগিয়৷ উঠিল । 
বরদান্ুন্দরী যখন বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন 
তখন সতীশ অগত্যা ভাতের এক কোণে একটা টিনের লাঠিম 
ঘুরাইয়া নিজের চিন্তবিনোদনে নিযন্ত ছিল। গোরাকে 
দেখিয়া! ভাহার লাঠিম ঘোরানো বন্ধ হইয়া গেল; সে ধীরে 
ধীরে বিনয়ের পাশে দাড়াইয়া এক দৃষ্টে গোরাকে দেখিতে 
লাগিল এবং কানে কানে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল “হনিউ 
কি আপনার বন্ধ?” 
বিনয় কহিল -.পহা |” 
গোরা ছাতে আসিয়া মুহূর্তের এক অংশ কাল বিনয়ের 
মুখের দিকে চাঠিয়া আর যেন তাহাকে দেখিতেই পাইল 
না। পরেশকে নস্কার করিয়া সে অসঙ্কোচে একটা চৌকি 
টেবিল হইতে কিছু দুরে সরাইয়া লইয়া বসিল। মেয়েরা 
যে এখানে কোনো এক জায়গায় আছে তাহা লক্ষ্য করা সে 
অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল। 
. বরদানুন্দরী এই অসভ্যের নিকট হইতে মেয়েদিগকে 
লইয়া চলিয়! যাইবেন স্থির করিতেছিলেন এমন সময় পরেশ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ 


তাহাকে কহিলেন_-“এঁর নাম গৌরমোহল, আমার বদ 
কুষ্ণদয়ালের ছেলে ।” ধ 

তখন গোর! তাহার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিল। 
যদিও শিনয়ের সঙ্গে আলোচনায় স্ুচরিতা গোরার কথা 
পৃর্বেষ্ট শুনিয়াছিল তবু এই অভ্যাগতটিই যে বিনয়ের বন্ধ 
তাহা সে বুঝে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই গোরার প্রতি তাহার 
একটা আক্রোশ জন্মিল। ইংরাজি শেখা কোনো লোকের 
মধো গোড়া হিন্দুয়ানি দেখিলে সহা করিতে পারে সুচরিতার 
সেরূপ সংস্কার ও সহিথুঃতা ছিল না। 

পরেশ গোরার কাছে তাহার বাল্যবন্ধু কষ্ণদয়ালের 
খনর লষ্ঈলেন। ত।ঠার পরে নিজেদের ছাত্র অবস্থার কথা 
আলোচনা করিয়া বলিলেন--“তখনকার * দিনে কলেজে 
আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম দুজনেই মস্ত কালাপাহাড় 
কিছুই নানডুম না - হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্তব্য 
কম্ম বলে মনে ক্ঠুম। জনে কতদিন সন্ধার সমর গোল- 
দিঘিতে বসে গ্ুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে 
কি রকম করে আমরা হিন্দু সমাজের সংস্কার করব রাত ছুপুর 
প্যান্ত তারই আলোচনা করতুম ।” 

বরদান্থন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন--“এখন তিনি কি 
করেন ?” 

গোরা কতিল--“এখন তিনি হিন্দু আচার পালন 
করেন।” 

ব্রদা কহিলেন-_ 
সর্ধাঙ্গ জলিতেছিল। 

গোরা একটু হাসিয়া কহিল-_“লজ্জা করাটা দুর্বল 
স্বভাবের লক্ষণ। কেউ কেউ বাপের পরিচয় দিতে লঙ্জা 
করে।” 

বরদা। আগে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না? 

গোরা. আমিও ত এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলুম। 

বরদা। এখন আপনি সাকার উপাসনায় বিশ্বাস 
করেন ? 

গোরা । আকার জিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা 
করব আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকাঁরকে গাল 
দিলেই কি সে ছোট হয়ে যায়? আকারের রহস্ত কে ভেদ 
কর্তে পেরেচে ? 


“লজ্জা করে না?” রাগে তাহার 


৮ম সংখ্যা | ] 


পরেশ বাধুমূদু স্বরে কহিলেন --“আকার যে অস্তবিশিষ্ট |” 
গোরা কহিল _“অস্ত না থাক্‌লে যে প্রকাশই হয় না। 
মনন্ত আঁপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করে- 
চেন - নইলে তার প্রকাশ কোথায়? মার প্রকাশ নেই তার 
সম্পূর্ততা সেই। বাক্যের মধ যেমন*্ভাব তেমনি আকা- 
রের মধ নিরাকার পরিপুর্ণ। 
বরদা মাথা নাড়িয়া কহিলেন--“নিরাকারের চেয়ে 
আকার সম্পূর্ণণআপনি এমন কথা বলেন ?” 
গোরা । আমি যদি নাঁও বলতম তাতে কিছুই আস্ত 
যেত না। জগতে মাকার আমার বলাঁৰ উপর নির্ভর করচে 
না। নিরাকারই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হত তবে আকার 
কোথাও স্থান পেত না। 
স্চরিতার অতান্য ইচ্ছা করিতে লাগিল কেহ এই টদ্ধত 
যুদককে তর্কে একেবারে পরাস্ত লাঞ্তিত করিয়া দেয়। খিনয় 
টপ করিয়া বসিয়া গোরার কথা শ্ুনিতেছে দেখিয়া তাহার 
মনে মনে রাগ ইল | গোরা এতই জোরের সঙ্গে কথা 
বলিতেছিল মে, এই জোরকে নত করিয়া দিবার জঞ্ স্ুচরি- 
"তার মনের মধোও যেন জোর করিতে লাগিল। 
এমন সময়ে বেহারা চায়ের জন্য কাতংলিতে গরম জল 
আঁনিল। স্চরিতা উঠিয়৷ চা তৈরি করিতে নিযুক্ত হইল । 
বিনয় মাঝে মাঝে চকিতের মত 'ুচরিতার মুখের দিকে 
চাহিয়া লইল। যদিচ উপাসনা সম্বন্ধে গোরার সাঙ্গ বিনয়ের 
মতের বিশেষ পার্থকা ছিল না তবু গোরা যে এই ত্রাঙ্গ 
পরিবারের মাঝখানে অনাহৃত আপিয়া বিরুদ্ধ মত এমন 
অসস্কোচে প্রকাশ করিয়া যাইতেছে ইহাতে বিনয়কে গীড়া 
দিতে লাগিল । গোরার এই প্রকার যৃদ্ধো গত আচরণের সহিত 
তুলনা করিয়া বৃদ্ধ পরেশের একটি আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভাব, 
সকল, প্রকার তর্কবিতর্কের অতীত একটি গভীর প্রসন্নতা 
বিনয়ের হৃদয়কে ভক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুদ্ষিল। সে মনে 
মনে বলিতে লাগিল--“মতামত কিছুই নর, অস্তঃকরণের মধ 
পূর্ণতা, স্তব্ধতা 'ও আত্মপ্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে দুলভ। 
কথার মধ্যে কোন্টা সত্য কোন্টা মিথ্যা তাহা লইয়৷ যতই 
তক কর না ক্রেন প্রাপ্তির মধ্যে যেটা সত্য সেইটাই আসল।” 
পরেশ সকল কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে এক একবার চোখ বুজিয়া 
নিজ্জের অন্তরের মধ্যে তলাইয়৷ লইতেছিলেন__ইহা তাহার 


গোর! । 


৪৩৯ 


অভ্যাস--তীহার সেই সময়কার আত্মুনিবি্ শাস্ত মুখী 
বিনয় একদৃষ্টে দেখিতেছিল। গোরা যে এই বৃদ্ধের প্রতি 
ভক্তি অনুভব করিয়া নিজের বাক্য সংযত করিতেছিল না 
ইহাতে বিনয় বড়ই আঘাত পাইতেছিল। ৃ 

গ্চরিতা কয়েক পেয়ালা চা শ্ৈরি করিয়া “গীরেশের 
মুখের দিকে চাতিল। কাহীকে চা খাইতে অনুরোধ করিবে 
না করিবে ভাহা লইয়া তাহার মনে দ্বিধা হইতেছিল। বরদা- 
সুন্দরী গোরার দিকে ঢাহিয়া একেবারে বলিয়া বসিলেন--- 
“মাপনি এ সমস্ত কিছু থাবেন না বুঝি !” 

গোরা কহিল--"না।” 


বরদা। কেন ? জাত যাবে? 
গোরা কহিল--“হা |” 
বরদা। আপনি জাত মানেন ? 


গোরা । জাত কি আমার নিজের তৈরি যে মান্ব না? 
সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি। 

ববদা। সমাজকে কি সব কথায় মানতে হবে ? 

গোরা। শা মানলে সমাজকে ভাঙা হুয়। 

বরদা। ভাঙ্লে দোষ কি? 

গোরা । যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি সেডাল 
কাটুলেই বাদোষকি? 

স্থচরিতা মনে মনে ত্ত্যস্ত বিরন্ত হইয়া কহিল--“মা, 
মিছে তক করে লাভ কি ? নি আমাদের ছ্োওয়৷ খাবেন 
না।” 

গোরা স্ুচরিতার মুখের দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি এক- 
বার স্থাপিত করিল। জুচরিতা বিনয়ের দিকে চাহিয়া! ঈষৎ 
সংশয়ের সহিত কহিল--“আপনি কি--” 

বিনয় কোনো কালে চা খায় না। মুসলমানের তৈরি 
পাউরুটি বুট খাওয়াও অনেক দিন হইল ছাড়িয়া! দিয়াছে 
কিন্তু আজ তাহার না খাইলে নয়। সে জোর করিয়া মুখ 
তুলিয়। বলিল _“ছা খাইব বই কি !” বলিয়া 'গোরার মুখের 
দিকে চাহিল। গোরার ওট্টপ্রান্তে ঈষৎ একটু কঠোর 
হাসি দেখা দিল। বিনয়ের মুখে চা তিতে! ও বিস্বাদ 
লাগিল কিন্তু সে খাইতে ছাড়িল না। বরদান্ুন্দরী মনে 
মনে বলিলেন-_“আহা, এই বিনয় ছেলেটি বড় ভাল।” . 

তখন তিনি গোরা্দ দিক হইতে একেবারেই মুখ 


। 
88০ 
ফিরাইয়া বিনয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাই 
দেখিয়া পরেশ আঁন্তে,আন্তে গোরার কাছে তার চৌকি 
টানিয়া লইয়া তাঁর সঙ্গে মুছ্স্বরে আলাঁপ করিতে লাগিলেন। 

এমন সময় রাস্তা দিয়। চানের বাদামওয়ালা গরম চীনা- 
 বাদার্ম লা! হাকিয়া,যাইতেই লীলা হাততালি দিয়া 'উঠিল 

--কহিল---“স্থধীর দা, চীনেবাদাম ডাক ।” 

বলিতেই ছাদের বারান্দা পরিয়া সতীশ চীনাবাদাম- 
ওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল । 

উতিমধ্ো আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত ভইলেন। 
তাহাকে নকলে পানু বাবু বলিয়া সস্তাষণ করিল কিপ্ত তাতার 
আসল নাম হারানচন্ত্র নাগ । দলের মধো ইহার বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে । যদিও স্পষ্ট করিয়া 
কোঁনো পক্ষই কোনো কথাই বলে নাই তথাপি উঠার সঙ্গেই 
স্চরিতার বিবাহ হইবে এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা 
আকাশে ভাসিতেছিল। পানু বাবুর জদয় থে স্ুচরিতার 
প্রতি আকুষ্ট শুইয়াছিল তাহাতে কাহারো সন্দেহ ছিল না 
এবং ইহাই পইয়া মেয়েরা স্থচরিতাকে সর্বদা ঠাঁটা করিতে 
ছাঁড়িত না। 

পান বাবু ষ্ণুলে মাষ্টারি করেন। বরধান্থন্দরী তাহাকে 
ইস্কুলমাষ্টার মাত্র জানিয়৷ বড় গ্রদ্ধা কবেন না। তিনি 
ভাবে দেখান যে পান্থ বাধ যে তাহার কোনো! মেয়ের প্রতি 
অনুরাগ প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই সে ভালই 
হইয়াছে । তাহার ভাবী জামাতারা ডেপুটিগিরির লক্ষা- 
বেধরূপ অতি দুঃসাধা পণে আবদ্ধ । 

সুচরিতা! হারানকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া 
দিতেই লাবণা দূর হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু 
মুখ টিপিয়া ভাসিল। সেই ভাসিটুকু বিনয়ের অগোচর রহিল 
না। অতি অল্প কালের মধ্যেই ছুই একটা বিষয়ে বিনয়ের 
নজর বেশ একটু তীক্ষ এবং সতক হইয়া উঠিয়াছে ₹--দর্শন 
নৈপুণ্য সন্বন্ধে পূর্বে সে প্রসিদ্ধ ছিল না। 

, এই যে হারান ও সুধীর এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে 
অনেক দিন হইতে পরিচিত--এবং এই পারিবারিক ইতি- 
হাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে তাহারা মেয়েদের মধো 
পরস্পর ইঙ্গিতের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বিনয়ের বুকের মধ্যে 
ইহা বিধাতার অবিচার বলিয়৷ বাজিতে লাগিল । 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ | 


১০০০ বাত ০ 


এদিকে হারানের অভ্যাগমে সুচরিতাঁর 'মন যেন একটু 


আশান্িত হইয়! উঠিল । গোরার স্পর্ধী যেমন করিয়! হোৌক্‌ 
কেহ দমন করিরা দিলে তবে তাহার গায়ের জালা মেটে। 
অন্ত সময়ে হারানের তাকিকতায় সে অনেকবার বিরক্ত 
হইয়াছে কিন্তু আজি এই তর্কবীরকে দেখিয়া সে আননের 
সঙ্গে তীভীকে চা ও পাউরুটির রসদ জৌগাইয়! দিল। 

পরেশ কহিলেন_“পান্ু বাবু, ইনি আমাঁদের”-_ 

হারান কহিলেন_-“স্ঁকে ৰিলক্ষণ জানি। উনি এক সময়ে 
আমাদের ব্রাহ্মসমাজের একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন।” 

এই বলিয়। গোরার সঙ্গে কোনো প্রকার আলাপের 
চেষ্টা না করিয়া ভারান চায়ের পেয়ালা প্রতি মন দিলেন। 

সেই সময়ে ছুই একজন মাত্র বাঙালী সিভিল সাভিসে 
উত্তীণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। স্তপধীর তাহাঁদেরই 
একজনের অভ্যথনার গল্প তুলিল। হারান কহিলেন, 
“পরীক্ষায় বাঙালী যতই পাঁস করুন বাঙালীর দ্বারা কোন 
কাজ হবে না।” 

কোনো বাঙালী ম্যাঁজিষ্টেট বা জ্জ. ভি ্রক্টের ভার 
লইয়া যে কখনো! কাঁজ চালাইতে পারিবে না ইহাই প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য হারান বাঙালীর "চরিত্রের নানা দোষ ও 
দুর্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 

দেখিতে দেখিতে গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল-_সে 
তাহার সিংহনাদকে যথাসাধা রুদ্ধ করিয়া! কহিল-_“এই যদি 
সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে 
বসে বসে পাউরুটি চিবচ্চেন কোন্‌ লজ্জায় !” 

হারান বিশ্মিত হইয়া ভুরু তুলিয়া কহিলেন, “কি করতে 
বলেন ?” 

গৌরা। হয় বাঙালী চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন নয় 
গলায় দড়ি দিয়ে মরূনগে । আমাদের জাতের দ্বারা কখনো 
কিছুই হবে না একথা কি এতই সহজে বল্বার ? আপনার 
গলায় রুট বেধে গেল না? 

হারান। সতা কথা বলব না £ 

গোরা । রাগ করবেন না, কিন্তু এ কথা যদি আপনি 
যথার্থ ই সতা বলে জান্তেন তাহলে অমন আরামে অত 
আস্ফালন করে বলতে পারতেন না। কথাটা মিথ্যে জানেন 
বলেই আপনার মুখ দিয়ে বেরল-_হারান 'বাবু মিথ্যা পাপ, 


৮ম সংখ্যা ] 


রানির এবি বনিি 


“পাপ অল্পই আছে ।  * 

ভারান ক্রোধে অধীর হয়া উঠিলেন। গোরা কহিল 
“আপনি একলাই কি আপনার সমস্ত স্বজাতির চেয়ে বড়? 
রাগ আপনি করবেন--আর আমাঁদের*পিভৃপিতামহের হয়ে 
আমর! সমস্ত সহা করব !” 

ইহার পর হারাঁনের পক্ষে হাঁর মানা আরো শক্ত 
হয়া উঠিল । ,তিনি আরো সুর চড়াইয়া বাঙালীর নিন্দায় 
প্রবৃন্ত হইলেন । বাঙালী সমাজের নানাগ্রকার প্রথার উল্লেখে 
কতিলেন--“এ সমন্ত থাকৃতে বাঙালীর কোনও আশা নাই ।” 

গোরা কহিল--“আপনি যাকে কুপ্রথা বলচেন সে 
কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বলচেন-_নিজে ও সম্বন্ধে 
কিছুই জানেন না। ইংরেজের সমস্ত কুপ্রথাকেও যখন 
আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা করতে পারক্নে তখন এ 
সন্বদ্ধে কথা কবেন।” 

পরেশ এই গ্রাসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন 
কিন্ধ ত্রদ্ধ ভারান নিবৃন্ত হইলেন না। সুর্য অস্ত গেল; 
“মেদের ভিতর হইতে একটা অপরূপ আরক্ত আভায় সমস্ত 
আকাশ লাবণাময় হইয়া উঠিল )১--সমস্ত তর্কের কোলাহল 
ছাপ্মইয়৷ বিনয়ের প্রাণের ভিতরে একটা স্থর বাজিতে 
লাগিল। পরেশ তাহার সায়ংকালীন উপাসনায় মন দিবার 
জন্য ছাত হইতে উঠিয়৷ গিয়া বাগানের গ্রাস্তে একটা বড় 
টাপা গাছের তলায় বাঁধানো! বেদীতে গিয়া বসিলেন। 

গোরার প্রতি বরদান্থুন্দরীর মন যেমন বিমুখ হইয়াছিল 
হারানও তেমনি তাহার প্রিয় ছিল না। এই উভয়ের তর্ক 
যখন তাহার একেবারে অসহা হইয়া উঠিল তিনি বিনয়কে 
ডাকিয়া কহিলেন,__“আস্মন বিনয় বাবু আমর! ঘরে যাই ।” 

বরদাস্থন্দরীর এই সম্গেহ পক্ষপাত স্বীকার করিয়া 
বিনয়কে ছাত ছাড়িয়! 'অগত্যা ঘরের মধ্যে যাইতে হইল । 
বরদা ঠাহার মেয়েদেরও ডাকিয়া! লইলেন। সতীশ তর্কের 
গতিক দেখিয়া পূর্বেই চীনাবাদামের কিঞ্চিৎ অংশ সংগ্রহ 
পূর্বক ক্ষুদে কুকুরকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছিল । 

বরদাস্থন্দরী বিনয়ের কাছে তাহার মেয়েদের গুণপনার 
পরিচয় দিতে লাগিলেন । লাবপ্যকে বলিলেন, “তোমার 
দেই খাতাটা এনে বিনয়বাবুকে দেখাও না।” 


গোরা । রম 


৪৪১ 


বাড়ীর নূতন ং আলাপীদের এই খাতা নিধনে লাবপ্যর 
অভ্যাস হইয়াছিল। এমন কি পে ইহার জন্য মনে মনে 
অপেক্ষা করিয়া থাকিত। আজ তর্ক উঠিয়া পড়াতে সে 
ক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। 

বিনয় খাতা খুলিয়া! দেখিল, তাহাকে কবি মুর খ্রঘং লং- 
ফেলোর ইংরেজি কবিতা লেখা । হাতের অক্ষরে যত্ব এবং 
পারিপাট্য প্রকাশ পাউতেছে। কবিতাগুলির শিরোনাম 
এবং আরম্তের অক্ষর রোমান ছাদে লিখিত । 

এই লেখাগুলি দেখিয়। বিনয়ের মনে অকৃত্রিম বিশ্ময় 
উৎপন্ন হইল । তখনকার দিনে মুরের কবিতা খাতায় কপি 
করিতে পারা মেয়েদের পক্ষে কম বাহাছুরী ছিল না। 
বিনয়ের মন যথোচিত অভিভূত হইয়াছে দেখিয়া বরদাস্থন্দরী 
তাহার মেঝোমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“ললিতা, 
লক্ষী মেয়ে আমার, তোমার সেই কবিতাটা-_” 

ললিতা শক্ত হইয়! উঠিয়া কহিল-_“না, মা, আমি পারব 
না। সে আমার ভাল মনে নেই ।” বলিয়া সে দূরে জানা- 
লার কাছে দাড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল । 

বরদাস্গন্দরী বিনরকে বুঝাইয়৷ দিলেন, মনে সমস্তই 
আছে কিন্তু ললিতা বড় চাঁপা, বিদ্যা বাহির করিতে চায় না। 
এই বলিয়া ললিতার 'আশ্চধ্ পিগ্াবুদ্ধির পরিচয় স্বরূপ ছুই 
একটা ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, ললিতা শিশুকাল 
হইতেই এইরূপ) কান্না পাইলেও মেয়ে চোখের জল 
ফেলিতে চাভিত না। এ সম্বন্ধে বাপের সঙ্গে ইহার সাদৃস্ত 
আলোচনা করিলেন । 

এইবার লীলার পালা । তাহাকে অনুরোধ করিতেই 
সে প্রথমে খুব খানিকটে খিল্‌ খিল. করিয়া হাসিয়া তাহার 
পরে কলটেপা আগিনের মত অর্থ না বুঝিয়া [17119 
[৮৮171015 11006 5115" কবিতাটা গড় গড় করিয়া এক 
নিশ্বাসে বলিয়া গেল। 

এইবার সঙ্গীতবিষ্যার পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে 
জানিয়া ললিতা! ঘর হইতে বাহির হয়া গেল। 

বাহিরের ছাতে তর্ক তখন উদ্ণম হয়া উঠিয়াছে। 
হারান তখন রাগের মাথায় তর্ক ছাড়িয়৷ গালি দিবার উপ- 
ক্রম করিতেছেন। হারানের অসহিষ্ণতায় লঙ্জিত্‌ ও 
বিরক্ত হইয়৷ স্ুচরিত গোরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে । 


রঙ 


৪৪২ 


প্রবাস । 


| ৭ম ভাগ 


ভারানের পক্ষে সেটা কিছুমাত্র সাত্বনাজনক থা শাস্তিকর হয় সুচরিতা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিল, তা 


নাই.। 

আকানে অন্ধকার এদ- শ্রাপণের মেঘ থনাউয়া আসিল 
বেলফুলের মালা ইাকিয়া পান্তা দিয় ফেরিওয়ালা চলিয়া গেল। 
সন্মুগৈর রাস্তার ₹ফ১ড়া গাছের পল্লবপুঞ্জের মধ্যে জৌনাকি 
জলিতে লাগল । পাশের বাঁড়ার পুকুরের জলের উপর 
একটা নিবিড কালিমা পড়িয়া গেল । 

সন্ধা। উপাসনা শেষ কিয়া পরেশ ছাতে আসিয়া উপ- 
স্থিত হলেন । ভাভাকে দেখিয়া গোরা ও ভাঁধান উভয়েই 
লব্দিত হয়া শান্ত হইল । গোরা উঠিয়া দাড়ায়! কভিল 
“রাত হয়ে গেছে আজ তবে আমি ।” 

বিনয়ও ঘর হ'তে বিদায় লইয়া ছাতে আসিয়া দেখা 


দিল। পরেশ গোরাঁকে ক্িলেন, “গ, তোমার যখন 
ইচ্ছা! এখানে এসো । কুষ্ণগোপাল আমার ভাইয়ের মত 
ছিলেন। তীর সঙ্গে এখন আমার মতের মিল নে 


দেখাও ভয় না- চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ আছে কিন্তু ছেলে- 
বেলার পন্দতখ বপ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে ।  কঞ্গোপানণের 
সম্পকে তোমার সঙ্গে আমার সম্বদ্ধ অতি নিকটের। ঈশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুন|” 
পরেশের সন্েহ শান্ত কগস্ববে গোরার এতক্গণকার 
তকতাপ যেন জুডাহয়া গেল। প্রথমে আঁস্য়া গোরা 
পরেশকে বড় একটা খাতির করে নাই। যাবার সময় 
যথার্থ ভক্তির সঙ্গে ভাহাকে প্রণাম করিয়া গেল। 
সুচরিতাকে গোরা কোনো প্রকার বিদার সম্ভাষণ করিল 
না। স্ুুচরিত। (যে সপ্মুখে আছে ইহা কোনো আচরণের 
দ্বারা স্বীকার করাকেই সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল। 
বব চাাসা ১৮ নতভাবে প্রণাম করিরা সুচরিতার দিকে 
না। অতি অপ ক নমস্কার করিল এবং লজ্জিত হইয়া তাড়া- 
নজর বেশ একটু তীদরণ করিয়া বাহির হয়া গেল। 
নৈপুণ্য সম্্ধে পূর্বে য় সম্তাষণ ব্যাপার এড়াইয়া ঘরের মধ্যে 
এই যে হারান ও গর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত বই লইয়া তাহার 
অনেক দিন হইতে পরিচি। 
হাসের সঙ্গে এমন ভাবে +গ যাইবা মাত্র হারান ভ্রুতপদে ছাতে 
পরস্পর ইলিতের বিষয় হইয়._ “দেখুন সকলের সঙ্গেই মেয়- 
ইহা বিধাতার অবিচার বলিয়৷ আমি ভাল মনে করিনে।” 


সে ধৈর্ধা সম্বরণ করিতে পারিল ন!; কহিল, “বাবা যদি ০ 
নিয়ম মান্তেন তাহ'লে ত আপনার সঙ্গেও আমাদের আলা, 
হতে পারত না ।” . 

হারান কভিলেন্.-.“আলাপ পরিচয় নিজেদের সমাজের 
মধ নদ্ধ ভলে ভাল হয়।” 

পরেশ ভাঁসিয়া কহিলেন --“আপনি পারিবারিক অন্তঃ- 
পৃরকে মার একটুথানি বড় করে একটা সামাজিক অস্তঃপর 
বানাতে চান। কিন্তু আমি মনে করি নানা মতের ভদ্র- 
লোকদের সঙ্গে মেয়েদের মেশা! উচিত; নইলে তাদের বুদ্ধি 
জোর করে খর্ব করে বাঁখা ভয়। এতে ভয় কিম্বা লঙ্জাব 
কারণ ত কিছু দেখিনে |” 

হারান। ভিন্ন মতের লোকের সঙ্গে মেয়েরা মিশবে না 
এমন কথ বপিনে কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবভার 
করতে হয় সে ভদ্রতা থে একা জানেন না। 

পরেশ । না, না, বলেন কি। ভদ্রতার অভাব আপনি 
যাকে বলচেন সে একটা সন্কোচ মাত্র--মেয়েদের সঙ্গে না 
মিশ লে সেটা কেটে যায় না। ৪ 

স্ুচরিতা উদ্ধত তাবে কহিল-_ “দেখুন, পান্থু বাবু, 
আজকের তকে আমাদের সমাজের লোকের ব্যবহারেই আমি 
লজ্জিত উচ্ছিলুম |” 

ইতি মধ্যে লীলা দৌড়িয়া আসিয়া “দিদি” “দিদি” করিয়া 
স্ুচরিতার হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। 





সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রবাসী 
বাঙ্গালী । 


স্বর্গীয় রাসবেহারী ঘোষের পিতা বাবু গুরুনারায়ণ ঘোষ 
১৮০৭ সালে কলেক্টর আমুটা সাহেবের সহিত এলাহাবাদে 
আইসেন (কলিকাতায় আমুটা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 
দোকান অগ্াবধি আমুটী কোম্পানী নামে বিখ্যাত )। 
এ দেশে তখন ২।৪ জন মাত্র বাঙ্গালী আসিয়াছিলেন। 
দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসাকে তখনকার লোকে 
বিপজ্জনক মনে করিত।  গুরুনারায়ণ বাবু কলে্টরি 


৮ম সংখ্যা । ] 


আদিলের হেড্ার্ক ছিলেন। | হার বর্তমান বাটা বেখানে 
সেট সুটাগঞ্জ নামক স্থান পূর্ব ধুমন খা! নামক জনৈক 
রসলমান জমীদারের এলাকাধীন ছিল। আমটী সাহেব 
গরর্ণমেন্টের তরফ হইতে তীহাকে বারশত টাকা ার্ষধিক 
পেন্সন্‌ দিয়া উক্ত স্থান ক্রয় করিয়া নিজনামে উহার নাম- 
করণ করেন ও ( এখনও ধুমন খার বংশধরগণ উক্ত পেম্সন 
ভোগ করিয়া থাকেন ) গুরুনারায়ণ বাবুকে দান করিতে 
ইচ্চা করেন কিন্তু গুরুনারায়ণ বাবু সমস্ত পল্লীটা না লইয়! 
প্রয়োজন মত অল্প স্থান লইয়া তাহাতে বাটী নিন্মাণ করান। 


এই বাসভবনে ১৮১৫ খুষ্টান্দে মে মাসে রাসবেহারী বাবু 


দন্মগণ করেন। ইহারা পাঁচ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন। 
£নি আপন পিতামাতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন। দয়া, মায়া, 
দরোপকারিতা প্রস্ততি যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে লোকে 
৮%/পদবাচা হয় গাঁসবেভারী বাবুর তৎসমুদয় যথেষ্ট ছিল। 
পা বতমর পয়ঃক্রম কালে হনি স্বগ্রামে (চবিবশ পরগণার 
মন্থগত আনোরণরে ) গিয়াছিলেন। বালাশিন্দী তীহার 
ধাবাসতের স্কুলে হর ; দেশে নাইখার কিছুধিন পরে উষ্ঠার 
৪ঠবিয়োগ ঘটে । ১২ বৎসর বয়সে পুনরায় এলাভাবাদে 
আইফেন এবং গবর্ণনেন্ট শ্লুলে ভর্তি ভয়েন। তৎকালে এ 
লেন প্রধান শিক্ষকদয় বিখ্যাত ট্রেমস্‌ 'ও লিবিস্‌ সাহেব 
ভাতার বদ্ধিমন্তা দর্শনে তাহাকে অতান্ত সেভ করিতেন । 
বাল্যাবধি রাঁসবেহারী বাবুর ধর্মে বিশেষ অনুরাগ ছিল । 


বীবনের প্রারস্তে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণেষ্ঠ হইয়া জনেক 
ন্বানীর সহিত বাটা হঈতে চলিয়া বান। তাভার দাতার 
মনেক অনুসন্ধানে ভ্রিবেণীতীর হইতে তাহাকে লইয়া 


মাইসেন ; “অবিবাহিতের সন্ন্যাস এহণে অধিকার নাই, 
দরিয়া মাইয়া বিবাহ কর, পরে সন্তানাদি হইলে এ পথের 
[থিক হইতে পারিবে” বলিয়া সন্নাসী তাহাকে বিদায় করিয়। 
নলেন। সন্ন্যাসী ও ভ্রাতগণের পীড়াগীড়িতে অনিচ্ছায় তিনি 
টা আসিলেন। তীহার সহোদরেরা অল্প খয়সে বিনা 
'যা তাহাকে সংসারাবদ্ধ করিলেন। 

তিনি দেরূপ নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন, দেখিতে ও 
ন্রূপ সুন্দর সৌৌম্যমস্তি ছিলেন, মিষ্টভাবী ও আমোদশ্রিয় 
ইলেন। তীহার সহিত আলাপ করিয়া লোকে গ্রাত হইত। 
বাড়ার চড়িবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ ছিল। যেমনই 


সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী । 


হট ঘোড়া হউক না কেন স্ীহার শাসনু মানিত। তিনি 
এরূপ বলশালী ছিলেন ও এরূপ বযাকসমকৌশল শি শিগরিয়া- 
ছিলেন যে তৎকালে কুস্তীতে তাহার সমকক্ষ প্রায় কেহ 
ছিল না। মৃজাপুরের বিখ্যাত পালোয়ান ওস্তাদ সর্নাম 
সিংএর 'নিকট তিনি কুন্তী শিখিয়াছিলেন। সরনার্ম সিংও 
তীহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার শক্তির জন্য ভুষ্ট 
ব্দমায়েস লোকেরাও ্াহাকে ভয় এবং ভক্তি করিত। 
একধার তাহার কোন আত্মীয়ের বাটা ডাকাত 
পড়িয়াছিল। তিনি শুনিয়া কয়েকজন অনুচর সঙ্গে 
করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি 
থাকিতে তোরা এইরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিস ?” 
তাহাকে দেখিয়া ডাকাতের দলপতি সসম্ত্রমে অভিবাদন 
করিয়া কিল “ক্ষমা করুন আমি জানিতাম না ১ আপনার 
আম্মীয়ের বাটা”। এই বলিা মক্তব মধ্যে সদলে তথা হইতে 
অন্তহিত হইল। তিনি সেতার ও তবলা বাজাউতে সুনিপুণ 
ছিলেন এবং সুগাযকও ছিলেন! ঘীহার গান শুনিয়া সকলে 
মুগ্ধ হহত। 

স্কুল ছাড়িয়া এত দিন তিনি কলেক্টরি আফিষে কর্ম 
করিভেন। কন্ম ভ্যাগ করিয়া শ্বশুরবাটা বুন্দেলখণ্ডে যান। 
সিপাহীবিদ্রোতের সময় উহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়া 
ছিল ও তিনি কযেকধার গৃড়ামুখে পতিত হইতে হইতে 
বীচিয়াছেন। সে সমস্ত বিস্তারিত লিখিতে গেলে একখানি 
স্বনর সুবৃহত পুস্তক হয়। বীদার ৬"ন পুর্ধিয়া পণ্টনে দেড়- 
শত টাকা বেতনে ভীহার কেরাণাগিরি কর্ম হয়। সেই পল্টন 
আম্বালায় যায়। ভিনিও সপরিবারে 'আম্বালায় গেলেন। 
মেই পল্টনের অপাক্ষ কমাণ্ডিং কর্ণেল র্যা্ডেল ও আডজ্- 
টেণ্ট কাপেন সেবিয়ার সান্ছেন ছিলেন । এই সাহেবদর় 
বিশেষতঃ সেখ্য়ার সাভেন তাহাকে অত্যান্ত ভালবাসিতেন। 
ন্বালা হইতে সে পণ্টন ঘখন দিল্লী মায় রাসবেহারী বাবু 
তখন নিজ শ্যালক নাব কাম্তাঁনাথ কী্ভির (তিনি ৬নং 
পণ্টনে কর্ম করিতেন) নিকট স্ত্রী পুত্র রাখিয়া পণ্টনের 
সঙ্গে দিল্লি গেলেন। কর্ণালে পৌছিলে সংবাদ আদিল 
“রোতিকে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে খানা লুট করিয়াছে 
ইংরাজদের মারিতেছে অতএব তোমর! এই পল্টন লইয়া, 
রোতকে গিয়া তাহাদের শাসিত কর।” সে পণ্টন দিল্লী 
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না গিয়া রোতকেউ্র যাইল। সেখানে পৌছিয়া প্রথম দিনেই 
কোর্ট মাশেলের আইনানুযায়ী তদারক করিয়া ২৫।৩০ জনকে 
বিদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া আনিয়া ফীসী দেওয়া হয় ( এই 
বিদ্রোহীদলের মধো অনেক সন্ত্রস্ত ভদ্রলোক ও বড় জমী- 
দারও ছিলেন )। “য় দিনেও দোষী নির্দোষী প্রায় ৫০ 
জনকে ধরিয়া আনিল ও তাভাঁদের ফাঁসীর ভকুম হইল ! 
রাসবেহারী বাবু দেখিলেন দোঁধীর সঙ্গে নির্দোষীর প্রাণ 
দণ্ড হয়। তিনি ভালরূপ তদন্ত করিয়! তাহাদের নির্দোষি- 
তাঁর অনেক প্রমাণ পাইলেন এবং সাঁহেবদের বলিয়৷ প্রায় 
৩০ জনের প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন । তাহার! মুক্তকণ্ঠে 
আশীর্বাদ ও জগদীশ্বরের নিকট তাহার দ্রীর্থায়ু কামনা করিতে 
করিতে চলিয়া গেল। তদবধি প্রত্যহ যে সমস্ত লোক 
ধরিয়া আনা হইত তীহার দয়াতে নির্দোষী মাত্রেই মক্তিলাভ 
করিত অর্থাৎ কোনরূপ অন্ঠায় বিচার হইত না। 

" এদিকে বিদ্রোহিগণ প্রত্যহ আপনাদের দলপৃষ্ট করিতে 
লাগিল এবং বেরিলী মিরাট প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহাঁনল 
জলিয়! উঠিল। সে ভয়ানক সময়ের কথা সকলেই অবগত 
আছেন। 

৬০নং পণ্টনের কর্তীরা পাছে তাহাদের সিপাহীর! 
ক্ষেপিয়া উঠে এই ভয়ে সদাই সশঙ্কিত থাঁকিতেন। গ্রজারা 
ও সিপাহীরা সকলেই রাসবেহারী বাবুকে ভালবাঁসিত ও 
মান্য করিত। তিনিও রাজার ' বিদ্রোহাচরণ করা! কিরূপ 
অন্ঠায় ও বিপদকাঁলে প্রতর সাহাঁধ্য না কর! কতদূর কৃতন্বের 
কাজ তাহা সকলকে বিশেষরূপে বঝাইয়া দিতেন । কিন্তু 
সিপাহীরা এতই উন্মত্ত ভইয়া উঠিল যে রাজা বা প্রত 
কিছুই মানিল না। 

অন্য সকল পণ্টনই প্রীয় বিদ্রোহী হইয়াছিল । ৬০ নম্বর 
পণ্টন তখন পর্যন্ত যদিও কার্যত কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ 
করে নাই, কিন্ত আর থাকে না; উহাদের ভাবভঙ্গীতে 
সর্বদা অসন্তোষ ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, যেন কাহারও 
আজ্ঞার প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছে হুকুম পাঁইলেই যেন পালন 
করিতে ব্যস্ত। এইভাবে দিন কয়েক গেল। একদিন 
কয়েক জন সিপাহী ২৫৩০ জন ক্ষত্রিয়ানী স্ত্রীলোক ধরিয়া 
র্সিবিহারী বাবুর নেকট লইয়৷ আসিল। তাহারা সন্াস্ত 
ঘরের স্ত্রীলোক সকলেই সুন্দরী এবং অনেকেই যুবতী । 


| ৭ম ভাগ। 


তাহাদের সঙ্গে ২টি 'মাত্র পুরুষ। তাহারা এই ভীষণ, 
বিপ্লবের সময়ে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া 'পাটিয়ালাভিমুখে যাইতে- 
ছিল। যে ভয়ে তাহার! দেশ ত্যাগ করিয়া পলাইতেছিল 
তাহাদের তাহাই ঘটিল, পথিমধ্যে কৃতান্তকি্বরসদৃশ 
উন্নান্ত সিপাহীদের "হাতেই পড়িল! পুরুষ ২টি ভয়ে ও 
অপমানে নির্বাক ; ক্্ীলোকের! মাঁন ও প্রাণভয়্ে একেবারে 
ইতজ্ঞান হইয়া কীদিয়াই আকুল হইল । সিপাহির! তাহাদের 
বাবুকে বলিল, “বাবু সাহেব আপনি এখন ইহাদের বসাইয়া 
রাখুন; আপনি ইচ্ডামত গ্রহণ করিয়া আমাদের দিবেন, 
আমরা রাত্রে আসিয়া লইয়া যাইব” সিপাহীর! চলিয়া 
গেলে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাদিতে তাহাকে বলিল, “বাবু 
আপনি গরীবের মা বাপ, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। 
সিপাহীদের নিকট পাঠাইবেন না।” তিনি তাহাদের আশ্বীস 
বাক্যে কহিলেন, “মা সকল তোমরা কেঁদ না, স্থির হও; 
আমি তোমাদের সকলকেই নাচাইব। তোমরা ইচ্ছামত 
আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর।” তাহারা তাহার কথায় 
আশ্বস্ত হঈল, লজ্জা ভয়ে ও পথশ্রমে তাশারা নিতাস্ত অবসন্ন 
হইয়াছিল, জল পান করিয়া গুস্থ হইল । সে সময়ে তাহাদের 
মনের ঘে কি ভয়ানক অবস্থা তাহা অনন্পমেয় । সন্ধা হইলে 
রাসবেভারী বাব্‌ স্বীয় প্রদ্ন সেবিরার সাহেবের নিকটণ্গিয়া 
সমস্ত কথা বলিলেন ও কয়েক জন বিশ্বাসী অন্ুচর সঙ্গে 
দিয়া সেই সব স্বীলোৌক ও পুরুষ গুটিকে তাহাদের অভি- 
লধিত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার! যাইবার কালীন 
তাহাদেল মাভার নিকট খাহা ছিল স্ববণমুদ্রা হীরা! জড়োয়া 
গভনা প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিধ দিয়! গেল 
ও প্রাণ ভরিয়া জগদীশ্বরের নিকট তীহার মঙ্গল কামন৷ 
করিয়া গেল। তিনি এ সকল ধন রতু লইতে অস্বীরুত 
হওয়ায় তাহার! কোন মতে শুনিল না। বলিল, “আমাদের 
ধন মান ও, প্রাণ সমস্তই যাইতে বসিয়াছিল, আপনার কৃপায় 
আমরা এ যাঁজা বাঁচিয়া গেলাম, এ ছার ধনের জন্য শেষে 
আবার অনর্থ ঘটিবে। আর আপনার এ উপকারের 
প্রতিশোধ দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ 
গ্রহণ করিয়া আমাদের ক্ৃতার্থ করুন|” সেই সকল দ্রব্যের 
মধ্যে একটি অত্যুত্কৃষ্ট কাচলি ছিল। তাহাতে ছোট বড় 
অনেক্‌ হীরা বসান ছিল তন্মধ্যে ২ খানি হীরা এত বড় ও 


৮ম সংখ্যা।] 


এত উত্ট ছিল যে সেরূপ হীরা অনেক ধনশালী মহাজনের 
*গৃহে থাকে না। ী 

রাত্রি হইলে সিপাহীর! আসিয়া! দেখিল শীকার তাহাদের 
হস্তচ্যুত হইয়াছে । দেখিয়া উন্মত্ত সিপাহীরা! বাবুর উপর 
একেবারে খঙ্জাহস্ত হইয়! উঠিল। তিনি শিষ্ট বচনে কিঞ্চিৎ 
ভত্সনার সহিত তাহাদের এরূপ বুঝাইলেন যে তাহারা 
আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নত মন্তকে চলিয়া গেল। পরদিন 
তিনি এ সমস্ত দ্রব্য কাণ্তেন সেবিয়ার সাহেবকে দিলেন। 
উদারচেতা সেবিয়ার কিছুই লইলেন না, বলিলেন “এ সকল 
দ্রব্য জগদীশ্বর তোমায় সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন, 
তুমিই ইহ! গ্রহণের উপযুক্ত ।” রাসবেহারী বাবু বলিলেন 
“আপনি এসকল লইয়! চলুন, সমস্তই আপনার, আমাকে যাহা 
ইচ্ছা করিয়! দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব।” সেবিয়ার সাহেব 
বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই; আর এক দিন পরে অর্থাৎ 
৮ই জুনে ট্রেজরি খুলিবে। খাজনায় জমা করিয়া দিলে আর 
কোন ভয় থাকিবে না। এখন তুমি নিজের কাছে রাখ ।” 
৭ই জুনের দিন কোন মতে কাটিল। গভীর রাত্রে হদ্ধের 
সঙ্ষেত-হুচক ভেরী ধ্বনি হইল। আর সমস্ত সিপাহীগণ 
আপন আপন স্থান হইতে আসিয়া একস্থানে সমবেত হইল। 


এ দ্রিবস এক ব্যক্তি একখান! চিঠি লইয়া একজন সিপাহীকে | 


দিয়া গিয়াছিল। পরে জানা গিয়াছিল দিল্লীর বিদ্রোহী 
সিপাহীগণ এখানকার সিপাহীদের নিজদলে যোগ দিতে 
লিখিয়াছিল। সেই পত্রান্থযায়ী তাহারা ভিতরে ভিতরে 
আপনাদের ইচ্ছামত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া গভীর 
নিশীথে “চলরে দিল্লী চলরে দিল্লী” বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। 
তুমুল কোলাহলে সাহেবের! জাগরিত হইয়া চমকিত হইলেন। 
অধ্যক্ষ র্যাণ্ডেল বলিলেন, “কাহার আজ্ঞায় যুদ্ধসঙ্জায় 
সজ্জিত হইয়া ইহারা দিল্লী চলিল ইহাদের ভেরী বাজাইতেই 
বা কে বলিল?” রাসবেহারী বাবুও সেখানে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিলেন, “দেখিতেছেন না, হঁহারা ক্ষেপি- 
য়াছে। এখন আর ইহাদের কিছু বলিবেন না। আপনারা 
শীঘ্র এখান হইতে দিল্লী প্রস্থান করুন। আমি পশ্চাৎ 
যাইতেছি।” কর্ণেল বলিলেন, “যদি একশত সৈম্ত আমার 
পক্ষে হয় আমি উহাদের নয়শতকে পরাস্ত করিতে পারি।” 
রাসবেহারী বাঝু তীঁহাকে সে সন্কল্প হইতে নিরস্ত হইতে 


সিপাহীবিদ্ছোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী । 
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খলিবেন। কারিণ তখন আর সে চে বৃখা। রাসবেহারী 
বাবু পুনঃ পুনঃ বলাতে কর্ণেল র্যান্ডেল*কাণ্তেন সেবিয়ার 
ও আরও ৫1৭ জন ইংরাজ কর্মচারী সেই রাত্রে দিলী প্রস্থান 
করিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীর দল সকলে একত্র হইলে 
প্রথম সাহেবদের অনুসন্ধান করিল । * তাহাদের ৮ পাইয়া 
বাবুর খোজ করিল। বাবু তখন একটু দূরে দীঁড়াইয়া উহা- 
দের কার্যকলাপ দেখিতেছিলেন। সাহেবের কিয়ন্দূর 
গেলে তিনি যাইবেন। কারণ সকলে একসঙ্গে গেলে যদি 
উহারা দেখিতে পায় সকলকেই মারিবে। বরং তাহাদের 
সহিত কথোপকথনে খানিক সময় কাটাইলে ততক্ষণে 
সাহেবেরা দৃষ্টিপথাতীত হইয়া যাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়া 
দীড়াইয়৷ তিনি নিজ কর্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন।' সিপাহীরা 
তাহাকে দেখিয়। বলিল, “তুমি আমাদের দলের নেতা হইয়া 
দিল্লী চল। আমরা দিল্লী জয় করিয়া তোমাকে যথেষ্ট পুর- 
স্কৃত করিব ও চিরদিন তোমার ভৃত্য হইয়া রহিব।” তিনি 
ইহাদের অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু নিরস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া 
নিজের প্রাণ বাচাইধার জন্য কৌশল করিয়৷ কহিলেন, 
“আমি দ্রব্যাদি লইয়া আসি।” এই বলিয়! তাহাদের নিষেধ 
না মানিয়। চলিয়া গেলেন। সিপাহীরা তাহাকে ফিরিয়! 
আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। শেষে রাগিরা 816 
জনে একেবারে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করিল। তিনি 
গুলি আসিতেছে দেখিয়া উপস্থিত বুদ্ধিগ্রভাবে তৎক্ষণাৎ 
সেই স্থানে শয়ন করিলেন। গুলি কয়ট। চলিয়া গেলে 
উঠিয়। তিরস্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 
“তোরা হিন্দু হইয় হিন্দুকে মারিস, প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত 
ধরিস; তোর! কি মনে করিয়াছিস্‌ ইংরাজকে মারিয় রাজ্য 
লইবি? তোঁদের কখন ভাল হইবে না” তখন তাহারা 
বলিল, “আপনাকে মারা আমাদের অন্যায় হইয়াছে এবং 
আমাদের সে উদ্েম্তুও ছিল না । এখন আমাদের সহিত 
চলুন, আমর আপনার জিনিষপত্র আনাইতেছি।” এই 
বলিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহারা তাহার দ্রব্যাদি আনাইয়া ঘোর, 
রোলে সকলে দিল্লী যাত্রা করিল। অগত্যা রাসবেহারী বাবুও 
তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তিন দিনে তাহারা দিল্লী 
পৌছিল। দিল্লীর বাহিরে হিন্দু রায়ের কুঠী নামক স্থানে 
তাঙ্ছু স্থাপন করিয়া গোরা ও শিখ সৈন্ত লইয়া ইংরাজ 


৪৪৬ 


প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিম যুদ্ধ করিতেছিলেন ; বিদ্রোহী 


সিপাহীগণ প্রবেশ দ্বার, রুদ্ধ করিয়া সহরে ঘোর অত্যাচার 
করিতেছিল। এই সময়ে রোতকের সৈন্ভগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইল। তাহার! দ্বার খুলিতে বলায় ভিতর হইতে 
উত্তর আদিল, তোমরা আমাদের স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কিরূপে 
বুঝিব ? প্রথমে ইংরাঁজের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরীক্ষা দাও 
পরে ভিতরে আসিতে পাইবে। তাহারা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত 
হইল, রাসবেহারী বাবু তখন পলায়নের প্রকৃত অবসর 
বুঝিয়া যথাসর্ধদ্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পথসম্বল স্বরূপ 
২০০২ মাত্র টাকা লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে প্রস্থান 
করিলেন। সমস্ত রাত্রি অনবরত চলিয়া সকালে রোতকে 
আসিয়া পৌছিলেন। দৈবশক্তিবলে তিনি এক রাত্রে 
দিল্লী হইতে রোতকে আসিলেন বটে কিন্তু তাহার পদদ্য় 
এত ফুলিয়াছিল যে জুতা কাটাইয়! খুলিতে হইয়াছিল ! 
তিনি রোতকে ফিরিয়া আদিলেন বটে কিন্তু সেখানে 
তখন মহা! বিশৃঙ্খলা, বড়ই গোলমাল । সময় পাইয়া সহরের 
যত বদমায়েস ডাকাইতি লুট খুন করিতে লাগিল। সাধু 
সন্ন্যাসী ফকিরগণও তাহাদের হাতে নিষ্কৃতি পাইল না। 
তাহারা পথিক সন্তাসী ফকির প্রভৃতি দেখিলেই ছদ্মবেশী 
গৃহস্থ ভাবিয়া নিধ্যাতন আরস্ত করিল। আবার সিপাহীরাঁও 
ইংরাজের গুপ্তচর ভাবিয়া তাহাদের হত্যা করিতে 
লাগিল! সে ভয়ানক বিপ্লবের কথা বর্ণনাতীত ! চারিদিকে 
সেই ঘোর বিপদের সময়, রাসবেহারী বাবু রোতকে ফিরিয়া 
আসিলেন। লুট, মার, হত্যা ক্রন্দনে সহর তোলপাড় 
হইতেছে । কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় না। একস্থানে 
একটা বড় মাটির স্ত,প ছিল। তাহার উপর একজন সন্ন্যাসী 
বাস করিতেন। তিনি সেখানে আশ্রয় লইলেন। পুর্বে 
রোতকে বাস কাঁলান সন্ন্যামী তাহাকে চিনিতেন। আশ্রয় 
দিয়া সন্ন্যাসী তাহার বেশ পরিবর্তন করাইয়া রীতিমত 
সন্ন্যাসী সাঁজাইলেন। বলিলেন, “ও বেশে মুহূর্ত মধ্যে ধরা 
“পড়িবে এবং দুজনেরই প্রাণ যাইবে ।” তিনি বলিলেন, 
পন্নযাসীরাই নিরাপদ কোথায়? তবে যতক্ষণ যাঁয় ততক্ষণ 
ভাল ।” 
. একদিন সেখানে জন কয়েক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত 
1হারা ইন্ঠাদের নিকট বসিয়৷ গল্প করিতে লাগিল। 


_ প্রবাসী । 
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সাজিতে বলায় তিনি উঠিলেন। নূতন সন্্াসীরা স্ত,পবাসী * 
সন্ন্যাসীকে বলিল “তোর কাছে কি আছে দে নচেৎ তোকে 
হত্যা করিব।” তাহাদের কথার প্রণালী ও পরম্পর 
ইঙ্গিত প্রভৃতি দেখিয়া, রাঁসবেহারী বাবুর মনে প্রথমাঁবধি 
সন্দেহ হইয়াছিল। পরে তাহাদের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া 
ইহারা যে নন্্যাপী বেশে দস্্য বেশ বুঝিতে পারিলেন। 
তিনি কলিকার ছিদ্রে দিবার টিল খুঁজিতে, খুঁজিতে স্ত,প 
হইতে নীচে অবতরণ করিয়! ভাবিলেন ইহাদের অভিপ্রায় 
দেখিতেছি ভাল নয়; ইহারা ৫৭ জনে আক্রমণ করিলে 
আমরা কিছুই করিতে পারিব না; বিশেষত ইহারা সশস্্র। 
এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের অলক্ষিতে যাইয়া একটি 
বৃক্ষে আরোহণ করিয়। বসিয়া রহিলেন। ডাকাইতেরা গুপ্ত 
ধনের জন্য সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত যাতনা দিতে লাগিল । তাঁহার 
হাত পা বীধিয়! চিমটা গরম করিয়। স্থানে স্থানে পোঁড়াইয়া 
দিল। সন্্যাসী যাতনায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। যে 
স্থানে সন্ন্যাসী বসিত ডাকাতের! সে স্থান খুঁড়িয়াও যখন 
কিছু পাইল না তখন তাহার! তাঁহাকে সেই অবস্থায় সেখানে, 
ফেলিয়া রাসবেহারী বাবুকে এদিক-ওদিক খুঁজিল। তাহাকে 
দেখিতে না পাইয়া নানাবিধ অকথ্য ভাষায় গালি দিতে 
দিতে প্রস্থান করিল। তাহারা চলিয়৷। গেলে রাঁসবেহারী 
বাবু বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসীর বন্ধন মোচন করিয়া 
তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ঙ্ন্যাসী তাহাকে 
দেখিয়া বলিলেন, “সাধু তুমি কোথায় ছিলে? ঈশ্বরকুপায় 
তুমি যে ছুরাত্মাদের হাতে পড় নাই এজন্য তাহাকে ধন্যবাদ 
দাও। দেখ আমার কি ছুর্দশা হইয়াছে। চল আমরা! 
ছুজনে এখান হইতে প্রস্থান করি।” এই বলিয়! তাঁহারা 
দুজনে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ন্দ'র গমন 
করিয়া তাহারা জানেতে পারিলেন, ডাকাতের তাহাদের 
অনুসরণ করিতেছে । তাহারা অতি দ্রুত বেগে চলিয়া 
সম্মুখে এক বৃহৎ জলাশয় দেখিয়া তাহাতেই ঝম্প প্রদান 
করিয়া সন্তরণে পার হইতে লাগিলেন। সেই জলাশয়ের 
ভিতরে থানিকটা পাথরের টিবি ছিল; তাহ! জানা ছিল না 
বলিয়! অসাবধানতা বশতঃ নন্ন্যাসীর মাথায় তাহাতে দারুণ 
আঘাত লাগিল। রক্তপাত হইয়! চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল 


৮ম লংখ্যা। | 


দেখিয়া রাসহেহারী বাবু একহাতে ভীহাকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া 
অপর হাতে সম্তরণ কাটিয়া সেই বৃহৎ জলাশয় পার হইলেন। 
পরপারে আসিয়া অনেক চেষ্টা ও যত্বে সন্ন্যাসীকে সুস্থ করিয়া 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ উভয়ে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিলেন । 

দিলী হইতে আসিবার সময় পৰথেয় স্বরূপ যে ২০০২ 
শত টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন এ পথ্যস্ত তাহা তাহার 
নিকটেই ছিল। পথিপার্থে একটি কৃপের ধারে অতি সামান্য 
একটু খুঁড়িয়া সেই টাকা পুতিয়া রাখিয়া গেলেন। ভাবি- 
লেন সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি শেষে এই সামান্য টাকার 
জন্য আবার বিপদে পড়িব। 

কিন্ত জগদীশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন কেহই তাহাকে 
মারিতে পারে না; রোতকের সকল লোকই তাহাকে 
চিনিত এবং তিনি পল্টনে চাকুরী করিয়া অনেক টাকা উপাঁ- 
জন করিতেন এইরূপ মনে করিত তাই তাহারা তাহাকে 
খুজিতে লাগিল । রোতকে জন্মেজয় ঘোঁষ নামে এক ব্যক্তি 
ছিলেন রাসবেহারী বাবু তাহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিতেন। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তাহার বাটাতে গিয়া দেখিলেন 
*সেখানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে । ডাকাঁইতের ধন রত্ব 
হইতে সামান্ত আহারীয় জীব্য পথ্যন্ত লুটিয়া লইয়া গিয়াছে ; 
একখানি পরিধেয় বন্ত্র পধ্যন্ত রাখিয়া যার নাই । 

তিনি কয়েক দিন সেখানে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার 
পর বাটা ফিরিতেছেন দেখিলেন চারিজন লোক একখানি 
.খাটিয়ায় একটি মৃত দেহ লইয়া তাহার আগে আগে যাইতেছে 
ক্রমে তাহারাও জন্মেজয় বাঁবুর বাটীতে উপস্থিত হইল দেখিয়া 
তিনি সরিয়া দীড়াইলেন। বাহকের! গৃহম্বামীকে বলিল, 
“আমর! পল্টনের বাবু মনে করিয়া আপনার পুত্রকে মারি- 
য়াছি। বোধ হয় এ এখনও বাঁচিয়া আছে, চেষ্টা করিলে 
বাচিতে পারে।” তাহারা চলিয়৷ গেলে রাসবেহারী বাবু 
নিকটে আসিয়া! দেখিলেন, কালী বাবুর সর্বান্ে অস্ত্রাঘাত ) 
তিনি অটৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া 
জন্মেজয় ও তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কীদিতে লাগিলেন। 
বছকষ্টে তিন দিন পরে তাহার চৈতন্য হয়। ঈশ্বরকপাঁয 
কালী বাবু সেই ভীষণ মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার পাইবেন। 

আর-একদিন রাসবেহারী বাবু পথে যাইতেছেন তীহার 
কানের নিকট দিয়া ছুটি গুলি শন্‌ শন্‌ করিয়া চলিয়া গেল। 


সিপাহীবিদ্রোহের সময প্রবাসী বাঙ্গালী । * 
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 নিক্ষেগকারী অবশ তাহার লাট লু করিয়াই শি 
ছুড়িয়াছিল কিন্ত পরম করুণাঁময় পরমেশ্বরের অপার*মহিম! 
বলে তিনি সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন ! 

আর সহরে থাকা বিপদ জনক ভাবিয়া! তিনি রোতক 
ছাড়িয়া একটি গ্রামে গিয়। রহিলেন। 'শীস্তস্বভাব*গ্রীমবাসি- 
গণ তাহাকে “সাধু” দেখিয়া যত্রপূর্্বক ছু্ধ ফল মূল ইত্যাদি 
দিয়া যাইত। এক বৃদ্ধা ব্রাঙ্মণী তাহাকে পুত্র সম্বোধন 
করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহাকে মা বলিতেন। ব্রাহ্গণী 
বিশেষ যত্র করিয়া তাহাকে ভালরূপ আহার করাইতেন। 
বৃদ্ধা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, তীহার বাটার পার্থ তাহার একটি 
শিবমন্দির ছিল। তিনি তীহাঁকে সেই মন্দিরে থাকিতে দিলেন। 

তাহার সৌম্য মু্তিতে সন্নাসীর বেশ অপূর্ব শোভা 
সম্পাদন করিত। পূর্ব হইতে তিনি কিছু চিকিৎসা বিদ্যা 
জানিতেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে করিয়! 
স্ব স্ব অভিপ্রায়ে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ তীহার কাছে আমিত। 
জ্লীলোকেরা ওঁষধ লইতে, ছেলে ঝাড়াইতে, প্রশ্ন গণনা 
করাইতে আদিত। কেহ বা সাধু দর্শনে পুণ্য ভাবিয়া দর্শন . 
করিতে বা আহার সামগ্রী দিতে আসিত। পুরুষের! কেহ 
সেতার শিখিতে , কেহ গীত শিখিতে, কেহ ভজন শুনিতে 
কেহ বা শান্ত্রালাপ করিতে আসিত। এই ভাবে তিনি 
সেখানে থাকিয়া দিন কাটাইতে লাঁগিলেন এবং দিন দিন 
গ্রামবাসিগণের বিশ্বীস ও শ্রদ্ধাভীজন হইয়া উঠিলেন। 

এ দিকে দিল্লী প্রভৃতি স্থানও ক্রমে শাসিত হইল। 
এক দিন সেবিয়ার সাহেবের এক ভৃত্য কোন কার্যোপলক্ষে 
সেই গ্রামে আইসে। ঘটনা ক্রমে তিনি তাহাকে দেখিতে 
পাইয়! ডাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইলেন। 
পরে তাহার নিকট নিজ প্রভূ সেবিয়ার সাহেবকে এই মর্মে 
এক পত্র লিখিয়৷ দিলেন যে “আমি এখানে এই ভাবে 
আছি, আমাকে লইয়া যান। সেবিয়ার সেই পত্র পাইয়া 
একশত দূরাণী সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাণ্ডেন হুড্সন্কে পাঠান। 
কাণ্ডেন হড়্সন্‌ এক সহত্র ছূর্াণী সৈন্য লইয়া একটি পণ্টন* 
গঠিত করেন। তাহার গঠিত পণ্টনের নাম হড্সন্স, হর্স্‌। 
তাহারই একশত সৈন্য লইয়া তিনি রোতকের নিকট সেই 
গ্রামে আমিয়৷ উপস্থিত হইলেন; ও গ্রামের প্রান্ত ভাগে 
তাবু খাটাইয়৷ সসৈন্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 


৬ 
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__ ছইজন দৈনিক প্রতি ঘ ঘরে ঘরে যাইয়া বলিল পপষ্টনের | 
বাবুকে তোমরা কে লুকাইয়! রাখিয়াছ শীঘ্র বাহির করিয়া 
দাও নচেৎ তোমাদের গ্রাম শুদ্ধ তোপে উড়াইয়া দিব”, 
গ্রাবাসিগণ তাহাদের “সাধু” কে “পল্টনের বাবু” বলিয়া 
কেহই জাঁিত না। "সুতরাং সৈনিকদের কথায় তাহারা 
মহাভীত হইয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সন্ন্যাসীর 
আশ্রয়ে গিয়া তাহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তিনি 
সৈম্ঠদের ডাকা ইয়া বলিলেন, “আমাকে তোমাদের প্রভুর 
নিকট লইয়! চল, পণ্টনের বাবুর সন্ধান আমি বলিয়! দিব।” 
পরে তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বীসিত করিয়৷ নিজ নিজ গৃহে 
যাইতে বনিয়! সৈন্যদের সঙ্গে হড্সন্‌ সাহেবের নিকট আসিয়া 
নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন, হড্সন্‌ সাহেব তাহাকে 
সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পুর্ব লেখার সহিত হাতের 
লেখা মিলাইয়! তাহাকে সঙ্গে করিয়! সৈম্ত সহিত দিল্লীতে 
পৌছিলেন। দিল্লীতে পৌছিয়৷ সেবিয়ার সাহেবের আজ্তার 
নিমিত্ত লোক পাঠাইজেন। সাহেবের হুকুম ও সে দিনের 
“প্যারোলের” সঙ্কেত জানিয়া দূত ফিরিয়া আদিলে, 
তাহারা ভিতরে 'প্রবেশ করিলেন। সেবিয়ার সাহেব 
তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তাহার বেশ দেখিয়া 
বীর সেবিয়ারের চক্ষে জল আদিল। সেই দ্বিনই সাহেব 
তাহার বেশ পরিবর্তন করাইয়। দ্রিলেন। 
দিল্লীতে শাস্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা অন্বালায় আসিলেন 
এবং তথা হইতে সপরিবারে এলাহাবাদে আইসেন। এই 
ভয়ানক বিপ্লবের সময় তাহার পরিবারবর্গ অত্যন্ত উদ্বেগে 
কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি জীবিত আছেন এই 
ংবাদের জন্য কতই অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ) কিন্তু এ সংবাদ 
কেহই নিশ্চয়রূপে দিতে পাঁরে নাই। অধিকস্ত অর্থলোভে 
অনেকে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি বলিয়া অর্থ আদায় 
করিত। তাহার বন্ধুগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু জগদীশ্বর তাহাকে দীর্ঘ জীবন দিয়া 
'পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি ৪৩ 
বংসর জীবিত ছিলেন। 
এলাহাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় কলেক্টরি আফিষে 
কর্ম করিতে লাগিলেন; এবং কিছুদিন কর্ম করণাস্তর 
যথাকালে পেন্সন লইলেন ; পেন্সন লইয়া সমস্ত সাংসারিক 


্রবা্ী। 


_ একটা কোথাও যাইতেন না )। 


, [৭ম ভাগ। 


| ভর পুনের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরোপাননা ও , 
। অবকাশ মত চিকিৎসা:ব্যবসায় করিতে লাগিলেন প্রত্যহ 
অনেক লোক তাঁহার নিকট আসিত বোঁটা হইতে তিনি বড় 
কেহই বিফলমনোরথ 
হইত না. তাহার হাতে রোগী প্রায় মরিত না। অনেক 
ইংরাজও তীহার নিকট প্রীহা ঝাড়াইয়া আরোগ্য 


হইয়াছেন। ছোট ছোট ইংরাজের ছেলে মেয়ে তাহার 
নিকট অনেকেই ঝাড় ফুঁকের জন্ত আসিত। একবার 
একটি স্ত্রীলোককে সাপে কামড়াইয়াছিল। বিখ্যাত 


ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার তার চিকিৎসা করেন; 
কিছুতেই তাহাকে আরোগ্য করিতে ন! পারিয়া মৃতজ্ঞানে 
ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তাহার অভিভাবকেরা 
একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য সেই মৃত দেহ পালকী 
করিয়৷ রাসবেহারী বাবুর নিকট লইয়া আদিল। তাহার 
এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে কোন বিচক্ষণ ডাক্তার তাহাকে 
দেখিয়া মৃত দেহ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিতেন না। 
কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহাকে আরোগ্য 
করিলেন। ্ 

রাসবেহারী বাবু জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন 
কিন্তু শেষ দশায় পৌব্রের শোক আর তাহাকে পাইতে হয় 
নাই। তাহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পৌব্রটী মারা যায়। 
তাঁহার জীবদ্দশায়ই জ্যেষ্ঠ পুত্র বেহারী বাবু মারা যান, ছুটি 
জামাতা ও জ্যোষ্ঠা কন্তার শোকও তাঁহাকে পাইতে' 
হইয়াছিল। 

উপযুঠপরি অনেক শোক পাইয়া তাহার পত্বী ভয়ানক 
কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারিবংসরকাল কষ্ট 
পাইয়া অবশেষে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। 
কিন্ত রাঁসবেহারী বাবু এই সকল ভয়ানক শোক সমস্ত 
জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্্যস্ত 
ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই ধর্ম ও 
যোগশীস্ত্র আলোচনা! করিতেন। ত্বাহার নিকট সতত 
সাধু সন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। তীহাদ্দের সহিত আলাপে 
তিনি পরম পরিতুষ্ট হইতেন। 

অনেকেয়ই ধারণ] অধিক বয়সে ভ্বেখাপড়া হয় না; 
কিন্তু এত বয়সেও তিনি শিবসংহিতা ঘেরগসংহিতা প্রতস্ৃতি 


৮ম সংখ্যা। ] 


থর প্লোক অন্ত কাঠ করিরাছিলেন। জোইপুজ দারা 
যাওয়ার পর হইতে তিনি চোখে ঝাপ্সা দেখিতেন তথাপি 
তিনি লেখাপড়ায় বিরত ছিলেন না। চসমা চোখে দিয়া 
আবশ্যকীয় কাজ নির্বাহ করিতেন। 

রাসবেহারী বাবু অনেক সংফ্ষাজ করিয়াছেন। 
এলাহাবাদে ৬কালীবাড়ী করিয়া কালিকাদেবী প্রতিষিত 
করেন (তীহাদেরই জমীতে কালীবাড়ী তৈয়ার হইয়াছে); 
ও কৃষ্ণানন্দ ধ্রন্ধচারীকে তিনিই আনয়ন করেন (এই 
ব্হ্মচারী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে ৬কালী স্থাপনা 
করেন, তন্মধ্যে দিলীতে কাঁলীবাড়ী করিয়৷ বিশেষ বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন)। ধর্মে শ্রকান্তিক ভক্তি ছাড়া আরও একটি 
সছুদেম্তে কালীবাড়ী স্থাপিত হয়; বিদেশী আশ্রয়হীন 
ব্যক্তিরা দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া ও আহার পাইয়া 
পরিতৃপ্ত হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে । 

পূর্বে এই সহরের সমস্ত ময়লা ও আবর্জনা গঙ্গার জলে 
ফেলা হইত। হিন্দমাত্রেই ইহাতেই বিরক্ত হুইতেন কিন্ত 
অপ্রিয় হইবে ভাবিয়া কেহ কখন কর্তৃপক্ষকে নিষেধ 
ধরিতেন না। রাসবেহারী বাবু তদানীস্তন কলেক্টর রবার্টসন্‌ 
সাহেবকে 
প্রথমতঃ রাগিয়া উঠিলেন। পরে তাহার স্তায়যুক্তিতে 
পরাস্ত হইয়া! অন্যায় স্বীকার করিলেন তদবধি গঙ্গার জলে 
ময়লা ও জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হইয়া! এলাহাবাদের প্রাস্তভাগে 
রাজাপুর নামক স্থানে ফেলা হইতে লাগিল। সেই 
সকল ইট প্রস্ততের বড় বড় গর্ভ ভরাট হইয়া! সার 
প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট লাভও হইতে লাগিল। 
এই কাধ্য করাতে তিনি সাধারণের ধন্যাবাদার্হ 
হইয়াছিলেন। 

তিনি এমনই কাধ্যক্ষম ও স্ুস্থদেহ ছিলেন যে, দীর্ঘকাল 


গবর্ণমেন্টের চাকুরী করিয়াছিলেন কখন কাম্বাই হয় নাই . 


কখন ছুটী লয়েন নাই ! 

তাহার কর্মদক্ষতা ও সুস্বাস্থ্যের গুণে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত 
তাহার বল অটুট ছিল। ৮৫ বৎসর বয়সেও অপরের সাহায্য 
ব্যতীত নিজের, সমুদায় কাজ নিজে নির্বাহ করিতেন ! 
২৮ বৎসরকাল (পন্সন্‌ ভোগ করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে 
১৯** সালের ধই ডিসে্বয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ, করিয়া 


শহবরাচাধ্য দ্ধে শত স্বীকার করিতেন কি না?" 


উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে উগ্রপ্রক্কৃতি রবার্টসন্‌ 


8৪৯ 


অনস্ত পুপাদর স্থানে গমন করিয়াছেন |. মৃত্যুকালে তিন 
পুত্র ও তিন কন্ঠ! রাখিয়া গিয়াছেন।" . 
এতে 





/. 
শঙ্কা চার্য্য ব্রন্দে শক্তি স্বীকার 
করিতেন কি ন1? 


শঙ্করাচাধ্যের উপরে ষত প্রকার অবিচার কর! হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এইটাই সর্বপ্রধান। বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গের ত কথাই 
নাই, ভারতেরও অনেক পঞ্ডিত পূর্বাপর বিচার না করিয়াই 
সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, “শঙ্কর ব্রন্দে শক্তি স্বীকার 
করেন নাই”) *শঙ্করদর্শনে জগতের স্থান নাই,” এবং 
“শঙ্কর কেবলমাত্র বিবর্তবাদী ও তিনি পরিণামবাদ স্বীকার 
করিতেন না”। আমরা এই প্রবন্ধে, শঙ্করোক্তি দ্বারাই 
দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এ সকল মত অত্যন্ত ভুরমপূর্ণ। 
শঙ্কর-ভাষ্য অত্যন্ত বিপ্রকীর্ণ। নানা স্থানে নান! প্রকারের 
তত্ব ভাষ্যে বিকীর্ণভাবে উক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষমাত্র 
দেখিয়াই, অল্পধী ব্যক্তিগণ একটা একটা ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত 
করিয়া বসিয়া! থাকেন। শঙ্করকে বুঝিতে হইলে, ভাম্যের 
অংশগুলির একবাক্যতা! করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এক- 
বাক্যতা করিয়৷ লইতে যতটা পরিশ্রম স্বীকার কর! আবশ্যক, 
অনেকেই সে কষ্ট স্বীকার করেন না কিন্তু সিদ্ধান্ত করিতে 
অত্যন্ত মজ্বুৎ। আমরা বড় ছুঃখেই এই সকল অপ্রিয় 
কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমর! এ প্রবন্ধে শঙ্করোক্তি 
উদ্ধত করিব; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত 
বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে, এই জন্ত আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ 
করিয়া দিব। অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক মূল ভাব্যাংশ দেখিয়া 
লইবেন। 

এ কথা সকলেই জানেন যে, শঙ্করাচার্য নিগুণ ও 
সগুণ ভেদে_ব্রন্ষের ছুই প্রকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। 
নিপুণ ব্রঙ্গই* যখন স্ষ্টিকার্যে নিযুক্ত, তখন তীহাঁকেই 


সঙ্গ বা কারণ বক বিয়া তিনি নির্দেশ করিরাছেন। 


* নিগু'ণ, নিক্ষির ব্রন্ষের অর্থ পূর্ণগুণ ও পূর্ণ শকধিত্বরপ। মত. মত 
প্রত "উপনিষদের উপদেশ” গ্রন্থের ১১৯ হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠায় নিগু'গাদি 
শব্দের ব্যাধ্য। কর! হইয়াছে। 


৪৫০ পু 


নিগুণ ব্রহ্মই শত দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কার্ধ্য 
দ্বারাই কারণের অনুমান করা যাঁয়। জগতে যে বিবিধ 
বিকার দেখা যাইতেছে, এই বিকারগুলির একটা নিশ্চয়ই 
উপাদান-কারণ আছে। এই উপাদান কাঁরণই “শক্তি” । 
এই শক্তিরূপ উপাদান-কারণ-যোগে ব্রহ্ম জগৎ স্থষ্টি করেন। 
শঙ্করাচার্য্য এই শক্তিকে “অব্যাকৃত,” প্অব্যক্ত,” “অক্ষর,” 
“মায়াশক্তি,” প্প্রাণশক্তি,” “নামরূপের বীজ”__এই সকল 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে ভাম্ের কতিপয় 
স্থল উদ্ধৃত করিয়া, সেই অংশগুলিতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে চাই। 

০১) কঠোপনিষদের (৩।১১) ভাষ্ে শঙ্কর বলিতেছেন 
--প্অব্যক্তই জগতের মুল বীজ। জগতে প্রকাশিত সর্ব- 
প্রকার কাধ্য ও কারণশক্তির এই অবাক্তই মুলবীজ। 
বটকণিকায় যেমন বটবৃক্ষের বীজ নিহিত থাকে, তন্রপ 
এই অব্যক্তশক্তি ব্রন্মে নিহিত আছে”। টীকাকার 
আনন্দগিরি এই ভাষ্য এইরূপে বুঝাইয়৷ দিয়াছেন__ 
“প্রলয়কালে সমুদয় জগৎ শক্তিবূপে অবস্থান করে। 
শক্তি নিত্য, শক্তির ধ্বংস নাই। সুতরাং শক্তি 
স্বীকার করিতেই হইবে। এই শক্তিদ্বারাই, ব্রহ্ম 
জগতের কারণ। সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে 
স্বতন্্রভাবে এই অব্যক্তের সত্তা নাই। এই অব্য্ত- 
শক্তি ব্রন্মের নিতান্ত অনুগত । এই জন্যই শৃক্তিসত্বেও 
ব্রন্মের অদ্ভিতীয়ত্বের ক্ষতি হয় না।” 

(২) খতরেয় উপনিষদের (১১) ভাস্তে শঙ্কর যে 
সকল কথা বলিয়াছেন, টাকাকার জ্ঞানামৃতযতি তাহা এই 
ভাবে বুঝাইয়া৷ দিতেছেন--“স্ষ্টির পুর্ব্বে কেবল এক ব্রহ্ম ই 
ছিলেন। “কেবল” এবং “এক” শব্দ দ্বার! ব্রন্দে স্বজাতীয়ভেদ, 
বিজাতীয়ভেদ, এবং স্বগতভেদ নিষিদ্ধ হইল। ব্রন্মে জড়জগতের 
কারণীভূত জড় মায়াশক্তি ত বর্তমান আছে ;_তবে আর 
বিজাতীয়ভেদ নিষিদ্ধ হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর 

িনিনিরিতি থাঁকিলেও, সে অবস্থায় মায়ার কোন 





_ * “পরতন্রতবাহুপাদানমপি শক্তি - 

রত্বপ্রভা টাক! ( বেদাস্তদর্শন, ১1১/২২)। 
1 শঙ্করও নিজে এই কর্থা বলিয়াছেন-__“গ্রলীরমানঙগপি চেদংজগৎ 
শক্তযবশেষমেব প্রলীয়তে, শত্তিনুলয়েব চ প্রভবতি”-_ যেদাস্তভাব্য, ১৩,৬* 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


ক্রিয়া ছিল না, সুতরাং তত্দারা ব্রন্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি, 
হয়না। যদি বলা যায় যে, মায়ার ক্রিয়া না থাকিলেও, 
মায়াত তখন বর্তমান ছিল, স্থৃতরাং বিজাতীয়ভেদ ত 


রহিয়াই যাইতেছে; এ প্রশ্নের উত্তর এই ষে,ক্রঙ্গ হইতে 


্বতন্ত্রভাবে মায়ার 'সত্তা স্বীকার করা যায় না। মায় 
তখন ব্রহ্মই, ব্রন্মেরই আত্মসুত। যাহা ব্যতিরেকে যাহার 
স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা তাহাতে কল্পিত। সুতরাং এই 
কল্পিত মায়! দ্বারা ব্রঙ্গের ভেদ সিদ্ধ হয় না। এই মায়া- 
শক্তি ব্রহ্ধরূপ অধিষ্ঠানে স্থিত। অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত সত্তা 


ইহার নাই। এই জন্যই, ব্রহ্মকে “অভিন্নাধিষ্ঠানোপাদান" 
বলা যায়। সে সময়ে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়। ন! থাকায়, 


একরূপ মৃতবৎ অবস্থান করে। সুতরাং এই মায়াশক্তিরূপ 
উপাদান এবং ইহার অধিষ্ঠান ব্রদ্কে অভিন্ন বলা যায়”। 

৩) বেদান্তদর্শনের (১।৪৩) ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন, 
“এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে শক্তিরূপে ব্র্মে অবস্থিত 


ছিল। এই শক্তিকে আমরা সাংখ্যদিগের ন্তায় স্বতন্ত্র বলি 
না। এই শক্তি ব্রন্মের নিতান্ত অধীন। এই শক্তি অবশ্ঠই 
স্বীকার করিতে হয়। কেন না, এই শক্তি স্বীকার ন) 


করিলে ব্রহ্ম জগংস্থাষ্ট করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তিরহিত 
পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব বর্ষে শক্তি 
স্বীকার করিতে হয়।”: 

(8) মাওুক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকার প্রথম 
শ্লোকের ভাষ্য করিতে গিয়া, শঙ্করাচার্য্য প্রাণশক্তিকে জগ- 
তেব বীজ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই প্রাণশক্তিকে, 
সৃষ্টির পূর্ব্বে, “অব্যারুত” শব দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন । 
তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন যে, এই অব্যারুত প্রাণশক্তিই 
জগতের বীজ এবং এই বীজ দ্বারাই ব্রহ্গকে “জগৎ-কারণ' 
বলা যায়। এই শক্তি দ্বারাই ব্রন্দের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 
টাকাকার স্তানন্দগিরি এই স্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন__ 
“কার্্যরূপ লিঙ্গ ( চিহ্ন ) দ্বারাই কারণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। কার্যের সত্তা আছে বলিয়াই, কারণেরও সত্ব 
আছে বলিতে হয়। সুতরাং প্রাণকেই জগতের কারণ 
বলিতে হইবে। ব্রন্গব্যতিরেকে প্রাণের স্বতন্ত্র সততা নাই, 
স্বতরাং, এই প্রাণ দ্বারাই জগৎকারণ ব্রদ্দের সত্তা সিদ্ধ 


পন সংখা। | 


দিশা পসরা ৯০, পাতা 


হইতেছে। নভুবা_এই শক্তি স্বীকার না করিলে. 
“কারগ-বরক্ষও অসৎ হইয়াণ্যান।” 
এই উদ্ধৃত অংশগুলিই যথেষ্ট । ইহা! হইতেই পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন যে, শক্র ব্রন্দে শক্তি স্বীকার করিতেন 
এবং এই শক্তি দ্বারাই ব্রক্গকে জগতের কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। " 
এখন দেখিতে হুইবে যে যদি শঙ্কর ব্রন্ষে শক্তি স্বীকার 
করিলেন, তবে তাহার নিপুণ ব্রন্মের কি গতি হইবে ? এই 
তত্বটা লোক বুঝে না। বুঝে না বলিয়াই শঙ্করের উপরে 
মবিচার করিয়া বসে। নিগুণ, নিক্ছিয় ব্রহ্মই যে শক্তিদ্বারা 
গগত স্ষাষ্টি করেন, এ কথা শঙ্কর স্থস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন । 
গাঠক খ্রতরেয় উপনিষদের (৫1৩) ভাষাটা দেখুন 
স্কর বলিতেছেন. 
«প্রত্যস্তমিতসর্বোপাধিশেষং নিক্ষিয়ং শাস্তং'*-.****" 
তান্তবিশ্ুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বদ্ধেন সর্বজ্ঞমীশ্বরং সর্বসাঁধারণা- 
ঢারুতজগদ্ধীজপ্রবর্তকং নিয়ন্ত ত্বাদস্তর্যামিসংজ্ঞংভবতি |” 
অব্যারৃতশক্তিই এই জগতের বীজ । নিপুণ, নিক্িয়, 
রর্দাপাঁধিবর্ছিত ব্রহ্মই,_এই অব্যাকুত শক্তির প্রবর্তক । 
ুঁণ ব্রহ্ধদ্বারাই, এই শক্তি জগত্রূপে প্রবর্িত হয়। পাঠক, 
চা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা সম্ভবে কি? 
নিগুণ, নিষ্ছিয় ্র্গে থাকিয়াই যে প্রাণশক্তি জগদাকারে 
ভিব্যন্ত হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্করাচার্যের আর একটা উক্তি পাঠক 
খুন 
ঈশ উপনিষদের ৪ মন্ত্রের “তিষ্ঠত্তস্মিন্‌ মাতরিশ্বা দধাতি”-__ 
ষ্যেশঙ্কর বলিতেছেন-_“রনগ স্বয়ং অবিক্রিয় । এই অবিক্রিয় 
দ্ধ ওতপ্রোতভাবে “মাতরিশ্বা” অর্থাৎ প্রাণশক্তি অবস্থিত 
ছে। এইপ্রাণশক্তি,__অবিক্রিয়ব্র্দে অবস্থিত রহিয়া 
তের যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতেছে _এই শক্তি 
তেই অগ্নি ও হূর্য্যাদির জলনদহনবর্ষণাি ক্রিয়া এবং 
গাদিগের চেষ্টালক্ষণক্রিয়া হইতেছে ।” ইহা অপেক্ষা আর 
সুস্পষ্ট উক্তি হইতে পারে ? নিগু ব্রহ্মই যখন স্থষ্টিকাধ্যে 
ক্ত, তখনই তাহাকেই সগুগব্রক্গ বলাধাঁয়। বস্তুতঃ নিগুণে 
গুণে কোন ভে নাই। 
তবে কেন নিগুণ ব্রহ্মকে,_কাধ্যও কারণের অতীত 
হইয়াছে? ইহার'তাৎপর্ধ্য কিরূপ? ভাস্বর অনেকস্থানে 


১৪৭ সপ পশলা 


শহ্রাচা্্ বর্ম শক্তি স্বীকার করিতেন কি না? * 
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বলা হইয়াছে যে, নিগুর বদ _অব্যাত, শক্তি হইতেও 
পৃথক। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে না পাঁরাতেই নিগুণব্রঙ্গকে 
সগুণত্রন্ম হইতে নিতাস্ত ভিন্ন বলিয়া লোক ধরিয়া লইয়াছে। 
ব্রহ্মপদার্থ প্ররুতপক্ষে অনস্তজ্ঞান ও অনন্তপ্তিশ্বরূপ্। যে 
কয়েকটা শক্তি মিলিয়! মিশিয়া জগত্রূপে দেখা বিছে_ 


_ যে জ্ঞান জগতে প্রকাশিত হইয়াছে ১ সেই কয়েকটা শক্তি 


ও জ্ঞান কি ব্রন্মের অনস্তশক্তি ও অনস্তজ্ঞানের ইয়ত্তা করিতে 
পারে ? কখনই না। উহাই বুঝাইবার জন্য, শঙ্কর সণডণ 
ব্র্ম ছাড়াও নিগুণব্র্ষের স্থান রাখিয়াছেন। অনন্তশক্তি 
স্বরূপ ব্রহ্ম, কয়েকটামাত্র শক্তিকে যেন আপনা হইতে পৃথক্‌ . 
করিয়া দিরা, তপ্দারা জগংস্থাষ্টি ও জগৎপালন করিতেছেন । 
এই তত্বই, পুরুষসথক্তের “যজ্ঞে”_ ব্রন্মের আত্মত্যাগে প্রদশিত 
হইর়াছে। ব্রঙ্গ জীবের কল্যাণার্থে আত্মত্যাগ করিয়া- 
ছেন,_নিজেরই কতকগুলি শক্তিকে যেন কিছু পৃথক্‌ করিয়া 
দিয়াছেন এবং তণ্দারা জগংস্থষ্টি ও পালন করিতেছেন। এই 
উদ্দেস্তেই নিগু ৭ ব্রহ্মকে,_-অব্যাক্কৃত শক্তি হইতে পৃথক্‌ বলা 
হইয়াছে। কিন্তু শক্তি, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ নহে, উহা! ব্রদ্মই। 
শঙ্কর-ভাত্তের রত্বপ্রভাটীকাকার বেদান্ত দর্শনে এ কথা স্পষ্ট 
করিয়া! বলিরাছেন। “নিতাস্যাপি জ্ঞানস্য ব্রহ্ষস্বরূপাদভেদং 
কল্পয়িত্বা কাধ্যত্বোপচারাৎ ব্ধণন্তৎবকর্তৃতব্যপদেশঃ” (১/১1৫)। 
এই টাঁকাটুকু বুঝা নিতান্ত কর্তব্য। 

আমর! উপরে দেখিয়াছি, শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের 
কারণ। শক্তি ঘারাই ব্রহ্ম জগতের কর্তা। শক্তি সংসর্গে 
জগতের যে নানাবিজ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে, ব্রহ্ম সেই 
বিজ্ঞানেরও কর্তা; সুতরাং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। এখন কথ৷ 
হইতেছে যে, ধাহার নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তি,__তীঁহাকে 
সেই শক্তি ও জ্ঞানের “কর্তী”ও 'জ্ঞাতা” কিরূপে বলা যায়? 
বিকার ব৷ কাধ্য না থাকিলে, কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব হইতে পারে 
না। কোন ক্রিয়াবিশেষের আমরা কর্তা, এবং কোন 
জ্ঞানবিশেষের আমরা জ্ঞাতা। ব্রহ্ম, নিত্যশক্তি ও নিত্য- 
জ্ঞানম্বরূপ। সুতরাং তিনি কর্তা ও জ্ঞাতা হইবেন ক্িরূপে ? 
ভাম্তকার ও টাকাকার এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে গিয়া যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেই সকল গোঁল মিটিয়! যাঁয়। লোকে 
এই সকল মীমাংস! তলাইয় বুঝেন। বলিয়াই, শঙ্করের নামে 
যা” তা” বলিয়! বেড়ায় । ফলতঃ, ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান ও নিত্য- 
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পকতিস্বরূপ হইলে, সাহাঁকে মুখ্য-ভাবে রক ও রব 
শত্তিমান্, কের্ভা) বলা যাইতে পারে। কেন বলা যাইতে 
পারে? “ঈশ্বরস্তাপি বিবিধস্চষ্টিসংস্কারায়াঃ অবিগ্ায়াঃ 
সর্গোন্ুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ, তন্তাং সুঙ্ষারূপেণ নিলীন সর্ব 
কার্ধ্যবিষয়কং ঈক্ষণং তন্ত কাধত্বাৎ কর্মস্তাবাচ্চ তকর্তৃতং 
মুখ্যম্‌।” স্থষ্টির প্রাককালে, অনস্তশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্ত, 
আপনা হইতে কতকগুলি শক্তিকে পৃথকূ করিয়া দিয়া, 
স্থষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই শক্তিগুলি তাহারই 
শক্তি; কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ পৃথকৃকৃত। এই 
শত্তিগুলিকেই সমষ্টিভাবে “মায়াশক্তি” বা! “অব্যাকৃত শক্তি” 
বলে। 'এই আগন্তক পরিণাম ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই, 
ব্রঙ্গকে কর্তা বল! যায়।* এই ভাবেই ব্রহ্ম নিণ্ড৭ হইলেও 
জ্ঞাতা ও কর্তা হইয়া থাঁকেন। এই জন্যই ব্রন্ষকে নিগুণ 
জ্ঞাতা ও কর্তা বলায় দোঁষ হয় না। ইহাই শস্করাচার্য্ের 
সিদ্ধান্ত। এই জন্যই পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর নিগুণ- 
ব্রহ্ধকে সর্বপ্রকার বিশেষণ বর্জিত বলিয়াও, তাহাতে 
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এই দুইটী বিশেষণ রাখিয়াছেন। 
্রন্ধ“-এই শক্তি হইতে পৃথক্‌ বলিয়াই, তিনি বিকার দ্বারা 
দূষিত বা সংস্পৃষ্ট হন না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই 
স্থতরাং শক্তির বিকার দ্বার] শক্তিমানেরও বিকার হইতে 
পারে। স্থতরাং ব্রন্দে শক্তির আরোপ কর! যায় না।” 
কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন। কিন্তু তাহারা শঙ্করের 
সিদ্ধান্ত বুঝেন নাই। শন্তি কদাপি শক্তিমান্‌ ব্রহ্ম হইতে 
স্বতন্ত্র নহে ;-_-শক্তি ব্রন্মেরই আত্মভূত, উহা ব্রঙ্গই। একথা 
অত্যন্ত সত্য। এই অর্থে ই শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বল! 
যায়। কিন্তু এ কথার অপর একটা অংশ আছে। লোকে 
সে অংশটার কোন থবর রাখে না বলিয়াই পূর্ববোস্ত আপত্তি 
করিতে সাহস করে। শঙ্কর,_-শক্তিকে যেমন ব্রঙ্গেরই 
অধীন এবং উহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে,_-এ কথ! বলিয়া- 
ছেন; তেম্নি আবার শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম 
সেই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। ইহা! না বলিলে, ব্রন্মের 
কন চ নিত্যজ্ঞানেনৈব কর্তৃতনিরব্বাহীৎ কিমীক্ষণেনেতিষাচ্যং; ...... 
এক্ষতেতি আগস্তকতেন শ্রুতমীক্ষণং অঙ্গীকা্্যং”_-বপ্বপ্রভাটাক1। স্থষ্টির 
প্রাকৃকালে শক্তির এই পৃথক্‌ করণকে লক্ষা করিয়াই, কোন কোন স্থলে 


মায়াশক্তির উৎপত্তি ঘল| হইয়াছে। নতুঘ! নিত্য শত্তির আবার 
উৎপত্তি কি? “ততোহন্নমভিজায়তে”-__ইছার ভাষ্য ও টীক। দেখ। 





পরবাসী | 


ভরা! 


হানি পাকা 


সম স্বরূপকে অগদাকারে _বিকাশিত বলিতে হ্য।_ইহা 
না বলিলে, নিণ্ুণ ব্রন্ধের স্থান থাকে না। শক্তিকে ব্রন্গের' 
অধীন বলিয়৷ দিয়া, এবং ব্রহ্ম হইতে শক্তির পৃথক্‌ সতা! নাই, 
সুতরাং শক্তি ব্রন্দে “কল্পিত” এই কথা বলিয়া দিয়া, _ 
টীকাকার স্পষ্ট বলিতেছেন-__“কল্লিতন্ত অধিষ্ঠানাহভেদেপি 
অধিষ্ঠানন্ত ততে। ভেদঃ” (বেদাস্ত দর্শন, ১১/১৭)। শ্রুতি 
এই জন্যই--“পাদোইস্ত বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাঁদস্তামুতং দিবি” 
ব্লিয়াছেন। এই জনই শক্তির বিকার হইলেও, শক্তিমানের 
কোন বিকার হয় না। * এ তত্বটা না বুঝিয়াই লোকে 
বলে যে নিগুণ ব্রন্ষে শঙ্কর শক্তির আরোপ করেন নাই! 
কিমাশ্চধ্যমতঃপরম্‌ ?” 

এখন আমরা দেখাইব যে, শঙ্কর কেবল যে “বিবর্তবাঁদ” 
স্বীকার করিতেন, তাহা! নহে; তিনি “পরিণামবাদ”ও 
স্বীকার করিতেন। এ তবটাও না বুঝিয়৷ লোকে শঙ্করের 
উপর যারপর নাই অবিচার করিয়া থাকে ! উপরে আমরা 
শক্তি সম্বদ্ধে যে সকল ভাঁথ্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছি, তন্দারাই 
কথাটা স্থম্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে ) তথাপি এস্থলে শঙ্করের 
আরো! স্ুম্পষ্ট উক্তি আমর! দেখাইব। ও 

বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের, প্রথম পাদে, ১৪ 
স্ত্রের ভাষ্যের শেষাংশে শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, 
ব্যবহারতঃ সথত্রকার “পরিণাম বাঁদ"ই স্বীকার করিয়াছেন-_ 
“্অপ্রত্যাথ্যায়ৈব কাধ্যপ্রপঞ্চং পরিণাম-প্রক্রিয়াঞ্চ আশ্রয়তি 
(্ত্রকারঃ)।” টাকাকার বলিতেছেন_-“ন কেবলং লৌকিক- 
ব্যবহারার্৫থং পরিণামপ্রক্রিয়াপ্রয়ণং কিন্তু উপাসনার্থঞচ।” 
কিন্তু পরমার্থতঃ বিবর্তবাদই এই সুত্রে পরিগৃহীত হুইয়াছে। 
শঙ্করও বলিতেছেন--“পরমার্থাতিপ্রায়েণ তদনন্তত্বমিত্যাহ”। 
পাঠক জানেন যে, শঙ্করের মতে পরমার্থতঃ এ জগৎ ক্রজ্মই।, 
কিন্তু তথাপি ব্যবহারতঃ এ জগৎ জড় ও পরিণামী। সুতরাং 


আমরা দরখিতেছি যে, শঙ্কর পরিণানবাদও স্বীকার করিতেন। . 
শঙ্করের টাকাকারগণেরও এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি তাহা ' 
দেখাও নিতান্ত আবশ্তক। কেননা, এই অংশটা অনেকেই : 
বুঝেন না। না বুঝিয়াই শঙ্করকে ৪০৪ ও প্রচ্ছন্ন । 


বৌদ্ধ” বলা হয়। 


রর 


পি / 


* আনন্দগিরিও মাওুক্য ভাষে এতত্ব ঘলিয়। দিয়াছেন-_ মায়! ধা; 





বন্গপৃত্তৎ সন্বন্েপি, স্বরূপ দ্বার! ন তৎসব্ব্ধোহস্তীতি।” 


কর বায্যা 


তর উপনিষদের (১) তালে শহ্রাাধয প্রথম: 


'এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, আত্মা-ভিন্ন ত অন্ত 
কোঁন “উপাদান নাই, তবে আত্ম-চৈতন্য হইতে এই 
বিকারি-জগৎ উৎপন্ন হইল কিরূপে? এই আপত্তির উত্তর 
শঙ্কর এইরূপে নিজেই দিতেছেন--অব্যাকৃত নাম-রূপই 
জগতের উপাদান ; এই উপাদান আত্মারই স্বরূপভূত ; এই 
উপাদান হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। স্থতরাং উপাদান- 
রহিত হইলেও. আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি সিদ্ধ হইতেছে। 
“নৈষ দোষঃ, আত্মভূতে নামরূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দ- 
বাচ্যে জগৎ উপাদানভূতে সংভবতঃ) তম্মাদাত্মতৃতনামরূপো- 
পাদানঃ সন্‌ জগন্লিশ্মিমীতে |” এস্থলে টাকাকার এই ভাস্বয 
এইরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন £-_-“প্রশ্ন হইতে পারে যে 
অদ্বিতীয় আত্মা নিজেই নিজের উপাদান, সুতরাং জগৎ- 
সষ্টির অন্য উপাদানের আবশ্তক কি? ইহার উত্তর এই যে, 
তাহা বলিতে পারা যায় না; কেন না, কষ্টপদার্থগুলি 
পরিণামী ও বিকারী বলিয়া, অবশ্তই ইহাঁদের একটী পরি- 
গামি-উপাদান আছে। আত্মা নিরবয়ব, চেতন। স্মৃতরাং 
কারী জড় জগতের আঁত্মা উপাদান হইতে পারে না। 
মব্যাকৃত নামরূপই, সেই পন্থিণামি-উপাদান; আত্ম! বিবর্ত- 
টপাদধন মাত্র। বিয়দাদেঃ পরিণামিত্বমঙ্গীকুত্য তত্র 
মনভিব্যক্তনামরূপাবস্থং বীজভূতমব্যাকতং পরিণাম্যুপাদানম- 
টাতি আহ নৈষ দোষ ইতি। পরিণমমানাবিদ্যাধিষ্ঠানেন 
ঘুক্সনো বিবর্ডোপাদানত্বং।” শঙ্কর-দর্শনে এই উভয়বিধ 
)পাদানই -অঙ্গীকৃত হইয়াছে । বেদাস্তভাষ্যের দ্বিতীয় 
ধ্যায়ে টাকাকার রত্রপ্রভা বলিয়া দিতেছেন যে,__“সাংখ্যেরা 
চেতন জড় প্রকৃতিকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়! 
কেন। আমরাও ত্রিগুণাত্মক জড়মায়াকে উপাদানকারণ 
লি। কিন্তু সাংখ্যমতে এই উপাদান স্বাধীন; আমরা 
ই উপাানকে ব্রহ্মের নিতাস্ত অধীন বলিয়া গ্র্ুণ করি; 
গাতিরিক্ত সত্তা ইহার নাই।” «বেদাস্তপরিভাষা” এক- 
নি অতি প্রামাণিক বেদাস্তগ্রস্থ। ইহা শঙ্করাচাধ্যের 
তাস্ত অনুগত গ্রস্থ। শঙ্করমত বুঝাইয়৷ দেওয়াই এ গ্রন্থের 
সাস্ত। এ গ্রন্থেও বুঝান হইয়াছে যে, বেদাস্তে বিবর্ত ও 
রণাম উভয় বাদই গৃহীত হইয়াছে। পপ্রককতিত্ত সাম্যা- 
মাপননসত্বরজন্তমোপ্ণমরী অব্যাক্কতনামরূপা পারমেশ্বরী 
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প্রকৃতি ৰা মায়াশক্তি : কাহাকে,রলে তাখ বুঝাইয়া 
র্‌ জিদ বলিতেছেন-_“অবিষ্ভাপেক্ষয়া পরিণামঃ 
চৈতন্তাপেক্ষয়া বিবর্তঃ।৮ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ 
্তাযপর্নন ইহার টাকায় বলিয়া দিয়াছেন--“কার্যংযদা ্বকং 
তজ্রপকারণমুপাদানং । তথাচ উপাদাঁনন্ত স্বসতাবকাধ্য- 
ভাবেন আবির্ভাবঃ পরিণমতে ইত্যর্থঃ।” কার্ধ্য যে প্রকার, 
উহাদের উপাদানও তদ্রপ। কাঁধ্যগুলি জড় ও পরিণামী ) 
সুতরাং উহাদের উপাদানশক্তিও জড় ও পরিণামী। সুতরাং 
মায়াশক্তি বা অব্যক্তই জগতের পরিণামি-উপাদান। আর, 
বিবর্ত-উপাদান? “চৈতন্তোপাদানত্বেতু বিবর্তত্বং।” অর্থাৎ 
বেদাস্তমতে, যাবতীয় বস্তর দুই প্রকার উপাদান। এক 
উপাদান-_মাঁয়। বা অবিগ্তা। আর এক উপাদান- ত্রক্গ- 
চৈতন্য । অবিদ্যাই পরিণত হয়; এবং ইহারই সংসর্গবশতঃ 
চেতনের যে অবস্থাস্তর প্রতীত হয়, তাহাই বিবর্ত। এই 
ছুই উপাদানের কথা লক্ষ্য করিয়াই বেদাস্তপরিভাষা” লক্ষণ 
করিলেন যে,_-“উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং, জগদা- 
কারেণ পরিণমমানমায়াধিষ্ঠনত্বং ব1।” অর্থাৎ/ব্রহ্ম জগতের 
অধিষ্ঠান-উপার্দান এবং মায়া জগতের পরিণামি-উপাদান। 
“পঞ্চদশী” আর একথানি বৈদাস্তিক গ্রন্থ। ইহার গ্রস্থকার 
বিদ্ভারণ্য,_-শঙ্করের মতের নিতান্ত অনুগত শিষ্তা। তিনিও 
এই ছুই প্রকার উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। প্চিস্তয- 
শক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যারুতাভিধা । অবিক্রিয়ত্রক্মনিষ্ঠাবিকারং 
যাতানেকধা” (১৩৬৫-_-৬৬)। পঞ্চদশী বলিতেছেন, ব্রহ্ম 
স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও, তাহাতে অবস্থিত শক্তি জগদাকারে 
পরিণত হইয়াছে। ব্রন্দে অধিষ্ঠিত এই শক্তিরই পরিণাম 
হয়; কিন্ত অধিষ্ঠানভূত ব্রন্মের কোন পরিণাঁম হয় না। 
তবে ব্রহ্মচৈতন্য জড়ের অনুগত বলিয়া, চেতনেরও অবস্থাস্তর 
প্রতীত হয়। ইহাই বিবর্তবাদ। 
এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্তক। শঙ্করাচার্য্, ছুই 
প্রকার উপাঁদানই স্বীকার করিয়াছেন এবং মায়া বা 
অব্যারুতশক্তিরও ব্রহ্ধে অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
শঙ্করের বিশেষত্ব এই যে, তাহার ভাব্যে এই শক্তির প্রাধান্ত 
মোটেই দেওয়া হয় নাই। তিনি ব্রহ্ষেরই প্রাধান্ত 
দিয়া, শক্তিকে নিতান্ত অপ্রধান করিয়৷ তুলিয়াছেন'। 
একথাটা মনে রাখিতে হইবে। এই শক্তি, ব্রন্মেরই শক্তি, 
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র্ধেরই আত্মভৃত ইহা পথই প্র হইতে এই শিক 
স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বাধীনতা নাই। এইজন্য অনেক স্থলে 
ইহাকে 'কল্পিত' শবেও উল্লেথ কর! হইয়াছে। নতুবা, 
এ শক্তি যে কিছুই নহে,_ এপ্রকার অর্থ নহে। “মায়ায়াঃ 
আত্ম-তাদায্মেন স্বতনত্বনিরাসঃ।” স্বতন্বতা নাই বলিয়াই 
এই শক্তি সত্বেও, ব্রদ্দের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। 
শঙ্করাচাধ্য এই মায়াশক্তির যেখানেই উল্লেখ করিয়াছেন, 
সেই স্থানেই ইহাকে “তত্বান্তত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে”__বলিয়া- 
ছেন। এ কথাটার অর্থ কি? এই বিশেষণটা বিশেষরূপে 
লক্ষ্য করা কর্তব্য। তাহা হইলে, শঙ্করাচার্যোর প্রকৃত 
অভিপ্রায়, বুঝা যাইবে। আনন্দগিরি এই বিশেষণটার অর্থ 
করিয়া দিয়াছেন। পাঠক সেই অর্থটী দেখুন £-_“চিদাত্মনি 
লীনে নামরূপে এব বীজং"....নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুম- 
শক্যং জড়ত্বাৎ, নাগি ঈশ্বরাদন্তত্বং কল্লিতস্ত পৃথক্‌-সত্তান্,- 
ত্যোরভাবাৎ।” এই মায়াশক্তি জড় । সুতরাং রঙ্গ ও এই 
শক্তি এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। আবার, এই 
শক্তিকে ব্রঙ্গ হইতে ভিন্নও বল! যায় না) কেন না” ব্রহ্গ 
হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই। 
ব্রহ্ষসত্তাতেই ইহার সত্ভা। এইজন্যই, ্ষ্টির পূর্বে এই 
শক্তিকে “আত্ম বলিয়াই এতরেয় উপনিষদে উল্ত 
হইয়াছে। এই জন্তই আবার অনেক স্থলে ইহাকে 
“মিথ্যা” বলিয়াও কথিত হইয়াছে । তাহার তাৎপধ্য এরূপ 
নহে যে, শত্তি একেবারেই অসৎ বা শক্তির অন্তিত্বই নাই। 
সে কথার অর্থ এই বে, বরহ্বব্যতিরেকে ইহার স্বতন্্তা নাই। 
অথচ অনেক অন্পধী বান্তি, একেবারে মিথ্যা বলিয়াই শক্তিকে 
গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য ন! বুঝিয়া,_ টাকাকার- 
গণের ব্যাখ্যা না পড়িয়া, শঙ্করকে অসদ্ধাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন *। 

যাহাহউক, আমরা এ প্রবন্ধে শক্তি সন্বন্ধে যে সকল 
ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইলাম, তদ্থারা শঙ্করের উপরে যে 
অবিচার করা৷ হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ও 
অসঙ্গত, ভাহ! বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন 
কলিয়। আশা করি। শস্করের উপরে অন্য যে সকল অবিচার 





ফচ মতপরশ্নত “উপনিষদের উপদেশ” নামক গ্রন্থে অতি বিস্বৃতভাবে, 
আমর। শক্ষরাচাধ্যের অভিপ্রায় ও ভাষ্য ব্যাথ্য। করিয়াছি। 


প্রবাসী | 


[৭ম ভাগ। 


৬ সন 


কা হছে, থা অত পরে উকি ই 


আছে। 


বিদ্ারত্ব, এম্‌ এ। 


চাক্মাজাতির সংস্কীর কর্ম । 


[ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রষম এবং পার্বত্য রিপুরায় চাকমা নামক জীতি- 
বিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধলক্ষ হইবে। শারীগিক গঠন- 
প্রণালী অনেকট। মধ্রিপুরাঁদি অপরাপর পাব্রত্যজাতির অনুরূপ। 
পাশ্াতা পঞ্ডিতগণের মতে ইহারাও “লোহিত” অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যার 
কিও সাংপে। ) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এত্ডৎসম্বন্ধে নানািধ 
জনশ্রতি আছে। তন্মধো ইহ।দিগের ছুইটী মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সর্ববা- 
পেক্ষ। প্রামাণ্য । বস্তুত “ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান” এধং 
“চাটটিগ ছড়া” আখায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলেও প্রাগুক্ত মত অগ্াহা 
কর৷ যায় ন1। সুতরাং ইহারাও “লোঠিতিক” অর্থাৎ “1তিব্বতী-্রহ্ষা” 
শ্রেণীর অন্তর্গত হইঘে।* তবে অনেক দিন তাহার! হিন্দুধন্মে ছিল, 
সম্প্রাত বৌদ্ধদণভুক্ত হইয়াছে 11] 


যদিও চাকৃমার! এক সময়ে হিন্দুধর্মের অধিকারে ছিল, কিন্ত 

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধন্ম্নের প্রাবল সংঘর্ষণে দশাচারের 
অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার বিভিন্নধর্মের সাহচর্য 
দু'একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই মাজে সংক্রামিত হইয়াছে। 
শুর্সংখ্যা নিতান্ত বহুল না ভঈলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল। «এমন 
কি, সাধারণ এবং মন্ত্ান্ত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হ্য়। এই সকল পার্থক্যের প্রর্কতি নির্দেশ 
করিলে স্ুলতঃ বলা যায়, সন্তান্ত অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদার 
আপনাদের ক্রিয়াকর্ম্মে যথাসাধ্যরূপে হিন্দুদিগের অনুকরণ 
আরন্ত করিয়াছেন, সাধারণ দল এ যাবত ততদুর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই । ফলে তীহাঁধিগের মধ্যে নান! উস্ত্খলা- 
চার প্রচলিত রহিয়াছে । বস্ততঃ সামাজিক ক্রিয়াকন্া্দি যে 
প্রধান ভিত্তির উপর অসিত হয়, যতদিন পধ্যস্ত সেই ধর্ম 
সন্বদ্ধে কোন এক মুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না যায়, তত 
দিন ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন-আচার চলিবার আশা নাই। 
বর্তমানে উন্নত সম্প্রদায় সমাজের মধ্যে একটা সংস্কার” 
আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, আর সাধারণ সকলের তাহা 





+ ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীন কাঁহনী লইয়া আষাঢ় এবং 


“মাঘ' (১৩১৩) সংখ্যার “ভারতী”"'তে বিস্ত'রিত আলোচনা কর! হইয়াছে। 
1 এতৎসম্বন্ধেও “বৌদ্ধবন্ধু”র 'বৈশাখ' হইতে 'কার্তিক' সংখ্যায় 
(১৩১৩) তিস্তৃত বিধরণী ঘাহির হ্ইপ্লাছে। 


৮ম সংখ্যা | ] 


গ্রহণ করিয়া উঠিতে অনেক দিন চলিয়! যায়, ইহাই পরস্পরের 
* মধ্যে পার্থক্যভাবের একনাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে 
সাধারণ ভাবে উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা 
করা হইল। 
প্রাথমিক কর্তব্য । 
পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজনকে ভোজন প্রদান এবং 
অবস্থাবিশেষে বাঁজী পোড়ান প্রভৃতি আনুসঙ্গিক উৎসব€ 
চলিয়া থাকে। কিন্তু দুহিত্তা লাভে এবিধ অনুষ্ঠান অতি অল্পই 
ঘটে। নামকরণ বলিয়! ইহাদের কোনও ক্রিয়াবিশেষ নাই। 
অথরা এতদছুদেশ্টে কোন দৈবীশক্তির উপর ভারার্পণ করি- 
বার ব্যবস্থাও দেখা ঘায় না। পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি 
বয়োবৃদ্ধগণ স্নেহগর্ভ সংক্ষিপ্ত নাম নির্ধাচিত করে) তাহাই 
শেষে “ডাক নাম" হইয়া দীড়ায়, নিতান্ত বিরুত শুনাইলেও 
তাদৃশ নামে সন্তানের প্রকৃতি উপলব্ধি হয়। যথা, “কুরধ্যা” 
(কুড়ে ) নামে বুঝা যায় ছেলেটা বড়ই অলস, এবং পপিড়া- 
ভাঙা” নামধেয় ব্যক্তির ভারে যে কোনদিন “পিড়া” (পিড়ি) 
ভাঙ্গিয়াছিল অর্থাৎ সে যে স্কুলকায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। 
ছনুস্থান বিশেষেও নামকরণ হইয়া থাকে । যেমন,“বড়কলে”* 
জন্ম হইলে পুত্র প্বড়কল্যা” এবং কন্তা “বড়কলী নামে 
আখ্যাত হয়। কালের কবলে অনেক পুত্র কন্ঠা হারহিয়া 
যদি পরিশেষে কোন সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই 
সম্তানের জন্য অতি জঘন্য নাম নির্দেশ করা গিয়া থাকে । 
বিশ্বাস তাদৃশ নামে যমেরও স্বণা হইবে ! শেষে সন্তান বয়স্ক 
হইলে স্বীয় পছন্দান্ুরূপ বা গুরুগণ কর্তৃক একটা সভ্যভবা 
নামে আখ্যাত হয়। অনেক স্থলে স্কুলে ভণ্তি হইবার সময়ে 
শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া লইয়া 
থাকেন। আবার পিতা মাতা কর্তৃক এমন নাম সকলও 
নির্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেন তাহাতে সন্তানের জীবন 
দীর্ঘ ও গৌরবহুচক হয়। এই আশায় প্রায় ব্তামায়ণ এবং 
মহাভারতোক্ত নামই রাখা গিয়া থাকে, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী 
্রস্থৃতি হিন্দু দেব দেবীর নামেও অন্তরকে সন্তানের নাম- 
করণ করে। তাহা অজ্ামিলের স্তায় ফঁকতালে বৈকুষ্- 











* “বড়কল”-__কর্ণফুলী নদীর জলপ্রপাত বিশেষ, ইহা মোহান| হইতে 


প্রায় শতেক মাইল উপরে অবস্থিত। বিস্তারিত বিষরণ ১৩১১ সালের 
জেযোতিতে” “করণফু্ী এবং বড়কল”, নীর্ঘক প্রবন্ধে অষত্য। 


চাকৃমাজাতির সংস্কার কর্ণ । * 


"৪৫৫ 


৬. 


প্রাপ্তির কামনায় নহে। ইহারা আশ! রাখে সন্তানকে 
তক্লামধেয় দেবতা অনুগ্রহ করিবেন। “ এইরূপে টাক্মা 
সমাজের প্রায় সমস্ত নামই হিন্দুসমাজান্গমোদিত। অন্ন- 
প্রাশনেরও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই ) সুতরাং তজ্জন্য অন্ু- 
ানবিশেষেরও প্রয়োজন হয় না। সন্তানেরা জগ্নেক” দিন 
ধরিয়া মাতৃস্তন্ত পান করিতে থাকে | তিন বৎসরের শিশু 
তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্তপাঁন করিতেছে 
এ হেন দৃপ্ত বিরল নহে। 
কর্ণবেধ। 

কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাঁদের সমাজে “কর্ণবেধ 
বলিয়া কোনও ক্রিয়া বিশেষ নাই। উচ্চ পরিবারে এই 
উপলক্ষে মাত্র আমোদ আহলাদাদি করা হয়; তা” ছাড় 
ধন্ার্থে কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ সন্তান ছয় 
সাত বৎসরের হইলে সিজ বা অন্যবিধ বন্তবৃক্ষের কণ্টক 
দ্বারাই কাণ দুখানি ছিদ্র করিয়৷ লয়। পুরুষেরা ছুই কধণে 
দুইটামাত্র ছিদ্র করে, কেহ কেহ তাহাতে রূপার আউ.টী 
ধারণ করে। নতুবা ছিদ্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না। 
কিন্ত স্ত্রীলোকদিগের ছুই কাণে অন্যুন বার এবং বাম 
নাসিকায় একটা ছিদ্র করাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিক 
অবলাগণ গহনা পরিধানের নিমিত্ত কিদৃশ নিষ্ঠুরূপে 
ক্ষতবেদনা সহ করে। «ইহা যে কেমন সখ, সহজ বুদ্ধিতে 
আসে না। 

দীক্ষা । 

আট নয় বৎসরের সময় শুভদিনে সচরাচর বিষু ও 
বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং মাধের পূর্ণিমায় বালকগণের 
প্চামনি” অর্থাৎ দীক্ষা হয়। “ঠাকুর” (ভিক্ষু) তদভাবে 
প্রড়ীগণ” (শ্রমণের!) এই দীক্ষা! প্রদ্ধান করেন। দীক্ষা 
গ্রহণার্থী পূর্বাহ্ন মস্তক মুণ্ডিত করিয়া যথাবিধি পবিত্রতা 
সাধন এবং কাষায়বন্ত্র পরিধান পূর্বক সপল্লব ঘট-দীপ-তুল 
ইত্যাদি সম্মুখে পশ্চিমান্ত হইয়া! উপবেশন করে। অন্তর 
সপ্তগুণ ুত্র দ্বারা এ সমুদায় বেষ্টন করতঃ ততপ্রাস্তদয় ' 
হস্তে লইয় “ঘশশীল” আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে 
ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুদক্ষিণ৷ দান করিয়া শ্রমণ-ব্রত 
গ্রহণ করে। . কিন্ত এই কৃচ্ছসাধ্যব্রত পালনে অনেকেই 
পরাত্ুখ হয়; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণেই 


€ 


মনে জেরে যাহারা যাকজজীবন, অই রর্য 
ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তাহারা প্রথমে প্রড়ী” 
এবং সিদ্ধ হইলে “ঠাকুর” আখ্যা পায়। চীক্মা সমাঁজের 
প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, হীরার হি কোন 
দীক্ষার খ্বস্থা নাই ।” 
যৌবনোন্মেষ। 

বালিকাগণ ত্রয়োদশ' বংসরে এবং বালকেরা ষোড়শ 
বর্ষে পদার্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভূক্ত হয়। কেহ 
কেহ রোঁগ-জীর্ণতায় সকলের সহিত অগ্রসর হইতে পারে 
না। আবার অনেকে “ইচড়েই পাকিয়া” যায়। সাধারণ- 
শ্রেণীতে-কোঁন বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ উঠে, তখন 
সে অনন্নির্ভরতায় প্জুম”* কর্তন করে। ইহাই তাহার 
যৌবনপ্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন। পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তিতে 
পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনাদি লইয়! 
আমোদ-উৎসব করিতে বাধ্য হয়। 

বিবাহ। 

ইহাদের মধ্যে এমন কি যাবতীয় পার্বত্যজাতির ভিতর 
বাল্যবিবাহ বিরল প্রচলিত। পরস্ত কত বয়সে যে বিবাহ 
হইবে তাহাও নির্দিষ্ট নাই। কোন কোন ব্যক্তি আবার 
চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায়। বিবাহ হইলে ইহাদের 
“বুড়াবুড়ী” আখ্যা হয়। নতুবা বয়স যত অধিক হউক না কেন, 
“গাভুর” (কুমার) ও “মিলা” (কুমারী) অভিপ্না থাকে। বিগত 
আদমস্থমারীর বিবরণীতে দেখা যায়, চাকমাদ্িগের মধ্যে-_ 
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জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবার আশা কোথায়? অপর 
২০__৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অগ্যাপি অবিবাহিতা 
তাহাদেরও অনেকে চিরকুমারী থাকিবে, তবে অধিকাংশ 
পুরুষের দার পরিগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে, পক্ষাস্তরে 
“বিবাহিতের” তালিকায় দেখা যায়, চাকমাদিগের-_ 





প্রধাসী। 


* কৃষিবিশেষ মাত্র। এখানে জুম জঙ্গল জর্থে বাধহত হইয়াছে। 
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পত্বী পতি লইয়া আছে। সুতরাং এই এই উভয় তালিকা 
তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ 
বদর বয়সে পুরুষের এবং ১৫ হুইতে ২০ বৎসর বয়সে স্ত্রী- 
লোকের অধিক পরিমাণে বিবাহ ঘটিয় থাকে, পরস্ত পরবর্তী 
তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিরূপে ১০৩০৭ জন মাত্র হইল, দেখিয়া 
সন্দেহ হয়। এই ১২১ জনকে মৃত-দারও বলিতে পারা যায় না; 
কেন না তাহা স্বতন্ত্রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর মহাভাঁরতীয় 
দ্রৌপদী বা আধুনিক তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের 
সমাজে একত্রে বহু-স্বামী-গ্রহণ-প্রথা (7১০15275075 )ও 
প্রচলিত নাই, অধিকস্ত বনু-সত্রী-গ্রহণ প্রথা (7১0152275) 
আছে।* তবে এই মাত্র অন্থুমান করা যায়, বজ্জিত- 
পত্তীক পুরুষগণকেও বিবাহিত ষংখ্যায় গণন! করা হইয়াছে। 
অপর তালিকায় আছে, চাক্মাদিগের মধ্যে-_ 
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অতএব মোট ২২৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন 
মাত্র অর্থাৎ এক যোড়শাংশের নৃনসংখ্যক স্ত্রীলোককে 
বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার 
ঞ্রোঢ়া অর্থাৎ যাহাদের পুনবিবাহের সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত 
হইয়! গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন, আর ২০ 


হইতে ৪* "বৎসর বয়স্ক মৃতদার অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা 





* কিন্তু একসময়ে ছুই পরীর অধিক কাহারও পরি হয় না, এমন 
কি তত্প্রতি সাধারণের স্বণার আভাস পাওয়! যায়! ইহাদের কথাই 


. আছে-_ 


“ছিলে বিলে তিন জোগ্‌, 

মুনলমানের তিন মোগ ।'” 
অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জৌক্‌ হথেষ্ট, তেমনি মুস্লমানের স্ত্রী অনেক। 
( মুসলমানবন্ধুগণ লেখককে ক্ষমা করিধেন )। 


জম সংখ্যা] 


অনেক কম।* , ইহাতে ৮ সহজে অনুভূত হয যে, যুবতী 
* বিধবাগণের প্রায়ই ':পুনুবিবাহ হইয়া! যায়। কিন্তু সেই 
বয়সের বিপত্বীকগণের কথা দূরে থাকুক, চল্লিশোদ্ধ যে 
যে ৭২৫ জন মৃতদাঁর পুরুষের সংবাদ পাঁওয়া' গেল, জরাপীড়া 
বা সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অন্নবিধায় ন! 
পড়িলে তাহাদিগেরও অনেকে পত্রীবিরহিত হইয়া অধিক 
দিন থাকিবে না। 

ইহাদিগের মধ্যে, পিতৃকুল লইয়! “গোষ্ঠী” * এবং বাস- 
স্থান ভেদে “গোছা” আখ্যাত হয়। সেই হেতু “গোছা” 
এক হইলে বিবাহে কোন বাঁধা থাকে না। অথচ “সগোষ্ঠীতে” 
বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজের ব্যবস্থা ছিল। 
এত দ্বিন এই বিধি নির্ব্িবাদে চলিয়া আসিয়াছে । একমাত্র 
সেই :দিন কুমার রমণীমোহনের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিল। 
তিনি সগো্ঠী হইতে পত্বীগ্রহণ করিয়াছেন। সমাঁজ- 
বদ্ধন এই যে শিথিল হইল, এখন হইতে বোধ হয় ইহা 
অবাধে চলিবে। মামাত ভগ্মী, পিস্তুত তগ্ী প্রভৃতির 
পাণিগ্রহণও যথেষ্টই প্রচলিত, বরং সেইগুলি যেন প্রকৃষ্ট 
ত্বদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাগিনেয়ী, বড়শালী 
প্রভৃতির সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্ত 
ও বিশ্রবা স্ত্রীলোৌকধিগকে দেবরেরাঁও বিবাহ করিতে পারে। 
কিন্ত তজ্জন্য তাহারা বাধ্য নহে। 

চাকৃমাজাতির বিবাহ । 

* সচরাচর বিবাহ পঞ্চবিধ যথা-_ 

অভিভাবকগণের প্রস্তাবান্থসারে (১) পাত্রী তুলিয়৷ 
আনিয়৷ ও (২) পাত্র তুলিয়া আনিয়া বিবাহ, এবং (৩) বড় 
বিবাহ (8) গৃহজামাতা আনয়ন ও (৫) মনোমিলনে পরিণয় । 

এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহই সমধিক 
প্রচলিত। বিদশষতঃ ধনবান্-সন্ত্াস্ত পরিবারে ভিন্ন “বড় 
বিবাহ” হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের * বিবাহকেও 
সমাজ ত্বণার চক্ষে দেখে, এজন্য অবস্থা ভাল হইলে কেহই 
ইহাতে স্বীকৃত হয় না। এতস্তিন্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তা 


মহিলাদিগের বিবাহও আছে । পুনর্বার বলিয়! রাখি, যে 





* “গোঠী”-_ গোত্র । 
1 “গোছা”-_সংস্কত গুচ্ছ শব্ধ হইতে উৎপন্ন । সমগ্র চাক্ম।-সমাজ 


একত্রিংশ “গোছা” অর্থাৎ দলে খিভাজিত। 


 চাক্মাজাতির সংস্কার কর্ম 
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কোন বিবাহেই ুডলাংস* পুজা প্রস্োজন, নতুবা তরী 
পুরুষের কাহারও বিবাহ ভাভিতে. কৌন আপত্তি হইতে 
পারে না। | 

অভিভাবকগণের -স্তাবসিদ্ধ বিবাহ। 

পু বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে *দেখিলে (রিতা মাতা 
অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত “তাইনমাং” (পরামর্শ) 
করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে । তাহাদের মনোমত 
কন্ঠার সমাচার পাইলে কোন কোঁন সময় পুত্রকেও 
প্রকারাস্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা কর! হয়। 

অনস্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত অভিপ্রেত কন্তার পিত্রালয়ে 
বরের পিতার যাওয়া একান্ত অপরিহাধ্য। তদনাবে মূল 
অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বারে-_ম্, পান স্ুপারী 
এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। বিবাহের 
প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা 
গিয়া থাকে । পাত্রের পিতা বলে-_“তোমার ঘরের নিকট 
একটি মাহাহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে 
একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থন্মন্ত হইতে চাঁহি।” 
ইহা হইতেই কন্ঠার পিত৷ মুল কথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের 
সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি 
দৃষ্টি রাঁখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকূত এমন অনেক 
বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঁডিয়৷ গিয়াছে । যদি স্ত্রী কিষ্বা 
পুরুষ, মোরগ, জল বা ছুপ্ধ লইয়া দক্ষিণপার্থে যাইতে দেখা 
যায়, তবে লক্ষণ--শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা 
গেলে অথবা কোন কাক যদি বাম পার্খে বসিয়া ডাকিতে 
থাকে, তাহা অশ্ভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি 
তাহারা পথে আদিতে কোনও জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে 
পায়, তবে আর পদৈকমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়৷ দেয়। বৃদ্ধদিগের 
মুখে এমন বহু উদাহরণ শুনা যায় যে, এই সমস্ত শুভাণুভ 
লক্ষণের প্রতি অবহেল! পক্ষান্তরে প্রভূত অন্থখের কারণ 
হইয়াছে । এস্থলে ইহাও বলিয়া রাঁখা উচিত, “ছাদং”এর 


সময় অর্থাৎ আধাড়পুর্ণিমা হইতে আশ্িনের পুর্ণিম! 


* ইহা দেবী পরমেকরীর পুজা চাক্মা- -সমাজে ইহ একটি অতি 
পবিত্র অধস্ত করণীয় অনুষ্ঠান। আশ্বিন কার্তিক (১৩১৩) সংখ্যার ' 
“বৌদ্ধবন্ধুতে ইহার বিস্তারিত ঘিবরণ পাওয়া যাইবে । 


৪৫৮ $ 
মধ্যে বিবাহের (কোনরূপ: প্রস্তাব উপস্থিত ক্র অর্পণ 
নিষিদ্ধ। 
দ্বিতীয় বারে পিষ্টক মোরগ এবং প্রথমোক্ত উপটৌকন- 
গুলি লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় 
উভয় “পক্ষের সুবিধা অন্গুবিধা বিবেচিত হইয়া 'থাকে। 
এবং উপস্থিত পাত্রের সহিত সম্বদ্ধ করিতে পাত্রীর পিতা- 
মাতার অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লষ্ঈতে পারা যাঁয়। 
কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় না। 
অনন্তর তৃতীয়বারেও দ্বিতীয়বারান্থুরূপ “তত্ব” সামগ্ী লইয়! 
যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাকে । এবার পণ ধাধ্য 
করা হয়। সাধারণতঃ ৫০৬০ তোলা রূপার গহন! এবং 
১০০১২০ টাঁকা পধাস্ত কন্ঠার পণ নিদ্ধারিত হয়া থাকে । 
এই সময়ে বর কন্া তুলিয়া আনিবে কি বরকে তুলিয়া আনিয়া 
বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া 
আনিয়৷ বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্ঠ অল্প, কিন্তু ইহা খুব 
বিরল প্রচলিত। হিন্দু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের 
মত যৌতুকের সামগ্রীতে গৃহপূর্ণ করিবার আকাঙ্জা উহাদের 
সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বর পাত্রীর পিত্রালয়ে গিয়া 
বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। 
পরস্ত ভাবী বৈবাহিকের রুধিরলোলুপ এমন কোন বরের পিতা 
চাক্মীজাতিতে দেখা যায় না, এবং তাদৃশ বরবিক্রয়ের প্রথাও 
ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই । সে যাহা হউক উপরোক্ত 
প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে 
শুভদিন ধার্ধ্য করে। ফসলের কার্য হইতে অবসর কালেই 
বিৰাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন 
মাসেই দিন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কারণ এই সময়ে হাতে 
টাকা! পয়সারও অভাব হয় না এবং সকলে কাজকর্ম হইতেও 
কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এইরূপে কথাবার্তা সাব্যস্ত হইয়া 
গেলে কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে উদ্বাস্থিরত৷ 
জ্ঞাপক একটা অঙ্কুরীয় উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে 
বিবাহের দ্রিন নিকটবন্তী হইলে বরপক্ষ কন্তার পিতার 
নিকট হইতে অচিরে উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মদপ্রস্তত 
করিবে কি না অনুমতি লইয়! যায়। 
. বিবাহের পূর্ববিন যে সকল বাগ্যকরেরা আসে, তাহাদের 
প্রথম বাগ্ক হুইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাগুত 


প্রবাসী । 


কি ভান 


গণনা করে। সের প্রথম শাক “খোলামাননি" বলা 
হয়। এতসিন্ন বরপক্ষীয় কোন স্ত্রলোক কদলী পত্রে পান' 
এবং স্থপারীর ছুইটা 'পুটুলী” করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া 
দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা! দেখে। যদি 'পুটুলী” ছুইটী মিলিত 
হইয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রথা 
সস্ভাব সুচিত হয়। অন্যথা “পুটুলী” ছুইটা বিপ্রকষ্ট হইয়া 
ভাসিলে পরস্পরের মধো চিরজীবনই মতভেদ ঘটিয়! থাকে । 
বিবাহ বরের বাড়ীতে হইবার কথা হইলে তদনস্তর সেই 
মহিলা নদী হইতে এক কলসী জল লইয়৷ আইসে; নতুব! 
কন্তাপক্ষ হইতে জল তোঁলান হয়। ততদ্দারা বিবাহের দিন 
বরকন্তাকে স্নান করাইয়া! থাকে । অধিবাস দিবসে বরকন্তা 
উভয়পক্ষেরই গৃহসন্মুখীন দুইধারে সপল্লব্‌ মঙ্গলঘট স্থাপিত 
হইয়া থাকে । 
পাত্রী ভুলিয়া 

পাত্রী তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূর্বব দিন, পথ 
যদি দূরবর্তী হয়, তবে তাহারও পূর্বে অর্থাৎ যাহাতে 
বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়ীতে উপনীত 
হইতে পারা বায়, সেই হিসাবে বরের পিতামাতা এবং 
অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবাদ্ধবেরা, নানাবিধ বাগ্াদি সমভি- 
ব্যাহারে কন্ঠ আনয়নের জন্ত যাত্রা করে। তাহাদের সঙ্গে 
সগোত্রজা এক অনুঢ়া" কিশোরী সুরঞ্জিত “ফুলবারেং"1এর 
মধ্যে করিয়৷ পুর্ববনি্দিষ্ট সমস্ত গহনা, ছুই ছুইখানি “পিধন”, 
“খাদী”] চাদর, “থবং"্$ ও.কুর্ভা (তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন 
ও অন্ঠটি “ফুলদার”, এই “ফুলদার” কুর্ভা বিশেষতঃ বিবাহেই 
বাবহ্ৃত হয়। ইহা! দ্বারা এসময়ে গহনাগুলি বীধিয় নিয়! 
থাকে ) এবং এক বোতল নারিকেল তৈল, ও একখানি 


চিরুণী লইয়া যায়। 
এদিকে কন্টাকর্তী বিবিধ ভোজ্যোপকরণ আহরণ করিয়! 


থাকে) এবং বং বরযাত্রিগণের নিমিত প্রাঙ্গণে স্ত্রী ও পুরুষের 





* ইহাতে প্রাঙ্গণে একট জায়গ! করিয়া চিনি পান স্তুপারী, 
প্রদীপ ইত্যাদি দিয়। ঘট স্থাপত করে; এই নিমত্ত টাকাও একটি দিতে 
হ্য়। 

1 “ফুলবারেং"_-চ্যাচারি, নির্টিত ঝুড়ি বিশেষ । 

2 “পিধন” ও * খাদী” স্ত্রীলোক দিগের যথাত্রমে পরিধেয় ও হক্ষবন্ধন 
বন্ত্র। বিস্তৃত পরিচয় অগ্রহায়ণ ( ১৩১৩) সংখ্যার কল্পতরুতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

৪ খধং- পাগড়ী । 


র্‌ 


৮ম সংখ্যা । ] 


উপস্থিত হইলে কন্াপক্ষীর়গণ স্বাগতসম্ভাষণাদি দ্বারা 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া যথানিষিদ্ট স্থানে বসায় ; এবং 
তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচারোপহার অবিশ্রাস্ত চলিতে 
থাকে । কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নান! মঙ্গলা- 
য়োজনের সহিত প্রথমে উপরোক্ত কিশোরীকে গৃহে তুলিয়া, 
পরে অন্তান্ঠ বরযাত্রিগণকেও ঘরে লইরা যায়। এই সঙ্গে 
দ্বারদেশে স্থাপিত মঙ্গল ঘট এবং প্রদীপাদিও উঠাইয়া আনা 
হয়। পরে গহনাদি যাবতীয় দ্রব্য কন্যার পিতামাতা 
বৃঝির়া লয়, এবং সকলে আহার করিয়া উঠিলে বরপক্ষীয়! 
নহিলাগণ সেই গহনা এবং পরিচ্ছদের এক প্রস্থ পাত্রাকে 
পরাইয়! দেয়। 

অনন্তর সকলে নিদ্রা যায়, এবং পরদিন প্রত্যুষে ঘট 
গ্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্বক অপরাপর শুভান্ুষ্ঠানের 
সহিত পিতামাতা ছৃহিতারত্রকে বিদায় দান করে। এই 
সমনে “পাকে” €সিড়ি)র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সুত্র 
টাঙ্গাহয়। দেওয়া হয়। বরপর্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়! 
আনিতে কণ্তার মাতা সুতাখানি ছিড়িয়া দেয়। ইহাতেই 
তাহাদের সহিত কন্ঠার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়*। যাহা! 
হউক কন্তার সমভিব্যাহারে তাহার পিতা কি পিতামাতা 
উভয়েই গিয়। থাকে। বরের বাড়ীতেও নানা মঙ্গলায়ো- 
জনের সহিত পাত্রী তুলিয়৷ লইবার প্রথা আছে। বিবাহদিন 
প্রাতেই “চুঙলাং” পুজা হইয়া থাকে । 

রাত্রে (কোন কোন পরিবারে গণতৎকার নিদ্ধারিত 
লগ্নে) বরকন্তাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া 
শয়নকক্ষে বিখাহবেদী উপরি উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর 
বামপার্থে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনও 
আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকন্তাঁর প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ 
করিয়া যথাক্রমে তাহাদের পশ্চাতে বসে। *ইহাদিগকে 
“ছায়লা” এবং "ছায়লী” বলা হয়। ইহারা একখানি নৃতন 
কাপড় লইয়! উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, “যোড়গাঁট 





* ব্রিপুরাদিগের" মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ 
ডিন্নরপ। পাত্রীকে' বাহির করিয়। আনিবার সময় তাহার ভগ্মী বা 
আত্বধু (বাহই) দ্বারে একটি মূলী বাশ আড় করিয়। ধরে। যর- 
পক্ষীয়ের তাহ! ভালিয়! কন্ত। লইয়। আসে। 


চাক্মাজাতির সংস্কার কর্ম্ম। টু 


স্বতত্ত স্বতন্ত্র ধৈঠক স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়! 
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৪ 


বানা ভহদ আছে 1" সরল 


“আছে” “আছে”। সম্মতি পাইবা মাত্রই *থায়লা-ছায়লী” 
উক্ত বন্ধের দ্বারা দম্পতীকে বন্ধ করে। তখন তাহারা 
পরস্পরকে “বদাগুল্যা ভাত” অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন 
এবং কণ্গা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওীয়, ফলে" 'ুখস্পর্শ 
করাইয়া থাকে। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এবং স্বামী 
বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখে উল্লি- 
খিত ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্ত এই কারধ্যেও “ায়লা- 
ছ্রায়লী”র বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেন না উপস্থিত 
সাধারণের * সম্মুখে নবদম্পতি ব্রীড়ানিগীড়িতপ্রায 
অসাড়ই থাকে । তখন তাহারা স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে 
পারে না। প্রতি কাধ্যেই অন্তদীয় সহায়তা অপেক্ষা 
করে ! খাওয়ানর বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত 
বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পতীর মস্তকে শুভাশীষবাক্যের সহিত 
নদীজল বর্ষণ করে। ইহাই স্বস্তি বাচন-_পক্ষান্তরে কর্মের 
সাফল্য ঘোষণা ! অনন্তর স্বামী স্ত্রী ছুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় 
রাত্রি কাটাইয়! থাঁকে। 

পরদিন অতি প্রত্যষে দম্পতী গাঁত্রোখান করিয়া! জনৈক 
“ওঝার”1 সহিত নদীকুলে যায়; এবং তথায় ছুইটী মোরগের 
রুধির, ণ্ঘিলা” ও “কুঁচ' বাটা, কিঞ্চিৎ মগ্য ও সোণারূপার জলে 
মাথা ধুইয়। শুদ্ধ হয়। ইহীঁঢকই বিবাহের “বুরপারণ” বলে। 
অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই বাড়ীতে 
প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজনাদি 
সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবস্ ছুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া 
বসে। তখন নবদম্পতী তাহাদিগের নিকট হইতে শুভা শীর্ববাদ 
গ্রহণ করিতে উপনীত হয়, এবং যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর 
পৃজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিঠীবনপৃক্ত-সতগুল-তুলা 
শুভনির্ম্াল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতীর কিছু 
আর্থিক লাভও ঘটিয়৷ থাকে । সাধারণতঃ এ সময়ে কন্ঠার 


* এস্থলে 'সাধারণ' বলিতে শ্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রতুাত ইহা- 
দিগের মধো অবরোধ প্রথার কঠোরত। না থাকিলেও ইহার! এই বিধাহ 
স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহাকেও কোনরূপেই দেখিতে দেয় না, এমন কি 
বিজাতীয় বন্ধুও বন্ধুর বিধাহ দেখিতে সমর্থ নহে। 

+ জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের যাজক । ভূতপ্রেতাদির উৎপাত 
নিধারণ, রোগপ্রতিকার, গ্রামাদেখত। পুজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়াকপ্ে 
“ওঝার” প্রয়োজন । এই পদ ঘংশগত নছে, বিশেষ অভিজ্ঞ ন! হইলে 
ইহার ভার পায় না। চাক্মাসমাজে ধাত্রীগণকেও “ওঝ।” বলিয়। থাকে। 
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পিতা নবজামাতাকে স্ধোধন পূর্বক বলিয়া দেন, “ইহাকে 
(স্বীয় কন্তাকে জামাতা হস্তার্পিত করিয়া ) গ্রহণ কর। 
আমি বড় সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম । 
এ নিতাস্ত বালিকা, গৃহকর্মম কিছুই জানে না। যদি কোন 
সমদে তুফি কর্মস্থল হইতে আসিয়া দেখ যে, ভাত গুড়াইয়া 
ফেলিয়াছে, অথবা তন্রপ আর কোন দোষ করিয়াছে, তবে 
তাহাকে শিক্ষা দিও, প্রহার করিও না। এরূপে তিন বংসর 
চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে 
প্রহার করিতে পার, তজ্জন্ত আমি অসস্তষ্ট হইব না। 
কিন্ত একবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিলে, আমি তোমা! হইতে 
প্রাণের মূল্য দাবী করিব।” অনস্তর কন্াপক্ষীয় সকলে এবং 
অপরাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ বাড়ী 
হইতে বিদায় গ্রহণ করে। 
বিবাহের ছুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মগ্য এবং 
পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়াসমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন 
করে এবং তথায় ছুই চারি দিন অবস্থানের পর সন্তীক চলিয়া 
আইসে। ইহারই নাম “বিবাহের প্ছুইদূ ভাঙান” অর্থাৎ 
ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিভ্রতা (?) নষ্ট হইয়া যাঁয়। 
এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতীর একত্র বাসও সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ থাকে এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও % উঠিতে 
পারে না। চাকৃমাসমাজের ইহা অতিশয় উল্লেখযোগ্য 
সংস্কার। 


বর ভুলিয়া 
আনিয়! বিবাহ এবং উপরিবর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ 
কোন প্রভেদ নাই) কেবল বর-আলয়ের কার্য্যগুলিও কন্ঠার 
পিত্রালয়ে হইয়! থাকে মাত্র । ইহাতে বরযাত্রীদিগের সহিত 
বরও গিয়া! থাকে। তাহার! যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীর 
পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে যাত্রা করে। 
বল! বাহুল্য, “বর তুলিয়া বিবাহে “বিবাহের ছ্‌ইদ্‌ 
ভাাইবার” প্রয়োজন হয় না। 





্ ইাদিগের মধ্যে সাধারণ অবস্থাপন্ন প্রায় সকলেই মধ্েপরি _._ 


ঘদযাস চালাইয়। থাকে, উচ্চশ্রেণী হইতেও ইহ! অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হয় নাই। অজ্ত্ান্ত কয়েক পরিষারে মাত্র বাঙ্গালী অন্গকরণে গুহাদি 
প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যুত ফেঘল চাকৃমাগণ বলিয়া 
নহে, পার্ব্বতা জাতি মাত্রেরই:ঈদৃশী ঘাঘস্থ। পরিলক্ষিত হয়। 


্রবাসী। | | 


| ৭ম ভাগ । 


বড়বিবাহ | 

রাজপরিবার এবং সন্্ান্ত দেওয়ান পরিবার ভিন্ন অপর 
সাধারণে এ বিবাহের অধিকারী নহেক্চ। ইহা! একপক্ষে 
যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশমর্য্যাদা সাপেক্ষ। 
বিবাহের আনুষঙ্গিক অপরাপর কাধ্য-পাত্রী তুলিয়া 
বিবাহেরই অন্ুরূপ। তবে সেই সঙ্গে আড়ম্বরা্দির ত কথাই 
নাই। অধিকস্ত তিন খানি গৃহ নির্মিত হয়, তাহার এক 
ঘরে বরপক্ষ, আর এক ঘরে কন্তাপক্ষ থাকেন। অপর 
গৃহ খানি “ফুল ঘর” নামেই আখ্যাত। তাহাতে নব্দম্পতিকে 
যথাবিধি বসাইয়া “ঠাকুর, (ভিক্ষু ) “জয়মঙ্গলস্ত্র রূপাস্তরে 
“সিগলমোগলতারা” পাঠ করিয়া শুনাইয়! থাকেন। পূর্ববকালে 
সাধারণ বিবাহেও এই “তারা” (শাস্্গ্রস্থ ) পঠিত হইত ) 
এক্ষণে প্রায় অন্তহিত। এই “বড় বিবাহে”ও নবদম্পতীকে 
“ছু ইদৃভাঙাইয়া” আসিতে হয়। 

গুহ জামাতা । 

যাহারা নিতান্ত সন্বলহীন এবং যাহাদের পরিবারে অপর 
কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া শ্বশুরেরই ব্যয়ে বিবাহ 
করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া! লইয়া! বিবাহের সহিত ইহার 
অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে । গৃহ জামাতা হইলেও আজীবন 
শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান অধুনা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অনেকেই 
আপনাকে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া 
পড়ে । যাহা হউক, বর্তমানে এই শ্রেণীর বিবাহ কদাচিৎ 
পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপরিমাণে কমিয়! 
গিয়াছে। নতুবা কুলীন পরিবার যেরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া 
উঠিতেছিল, এতদিন উহা! সেই ভাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত 
এতদিনে হিন্দুসমাঁজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত ! 

মনোমিলনে বিবাহ । 

্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ পহিকনানানী” আখ্যায় 
প্রথিত। শ্রাচীনকীলে হিন্দুসম্প্রদায়ে যে স্বয়ন্বর প্রথা ছিল, 
অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশের “কোর্টসিপ” (০০579070) 
এবং ব্রাহ্মসমাজের মনোমিলন পদ্ধতিতে তাহাঁর কিঞ্চিৎ গন্ধ 
- * এমন কি, ইহাদের সমাজে জাতীয় রা্জাদেশ ব্যতিরেকে সীধারণ 
চাকমা পরিধারে কেহ কোন স্বর্ণাভরণ, অধিক কি “ঘাজু”, “চন্ত্রহার” 


এধং পায়ের “মল” প্রভৃতি রৌপালঙ্কারও ধারণ করিতে কিং! সন্্াস্ত 
পরিয্লারের ম্যায় অবরোধগ্রথ! গ্রধর্ডনে সমর্থ নহে 1. 





মিষ্টার কিয়ার হাডি, এম, পি, 
প্রবাসীর জন্ত গৃহীত বিশেষ ফটো গ্রাফ । 


৮ম সংখ্যা । ] 


দিও যায়। “ইহাতে দম্পতী পরম্পরকে *ত্বং মে পতি-_ 


বং মে ভার্ধ্যা” ইত্যাকারণ্জ্ঞানে গ্রহণ করিলে "গান্ধর্ব বিবাহ+ 
সম্পাদিত হইয়া যায়। ফলতঃ এইরূপ পরিণয় অতি আদিম 
প্রথা। অনেকদিন হইতে ইহা লইয়া! নীতিশাস্সরবিদ সমাজে 
গভীর গবেষণা চলিতেছে ; এ যাব তাহার কোন প্রকৃষ্ট 
নীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই । চাঁকৃমাগণ ইহা ছাঁড়িতে 
আঁরন্ত করিয়াছে । সন্্রান্ত সম্প্রদায়ে ইহা একরূপ নাই 
বলিলেও চলে । কিন্তু সাধারণ সমাজে মনোমিলনে সনবন্ধ 
যত অধিক, অভিভাঁবকদিগের প্রস্তাঁবসিদ্ধ বিবাহ তানার 
অর্দেকও নহে । তবে তাহাদের এই বিবাহের সহিত 
পাশ্চাত্য সমাজের স্পেনীয় ও ফরাসীয় বিবাতব্যবস্থার 
গাঢ়তর সাদ্রশ্ঠ পরিলক্ষিত হয় । 
পরগ্ত উহাদের সমাজে অনুঢ় এবং অনুঢাদলের সম্মিলন 
প্রায় অব্যাভত। যৃবক যব্তীর মধ্যে সেই স্তযোগে প্রণয়া- 
সক্তি জন্মিলে, কিম্বা “মহাঁমনি মেলার”* সম্মিলনে সুচিত 
পূর্ববাগে মনোৌমিলন হইয়া গেলে, তাভারা উভয়ে একযোগে 
পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পারে যে, 
*তাহাঁদের পুত্র বা কন্ঠ! অমুকের কন্তা বা পত্রের সঙ্গে 
পলাইয়াছে, তখন কন্ঠার পিতা আসিয়! হেডম্যান + সমীপে 
মবঞ্চের নামে অভিযোগ করে । উপায়াস্তরাঁভাবে যুবকের 
পিতামাতাঁও যুবতীর পিতামাতার মিকট ইহাঁদিগের পরিণয়ে 
সম্মতি প্রীর্ঘনা করে । অবশেষে যবক যুবতী গ্রহে প্রত্যা- 
*বর্তন করিলে হেডম্যানের কাছে বিচার উপস্থিত ভয়। যদি 
যুবতীর অনিচ্ছা সত্বেও বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ 
'পাওয়া যায়, তবে সেই ছুর্মাতি যুবকের ৬০ টাকা পথ্যন্ত 
অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা পরস্পরের স্বীকৃতি পাইলে 
( হেডম্যানের ) বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্টার পিতা- 
মাতাকে সম্মত করিয়া! তাহাদের ষথাবিধি বিবাহ হইয়া যাঁয়। 
আর কোন কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়! না 
গেলে, তথাচ যদি যুবক যুবতীর সম্বল্প প্রবল থাকে, তাহার! 





ও এই মেলার বিস্তৃত বিবরণী ফাল্গুন চৈত্র (১৩১২) সংখ্যার - 


“কোহিনুরে”'* 'মহামুনি' শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে এষং 
চিত্রও “বৌদ্ধবন্ধুপ্র ভাদ্র (১৩১৩) সংখ্যায় হুষ্পষ্ট দেখাইতে চেষ্ট! 
করিয়াছি। ৪ 

1 ছেভ্ম্যান (11580 77220 )- গ্রামের মোড়ল। বলা বাহুল্য 
ইংরাজ শাসনাধীনে *আসিয় ঘর্তীমান পদবী লাভ হইয়াছে। ইহীরা 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রাজাবাহাছুরের অনুরোধক্রমে নিযুক্ত হইয়। থাকেন । 


ঙ 


৪৬৯ 


আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে 
“চুঙুলাং” পৃজা এবং নূতন কুটুত্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি 
ভোজ ভিন্ন অপরাপর আন্ুষঙ্গিক কাধ্য না করিলেও চলে, 
হয়ও 'া। ] 
কোঁন কোন সময় এবংবিধ সন্মিলনে ভগ্রমনোরথ হইয়া 
করুণরসাত্মক অভিনয় ঘটে ! তখন ইহা চিরজীবনের তরে 
অস্থথের কারণ হইয়া থাকে । কাণ্রেন লুইন স্বীয় পুস্তকে* 
এরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে 
তাহারই মন্ানুবাদ তুলিয়া! দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলাম ৫ 


“ভূপিয়! নামে জনৈক যুবক সন্যমুল] নায়ী বালিকার সহিত প্রণয়া- 
সক্ত হইয়াছিল । ইতিপৃর্বেবেই সন্ত।মুল! মাতৃহার। হয়। তাহার জোষ্ 
ভ্রাতা জুরাধন সন্ত্রীক ভিন্নগ্রামে বসতি করিত । সন্যামূলা অপর ভ্রাতা 
হির।ধন ও বৃদ্ধ'পতার সহিত জুমের সময় “মইনঘরে'”1 বাস করিতেছিল। 
ভূপিয়। তাহাকে বিশেষ তাল ধাসিত; কোনবপেই তাহার পাশ ছাড় 
হইতে চাহিত না । জুমকাধ্যের সহায়ত! প্রভৃতি ব্যপদেশে সে সর্বদাই 
তাহাদের পারবারের ভিতর থাকিতে প্রয়াস পাইত এবং প্রায় প্রতিদিনই 
তাহাদের বাড়ীতে আহার ও “গুদী | তে শয়ন করিত। কিন্তু সে এত 
দরিজ্জ ছিল যে, সন্য।যূলার অভিভাবকদের সাহত প্রস্তাৎক্রমে বিধাহ 
করিধার সাহস পায় না । এইরূপ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া! তাহাদিগের 
প্রণয়ের মাদান প্রদ।ন চলিতে থাকে । অধশেষে উভয়ে একফে।গে পলায়ন 
করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হিরাধনের মুখেই প্রকাশ কর! 
যাইতেছে ।--“গত শুক্রবার আম যখন কাধাস্থল হইতে গৃঙ্ঠে প্রতাবৃত্ত 
হই, পিত। ছিজ্ঞাসা করিলেন,_-তোর ভগ্নী কোথায়? অনেকক্ষণ 
হইল সে জল আনিতে গেল, কিন্তু অগ্মাশি ফিরে নাই। অকর্মণা 
ভুপিয়। মাম।দের এখানে নিরীত্তর ঘুরিত। আমার সন্দেহ হইতেছে, 
বুঝিব! সন্যামুল| তাহ।রউ সঙ্গে পলাইয়। গেল!” এই কথায় আমি আরও 
ছুই তিন জন যুবককে সঙ্গে লইয়। ভগিনার উদ্দেশে বাহির হউলাম। 
এক ক্ষুদ্ব সিত্তীবে তাহাদের সহিত দেখা হইল । ভূপিয়। অগ্রে ; সম্ত।- 
মূল। তাহার হস্তধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে । এই দৃগ্তে আমি 
ক্রোধান্ধ হইয়! হস্তস্থিত দা দ্বার! তাহ!কে আঘাত করিতেই সে একপার্ে 
লাফাইয়। পড়িল; এবং সেই আঘাঁত আমার ভগ্নীর উপর পড়িয়। তাহার 
পার্থদেশ কাটিয়া ফেলিল। হায়! তৎক্ষণাৎ সে 'ও ভাই” বলিয়া পঞ্চ 
প্রাপ্ত হইল । আমি ভয়ে পলাইয়! গেলাম । যদিও মামার সন্দেহ ছিল, 
কিন্ত আমি নিশ্চিত জানিতাম না যে. তাহাদের 'মধো প্রণয় জন্মিয়াছে। 
কেন না প্রেম-সমস্ত। অনুসন্ধান-__মামাদের জাতীয় প্রথ। নহে। যদি 
ভূপিয়। আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত করিত এবং নিয়মিত পণ দিতে 
পারিত, তাহ! হইলে আমর: ঘন্কুষান্ষবদের সহিত পরামর্শ করিয়! তাহা- 
কেই বিধাহ দিতাম | কিন্তু সে বিধাহের উপযোগী ব্যয় নির্বাহ করিতে 
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+ জুমক্ষেত্রের ফসল পাঁকিলে বন্জন্তর উপদ্রব হইতে তৎসমুদয় 
রক্ষা করিষার নিমিত্ত তথায় মইন্‌ অর্থাৎ শৃঙ্গোপরি যে অস্থায়ী গৃহ 
নিশ্মিত হয়। টি 

1 শয়নকক্ষ। 


৪৬২ 


পারিবে ন| বলিয়। তাহ! করে নাই । 'মগচা। সহ্থামুলাকে লইয়। পলাইয়া- 
ছিত |" ইত্যাদি |, 


ইহা ছা এইরূপ প্রায়"; ঘটে যে, কোন রমণা এক 
জনকে পুর্বে বিশেরনূপ মাশ্বাস ধিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে 
অপক্বর সঠিঠ তাঁভাব বিবাহ ইইয়া নায়। উচিত সেই 
হতাশ গ্রণয়া দার জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া 'প্রতিদ্দ্দাকে 
বৃখসরে ঢই চাপিটি 


খা 


হলোক হাতে সবাইরে সচেই হয় । 
হা 'এইঈ নিমিন্বই পটিয়া থাকে । 

বিধবা এবং পরিতান্ত] রমণাদেব পিনাহে বিশেষ কোন 9 
আমোদ-উত্সনাদি হয় না। কেবল স্বগ্ামবাপী সকলকে 
একটি ভোজ দেএয়া গিয়া থাকে মাত্র ! পুর্বাপন্ির 'রস- 
জাত সম্তানাধি আপিকাংশস্থলে তাহাদের পিত্রালয়েই থাকে । 
আব নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে ঘদি মাকে ছাড়া থাকি না 
চাহে, হাহা হইলে পরবন্থীসম্বামীব আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। 
কিন্ত স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই নৈপিত্রিক 
সম্পদের উত্তরধিকারী ভয় না। 

গঠপানাদি উহ্নাদেব সমাজে নাই । পুংসবন্‌ সীমস্তোনয়ন, 
সাধভক্গণ প্রস্ঠঠি গিথাসংক্কারগুলি৪ এই সমাজে কোন 
কালে ছিল কি না, কোন প্রমাণ পা দয়া যায় না। পবস্ক এই 
সবলের পরিবন্ডে প্রন্ছিদিগের মলা প্রানের পর্বে ও পৰে 
“গাৎশালা* বত অনুষ্ঠিত হয় ॥ গঙেব সপ্রম মাসে অথবা 
ধ্রাসবের পৰ শুভদিন শিদ্দেশ করিয়া পৃর্বশিন ঘথানিয়ষে অথাৎ 
মদ, পান, স্রপারী প্রভৃতি দিয়া “গঝা” নিমন্বণ করিয়া যায়। 
পর্ধদিন অতি প্রহামে উঠিয়া নিকটবান্তী নদীঞ্গলে--জলপৃষ্ঠ 
হইতে কিঞিছুপরি ভাগে একথা নি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্থত করে। 
'অনম্থণ বাড়ীতে আসিয়া একটি ভারতে একট। আন্ত সুপারী 
স্থাপন পূর্বক উহার নখ পখাদী” দ্বাধা আবৃত করিয়া লয়। 
পরে একখানি স্র্দীথ স্ভাৰ একগ্রান্ত সেই “হাড়ির" গলায় 
সাভপাক জড়ায় এবং হাড়িটী সাতবাব গডিণার বা প্রস্থতির 
মস্তক “নিছির়া' যথাসম্ভব সাজান্থজি পথে সেই ক্ষুদ্র গৃহে 
লইয়া আসে । কিন্ত হতাথানি এত লক্বা থাকে মে, তাহার 
এক প্রান্ত 'সেই “গাংশালার” “হাড়ি”তে আবদ্ধ রহিলেও 
অপর প্রান্ত “পোয়াতি'র আবাস গৃহে থাকে । ব্রতকার্ো 


ক পগংলদী, "শালা । গুহ ; নদতে গৃহ প্রস্তুত করিয়। যে ব্রত 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "'গাংশালা ব্রত" কছে। 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
প্রথমে “আগ্‌ চাওয়া”* হইয়া গেলে পুজা ও বলিদান প্রস্তুতি, 
ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনস্তর ওঝা সুতা ধরিয়া অগ্রসর 
হয়) এবং প্রস্ততি স্বামী সেই “সাড়ি” ও বলিপ্রদত্ত মোরগ 
লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে । “হাড়ি্টী গৃহে আনিয়া 
তুলিয়া রাখিবার পর, প্রাঙ্গণে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। 
ইনার নাম “আগিদা”। পরিশেষে সাধ্যমতে আন্দীয় স্বজন 
এবং 'প্রতিবেশিগণকে ভোজদানের ব্যবস্থা আছে। 
(২) 
অন্ত্যেষ্টি । 

মৃত্যুর অধ্যণহিত পরে স্বানাধি করাইরা শবকে নববস্ত 
পরিধান করায় এবং “সিডাপা”য় তিনটা বংশবোঝা সংস্থাপন 
করিয়৷ তছুপবি শধ্যা বচন পুর্ধক উহাকে তাহাতে চি 
করিয়া শোওয়াইয়া রাখে । অনন্তর শবের শিরোদেশে ও 
পদপ্রাস্তে ছুইটি অগ্রাপণ্ড এবং বক্ষোপরি কতক খই ও 
একটি টাকা রাখার পর বড়া ( শ্রষণ ) “ঘালেম ভারা” পাঠ 
আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্ত লোকের সৃত্যুতে 
“মআবেগামা তারা”ও পঠিত হুইয়! থাকে । সমরে 
“ঢল” (ঢোল ) বাছ্ও চলে, এবং শবরক্ষক যুকগণ এই 
“টুল” বাজাইয়াই রাত্রি ঘাপন কার । অস্তোষ্টির আয়োজন 
'এবং আঙ্মায় স্বজনের আগনন পরাস্ত শন এইরূপে থাকে । 
পরে স্থবিবান্ুূপ দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তত 
হয়। বুধবার লঙ্ষীবার; সুতরাং সেইদিন মৃতসৎকার 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । সাহা ছাড়! অনেক পরিবারে শুক্রবারেও 
স্থগিভ থাকে । কিন্তু শন যত দিন গৃহে থাকে, তত দ্বিন 
বাড়ীতে আর উন্থুন জলে না । তাঁহারা সকলে নিকটবর্তী 
আত্মীয় বা পাড়াখ অপর কাহারও গৃহে একে একে আহার 


করিয়া আসে। 
নি্চিষ্ট দিনে সৎকারের যথাধিধি মায়োজন হইলে পূর্ব 


স্থাপিত অন্নপিগুদ্য্ন হইতে কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ সাতবার শবের 


৮ “আগা পরাক্ষ।, “চাওয়।" দেখ! | ওঝ, ছুইটি কাটাল পাতা 
তদভাবে বাশ পাত| দক্ষিণ হীন্তের মধাম! ও অনামিকা অঙ্গুপীর মধাস্থলে 
রাখিয়। ভূঞলে নিক্ষেপ করে। যাদ পাত! দুটিই চিৎ হউহা পড়, তবে 
বুঝ:ত ইউবে _ হাসিতেছে 1 অন্যথ। দুষ্টটি* উদ্টিঘা পতিলে বিরাগভাৰ 
হুচিত করে। কিন্তু উঠার কোনটাই লঞ্চলতাদাসক নহে । দ্বিতীয় 
কি তৃতীয়বারের পরীক্ষাতেও যদি পাত! এস্টী চিৎ ও একটি উপুড় 
করিয়া ফেলতে ন। পারে, তাহা হইলে সেই পাতা ছুইটী পরিবঞ্$ঁন 
করিয়। লয়। 


৮ম সংখ্যা । ] 


পরপর ফেলিরা দের ; এবং তংস্ালে লে পুনরায় দুইটা 
সদ্ঘপরু অন্যপিণ্ স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাঁদকনিষ্টা- 
হুলিতে সপ্রলহর সুত্রের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত 
একট মোরগশানকের অর্বলিতে নীধিয়া দেয়; মৃতব্যক্তির 
পরিবাবস্থ সকলে সেই মৌরগশাবক ধরিয়া থাকে । তখন 
“আদমের” (পাড়ার) জনৈক বয়োবৃদ্ধ স্ত্রের ঠিক মাস্থলে 
নিয়ে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া “তাগল” (দা) হস্তে 
সমাগত আর সকলকে জিচ্গাসা করে, “মরা হইতে 
জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন কবিতে ভকুম আছে কি না?” 
তাহাধা যগপৎ “আছে” “আছে” বলিয়া উঠিলে বয়োবৃদ্ধ 
বান্তির একই ঘা'য়ে মৃত জীবিতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়। ততৎপরে “আনিজা তারা” পাঠ আরম্ভ হয়, এবং 
তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে শ্শানভূমিতে লইয়া 


চলে। সচরাচর আোতম্বতী ততীরেই শ্বশান নির্বাচিত 
ভইরা থাকে । তথায় আনয়নের পর শেবোক্ত অন্নপিগ্ত 


দ্টী হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্ৎ সাতবার শবের মুখম্পর্শ 
করাইয়া পরিত্যাগ করে। 

রর পূর্ণবয়স্থের মৃত্যুতে ও সমর্থ তইলে শ্শীনে রথ টানিবার 
আয়োজন করা হয়। এই রথ নির্মাণেও আবার ইততর- 
বিশেব ব্যবস্থা আছে। রাঁজপরিবারে বা তদ্ঘনিষ্ঠ কেহ 
মবিলে পপঞ্চরতু” রথ প্রস্থত হয়, অপর সাধারণের মৃত্াতে 
একটিমাত্র শৃঙ্গ থাকে । একটি কাষ্ঠমগ্্ষায় নানা সৌগন্ধি 
দব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার রথোপরি স্থাপন 
করে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান ছুই দলে বিভক্ত হ্ইয়া 
পরস্পর বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে । তাহাদের এক- 
পক্ষকে “স্বর্গের দূত” 'অপর পক্ষকে “নরকের দূত” নামে 
কল্পনা করা হয়। তাহাধিগের হারজিত্ের দ্বারা মৃতব্যক্তির 
পরলোকের স্থান পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরস্ত লোক- 
নির্বাচনে এমনি চাতুরী থাকে, প্রায়শই “ন্ুগীয় দূতের” 
জয় হয়। পূর্ব্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং 
অবিবাহিতদ্দিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। বর্তমানে 
বিবাহিতের -স্ংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে “গোছা” ভেদে 
অথবা নদীর বিপিরীতকূলবামীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা 
চলিয়া থাকে । বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে বাস, বাজী- 
পোড়ান প্রভৃতিও “একাস্ত প্রয়োজন । 


৪৬৩ 


শব সচরাচর দ্রাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু 
অন্ুদগতদস্ত শিশু কিংঘ্বা বসন্ত বা'ওলাউঠত্রান্ত ব্যক্তির 
মৃত্যু হইলে ভূপ্রোথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ 
তাদৃশ শবকে ও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে শবের 
মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া অথবা সম্াধিদানের ফ্রঁয়েক দিন 
পরে 'কবর' হইতে উহা তুলিয়া--তৎপর জালায়। ইহা- 
দের শবদগ্ধ করিবার নিমিত্ত টলীর প্রয়োজন হয় না। ছুই 
পার্খে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্কাপন করিয়া তদ়পরি পুরুষের 
নিমিত্ত পাচ তবক এবং জ্ীলোকের সাত তবক সরু কাষ্ঠ 
সাজাইয়া লয়। * মপ্রো মধ্যে আত্ম প্রশাখাও নিয়ম আছে। 
ধনশালী মহাশয়েরা তৎপরিবর্তে চন্দনকাষ্ঠ দিয়া, থাকেন। 
ইহা ছাড়া এই চিনার উপরিভাগে একখানি চন্দ্রাতপ 
টাঙাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর পুরুষের শব পূর্বাভিমুখ এবং 
স্রীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখ মস্তকে চিতার উপর সংস্থাপিত 
করা হয়। তখন জোঠ পুত্র তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ববক মুখাগ্নি দান করিলে 
আরও অনেকে চতুদ্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকে । 
এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির গৃহের একটি থাম কি একটি বাশ 
বা যে কোন একটি অংশ পরজন্মের আশয়ার্থ দগ্ধ করা হয়। 
প্রাপ্ত বয়ঙ্ষের মৃত়্াতে প্রজ্জালনকালেও বাগ্যোৎসবের 
প্রচলন আছে। অবস্থাপুন্ন হইলে, বাজী পোড়াইবারও 
বাবস্থা করা হয়। পরিশেষে দীশ্কার্া সমাধা হইয়া আসিলে 
রড়ীগণ “ছাদিংগিরি তারা” পাঠ করেন। যদি কেহ ভূত গ্রস্ত 
হইয়া প্রাণ হারায়, তাহ! হইলে সেই শব আর্দদ্ধ হইবার পর 
বক্ষের নিয়ে দ্বিখপ্ডিত করিয়া ফেলা হয়। সংস্কার আছে, 
নতুবা সেই পুনজ্জাঁবিত হইয়া নানা অঠিত সংঘটন করে। 
প্রাচীনকালে আহ্বহত্যাকারীদিগের প্রতিও ঈদৃণা বাবস্থা 
দত্ত হইত। বিস্থচিকাদি সংক্রামক রোগে মৃতদেহ ভুগঞ্জে 
পুতিয়া রাখে ; অনস্থর ছুই তিন মাস পর সেই শব তুলিয়া 
যথা নিয়মে জালাইয়া থাকে । তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল 


স্‌ রি মধোও শ্রীলোকের নিমিত্ব চিনি নি ব্যযহৃত 
হয়। চাকুমাগণ তাহাদিগ হইতে উহ! অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু 
জানি না, ঈপৃশী ব্যবস্থায় কোন্‌ বিশেষ রহস্য নিঠিত রহিয়াছে কাগ্রেন 
লুঈনও এতংপ্রনঙ্গালোচনায় লিখিয়াচ্েন_ স্ত্রীলোক দিগের অধিকণর বুদ্ধ 
এষং তৈলাক পদার্থের নাধিকানিবন্ধন দাচোপকরণের কম প্রয়োজন 
হইবার কথা, কিন্তু ইহার! তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করে। 


৪৬৪ 


ছোঁয়াচে রোগের শব সগ্ভ জালাইলে হুতাঁশনের প্রায় 
এ রোগ গ্রাম উৎসন্ন করে। 


হাড়ভাসান । 

,অস্ত্োষ্টির পরদিন প্রত্যষে চিতা হইতে কতকগুলি 
অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভন্মরাশি শোতোজলে 
নিক্ষেপ করে। অনন্তর সংগৃহীত হাড়গুলি একটি হাঁড়িতে 
রাখিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করত মুতব্যক্তির জনৈক সগোত্র 
লইয়া সেই আতস্বতীর জলে নামে । এই ব্যক্তির হস্তের 
কণিষ্ঠান্লীতে একখানি স্থদীর্ঘ স্ৃত্রের একপ্রান্ত বীধিয়া 
দেওয়া হয়; অপর প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই 
গোত্রের কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধরে। এদিকে 
চাপদ্বারা “ইাড়ি”টা জলপূর্ণ হইলে ডুব দিয়৷ তাহা ঠেলিয়া 
দিতেই তীরস্থিত ব্যক্তি জলগত বান্তিকে টানিয়া৷ তুলিয়া 
আনে। অতঃপর রড়ী ও ঠাকুরদিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ 
করা এবং পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয়। এই সময়ে শ্বশান 
ভূমিতে ঘের! দিবাঁরও ব্যবস্থা আছে। 


শ্রাদ্ধ । 

কোন কোন গোষ্ঠীতে অস্তেষ্টির দিন হইতে সাতদ্দিন 
পরে আবার কেহ কেহ বা মৃত্যু দিবসের সাতদিন পরে 
সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই আগ্যশ্রাদ্ধকার্ধয 
শ্মশান ভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়ঃ ইহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে ভিক্ষু 
ও শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বজা, খটা, শষ্যা, 
নানাবিধ বাসন ও ভোজ্যোপকরণ ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ 
করে; এবং সপরিবারে কলসী ধরিয়া জল ঢাঁলিয়া থাকে। 
যদি পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার 
আপত্তি থাকে, তাহা হইলে একখানি সুদীর্ঘ সত্রের একপ্রাস্ত 
ধরিয়া রহে, অপরপ্রান্ত দানভূমিতে আনিয়া উত্ত কলসীগলে 
জড়ায়। পিতামাতার শ্রাদ্ধে মাথার চুল ফেলিয়৷ দিতে হয়। 
এই সময়ে সমাগত আত্মীয় বন্ধুবাদ্ধবেরাও প্রেতাত্মার উদ্দেশে 
ধবজা প্রতিষ্ঠ। এবং “দান খয়রাত' ইত্যাদি যথা ইচ্ছা করিয়া 
থাকে। কথিত আছে, 'ধ্বজাদানের এতই ফল যে, তৎ- 


সঞ্চালনে শ্বশানের যতগুলি রেণু চাঁলিত হয়, মৃতব্যক্তি - 


তত বৎসর নির্বিঘ্নে স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করে ।, 
সুতরাং ধ্বজা সংখ্যায় বেশী হইলে স্বর্গবাসের সুবিধাও অধিক 


প্রবাসী।, 


হয়। 


ছিড়ে 


এতছুপলক্ষে ভে ভোজনাদিও যথাসাধা 'পরিপাটি হইয়া 
থাকে । ইহাদের সমাজে বাধিক শ্রাদ্ধ করিবারও রীতি প্রচলিত 
আছে, কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকেই করে । মৃত্যুদিবসের 
বাঙ্গলা তারিখ ধরিয়াই বাধিক শ্রাদ্ধের দিন গণনা করা হয়। 
ইহাতেও ভিক্ষু এবং-শ্রমণদিগকে নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি 
উৎসর্গ ভিন্ন পুর্বোক্তরূপে জল ঢালাও হয়, তাছাড়া অপর 
কোন বিশেষ বিধি নাই । 

শ্রীসতীশচন্ত্র ঘোষ। 


গ্রহ । 


ম্যালেরিয়ার ইতিহাস । 

ডাক্তার মেজর রস, এফ, আর, এস, ম্যালেরিয়ার ইতি- 
হাস সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহার সারসংগ্রহ ম্যালেরিয়া 
জর্জরিত বঙ্গীয় পঠিকের মনোরঞ্জক হইবে সন্দেহ নাই। 

ৃ্টপূর্ব্ব ৪৮ অবে হিপোক্রেটিস লিখিয়া গিয়াছেন যে 
গ্রীক ও রোমকেরা ম্যালেরিয়ার নিদান অনুসন্ধান করিয়া 
স্থির করিয়াছিলেন যে (১) ম্যালেরিয়া লাগ্িক ব্যাধি নহে) 
তাহার আক্রমণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া সময়ে সময়ে ঘটে। ইহা 
প্রাত্যহিক, দ্যহিক, ত্র্যহিক বা চতুরহিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ 
জর রোজ ছাঁড়িয়! ছাড়িয়া হয়, এক দিনে ছুই বাঁর, প্রতি 
তৃতীয় দিনে অর্থাৎ এক দিন অন্তর, প্রতি চভূর্থ দিনে অর্থাৎ 
ছুই দিন অন্তর হইয়া থাকে । (২) এই ব্যাধির সহিত স্টাত। 
স্থান ও জলা প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাঁহারা ইহাঁ৪ 
স্থির করেন যে ম্যালেরিয়ার বিষ কোন প্রকার জীবাণু দ্বারা 
মনুষ্য শরীরে নিষিক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মশক-উপ- 
পত্তির সহিত ইহার একত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। * 

গ্রীক ও রোমকের পরে দক্ষিণ আমেরিকার সহিত 
ম্যালেরিয়ার- সংশ্রব। ইকোয়েডরের অন্তর্গত ম্যালাকোটস্‌ 
নামক গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনিনের আবি- 
কার হয়। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা যুরোপে বিজ্ঞাত হয়, এবং 
ফরাসী রাজা চতুর্দশ নুই ইহা ব্যবহার করিয়া ্রমুক্ত হইলে 











% সিহলের এক ইংরাজ ডাক্তার প্রাচীন সংস্কত চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে 


হিন্ুদিগের মশকবিষে হ্বরোৎপত্তির প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় প্রচার 
করিয়াছেন। 


৮ম সংখ্যা । | 


কুইনাইনের খ্যাতি সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। ১৮২০ 
সালে পেরুভিয়ন-ত্বক হইত 'প্ররূত কুইনিয়ন বহিষ্কত করা 
তয়। 

অধুনাতন কাঁলে জীবাণুবিদ্যা ও অধুবীক্ষণের উন্নতি- 
দারা ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হইয়াছে যে ম্যালেরিয়া বিষ মশক- 
সংক্রামিত জীবাণু ভিন্ন আর কিছু নহে । উহারা মনুয্রক্তে 
মিশিত হইয়া দাহ উপস্থিত করে। তাহাই ম্যালেরিয়া জর । 
অন্যান্য বত রোগ, যেমন যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড জর, কুষ্ঠ 
গ্রভৃতি, জীবাথু হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু মাালেরিয়ার জীবাণু 
প্রাণীজ এবং অন্টান্ত রোগের উত্ভতিজ্জ। 

ম্যালেরিয়ার জীবাণ রক্তের মধ্যে গিয় দ্রুত বংশবুদ্ধি 
করে। যখন জীবাণুকোষ পূর্ণ-পরিণত হয়া ফাটিরা 
সংখা বংশে ছড়াঈয়া পড়ে, তখনই জর আসে, আবার সকল 
জীবাণু পরিণত হইয়া উঠিলে জর বন্ধ হয়; পরিণতির শেষা- 
বস্থায় যখন আবার বংশবিস্তার হয়, তখন আবার জর হয়, 
এইন্পে কোন কেনি জীবাণু ২৪ ঘণ্টায় একবার, কোন 
কোন বা ৪৮ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টায় একবার বংশ বিস্তার করে । 
একই শরীরে ত্রিবিধ জীবাণুই থাকিতে পারে, কিন্তু সচরাচর 
সেরূপ দেখা যায় না। * 

কব সময় ম্যালেরিয়া জীবাণু রক্তের মধ্যে বংশ বিস্তার 
করে সেই সময় রোগীর শীত বা কঞ্প, গ! বমি বমি, এবং 
দাহ হয়। অন্পক্ষণ পরে শরীর প্রাক্কৃতিক চেষ্টায় বহিবিবকে 
শ্মায়ন্ত করিয়া লয়, এবং কতক বিষ ঘামের সঙ্গে বাহির 
হয়! যায়, তখন জর ছাঁড়ে। কিন্তু রক্তের মধ্যে যাহারা 
থাকে তাহারা আবার বংশ বিস্তার করে, আবার জর হ্য়। 
যে পধ্যন্ত না নিঃশেষে জীবাণু ধ্বংস হয়, সে পর্যন্ত থাকিয়া 
থাকিয়া জর আসে। সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হইয়া গেলেও 
সামান্ত অনিয়ম, যেমন রৌদ্র বা অগ্রিতাপ, পরিশ্রম, ঠাণ্ডা 
প্রভৃতি মৃত জীবাণুকে পুনরুজ্জীবিত করিয়! তুলে, এবং পাল- 
টিয়া জর হয়। এই জন্য খুব সাবধানে থাকিয়া! বহুদিন ধরিয়া 
জীবাণুর সঙ্গে প্রতিষেধক ওষধ সাহায্যে যুদ্ধ চালান দরকার, 
শত্রু মরি নিশ্চিন্ত হওয়া! উচিত নয়, “মরিয়া ন! 
মরে রাম এ কেমন বৈরি”! 

ম্যালেরিয়ার দেশে ছেলেরা অধিক আক্রান্ত হইয়া মারা 
পড়ে। যদি কোন মতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এড়াইয়া বড় 


তগ্রহ। সু 


৪৬৫ 


হয়, তবে আর তাহাদের বড়' একটা জর জ্বালা হয় না। 
ইহার কারণ, ম্যালেরিয়ার দেশে এমন: বালক নাই যাহার 
রক্তে ম্যালেরিয়াবিষ নাই; যদি বিষ অল্পে অল্পে রক্তে মিশে 
তবে টীকা দেওয়ার মত তাহা শরীরে সহিয়া যায়, অথচ 
বাহিরের বিষকে আর রক্তের মণি আমল দেয় না। 
ম্যালেরিয়ার অল্পবিষান্ত বালক বড় হইলেও ম্যালেরিয়ার 
আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে । 

গ্রাথমে অনুমিত হইত যে এই ম্যালেরিয়া বিষ বদ্ধ পচা 
জলাশয়ে জন্মে এবং বাতাসের সঙ্গে শ্বাস গ্রহণের সময় 
শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনর্থ ঘটায় বা সেই জল পান. 
করিলে শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু পরীক্ষা ঘ্বরো! ইহার 
সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। তংপরে মশক-উপপত্তি 
প্রচারিত হয়। এবং ইহা সতা কারণ বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে। মশক ত সর্বকালে সর্বদেশে আছে, কিন্ত 
ম্যালেরিয়া সর্বত্র হয় না কেন? ডাস্তার সার্‌ প্যাটিক 
ম্যান্সন্‌ প্রমাণ করিয়াছেন ষে ম্যালেরিয়া নিষ এক জাতীয় 
বিশেষ মশকের দ্বারা মনুষ্য শরীরে নিষিজ্ত হয়, সকল 
মশকই অপরাধী নহে। 

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে ডাক্তার রস ম্যালেরিয়া- 
মশক উৎপাদক জলা বিল পরিষ্কার করিবার বাবস্থা দিয়া- 
ছেন। আমরা! দল বীধিম্মা নিজীবভাবে মরিতে জানি, 
প্রতিকার করিতে জানি না। পরাধীন জাতির উদ্যমও 
থাকে না, এবং এ সব কাজ ব্যক্তিগত নহে) পুর্ব্বে সমাজ- 
সাপেক্ষ ছিল, এখন রাষ্ট্রসাপেক্ হইয়াছে । কিন্ত স্বরাষ্ট্র 
না হইলে অকর্মণা জীবের চুপিচুপি মরণের প্রতি পরকীয় 
রাষ্্ কখনই লক্ষ্য করিবে না। 

পুরাতত্র-আবিক্ষার ৷ 

আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের যত্বে মিশর 
দেশের নাঁগা-এড্‌ডার নামক স্থান খনন করিয়া মিশরের 
আদিম নিবাসীদিগের সম্ধদ্ধে বতত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
আদিম অসভ্য অধিবাসী হইতে স্থুসভ্য মিশরবাসীদিগের 
৯১০ হাজার বৎসরের ক্রমোন্নতি ও পুনরবনতির ইতিহাস 
নির্ণীত হইয়াছে । গোরস্থান হইতে মসলারক্ষিত নরশরীর 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। যেস্থানে নরকক্কাল বাহির হইয়াছে. 
তাহা কায়রো! সহরের ৩০ মাইল দক্ষিণপুর্ব্ব মরুময় স্থান) 


৪৬৬ 


এসি 


শষ ভাগ। 


তরিকত 


চদা নরক নারির হট মীন | রিতেছে যে এক- বোধ হর এইরূপ করিয়া গোর দেওয়াই তাৎকাবিক থা 


কালে সেই ভূমি হুজলা হুফলা শশ্তঙ্তামলা ময্যুবাসোপযোগী 
ছিল, কালে আবহ অবস্থার পরিবর্তনে মরূতে পরিণত 
হইয়াছে । 

*নরকঙ্কাল দেপির। নিশরের আদিমদাসীদিগকে* আপীয় 
বংশ বলিয়া জানা থাইতেছে। সেই সকল নরশরীর এমন 
অবিকৃত আছে যে মন্ত্র পাকস্থলীতে খাগ্ঠ, এমন কি 'উষধ 
পর্য্যন্ত আজে! অবিকৃত আছে। তাত] দেখিয়া তদানীন্তন 
কালের খাছ্যপেয় ওধধ প্রভৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া 
যাইতেছে । টবজ্ঞানিকগণ সেই সকল শরীর দেখিয়া 
তাহাদের মৃত্যুকারণও স্থির করিয়াছেন; কেহ মুত্রস্থালীর 
গীড়ায়, কেহ পাখুরী রোগে, কেহ বিকৃত অস্থির জন্য 
মারিয়াছে বুঝা যায়। 

এই সকল মন্ুষ্যের সহিত অধুনাতন অধিবাসীর আশ্চর্য 
সাদৃশ্ঠ দেখা গিয়াছে । এই বিপুল কালের মধ্যেও সেই 
আদিম মনুষ্যের বংশপরম্পরায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্তি স্থগিত হইয়া আছে, ইহা 
আশ্চধ্যের বিষয় বটে । 

কবরের মধ্যে তদানীন্তন কালের আচার ব্যবহার, জীবন 
যাঁপন পদ্ধতি প্রভৃতির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । তাহাঁদের 
অস্ত্র শঙ্ত্র প্রস্তরনিম্মিত। তখনই সৌনর্যযবুদ্ধি তাহাদের 
মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল ; অস্থ্ের বাঁট সাপ বা অন্তান্য জস্তর 
মন্তকের অনুকরণে অঙ্কিত। মুখ পাত্রে বহুবিধ 
মৃত্তি অঙ্কিত। ধাতুর চিহ্ন মাত্র নাই। বোধ হয় 
ধাতুর ব্যবহার তখনো জ্ঞাত হয় নাই। কবরের মধ্যেও 
মনুষ্য শরীর অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা সেই ইতিহাসাতীত 
কালেও মিশরবাসীর আয়ত্ত হইয়াছিল দ্রেখা যায়। তৎকালে 
ঘাসের বুনোট চ্যাটাইয়ের মধো লবণ মাখান মৃতদেহ জড়াইয়! 
রাখা হইত। সেই মৃতদেহের সঙ্গে অস্ত্র শক্ত থাগ্পেয় কবরে 
রাখা হইত, ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবরগুলি 
বৃস্তাভাসের আকারে ব চৌক৷ করিয়া তৈয়ার হইত। 
ঘাসের মাছুর চাপা দিয়া তাহার উপর মাটি ঢাঁকা দেওয়! 
হইত। 

. সকল দেহগুলি একই রকমে রক্ষিত দেখা গিয়াছে। 
ছাটু মুড়িয়া তাহার উপর দাঁড়ি রাখিয়! পাশ ফিরিয়া শোয়ান। 


ছিল। 

স্রীলোকের কবরের মধ্যে চুড়ি, বালা, চিরুণী, বাকই, 
মালা প্রহ্তি পাওয়া গিষাছে। 

নাগা-এড্‌ ডার্,বোধ হয় সমগ্রদেশের গোরস্থানরূপেই 
বাবৃত হইত। কারণ সেখানে ধহুকালের ভিন্ন ভিন্ন, 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । রোমসম্রাট জষ্টিনিরনের 
নামাঞ্কিত মুদ্রা কোন কোন কবরে পাওয়া গিয়াছে। 
তাৎকালিক কবরের মধ্যে মালা, কগহার, বাল! চুড়ি, কাণের 
মাকড়ি, আংটি, মাথার মুকুট, ক্রুশযুক্ত গহনা, প্রভৃতি 
পাওয়া গিরাছে। এ সকল ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত, এবং কোন 
কোনটা গিপ্টা করা। 

পরবন্তী কালের “মমী” অর্থাৎ মস্লাদ্বারা রক্ষিত শরীরের 
আবরণ খুলিয়া অতি চমতকার সুক্ষ বন্প, রত্রাভরণ, শিল্প- 
কলার নিদর্শন, জামিতিক চিত্র, নরনারীর মুগ্তি প্রভৃতি 
পাওয়া! গিয়াছে। ততৎকালে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইয়াছিল 
বুঝিতে পারা যাঁয়। 

সিংহল দ্বীপেও সংপ্রতি একটি সহরের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ 
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সহরে খুষ্টজন্মেরও বনু 
পূর্বে চরম সভাতা প্রস্থত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পুপ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। 

এই দ্ই পুরাতত্ব সায়ের্টফিক আমেরিকান হইতে 
সংগৃহীত হইল । 

ইটের ইতিহাস। 

ইট আমাদের এত পরিচিত যে তাহা যে কোন কালে 
ছিল না, এবং মানুষ তাহা বুদ্ধি খরচ করিয়া উদ্ভাবন 
করিয়াছিল ইহা আমর! ভাবিয়াও দেখি না। অতি পুরাতন " 
ভূগর্ভ উখিত জনপদের ধ্বংসাবশেষেও ইটের চিহ্ন দেখা 
যায়। সে. তবে মন্ুষ্ের ইতিহাসের কোন অতীত কাল 
যবে মানুষ ইট গড়িতে জানিত না। সায়োর্টিফিক্‌ 
আমেরিকান্‌ পত্রিকায় ইটের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহারই সার সঙ্কলন এখানে লিখিত হইতেছে। 

শিকাগো বিশ্ববিষ্ভালয় নিযুক্ত অধ্যাপক ই, জে, ব্যাঙ্ক স্‌ 
ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে একটি সহর খুঁড়িয়া বাহির করিয়া- 
ছেন। অধ্যাপকের মতে ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম সহ্র। 


৮ম সংখ্যা | ] 


একটি মন্দিরের আবর্জনা রাশির মধ্যে একটি প্রস্তর পাত্র 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার গায়ে হাতির দাত বসাইয়া নানা- 
বিধ চিত্র অস্কিত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি 
ইট9 পাওয়া গিয়াছে । 
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প্রস্তর পাত্রের গায়ে আকা ছবির নক্সা । 


প্রস্তরপাত্রের গায়ে তেরটি নরমুত্তি খোদিত দেখ 
ার। বোর হয় ইহা কোন বিজয়ী রাঁজার শোভাবাত্র! । 
[ব্যে দু'জন সপ্ততন্ত্রী ও পঞ্চতন্ত্ী বাগ্মযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে 
/ণিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে মুকুটধারী রাজা, তাঁহার 
'শ্চাতে একজন বালক ও একজন স্তাবক। নগরবাসী 
1কলে পল্লবনির্মমাল্য হস্তে চুটিয়া আসিতেছে । কাহারো! 
তে নিম্মান্য আছে, কেহ বা রাজার উদ্দেশে বর্ষণ করিয়াছে 
কাপ্টা শৃন্তে আছে, কোন কোনটা নীচে মাটিতে 
[ড়রাছে। 
. এই সকল নরমুষ্ভির নানিকা খগরাজকে বিষম লজ্জা 
থা লম্থা করিয়া অঙ্কিত। সকলে দিব্য ক্ষৌর পরিষ্কৃত, 
শুকের কেশ দীর্ঘ ধেণীবদ্ধ। সকলের মাথায় টুপি, 
দস্থ ব্যক্তির টুপিতে একটা করিয়া ফিতার মত জড়ান, 
[জার টুপিতে তিনটি ছটা লাগান। 

এই পাত্র পরার ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ইতিহাস 
হন কাঁগতেছে। ইহার ধরস অধ্যাপকের আন্দাঢুজ ৪৫০০ 
'পূব্যাৰৰ যে সকল হট পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথম 
[যোপোর্টেমরাতে ১০০০০ বৎসর পুর্বে ব্যবহৃত হয়। 
[সোপোটেমিয়, সমতল জমি, সেখানে পাথর নাই। 
খানে প্রথমে গৃহ নলঘাস প্রস্থতি উদ্ভিদ দ্বার! নির্মিত 
টত। পরে গৃহ একটু মজবুত করিবার ইচ্ছায় কাচা 
টির দেয়ালের প্রচলন হইয়৷ থাকিবে । পরে অভিজ্ঞতায় 


সংগ্রহ। ৃ 


৪৬৭ 


ইহা দেখা গিরাছিল যে, মাটি কোন সাঁকারে গড়িয। 
রৌদ্রে শুখাইলে অধিক শক্ত হয়। এইরূপে প্রথম ইটের 
সুত্রপাত। 

বিদ্মিয়া নামক স্থানে গভীর ভূ-প্রোথিত ধীরুপু ইাটর 
দেয়াল বহু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ রৌদ্রপক ইটে 
শুধু যে সাধারণ লোকের গৃহ নির্মিত তাহা নহে, মন্দির 
ও রাজপ্রাসাদ প্রস্ৃতিও নির্মিত হইত। 

৪৫০০ খুষ্টপূর্ব্বে হয় ত', কোঁন অর্ধনগ্ন ব্যাবিলনীয় 
উনানের মধ্যে নরম কাঁদা পুড়িয়৷ শক্ত হইতে দেখিয়া 
ইটের উদ্ভাবন করিয়াছিল। প্রথম নির্মিত ইট সুগঠিত 
হয় নাই, তাহার তলা চ্যাপ্টা, উপর গোল ঢালু এই 
সকল ইট ছোট ছোট ও পাতলা । কালক্রমে উহার 
আকার বড় এবং আয়তক্ষেত্রবৎ হইয়াছিল । 

এখন যেমন ইটের উপর ব্যবসায়ীর নাম মুদ্রিত করা 
হয়, ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ব্যাবিলনীয় আপনার অঙ্গুষ্টের 
বা লাঠির ছাপ নরম কাঁদায় অঙ্কিত করিয়া ইট চিহ্নিত 
করিত। যখন ইটের আকার বদ্ধিত হইল, তখন লম্বালঘ্ি 
একটা৷ রেখা৷ কাটিয়৷ দেওয়! হইত; পরবর্তী বংশায়েরা 
সেই রেখা কর্ণ করিয়া টানিত, তৎপরবর্তীকালে উহা 
ছুইটি কর্ণ করিয়া চিহ্নিত হইত। চতুর্থ বংশশাখা৷ ছুইটি 
লম্বালম্বি সমান্তরাল রেখ! চিহ্ৃম্বরূপ ব্যবহার আরম্ত করে। 
পঞ্চমসম্প্রদার সমান্তরাল রেখা কর্ণক্রমে টানিতে থাকে; 
এবং এইরূপ পধ্যায়ক্রমে ৩, ৪, ৫ লাইন পধ্যন্ত চিহ্ন দেখ 
যায়। তখন হয়ত সেই বংশের লোপ হওয়ায় আর রেখার 

ংখ্যাইদ্ধি হইতে পারে নাই। 

৩৮০০ খুষ্টপূর্বান্দে সেমাইটগণ ব্যাবিলনীয়৷ ও সারগন 
আক্রমণ করে। তাংকালিক রাঞ্জা ইট চৌকা করিয়! 
তুলিযাছিশেন এবং তদার্ীতি ইট আজো এ প্রদেশে প্রচলিত 
দেখ! যায়। তিনি ইটের উপর রেখাচিহ্ছের পরিবর্তে 
'আপনার নাম ও উপাধি খোদিত করাইয়া ইট প্রস্থত 
করাইতেন। তাহার পুত্র নরম সিং সারগনের ইট অত্যন্ত 
বড় মনে করিয়! কিঞ্চিং ছোট করিবার আদেশ করেন। 
সেই ইটেই ব্যাবিলনে নেবুক্যাডনেজারের প্রাসাদ নির্মিত 
হইয়াছিল এবং ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসকাল পধ্যস্ত 
সেই ইট প্রচলিত ছিল। 


গবাদি. 


বা ৮৮৫৮৮ 


উন উপ লেখা ৩৮০৪ গুদ হইতে মারন্ত 
দেখা যায়।* সব ইটেই নাম লেখা হইত না। কাহাতেও 
লেখা খোদা হইত, কাহাতেও ছাপ মারা হইত। নরম 
সিডের, হটে লিখিত ধেখা যায়_-নরম সিং, ইস্তারের মন্দির- 
নির্মাতা” । পরবর্তী নুপতিগণের ইঞ্টকলিপি দীর্ঘ এবং 
প্রায় সবই ইটের লিখিত হইত। ২৭৫০ খুষ্টপূর্ব্বের 
ইটের ২০টার মধ্যে ১টাঁতে ৯ লাইন করিয়া লিপি পাওয়া 
গিয়াছে । প্রসিদ্ধ রাজ নেবুক্যাডনেজারের সময়ের ইটের 
লিপি “নেবুক্যাডনেজার, ব্যাবিলনের রাজা, ইসাগিল ও 
ও এজিদ। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাবিলনের রাজা ন্ভাবো- 
পোলাসারের প্রথমজাত পুন্র”। 

২৮০০ খুষ্টপূর্বান্দের মিস্ত্রীরা বুঝিয়াছিল যে ঠিক ঠাস 
করিয়া দেয়াল গাথিতে অনেক সময় ইট ভাঙিয়া বসাইতে 
হয়। তখন আধলা ইটও তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। 
সেই আধলা ইটের আকার আমাদের দেশের অধুনা প্রচলিত 
ইটের মতু। সভ্যতার পূর্ণতার সঙ্গে ব্যাবিলনীয়গণ দেয়ালের 
কোণ, গোল থাম ও ইরা এবং কারুকাধোর জন্ত গোল, 
গোলার, তেকোনা, তেরছ। প্রভৃতি নানা আকারের ইট 
গড়িতে আরম্ভ করে। কোন ইট বা চৌকা, তার এক 
পিঠ কুজ, অপর পিঠ সুজ, এবং কোনটার বা একটা কোণ 
হইতে একা চৌকা অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়!। 

৪৫০০ খুষ্টপূর্ববান্দে সম-নুজ (1919779007৪স:) ইট 
ব্যবহৃত হইতে আরস্ত হয়। সেই ইট বসাইতে আলকাতর! 
জাতীয় বিট্যুমেন মসপারূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা যুফ্রেতিস 
নদীর উঞ্ প্রত্রবণে কাঁদার সঙ্গে মিশ্রিত পাওয়! যাইত। 
নেবুক্যাড্নেজারের পুর্বে চুণের ব্যবহার আরম্ভ হয়। চু 
আরব-আধিত্যকা হইতে সংগৃহীত হইত। তৎপরে চুণই 
প্রধান মসল! হইয় দাড়ায় 

এই সকল ইটের গঠন পারিপা্য, কাঠিস্ত, স্থায়িত্ব, 
স্ৃশ্তা কখন কোন কালে পরাজিত হয় নাই। বিসমীয়াতে 
৪৫০০ খুষ্টপূর্বের যে সব ইট পাওয়! গিয়াছে, তাহা যেন 
আজিকার টাটকা! গড়া ইট ধলিয়া মনে হয়। 

পরবন্তী কালে যখন ইট পালিশ করিবার রীতি প্রবন্তিত 
হয়, তখন বহু জীবজস্তর মুস্তি রং-বেরঙে রঞ্জিত করিয়া ইটের 
গায়ে উচু করিয়! (10) 751161) গড়িয়া তোলা হুইত। 


পি 


সেই সকল লে চিন « এত ঠ সদর ও ওনুষ্বঠিত বে যেন নিপুণ ভার 
বন প্রযত্ে এক একটিকে খুদিয়! যাহির করিয়াছে । 

এই আবিষ্কার স্থাপত্যপুরাবিদের যেমন আদরণীয়, 
সাধারণেরও তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই। এবং 
ইহা! প্রতীচ্যের উপর প্রাচ্যের আর একটি নূতন বিজয় 
ঘোষণ!। । 

দ্রাক্ষাসব। 

দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে 'রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে, গুচ্ছে গুচ্ছে 
পুঞ্জে পুঞজে থরে থরে যবে ফল ধরে, তখন অঞ্চল ভরিয়া 
সেই বসস্তের নিটোল সুন্দর ফলগুলি উপভোগ করিতে 
কাহার না ইচ্ছা হয়। 
01 7720, সেই দ্রাক্ষা কাহার না প্রিয়, কে না তাহার 
সেই নিটোল সুন্দর রসভরা টুলটুলে রূপটুকু এক চুমুকে 
নিঃশেষ করিয়া উপভোগ করিতে চায়? চায় সকলেই, কিন্ত 
নিন্দনীয় হইয়াছে শুধু মাতাল বেচার!। 

এমন কোমল অভিমানী ফলগুলি, যাহার! 'ওষ্ঠের কোমল 
চাপে ফাটিয়া টুটিয়৷ যায়, তাহাদের প্রাণের মধ্যে এমন 
সর্বনাণী নেশা! আসে কোথা হইতে ! পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের 
মধ্যে নেশা বুঝি 'অনিবাধ্য ! সত্য শিব স্থন্দরের যে চরম 
মঙ্গলময় সৌন্দধ্য তাই কি নেশা-ছাড়া ? " 

দ্রাক্ষার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাসে যে কবিত্ব সঞ্চিত 
আছে তাহা চিস্তা করিলেই নেশ! হয়, উপভোগ করিলে 
যে মাতাল হইব, পাগল হইব তার আর আশ্যধ্য কি!" 
ভাবিয়া দেখ প্রাক্ষাকুগ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল?) 
সুন্দরী রমণীগণ দলে দ্রলে বসন্তবাহার রাগিণীতে গাহিয়া 
হাসিয়া ছুলিয়া নাচিয়া “লুটে নিল ভরিয়া অঞ্চল বসন্তের 
“জীবনের সকল সম্বল”; তার পর শোণিতরাগ-অরুণিত, 
চরণাঁঘাতে অভিমানী ফলগুলি টুটিয়া ফাটিয়া মধুর রসধারা 
বহিয়া যায়) তার পর সেই রস গাঁজিয় ফাপিয়! উচ্ছ,সিত 
হয়! মাদক হইয়া উঠে। যেখানে রস সেখানে উচ্ছাস, 
যেখানে রসোচ্ছধাস সেখানে মাদকতা ! 

দ্রাক্ষা রস গীজিয়া পচিয়৷ মাদক সুরা হইয়া উঠে। 
এক প্রকার জীবাণুর সংশ্রবে রস পচিয়া গীজিয়৷ উঠে। এট 
জীবাণু প্রবেশ রোধ করিলে মধুর দ্রাক্ষারসে মাদকতা 
জন্বিতে পারে না) মধুর দ্রাক্ষারস সকলের স্বাস্থ্যপ্রদ স্বাছু 
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দাপান্থবিত। | 


শপ অপনান্থনাথ ঠাকুরের টহলচিএ হইতে । 


৮ম সংখ্যা । 


দেয় হউতে পারে । শ্বনামধন্ত মনসবী পাস্তর বলেন দরাকষা- 
রসে জীবকণার প্রবেশ 'রোধ করা যাইতে পারে। সগ্ঘ- 
পেখিত ভ্রাক্ষারসে তাপ ও শৈত্য প্রয়োগ করিলে জীবকণা 
আর প্রবেশ করিয়া পচাইয়৷ গাঁজাইয়া ভ্রাক্ষারসে মাদকতা 
উৎপন্ন করিতে সক্ষম হুয় না। এই উপায়ে জীবকণাশোধিত 
করাঁকে পপাস্তরিত” করা বলে। 
ফরাশী দেশের মা-ডি-লা-ভিল নামক স্থানে এই উপায়ে 
এক ঘণ্টার প্রায় সাড়ে চারি হাজার মণ মাদকতাহীন দ্রাক্ষা- 
সব তৈয়ারি হইতেছে । তাপ শৈত্যে জীবকণ! মরিয়া 
পাত্রের তলায় জমে, তার পর ছ্াকিয়া লইলে দ্রাক্ষাসব 
জীব্কণাবিরহিত বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রাক্ষাসবও 
জীবকণার আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না । এজন্য আঁসব- 
রক্ষার পাত্রমুথ উদ্ভিজ্জ মোম দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় 
বায়প্রবেশপথে জীবকণাবিরহিত বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবস্থা 
করিতে হয়। এইরূপে কিছু দিন রাখিয়া, এই আসব 
পুনরায় পাস্তরিত করিয়া লইতে হয়। তাপ প্রদান করার 
পরেও যদি দুই একটা জীবাণু প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে 
চাহা ঠাণ্ডা! লাগিয়া নষ্ট হইয়! যায়। শৈত্য দেওয়ার পর 
শোপিত বোতলে দ্রাক্ষাসব ভরিতে হয়। 
জক্ষীরস গাঁজিয়া উঠিলে রসের মিষ্টতা ও স্বাস্থ্য গ্রদ 
নরাময়তা গুণ নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তরিত ড্রাক্ষাসবে এই 
নকল গুণ বর্তমান থাকায় মদ্য অপেক্ষা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট 
ইয়াছে। দ্রাক্ষাসৰ ওজ্জল্যে গরীয়ান্‌, স্বাদে বরীয়ান্‌, 
বাস্থ্ প্রদ নিরাময়তা গুণে মহীয়ান্‌! 
যে বিষম বিষের মহাপ্রলোভনে পড়িয়৷ নরকুল ধ্বংসের 
[থে অগ্রসর হইতেছিল তাহাকে দূর করিয়া এই নির্দোষ 
[ানীয় আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। 
পাকে যে দ্রাক্ষারসের মাধুধ্য সৌন্দধ্য কবিত্ব স্বাস্থ্যের জন্ত 
হার আদর করে এমন ত” মনে হয় না) তাহার নেশাটুকুর 
ন্যেই বুঝি তার আদর । কিন্তু যে নেশা রসাতলের দিকে 
[নিতে থাকে তাহ! যতই মনোমদ হউক, তাহা সর্বতোভাবে 
রিত্যজ্য। স্থুন্দরকে তাহার সৌন্দফ্যের জন্য উপাঁসনা 
রায় দোষ নাই, ইন্দিয়ের লালসা বাড়াইয়া তুলিলে নরকের 
থই শুধু সহজ সোজা করিয়া ফেলা হয়। জগতের একটি 
ষ্টস্বাহু রস পচিয়া ফীপিক্া! গাজিয়া উঠিয়া মিষ্টতা হারাইত, 


একটা প্রশ্ন। 


৪৬৯ 

লোককে কদধ্য পশুতুল্য বোধশৃন্ত সং, রিনা ফেলিত। 

পাস্তর পণ্ডিতের কল্যাণে নরসমীজে পরম কল্যান আঁব্ভূতি 
হুইয়াছে-দ্রাক্ষীরসের মিষ্টত্ব (£72৩ 592০) স্থাস্থ্যদীন 
করিবে, আর তাহা কাটাণুর খাস্ঠি হইয়া! নষ্ট হইয়া যাইবে 
না। ্রাক্ষাসবের অঙ্গার ও উদজান মনিবশরীরের-তাপ ও 
শক্তি উপচিত করিয়া অতুল্য স্বাস্থ্য, অনিন্দ্য কান্তি দান 
করিবে। কবির ভাষায় ভ্রাক্ষাসবের স্ততিগান কর! যাইতে 
পারে “11076 ০০] 11721 0170015799৮ 0090) 1001 
11710112566, 


শ্রীমঞুপ্রিয় মালাকর। 


১/একটী প্রন্ন। 


আমাদের প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকেরা কি 9০121 3১০০০:৪০)এর কথা 
অধগত ছিলেন? ডি 

প্রাচীন শাব্দিকদের গ্স্থাবলীতে নুর্যাপধ্যায়ে 'সপ্তাঙ্ব' শৃধোর এই 
নামান্তর পাওয়। বায় । ('ভান্ব বিবন্থৎ সপ্তাস্ব' হরিদস্োফরশবয়ঃ ইত্যমরঃ)। 
পৌরাণিক কল্পনার অলঙ্কার দূর করিয়া ইহার সরল অর্থ ধরিলে বোধ 
হয় যে 'সপ্তাঙ অর্থে 'সপ্তরশ্সি' নচেৎ নুধ্যের আবার অশ্ব কি? সুধ্যের 


.একচক্র রথ ও “সপ্তাশ্ব' সুধ্যমণ্ডন ও সুধ্যকিরণ ঘোধক বলিয়। সহজে 


যোধ হয়। বাঁযুর 'পৃশদশ্খ' নামও আমাদের এ কথা৷ সমর্থন করিষে। 
এরূপ অনুমান করিধার আরও সঙ্গত কারণ আছে। উক্ত হুর্যাপধায়ে 
সুর্যের আর একটা নাম 'হরিদশ্ব' । 'হরিৎ' শব্দের তিনটী অর্থ ধরিয়। 
তিনটা ব্যাখ্যা! কর! যাইতে পারে'। প্রথম অর্থ__হরিৎ অর্থ! সবুজবর্ণ 
( পলাশো। হরিতোহরিৎ” ইতামরঃ; দ্বিতীয় অর্থ দিকৃ। (“দিশশ্চ 
হরিতশ্চতাঃ' ইত্যমরঃ। ) তৃতীয় অর্থ,-_অশ্ব। এ অর্থ যদি অমরে নাই 
কিন্তু অন্তান্ত বিখ্যাত অভিধানে আছে । ('হরিৎ ককুভি বনে চ তৃণধাজি 
বিশেষয়োঃ ইতি বিশ্ব)। অপিচ, হরি ও হরিৎ তুল্যার্বোধক | 
সকল অর্থে নয় কতকগুলি অর্থের সাদৃশ্ত আছে। 'হরি' শব্দের অর্থ 
সবুজবর্ণ ও অশ্ব। (“হরি ন। কপিলে ত্রিষু ইতামর2) ও হরি শব্দের 
অর্থ 'কিরণ' ('যমোপেন্্র মরীচিযু' ইতি বিশ্বঃ) (“বিফুসিংহাশ বাজিযু 
ইত্যমরঃ)। নুতরাং হরিৎ শবের অর্থ কিরণ জনুমন কর! নিতান্ত 
অন্তায় হয় না। “হরি অথাৎ কিরণ যাহার অশ্ব স্ৃতরাং 'সপ্তাস্ব' 
অর্থাৎ 'সপ্তরশ্শি' কিন্বা হরিৎবর্ণ অশ্ব ঝা রশ্মি বলিলেও 51১9০/)এর 
বর্ণাস্তরব্যপ্রক হয়। অমরকোষের নানার্ঘবর্গে 'হরিৎ' পর্যায়ের বিভিন্নার্থঘের 
অনুাদে ডাঃ কোল্ক্রক তৎসম্পাদিত অমরের উৎকৃষ্ট সংক্গরণে “হরিৎ* 
শব্দের অনুবাদে '0575617, ০110%/, 1:2.5/0" করিয়াছেন। খল! 
বাহুল্য পূর্ধ্বোস্ত ছুটা বর্ণ ই 51)60%41/এর বর্ণদ্ধয়। অপিচ, “হরিৎ” , 
শব্দের 'দিক' এ অর্থে উক্ত পণ্ডিতবর উক্ত গ্রন্থে '5[80, 98107) 0৮ 
85870" এই অনুবাদ করিয়াছেন। কুধ্যরশ্মি যে একই সময়ে এই 
বিশাল নভোমগুলে প্রসারিত হইয়া পড়ে (যাহাকে বৈজ্ঞানিকের 
[0055800) ০11161)% বলেন) ও তাহার কারণই যে 91১8০৪,হৃধ্যরশ্রি 
নভোমগুলের খিভিন্ন বাযুস্তরের মধ্যে আসিয়! আকাশকে নীলবর্ণে অনু- 
রঞ্জিত করে ইত্যাদি অনেক প্রকার 58599619) এ শব্দ হইতে পাওয়! 


৪৭০ 
যায়। এখন আমাদের ঠা বৈভ্ঞ/নিক আচাথ্য মহাশয়েরা এ:সম্বন্ধে 
“প্রধাদী" পত্রে সন্দেঠ নিরনন করিলে বাধিত হইব 

'৭ মন্বন্ধে মার একটা কথ বলা আবগ্চক। আমরা শব্দ শাস্ত্র ও 
পুরাণাদির সাহাঁধা লইয়। এই 'সপ্তাঙ্থ শব্দের অর্থ করিয়।ছি। অজ্ঞত। 
বশতঃ এর সার এক প্রধান অংশের আলোচন! বাকী রহিল। ব্ন্দি 
জ্যোভিষশান্ত্ে ভহার অর্থাক করে? হিন্দু জো।/৬ষ শাস্ত্রে এমন স্পষ্ট কি 
অস্পষ্ট ধীন। আ।ছে বহাতে হিন্দুদের ১০1০৮ ৯1১60100) এর ধারণ! 
এরূপ যু:কদুক্ত অনুমান কর নায়। সে সম্বন্ধে যদি আমাদের বঙ্গীয় 
জো(তিব্নির মহ।শয়গণ আলোচন। করেন ভাহ। হইলে অনেক তথ্য 
অবগত ইওয়। খায় । 

প্রাচীন শব্দ শান্্দি ও পুরানেতিহানে অনেক সংজ্ঞ। ও অনেক 
কাঠিনা আছে যাহার কল্পনাও আবরণ দুরে রাশিয়। ধীর ভবে মবিন 
আলোচনা করিলে অনেক পক্ম বৈজ্ঞ।ণিক ও এতিহ।সিক তথ্য নিঝ(পত 
হইতে পারে। এ ক্ষুদ্ধ গ্রবঙ্ধের সচন। দেখিয়। কেহ যেন না মনে 
করেন যে এরূপ কোনও নুঙন তগ্য আবিষ্কার করিতে যাইতেছি। সে 
ক্ষমত। আমার আদৌ না । তবে এ ধ্ষিযে আমি স্থপণ্ডতিত অভিজ্ঞ 
মহাশ্য়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।র প্রয়াস পাইতেছি সত্র। বঙ্গিম্ন্্র 
কৃষ্চবিতে মে গ্রথা অবলম্বন করিয়া শীন্চিহসিক তথা আবিক্ষার 
করিছে প্রযাস পাইয়াছিলেন - ভাজার সে বিষয়ে সাফল্য বা নিক্ষলতাঁর 
বিচার ভবিমাদ্ব'শায়াদর হন্তে কিন্তু নেরপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
প্রথা আর ক।নও বঙ্গীয় লেখকের গ্রচ্ছ অলঙ্কৃত করিল ন| উহ। বড়ই 
আল্দেগের নিষয়। একপ আলে চলার নিষঘ ভূরি ভূবি আছে । এ প্রবন্ধে 
কতকগুলি বিষয়ের নামকরণ করিতেছি । বঙ্কিম উল্ত কুষ্চরির 
গ্রঙ্টেই দেখাউযছেন যে ধেদের আগ্ি ও আরণি কান্ট পুরাণেতিহাসে 
বিকিপ পুধরণ। উপলিশার স্ন্দন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে । গত চৈ 
মাসের পবন্ধে সপ্ত ও স্লেখক শ্রীযক বিজয়চন্দ্ মজুমদার মহাশয় 
এই বিপযে লেখনীালনা করিষযছেন। আশা করিয়াগিলাম তিনি এ 
উপাখানের বীঠিহাসিক তথা নির্দীরণ ক শ। দিবেন । কিছ দুঃখের 
বিনয় মে বিনয়ে চাঙা মনে।যোগ আকুগ হয় নাই । 

এইরূপ আলোচনায ভাঙগাদের মহ কৃতী. লেখকদের দৃষ্টি মাকর্মণ 
করিতে ইচচ। করি । ধলর।মের 'আনজ্ঞ? 'ঙ্কষণ' পভ়তি নাম ও উপা- 
খা।ন অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসর পৃবের “নবজীবন” পত্রিকায় একজন 
স্থলেখক "সারণ।খি - অনন্ত -বলর।ম" উতি শরীক একটা হন্দর প্রারন্ধ 
লিখেন । মধো লাহিতা পব্ষিদের সঙ কোনো কবিরাজ মভাশিষ অভি- 
ধান ও নৈদ্যকাদি শান হচ্চে ভিন্দু উদ্ভিৎখ্ষ্যার সন্বন্ধে একটা মৌলিক 
গবেষণ।পর্ণ পধন্ধ পিখ্য়াছিলেন । সে সন্বন্ধে গার বোনে। কথ। বঙ্গীয় 
গাঠক সাধারণে অবগচ-হন নাউ । কিন্তু এপ আলোচনার সময় 
অ।সিয়াছে একথা বোধ ঠয় কেহ অস্বীকার করিষ্নে না| এ আকি[ঞচিৎ- 
কর পবন্ধ নকূপ অচিঞ্ঞ পগণ্ুভ মহ।শয়গণের স।হাম্া৫ কতকগুলি 
আলেো|চা বিষয়ের নামোলখ করা গেল 1 একজনেরও দৃষ্টি যদি এ বিষায় 
আকৃঈ হয় তাহ হতে কুহার্থ হব । 

মেঘ পথ্য মঘেবা নামান্তর, যখ।, বলাহক, ভডিত।ন, ধুমযোনি, 
জীমুত। বলাহক--বারীণ।ং পাক এই বুাৎপত্তি অনুসারে মেঘের উৎ- 
পত্তি মনুনদ্ধেয়। 

বিছ্বাৎ পধায়ে-বিছ্বাৎ শব্দের নামান্তর যথ!, শংপা, শতহ্দা, 
হাদিনী, এরাবতী--এ সকল শব্দগুলি বৈজ্ঞানিক সভা মূলক। এীরাধত 
অর্থাৎ উরাধান বা সমুদ্র হতে উদ্ভূত এ অর্পে ০০না4121চএর কথা 
সুচিত হয়। উন্জর দিকহস্তী যে রাত ও এরাধতাদি চতুদ্দিগগা যে 
পৃর্ণিবীতে বধণ করে, এ পৌর/ণিক কল্পনার মুল কি সে সম্বন্ধে আলোচন! 
হওয়া প্রয়োজন। 


ও  প্রবাসী। 


| *ম ভাগ। 


চর গায়ে চক্রের নামান্তর যা, নী অজ, লৈথাতৃক 
নঙ্গ'ত্রণ, দ্বিগগজ, লোম শশবর | “ওষধাশ” মন্বন্ধে যতদুর স্মরণ হয়, 
অধা(পক খে গণচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্যপত্জে আলে।চনা করিয়াছিলেন । 
অজ'- অথ।২ জ। হহতে উড়ুত, হহ। উন্দ্রেদ সথষ্টির আকার বোধক। 
সোমা ও ও২ধাশের সঙ্গে নিক সন্বন্থ আছে কনা? চশ্ত্রকে পক্ষত্রেশ 
ঘা তাগাপতি কেন বল। হয়? 

সৃয্য গয্যয়ে -সুযোর ন।নাস্তর যথা, চিত্রভান্ু, বিরোচন, মিহির, 
দ্বাদশাত্ম, ধিক, সবিত, অর্ক। দ্াঁদশাত্ম--প্রলয়ক(লান দ্বাদশ 
সুযোদয়ের সঙ্গে এই শব্দের যে।গ আছে কি না? সুযোর পারিপ।শ্থিক-' 
দের নাম (“মাঠরঃপিঙ্গলে। দস্তশ্গ্তাংয়ো। পণিপাহ্িকাঠা ইতমরঃ।) 
গুণও আলো । অরুণ কুযোের স|রখি খটিত পৌগণিক কাহিনী উৎ- 
পত্তির কারণ ও সুযোর [বাহিন্ন অধস্থ।র বিভিন্ন ধোদক নামের (যথা, 
পুযা, মি, ভগ ইত্যাদি ) কারণ এ সম্বন্ধে অনুদধ্ষে়। 

বায়ু পধায়ে-- শবনম, স্থশব, মাতারশ্বা, পৃশদন্ব, গন্ধবহ, আ।শুগ, সদা- 
গতি। অমর যতগুলি পম।য় দিয়াছেন মক্ল গুপিহই বাতাসের একটা 
ন। একটী গুণবোধক | 'মাতরিষ্ব অর্থ।ৎ নভে'মগুলে যাহ। বৃদ্ধি পায় এই 
ব্ুংপত্তিতে "১1070516701 04905 শুচিত হয় কি না বৈজ্ঞানিক 
মহাশয়ের! এ কথ।র মীমাংসা করিবেন।  'পৃশদশ্ব অথ।ৎ জলক্ণা অশ্ব 
অথ।ত বাক যহ।র ; উহাতে বাঠয পকৃতিতে প্রতিনিয়ত যে জল-শে|ষণ 
(0৮100011007) কাধা হউতেছে এ শব্দ তাহারহ বোধক। বৈজ্ঞা- 
নিকেরাও এ কথ বলেন যেখানে উত্ত শো।ষণ/ক্রিয়া দ্রুত হইতে থাকে 
মেখানে বায়স্রেতও পব্ণ হয় এ অথে 'পুশদশ্ব' শব্দের বিশেষ সার্থকতা 
আছে। 

আগ পষায়ে--বুষ্ণবত্বণ, দহন ও জ্বলন, বুগভানু, কুশানু বা কুষ।ণু 
রোভিতাস্ব, উবন,ধ, তনুনপাত, শুদ্ম, আশ্রয়াশো, মপ্ত।চ্চি, তিরণ্যরেতা। 
কূগীটযোনি, বেহতাম্ব, অপ্।পত্তত চিত্রভানু । এ মঞ্ল গুলিই অগ্নির 
বিভন্ন গুণবেধক। ধৈওাানক ধঠ।শয়ের অনুনন্ধান ও গবেদণ। 
করিলে হহা হইতে অনেক তথা খাঠির করিতে পরেন।  আগ্সি 
ও সুমা উভয়েরই নাম চিত্রভানু। শাৰ্দিকের! বলেন (অমতকো মের 
প্রধান টীকাক।র ক্ষীর স্বামী চাভ।র মধ্যে মন্ততম )ষে মণ্ত জিহ্বা! রূপ 
আচ্িঃ হওয়াতে যাহার কিরণ বিচিত্র; এভন অগ্নির নম চিত্রভানুঃ। 
কিন্ত “শগ্রি সম্বন্ধে 'সপ্চ্চিং বা 'চিত্রভানু' কোন বিশেষ অর্থ নাউ 
তবে শৃয্য মন্ধে 'অপ্ত।চিিঃ' বা 'সপ্তাস্বা' ঝা 'চিত্রভানু' পযা।য় সাথক'। 
এ কথায় আমাদের ১1)00810এর কথাই সমথিত হয়। কুষ্কবন্ত? 
(অঙ্গ(রের উতৎপত্তিস্চক |) বৃহস্তান্্ শযামণ্ডলের উত্তাপের কারণ 
বোধক | কৃশানু-মআগ্রতে জড়ের পরমাণুগুলি কতকাংশে রূপান্তর 
পায় মার, উহা ন।সায়নিকের আলোচয। রোঁহিত।শ্ব- 'রোহিত" 
এর্থাৎ এজবর্ণ রশ্শি যাহার; এ অর্থে আমাদের 'অপ্তাঙ্বের ব্যাখ্য। 
সমহিত হইতেছে । 'অপ্‌ পিত্তং আশ্রয়াণে, অর্থাৎ যিনি নিজের 
আশ্রয় নষ্ট করেন, 'কগীটখে।নি' অর্থাৎ কাষ্টাদি উৎপত্তির কারণ যাহার, 
নুনপতৎ্ অর্থাৎ শরার ন।শক 'শুদ্প' অর্থাৎ শোষক এ সকলগুলিই 
অগ্নির বিভি্্ন গুণনোধক। 'তনুনপাৎ্ এই অর্থে অগ্নির অর্থাৎ 
অগ্সির উৎপত্তির কারণ যে অগ্নজান বাস্প তাহার দাহিকাশ।ক্তর নির্দেশ 
আছে। 

এবপ ইন্ত্র, বরুণ. বিদ্বাৎ প্রভৃতি বহু শব্দ বিশেষভাবে আলোচিত 
হইলে অনেক তথা বির হইতে পারে। 

শবের অর্থ হইতে পৌরাণিক উপখ্যানের কথ! মনে পড়িয়। যায়। 
বিদ্বন্ুগুলীর আলোচনা নিয়ে কতকগুলির উল্লেখ কর! গেল। 

(১) তার। ও চন্দ্রের কাহিনী । 

(২) সন্কর্ষণাগ্রি। 


৮8১৮5 


শে লং ও অহলা। । 

৯. (৪) পুরুরব। ও উন্বশী। 

(৫) মন্বস্তর। বিভিন্ন 'ন্থু (ম্বাবোচিষ, স্বাযন্তুব প্রভৃতি)র 
ন।মের শাৎপ্ধা। দৈব, পৈত্র ও ত্রাঙ্গগগের বৈজ্ঞানিক ভাত্ত আছে 
কিনা অথাং ভূতত্ব (0০০1,8%) এ কথা সমর্থন করে কিন! । 

(৬) চারিযুগ। প্রবন্ধান্তরে ইহ! আপোচ্য। বলা বাহুল্য উপরি 
উক্ত এক একটা বিষয়ে স্বতন্ত্র একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে । 


/ শ্রীবীরেশ্বর গোন্বামী। 
সি 


শেপ 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


শৈলসঙ্গীত- শ্রীশশ।হ্কমোহন দেন, বি এল প্রণীত। ১২৬ পৃঈগা। 
[লা ১২টাকা। এখানি কবিতা পুশ্থক। সমালে।চন ব্রত গ্রহণ করিয়। 
সগসঠিত্যের বহু আবর্জন। খ।টিতে ঘাটিতে যখন একটি রত্তু খিলিয়া যাঁয়, 
*খন সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। শশাঙ্কমে।ইনের শৈলসঙ্গীত 
।তকাল শড়ি নাই বলিয়। ক্ষুদ্ধ ঠইয়াছি। উহ।র প্রতিটি কবিতা নিজস্ব 
ঢবের প্রবাহবেগ, ছন্দের তরণতা ও শব্দ বিশ্।সের সরস মাধুযো পূর্ণ । 
চবি টট্টগ্রামনিবন। ; হার কবিতা পড়িতে পাড়তে মানে হইয়াছিল 
0)0810015)7125100000 হাকিতে টিন 2৮0090110010010 1 আমর! 
কণ সুন্দর কবিতার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি মধু ও 'ম্বাধানতা' 
রক কাঁবত! দুভটি। কবি স্বাধানত।কে সন্থেধন করিয়া ধলিতেছেন- 
"অস্থর নাচিছে আজ ধণামানে তাওব অধীর, 
পাঁয়ে দণি তে।র মুত্তি, ভঙ্গ তোর পণিত্র মন্দির । 
ক।তর এ ধরাভূমি, দিগঙ্গন! করে হাইাক।র! 
তাঙ্গেনি কি দেব নিদ্র/1 অ]াখ খুলি দেখ একবার । 
রঙ টি নত 
, স্বার্থে অন্ধ কলেই কে তুলবে সহায় নিশান? 
ঘুমহছে ৯ষবদ্ধ কোটা কটা শাণভ কৃপাণ! 
এই তা' সময় মাগো! পবন উক্ত কর নাম্মরর্ণ 
যখন যখন হবে সঠাত।র স্বাগিত চরণ, 
তখনি নামিণে তুমি--এইরূপে কত কত বার 
পতিত এ জগতেগে হে জণনি, করেছ উদ্ধার! 
১ নৃমুণ্ডম।লিনী মৃত্তি, দক্ষ করে স্পেহ শান্তি বর; 
লো।হত রসন। লোভী, বাম করে কৃপাণ খপ্র। 
চে সি 4 
মানবের হৃদয়ের গৃড়তম, শ্রেষ্ঠতম গীত]! 
অয়ি বগাভয়করে? অধি কাল? অয় স্বাধীনতা”? 
[ব ব| স্থষ্টির প্রথম শুৃয্যোদনয় কবিতাটি পড়িয়া নিরাশ হঠয়।|ছ। 
বাটি বিষয়ের উপযুক্ত হয় নাই। সর্ববংশষে বক্তবা, এরূপ একথ|নি 
হকের মুদ্রণও মলোহর ও নিভু হওয়। আবশ্যক । পুস্তকের শেষে 
1্ধ শুদ্ধপত্র বিশেষ লজ্জার ব্বিয়। 
রেণু--শ্রীহিরগ্নয়াসেনগুপ্ত। প্রণাত। ১৬০ পৃষ্ঠ | মূল্য বারে! আন।। 
ক খনির ছাপা কাগজ বেশ পরিষ্ার ও ম্বৃষ্, কিন্তু বংল। পুস্তকের 
রতি সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র ছাপাখানার কলঙ্কধবজ! তুলিয়! পুস্তকের মোহড়।! 
শালয় রহিয়াছে । এখানি কবিত। পুস্তক । বিধবার করুণ ব্যাকুল 
পেই পুস্তক খানি উত্তব। কবিতাগুলি সরল সরম ভাষায় সোজা- 
+ ভাবে লিখত। তধে ইহার মধ্যে কোন কাঁধত্বের বা ভাঁষের বিশে- 
নাই। একই ছন্দে বছু কবিত। পর পর পড়িতেও শ্রবণ মন বৈচিত্র্যের 
[থে ক্লান্ত হইয়! পড়ে। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । | 


৪৭১ 


১০১০৭ 


হ 
দিতি ০, 


একাদশ: বৎসরের কুঝলাদ পুরক্কার-: কুস্তদীন' ুর্ধারর প্রতিযোগী 
রচনায় বঙ্গভ।য। পুষ্ট হইয়৷ উঠিতেছে। ঘহু নূতন লেখক লেখিকার সৃষ্টি 
হহতেছে। এজন্য বঙ্গস|২ঠ। কুভুলীনের [নকট ধনা। সম।লৈ।চ্য 
পুণুক খ|ানতে পনরটি গল্প আছে। ১৮* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুশ্তক খা(নর 
ভাগ, কাগন্জ, মল।ট, আকার প্রভাত বাহাদৃণ্ত চমতক।র, হন্দর। কিন্তু 
এত ছা|এ তুল খুস্তলান প্রেমের ৭জ্জ|র [ধিষয়। গঞসুশ্রহকার 
আযুক্ত এহচ, বস ভুমমকায় লাখয়ছেন_ 'আশানু্প উৎবৃষ্ট গল্প এখনও 
আমর! সংশ্রহ কারয়া ভঠিতে গারতোছি না।” আমাদের ধারণা ঠিক 
তাহাই নহে। বহু মহাশয়ের আদর্শ যে খুব উচ্চ তাহ। এই পুস্তকখা।ন 
পাঠে “পলান্ধ হয়। বু মহাশয় [লখিয়।ছেন, "যে সকল গল্পলেখক 
পাচ ট।ক| ঝা দশ টাক পাগশ্রামকের পাঁরবন্তে মা।সঞ্ পাএকায় গল্প 
লিখয়া থকেন, তাহাগা একটু চেষ্। করিলেই কুস্তলীন পু$ক্কারের জন্য 
ভাল গল (লাখয়! পাঠ।হতে পরেন ।” কিন্তু আমাদের মনে হয় ফরমাসা 
লেখা, একটা (বিশেষ উদ্দেশ লহয়া রচন।, কখনে। ভালে! হহতে পারে ন|। 
তথাপিও এই পুস্তকের পায় প্রতেক গল্পই হলিখিত। ভাঁধ! ও ভাষ- 
মাধুযে; পরিপণ১। আমর। দেখিয়া সী হইলাম বন মহাশয় বিজ্ঞাপনে 
লাখয়াছেন “গল্প খুব সুন্নখ, স্ব।ভাবক ও “ম।লিক হইলে কুস্তলান ও 
দেলখোনের অবত।গণ। ভন্নও তাহ। পুরস্কগের যে।গ/ ।ববেচত হইবে ।” 
পুপ্তক খণির বুশ হহার মুল্যের পারচয় পাইলাম ন।। ইহা |বনামুল্যে 
দেয় হহলেও ত1হ।র প্গষ্ট ডল্লেদ থাকা উাচত ।ছল। 

ধণ।শ্রম ধন এবরদাকান্ত বশো]পাধ্যায়।[ব এল প্রণাতি। ১১৬ 
পৃ, মুণ্য দশ আনা এহ পুস্তকখানি প্রবণীরই একটি প্রবন্ধের 
প্রতিবাদথরাপ । এহ পুস্তক খানতে বন্দে/পাধ।য় মহ।শয় ধণাশ্রম 
ধন্মেস মবব।পেক্ষা অবনত অবস্থ।-যাহাকে [বধেকানশ 'ছুতমাগ' ঝালয়!- 
ছেন, ৬া২হ, অবলম্বন কাগতে গরামশ |দতেছেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ব্রামণকে ডচ্চ কারবার ওন্ত ব্র।খণেতর জ।াতকে নীচু কারবার অনেক 
পঙ্ামশ পিয়।ছেন। বশো]।পা।ধ্যায় মই।শয় ব্রাহ্মণ বলিয়াহ এরাপ ঝালয়।- 
ছেন, কিন্তু অন্ত জাতি যাহগা এখন আত্মনন্মান বুঝয়। সমাণে অপন।- 
দেরগাাব তা ৩৪৩ কারতে সচেষ্ট,৩(হারা হহ। মনিয়া »লিবেন কন! 
মন্দেং। হন্দুশান্ত্র কামধেনু_ তাহার দোহাই দিয়। জ।তভেদ, ধল্য- 
বিবাহ, িরবৈধধা, পভৃাতর সমর্থন এবং সমু্রঘাত্রা, আ্্রাশক্ষ। ও স্ত্ী- 
স্বাানতার অপকা[্ত। সপ্রমাণ করা [নিতান্ত কঠিন ন। হহলেও এই স্বাধান 
চিন্তার দিনে ত।ই1 নিবি মানয়। লইতে কয়জন প্রস্তুত হইবে বলতে 
পারি না। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে |শক্ষাভিমানী তাহ। পুস্তকের 
মলাটে এবস্থ।নে বিএ ও অপর স্থানে ব এল [লাখত দেখিয়। বু!ঝয়াছি। 
কিন্ত তাহ।র মত লোক যে নঞ্জির দেখাইয়া সকলকে আপন পথে 
আনিতে টেষ্ট! করিয়াছেন ইহা ঠিক হয় নাই। সকল মাগ্ষই গতাম্ু- 
গতিক নহে, চিন্ত! কারয়া নিজের শুভাশুভ বুঝিবার নিজস্ব ক্ষমত! 
অনেকের গাছে । এহ গতানুগতিক শ্রে(তে পাড়য়। আমদের এত দুর 
অধংপতন হইন্ন(ছে, যে আমণা আধহমান কাল পরাধীনতার চাপো নাম্প& 
হহতে-ছ। এখন যাঁদ একটুখা(ন স্জীবত। আসিয়াছে, তথন যাহা 
বন্ধনের ও বাধর পক রত ও ম্বাধানত।র অপকারিতা ঘোধণ। করে 
তাহার, কৃপাপাত্র, তাহার দেশবৈরা --ভগবান দেশকে আমাদিগকে 
তাহাদের শুভকামন। হইতে রক্ষ। করুন। 


শীমুদ্রাযান্ত্রিক শর্মা । 


৪৭২ 


"গলিত কুন্ুম। 


সিন্ধুকুল হতে দূরে নলিনী নীরবে 
চাহিয়া পথের পাঁনে। ম্লান মৃুখ-কাস্তি 


"' ছুঃখে আত্মিহারা- তবু হয়নি বালিকা । 


হেরিল যখন দূরে আসে জন-আোত 
মন্দির হইতে, দেখিল সে বিমলের 
ছুঃখে ভরা ম্লান মুখ, অশ্ররাশি আর 
মানেনাক বাধা চোখে । ছুটিয়৷ তখন 
*ধরিয়! ছুইটি কর, লুকাইল মুখ 


, বিমলের হৃদি পরে । ভুলি লজ্জা ভয় 


কহিল সে মৃদু কণ্ঠে “বিমল, বিমল, 
হোয়োনাক আশাহারা। যদি প্রিয়তম 
ভালবাসি চিরদিন মোরা পরমস্পরে 
কিছুতেই কোন ক্ষতি হবে না মোদের । 
যত না ছুঃখের ছায়। ঘিরে দিক এই 
আমাদের সখ রাশি, আমর! ছুজনে 
যদি দুজনার থাকি, কি ক্ষতি তা"হলে 
সহত্র হুঃখের ঘায় ?” সহসা যখন 
দেখিল পিতারে তার, কি মলিন মুক্তি 
নাহি সেআশার আলো বৃদ্ধের আননে, 
নয়নের দীপ্তি যেন নিভে গেছে হাঁয়। 
আপনার পদশব্ধ যেন জদয়েতে 
প্রতিধ্বনি হইতেছে । নলিনী আসিয়া 
নীরবে নিঃশ্বাস ফেলি ধরিল গলায়, 
বলিল হইতে স্থির । হায় সে হৃদয়ে 
জগতের কোন কথ! করে ন! প্রবেশ । 
এইরূপে আয়োজন হইল সবার 
নির্বাসনে যাইবার । 

সহস। তরণী-_ 
খুলিতে হইল আজ্ঞা । জোয়ারের জল 
এসেছে সিন্ধুর কূলে, তরণী চঞ্চল। 
সেনাপতি আজ্ঞ৷ দিল, সৈনিকের দল 
লইয়া চলিল যত নরনারীগণে । . 
রমণীরে লয়ে যায় পতি রহে তীরে, 


প্রবাসী | 


| ৭ম ভাগ 


কোঁলশূন্ত নারী যায়, কোলের সন্তান 


রহিল কুলেতে পড়ি। লয়ে গেল হাঁয় 
বিমল ও সুমন্তেরে । নলিনী অভাগী 
রহিল কুলেতে চেয়ে পাঁষাণপ্রতিমা 
নলিনীর পিতা যেন জড়ের সমান। 

রবি অন্ত চলে গেল, স্লান অন্ধকারে 
গোধুলি নামিয়া এল । জোয়ারের জল 
যেতেছে সরিয়৷ ধীরে । ফেনোর্মি সকল 
পড়িছে সমুদ্র তটে। বালুর উপর 
অদূরে পড়িয়া আছে, গ্রামবাসীদের 
দ্রব্জাত, স্তপাকার, শিবির সমান । 
সহসা! প্রবল এক তরঙ্গ আঘাতে 
ভাসিয়া যেতেছে তাহা। অন্য বাকি যত 
গ্রামবাসী সেই স্থানে রহিল পড়িয়া! । 
সারাক্ষণ শুনে সব তরঙ্গগঞ্জন। 

প্রস্তরে পাইয়া বাধা ছুরস্ত তরঙ্গ 

বেলা! ভূমি লয়ে সাথে যেতেছে ভাসিয়া। 
আসিল রজনী পরি তিমির বসন, 

গ্রাম্য পশুপাল গৃহে যেতেছে ফিরিয়া । 
মধুর বহিতেছিল রজনী সমীর । 
গাভীগণ চেয়ে আছে পাইবে কখন 
আপনার খাছ দ্রব্য । কোথায় এখন 
ছুগ্ধ পাত্র লয়ে হায় রমণীর দল? 
নীরবতা আসি যেন ছেয়ে দিল সেই 
জনশৃন্ঠ পথ ঘাট । মন্দিরেতে আজি 
নাহি ঘণ্টারব। বাতায়নে আলোশিখা 
জলে না কীপিয়া। গৃহচালে আজি আর 
ধুমশিখা উঠে নাই, নীরব সকল। 
শমুদ্রের কুলে সবে জালাইল আলো 
ক্ষুদ্র কাঠথণ্ড লয়ে। চারিদিকে তার 
শুফ শ্লান মুখে বসি আধার হৃদয়ে 
অভাগা! সে গ্রামবাসী । শুনা! যায় শুধু 
নরনারী-কধ্বনি, শিশুর ক্রন্দন 

মাঝে মাঝে সে স্তব্ধতা দেয় ভাঙ্গাইয়া। 
গ্রাম্য পুরোহিত যেন পিতা সবাকার, 


৮ম সংখ্যা । ] 


শাপলা 


প্রত্যেকের কাছে গিয়া সাত্বনার কথা 
কহিছেন, করিছেন আশীর্বাদ সবে। 
এইরূপে অগ্রসরি উপনীত তিনি 
মলিন! নলিনী যেথা পিতার সহিত । 
বীরবল বাকাশূন্য, নির্জীবের প্রায় 
চাতিয়৷ রয়েছে সেই অগ্রিশিখা পানে । 
নলিনী কাতরে কহে সাম্বনার কথা, 
কখনো আহার দ্রব্য হাতে তুলে লয়ে 
আহার করিতে কহে, সকলি বিফল 
বাকশৃন্ঠ বৃদ্ধ শুধু নীরব নিশ্চল । 
কহিলেন পুরোহিত “উঠ বীরবল।” 
আর সরিল না কথা সে কম্পিত কে, 
হেরি সে বিষাদপুর্ণ বিষণ আনন, 
আদর্শ শোকের মেন চিন্রপট খানি। 
স্থাপিয়া আপন হস্ত নলিনীর শিরে 
চাভি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিমল তারকা- 
ময় গগনমগ্ডলে, ফল্ল পুষ্প সম 
বালিকার তরে, যাঁচিলেন আশীর্ববাদ। 
তাঁর পর ধীরে বন্সি নিকটে তাহার 
নীরবে বধিলা অশ্রু দয়ার আঁধার । 
সহসা দক্ষিণ হতে উঠিল জলিয়া 
আলো! শিখা, শরতের পূর্ণশশী সম্, 
যেন স্বচ্ছ আকাশের প্রাচীরের গায় 
সহস্র কিরণ রাঁশি পড়িছে ছড়ায়ে। 
উচ্চ শৈলে প্রাস্তরেতে নদ নদী বুকে । 
সেই মত অগ্নি শিখা, ধীরে ধীরে জলি 
ক্রমশঃ পড়িল, গ্রাম বাসী গৃহ হতে 
বাহিরায় ধূম শিখা। সেই আলো রাশি 
আকাশে ফুটেছে যেন, সমুদ্রের বুকে , 
ভাসিতেছে। ক্রমে বাড়িতে লাগিল শিখা 
ধুধু করি জলেযায় গৃহ গুলি সব। 
ছুরস্ত পৰনে শিখা, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে 
ছড়ান়্ে পড়েছে যেন শত শত গৃহ 
এইরূপে জলিতেছে অনল শিখায় । 
এই দৃশ্ত দেখে বসি সমুদ্রের কুলে 
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অভাগা সে গ্রামবাসী বাকাহারা হয়ে, 
সহসা সকলে কহে আকুলিত কণ্ে 
সমস্বরে প্হায় হায় এই গ্রামে আর 
দেখিব না আমাদের যতনের গৃহ।” 
হেরি আলো শিখা ভাবি হয়েছে প্রভাত 
নীরব বিহঙ্গকুল করিছে কৃজন । 
ভীত পণ্ড পাল সব আকুল কণ্ঠেতে 
জানায় প্রাণের ভয়। মুক্ত অশ্বপাল 
্রস্ত ভাবে ছটিতেছে দর্গম কাননে, 
ভাঙ্গিয়! প্রাচীর দ্বার, পদতলে দলি 
শ্তাম শস্যক্ষেত্র গুলি। কত না যতন 
করিয়াছে গ্রামবাসী যাহার কারণ। 
চাহিলা তাহার পাঁনে। ব্যাঁকুলা নলিনী 
দেখিছে আতঙ্কে সেই দৃশ্ঠ ভয়ঙ্কর । 
সহসা ফিরিয়া! চাঁয়, যেথা পিতা তার 
বসিয়াছিলেন; সমুদ্রের কুলে হায় 
প্রাণ হীন দেহ তীর রয়েছে পড়িয়া । 
পুরোহিত ধরিলেন উঠাইয়! শির, 
দেখিলেন প্রাণহীন। নলিনী বিবশা 
কাদিছে আকুল দুঃখে, সহসা বালিকা 
জ্ঞানশৃন্তা মৃত প্রায় পড়িল ধুলায়। 
সেই ভাঁবে অচেতনে মৃত পিতৃবক্ষে 
রাখি শির সারানিশি রহিল পড়িয়া। 
প্রভাতে মেলিয়! আখি দেখে চারিদিক, 
শোকপূর্ণ মুখে সবে চারিদিক ঘিরে 
রেখেছে সে মৃত দেহ। সকলের আখি 
অগ্রপূর্ণ। এখনও দেখা যাঁয় দুরে 
অনলের রাড শিখা প্রাস্তরের পরে, 
আকাশ হয়েছে রাঙা সেই আলো! দিয়া, 
সেই ছায়! মানবের মুখে প্রভাসিত। 
শুনিল নলিনী কহে পরিচিত স্বরে 
গ্রামবাসী সবে “হেতা এই সিন্ধু কুলে 
হউক সমাধি তার। কথনো আমরা 
যদি ফিরে আসি হেতা, শেষ ধুলি তার 
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-কাদিতেছে। 


ষ্ 


পুরোহিত করিলেন মন্ত্র উচ্চারণ 
সকলে মিলিয়৷ সেই ক্ষুব্ধ সিন্ধু কুলে 
করিল সমাধি শেষ। সিন্ধু যেন শোকে 
তরঙ্গের মৃদু কলরব 
যেন তাঁর শোক গীতি । সহসা আবার 
আসিল জোয়ার জল। রাঁজার তরণী 
বাঁকি গ্রামবাসী জনে লইবে এবার । 
উঠিল সকলে ছুঃখে। সুবাতাস পেয়ে 
ধীরে ধীরে চলে তারা, আরোহী তরীর 
চাহিয়া! রয়েছে সেই গ্রাম পানে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১ 
গিয়াছে কত না শ্রীস্ত বরষ কাটিয়া, 
গ্রামবাসী জন সবে গেছে নির্বাসন । 
সে স্বন্দর গ্রাম কোথা ? : শুধু ধুলি সার, 
ধরণীধুলায় শুধু গিয়াছে মিশিয়া | 
সেই রাজ আজ্ঞা পেয়ে রাঁজার তরণী 
অনুকূল স্রোত ভরে গিয়াছে চলিয়া, 
সেই পল্লী বক্ষ হতে লয়েছে ছিনিয়া 
যত গ্রামবাসী জন, রতু রাজি তার । 
বহু দূরে নদী প্রান্তে কোন (ও) গ্রামে এক 
নামিতে হইল আজ্ঞা । হাঁয় অভাগারা 
গৃহ হারা, শাস্তি হারা সব এক গ্রামে 
নামিল না । শীতের জমাট বাঁধা সে 
তুষার কণিকা সম, দেশে দেশে তাঁরা 
পড়িল ছড়াঁয়ে। বন্ধুহীন গৃহঠীন, 
আশাহীন হয়ে তাঁরা, ফিরে গ্রামে গ্রামে । 
তুষার শীতল সেই সাগরের তীরে, 
অনাহারে অনশনে । অভাগা সকল 
আপনার প্রাণপণে অন্বেষণ করি 
চাহিছে আশ্রয়, কেহ চায় গৃহ দ্বার। 
কেহুব! যেতেছে চলি শৈলারণ্য তলে 
নব আশা আলো বুকে, হায়রে সহস! 


রর প্রবাসী । 
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আশা বাসা ভাঙ্গি তার ধুলি মাত্র সার । 


ধরণীর বুকে শুধু লভিছে, আশ্রয় 
প্রাণহীন দেহগুলি। কেহ বা কেবল 
ভগন নিরাশ প্রাণে কাতর হাদয়ে 
চাহিতেছে একমাত্র মরণের কোল, 
লভিতে অতুল শাস্তি। 

সেই সব ইতিহাস 
সমাধি প্রস্তর পরে অক্ষয় লেখনে 
লেখা আছে চিরদিন অজয় অমর । 
সেই সব দীনহীন গৃহছায়৷ তলে 
একটি মলিন মুস্তি কাতর রমণী 
ফিরিত কাহার আশে ? সেই মুখে তার 
প্রভাসিত হয়ে আছে লেখা যাতনার। 
সুন্দরী নবীনা বালা, হায় তবু তার, 
বিষাদের অন্ধকারে মলিন আনন । 
শক্তিহীন তন্থুলতা, প্রাণ যেন তার 
কোন দিব্যধামে সদা করে বিচরণ । 
মনোবাসা হতে তার আশার কলিকা 
ঝরিয়া পড়িয়া গেছে । " শান্ত প্রাণ লয়ে 
কাহার উদ্দেশে বাঁলা বেড়ায় ভ্রমিয়া। 
বৈশাখের রৌদ্র-দীপ্ত প্রভাত গগনে 
সহস৷ ঢাঁকিয়া দেছে মেঘ অন্ধকার । 
তেমনি যৌবনে তার প্রেম রবি হাঁয় 
কোথা গেছে, অসম্পূর্ণ করিয়া জীবন। 
কখনো সে কোন গ্রামে আশাপথ চেয়ে 
রয়েছে ছদিন, অন্তরের ভন্মাবৃত আশা 
সহস। জবলিয়া উঠে কাহার আশায়। 
সহস! সে শ্রাস্ত প্রাণে উঠে গো জাগিয়া 
সহুআ আবেগ রাশি । কার অন্বেষণে 
কার পথচিহ্ন ধরি বেড়ায় ভ্রমিয়া ? 
বিমল সে নলিনীর হৃদয়ের আলো, 
প্রেমের আকাশে তার একমাত্র রবি। 
তবু হয়নাক দেখ! মেলে ন৷ সন্ধান | 
কখনো সে যেতে যেতে পথ প্রান্তে যদি 
দেখে কোন নামহীন সমাধি অজানা 
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বসে থাকে পাশে তার। ভাঁবে মনে মনে 
হয় ত তাহার আশ! আকাক্ষা তাহার 
লভিছে বিশ্রাম সেই সমাধি মাঝার। 

হার সেই ছুঃক্রিষ্ট বিষাদ অন্তরে 
চাহিছে বিশ্রাম শান্তি বালা চির তরে। 
কখনো বা লোকমুখে কত ভাসা কথা 
শুনিতেছে, আশার পুলকে বীণা পুনঃ 
বাজিয়া উঠিছে বক্ষে। কখনো! সে শুনে 
কোনে যাত্রীমুখে তার প্রণয়ীর কথা, 
দেখেছে বিমলে সবে সুমস্তের সাথে 
অদূরে গ্রামের প্রান্তে । কেহ বলে কভু 
বিমল যাত্রীর বেশে গ্রামে গ্রামে ফিরে 
দিনেকের তরে তার গতি নহে স্থির । 
কেহ বা আশ্বাসি তারে সুমধুর স্বরে 
কহিছে আশার .বাণী, “কেন বাল! তুমি 
স্বপনে রয়েছ মগ্ন? আশা ছায়৷ ধরে 
ফিরিছ পিমল আশে, সে কোথা এখন ? 
এভাবে বিফলে কেন কাটাবে জীবন? 
এখানেত কত যবা' তোমার লাগিয়া 
হতাশে কাটায় দিন। তাদের গ্রণয়ে 
কেন না হইবে সুখী তোমার হৃদয় ? 
এবূপে একেলা তুমি এমন বয়সে 
ফিরিতেছ পথে পথে, সে কভু কি হয়? 
অকালে দলিতে চাও আপন হৃদয় 1” 
নলিনী একই কথা করিছে উত্তর 
“কখনো না এ হৃদয় (ভালবাসি যারে 
তারি শুধু) আর আমি দিব না কাহারে । 
যাহার উদ্দেশে পুজা করিছে হৃদয় 

সে দেবতা বিনা আমি দিব কার পায়? 
প্রেমের আলোক মোর ছুদ্দিনে বিপদে 
দেখাইবে পথ ঘাট ঞবতারা সম। 

আমার এ প্রেম কভু হবে না নিক্ষল।” 
বৃদ্ধ পুরোহিত যিনি পিতার সমান 
নলিনীর, ধার মনেহে এ ঘোর বিপদে 
লভেছে আশ্রয় শাস্তি। ন্নেহ মুগ্ধ স্বরে 


দলিত কুম্থুম। 
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বলিলেন, “ধিনি বসে দিয়াছে” তোমা 
এ অক্ষয় প্রেমস্থধা, তাহার করুণা 
করিবে তোমার শুন্ট। হৃদয় পুরণ। 
প্রেম কু বৃথা নয় যায় না বৃথায়, 
যদি নাই পূর্ণ হয় সংসারের সাধ 
যদি প্রেম নাহি লভে প্রেমের আশ্রয়, 
ইহার প্রবাহ বহি যাইবে যেথায় 
প্রণয়ের উৎস বংসে আছে বিরাজিত। 
সেই উৎস হতে পুনঃ আসিবেক ধারা 
তোমার হৃদয় উৎসে, অতি নিরমল 
শাস্তিবারি, আর সহিষ্ণুতা । তব হৃদি 
পুর্ণ হবে, সেই স্গিপ্ধ মধুর পরশে, 
ধরার প্রণয়ে যাহে শত আশা জাগে 
সহস্র আকাঙ্ঞা পূর্ণ। লভি সে প্রণয় 
হবে শুদ্ধ শান্ত বংসে তোমার হৃদয়। 
ঈশ্বরের প্রেমরাশি পবিত্র নির্মল 
তোমার জীবন-পথ করুক উজ্জ্বল ।” 
সেই আশা! বাক্যে শান্ত হইল হৃদয় 
নব বলে বলীয়ান হইল আবার । 
প্রণয়ীর পথ আশে রহিল চাহিয়া 
নলিনী প্রণয় ভরে। আকাশ ধরণী 
কহিছে শ্রবণে তার আশ্বাসের বাণী। 
স্থনীল সমুদ্র হতে আসিছে ভাসিয়! 
যেন শত শোকগীতি, কিন্তু স্থরে তার 
বাজিছে মধুরে সেই আশার বঙ্কার 
“হয়ো না নিরাশ বালা ।” 

এইরপে হাঁয় 
নলিনী ও পুরোহিত গ্রাম হতে গ্রামে, 
ফিরিছেন প্রতিদিন । হায় সে নলিনী 
পিতার সুখের গৃহে, স্নেহ শান্তি মাঝে 
কি ভাবে কাটাত দিন। আজ কোন্‌ ভাবে 
পথে পথে ফিরিতেছে, দুখানি চরণ 
শত ছিন্ন পথে পথে, কণ্টক আঘাতে । 
আলেয়ার আলো! সম তাদের নয়নে 
শতবার জেগে উঠে মিলনের ছবি। 
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নিভিহি চনত, পাস্থ যবে সে আবণে 
শুনিভে ঝারণা বারি বাবে ঝর ঝর 
হেরিছে নয়নে শুধু নির্ল সলিল 
সমতি আড় অবশেষে হুর ক্গ্রসর 
পায় না প্রবেশ পথ। কণ্টকে পল্লবে 
পূর্ণ পথ, শুধু তার বাঁজিছে শ্রবণে 
ঝরণার ঝর ঝর ধ্বনি সুমধুর । 
হায়রে অভাগা যদি সহস! কখনো 
পায় হাতে স্নিগ্ধ বারি। তা”হলে তখন 
অসীম পুলকে পূর্ণ হবে না নয়ন? 
[ ক্রমশঃ । 
শ্রীসরোজকুমারী দেবী । 


চিত্রপরিচয় | 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “দীপান্বিতা” চিত্র 
অতি সুন্দর ও নানা ভাবোদ্দীপক হইয়াছে । অয়ি ভার- 
তের মাতৃদেবীগণ, কবে তোমর! অমাবন্তার অন্ধকারের মত 
অজ্ঞানতা, ভীরুতা ও স্বার্থাদ্ধতার অদ্ধকারও দূর করিবে ? 

স্বীয় ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। 
তাহার সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিত, তাহার লিখন- 
ভঙ্গী ও কার্যা-প্রণালী অনেকের অন্থমোদিত ছিল না। কিন্তু 
এখন সে সকলের বিচার করিবার সময় নয়। তাহার অক- 
পট দেশগ্রীতি, নিঃস্বার্থ দেশসেবা, গভীর পািত্য, অধম 


প্রধাসী। 


৪ তে জা 


[ ৭ম ভাগ। 
: শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গতি রঙা, 


দেশের জন্ত সন্যাসব্রত ধারণ ও পালন, এই সকল যথা- 
শক্তি সকলেরই অন্ুকরণীয়। 


পার্লেমেণ্টের সভা মিঃ কেয়ার হাডি বিলাতে এক মজ্ুর- 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেও শৈশবে কয়লার 
খাদে কুলিগিরি করিতেন। তাহার পরেও মজুরী করিয়া- 
ছেন। তিনি পা্লেমেণ্টে মজুরদেরই প্রতিনিধি । এখানে 
আমাদের দেশের রাজা মভারাজারা ত তাহার সম্বদ্ধনা 
করিতেছেন, বড়লাটও তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। আমাদের দেশের লোক এই কথাটি ভাল করিয়া 
বুঝুন যে, বিলাতের লোকের! যে এত শক্তিশালী তাহার 
কারণ এই যে, সেখানকার নিয়্তম শ্রেণীর প্রজাদের কাছে 
জ্ঞানের ও শক্তির দ্বার ক্রমশঃ বিস্তৃততর ভাবে উন্মুক্ত হই- 
তেছে। আমাদের দেশেরও চাষ! ও ম্জুরদিগকে আমরা 
উন্নত করিয়া না তুলিলে আমাদের জাতি শক্তিশালী হইবে 
না। কোনও বিদেশী সত্যসত্যই আমাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিলে আমরা সাদরে তীহার সাহায্য লইতে পারি ; কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও বিদেশী বা ধিদেশীর দল 
আমাদিগকে বড় করিতে পারিবে না। উন্নতির পথ উদ্ধী- 
ভিমুখ ও কণ্টকাঁকীর্ণ। এই পথে আমাদিগকেই ভগবাঁনে 
বিশ্বাস রাখিয়া স্বশক্তিতে চলিতে হইবে । 


৬১, ৬২নং বৌবাঞ্জার স্টাট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্চন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





সাশনায় ড'ক্তার রাসবিহারা ঘোষ | 
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৭ম ভাগ । 


০ 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ সন্দরম্‌।” 
“ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ | 





পৌষ, ১৩১৪। 





অজয়। 


দেব-দুত। 
(নোটা-কাব্য 1) 
প্রথম দৃশ্ঠ । 
স্থান__-অরবিন্দের গৃহ । কাঁল-_অপরাহু। 
(অরবিন্দ ও অজয় ।) 
ভালো কি লাগে না বন্ধু, সেই রূপরাশি ? 


অরবিন্দ । সুন্দরী সে; তবু, তা”রে নাহি ভালবাসি 


প্রিয়বর । প্রেম যবে জাগে চিত্ব-মাঝে, 
রূপের সে না করে বিচার, কুবঞ&। যে-_ 
সে-ও সে মহেন্্র-ক্ষণে অপূর্ব্ব গ্রভায় 
অতুল সৌনাধ্য লয়ে বিরাজে ধরায় . 
মহীয়সী দ্বেবীসম। 

মানি তাহা । তত, 
অটল সংকল্প ল”য়ে চাঁহো! যদি, কভু 
ব্যর্থ নাহি হ'বে ইচ্ছা তব। জ্ঞানী জন 
প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাপে না জীবন। 
প্রবৃত্তি মংঘত করি” ইচ্ছা-শক্তি-বলে, 
আপন কর্তব্য প্মরি এই ধরাতলে 
আপনারে'জয় করি” লহ। 


অরবিন্দ। 


সস 
লহ লললল 


সখা মোর, 

মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছ বিভোর । 
স্থপিপ্, প্রদীপ্ত প্রেম.বিকচ-নবীন, 
অদম্য সে, বিশ্ব-জয়ী ! প্রেম ইচ্ছাধীন ? 
নহে রুভূ। ইচ্ছ! সে-ই নিত্য ভক্তিভরে 
দাসীসম প্রাণপণে তা"র সেবা করে। 
সকল প্রবৃতি আসি বিনম্র উচ্ছ্বাসে, 
পুজার সম্ভার ঢালে,_-তখনি এ ভবে 
বন্কৃত হুইয়৷ উঠে গগনে-পরনে . 
অশ্রান্ত বিহঙ্গ-কঠ সঙগীত-স্ুধায় ; 
তখনি এ মত্য-ভূমি দীপ্ত গরিমায় 
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে. হয় কম্পমান ; 
হর্ষ-রোমাঞ্চিত-তন্গ প্রেমিকের প্রাণ 
নিখিল-বিশ্বের সেই মথিত নির্যাস 
তখনি বিহ্বল হু”য়ে আনন্দ-পাথারে 
ডুকে, যায়। 

হেন প্রেমে কেহ কিগো! পারে 
আনিতে আপন বশে ? 


৯ম সংখ্যা । 





প্রবাসী । [ ৭ম ভাগ 
হয়নি সম্যক পরিচয় তথাপি জানিও-_ 
তোম! হ'তে চিনি আমি তারে ) সে আমায় 
বাসেনি এখনো ভালো । বৃথা আশঙ্কায় 


১৭৮ 


অলীক স্বপ্পের মোহে কভু করিয়ে নাঁ_ 
সত্যের মর্যাদা! ক্ষণ । হও আত্ম-জয়ী ঠা 


াপন কর্তবা জানি, সর্ব ছুঃখ সহি” , ০ 
পরিণীতা+গৃহলক্গী ভাধ্যারে জদয়ে অ্য়। হা রং আারার। 
বরি” লহ সমাদরে। সুখে, দুঃখে, ভয়ে দত হাই হা রিহসেহ্রা 
এ সংসারে তোমারেই অসীম নির্ভরে আর এ সংসারে ভা'র তোমা বিনে নাই 
একমাত্র আপনার ভেবে, ভক্তি ভরে অন্ত চিন্তা কোন। ওরে হিনু-নারী সে যে! 
যে তোমার মুখপানে সদা আছে চাহি, সেই সে গোধুপি-লগ্গে উঠেছিল বেজে” 
দিওনা-_দিওনা তারে ব্যথা । যখন মঙ্গল-বাছা-_শঙ্খ-ঘণ্টা-ধবনি, 
অরবিন্দ পাপ নাহি মিলিল ছু'হাত যবে, অজ্ঞাতে তখনি 
অকপট ব্যবহারে। কন্ত, সঙ্গোপন ওই ক্ষুদ্র বক্ষ-পুটে সমগ্র হৃদয় 
করি” সত্যে, যদি আমি প্রীতি আচরণ উচ্ছ্সি' উঠিয়াছিল ; কোলাহুলময় 
করি তা"র সনে,__হ*বে ঘোর অপরাধ ; সেই শুভ সন্ধ্যালোকে, ধুপ-গন্ধ সনে, 
তা” হ'লে, বিধাতৃরোষে ভীষণ প্রমাদ তখনি মঙ্গল, দিব্য মন্ত্রউচ্চারণে 
ঘটিবে অচিরে। যা'রে নাহি ভালবাসি, ওই ক্ষুদ্র জীবনের উদ্যান-মাঝার 
কেমনে প্রফুল্লাননে তাহারে সম্ভাষি, ও ফুটিয়া উঠিল ধীরে পুজা-উপচার-__ 
ছলন| করিব নিত্য ? নিত্য মনে মনে থরে থরে, মধু-গদ্ধি প্রস্থনের রাশি । 
আত্ম-প্রতারণ৷ করি” স্থচ্ছন্দে কেমনে সেই শুভক্ষণে ধীরে উঠিল বিকাশি” 
বিষাক্ত এ জীবন যাপিব ? অবল। সে-_ রমণার মহাধন্ম_আত্ম-বলি দান ! 
সে ছলনা ন! বুঝিয়া, সরল বিশ্বাসে তখনি হারা”ল বালা! আপনার প্রাণ” 
যদি আমারেই করে চিত্ত সমর্পণ» পুজিল সর্বস্ব দিয়ে তোমারে গোপনে 
ধর্মে কি সহিবে তাহা ? হৃদি-মাঝে। আজি তা”র জীবনে, মরণে 
অজয়। হায়-_মুঢ় জন, একমাত্র গতি-তুমি। নারী-ধর্মন কিযে, 
এখনো! কি বোঝ নাই সে নারীর মন? বোঝনি এখনো তুমি। তাই, গুধু নিজে 
এখনো কি জানে নাই-_জীবন-মরণ করপনারে লয়ে কর- আজে! হাহাকার 
তোমারি চরণোপান্তে দিয়াছে সঈঁপিয়া উপেক্ষার বিষ-বাণে হৃদয় তাহার 
সেই মৃক, ক্ষুদ্র নারী-হিয়া ? যুক্তি দিয়া জীর্ণ করি”। ভ্রান্তিবশে, তাই, অকারণে 
বাহারে রাখিয়৷ দুরে-_অস্তঃপুরকোণে, সাধ করে" তুচ্ছ করি” মহা রতনে 
আজি তুমি স্বার্থ-মগ্ন, সে যে কায়-মনে আজি তুমি সাধিতেছ স্বীয় সর্বনাশ 
তোমারি চরণে ওগো বিকা/য়ে দিয়াছে সযতনে। 
আপনারে বিনামুলে ! অরবিন্দ। করেছিলে মোরে উপহাঁস-_ 
অরবিন্দ। মোর মনোমাঝে কল্পনা-প্রবণ বলি” হে বন্ধু, এখন 
কেন বৃথা বা়াও বিষাদ ? মিথ্যা মোরে কল্পনা-শিখরে তুমি করি আরোহণ 


বন্দী করিবারে চাহো ! এখনে! যদিও .  স্বপ্রাবিষ্ট হয়ে আছ । শোনো নিবেদন__ 


৬ 


৯ সংখ্যা । ] দেবস্দৃত। 898 
এনছে পুডুল-খেলা; লঃয়ে প্রাণ-মন অরবিন্দ। _ কিবা ফুল তার্থে_ 
: আপন খেয়ালেশকেহ-_ ইচ্ছা! হ'ল বলে”_ ব্যথিতেরে দিয়ে ব্যথা ? 
পারে না সপিতে অন্যে খেলিবার ছলে অজয়। রোগী নাহি চাহে-_ 
এতই সহজে । প্রাণ দিতে নাহি হয়,__ ওষধ সেবিতে সুখে ; তবু, সেই তা'রে 
প্রেমের উত্তবে তাহা আপন জাঁলয় " ওষধ সেবিতে হয়,_নিখিল-সংসারে 
আপনিই লহে খুঁজি । এই চিরন্তন প্রথা । হে আমার প্রিয়, 
অজয়। কি বলিব আর ! কহি পুনরায়-_হও স্থির ; না করিও-__ 
অভির-হৃদয় তুমি, হেরিয়৷ তোমার আত্মহত্যা স্বেচ্ছায়, প্রমাদে। এ স্থধারে 
হেন দশা-_প্রাণে বড় ব্যথা বাজে মম। পায়ে ঠেলি+ বিষ-কুস্ত ভ্রমে, আপনারে 
আরো বাজে এ হৃদয়ে-_স্কট, পদ্মা সম, অনন্ত নরক-জোতে দিওন! ভাসায়ে। 
হেরি” ওই অসহায়া সতী-রমণীর অরবিন্দ। কভু চাহিনা দলিতে তা+রে পায়ে ;-- 
হেন অপমান । হায়__-এই কি বিধির এতদূর হীন নহি আমি। তা”রে যবে 
ছিল মনে। ভাবি নাই-_এই পরিণাম বিবাহ করেছি, মোরি গৃহে তার হবে 
হবে শেষে! বাস-ভুমি। অনিচ্ছায়_-পিতার আদেশে 
অরবিন্দ। কেন আর পৃথা অবিরাম কাল-পরিণয়-পাশে বদ্ধ হয়ে, শেষে__ 
লজ্জা দেহ মোরে । ওগো কি করেছি পাঁপ-_ তা”র সনে অকারণে কোথা চলিলাম, 
যা”র লাগি” অৃষ্টের হেন অভিশাপ নাহি জানি! শুধু, আজি শুনি অবিরাম__ 
সহি নিতা ! হদে জলে যেই চিস্তানল-_ প্রলয়-গর্জন-ধ্বনি নিত্য চরাচরে-__ 
আবাল্য-সুহৃৎ ভূমি, তুমিও কেবল জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে। 
সে বহি আহতি দানে তুলিছ জালায়ে ) অজয়। রাখো যদি ঘরে, 
তুমিও দিলেন! হায়_আজিও নিবায়ে কি ভাবে রুবেন তিনি তোমার সহ্হিত__ 
সমবেদনার অশ্রু বরধি” আমার জানিবারে কৌতূহল মম। 
অসহা এ তীব্র জালা। অরবিন্দ। _হিতাহিত 
অজয়। হেন অবিচার না! করি বিচার আর। করেছি বিবাহ; 
কোরে! না আমার প্রতি। কি জানিবে_-কত গৃহে রাখি” সমাদরে, সংসার-নির্ববাহ 
অশাস্তি পুষিয়৷ এই অন্তরে সতত করে যাব। তারপর যা” হবার হবে, 
যাপি আমি নিশি-দিন। তব হিত-তরে ভাবিতে পারি না আর । 
কহি যত রূঢ় বাক্য, তাছে কভূ মোরে অজয় । অতুল বৈভবে 
ভাবিও না প্রাণহীন পাষাণ-মূরতি বর্ধিত হবেন তিনি তব অস্তঃপুরে, 
আমি চির-বন্ধু তব। মানিলাম তাহ! ) কিন্তু, কল্যাণী বধূুরে 
অরবিন্দ। তবে, মোর প্রতি বসা'বে কি হৃদাসনে ? 
কেন এত কর রোঁষ? - অরবিন্দ। --দেখোন৷ স্বপন ! 
অজয়। - রুষ্ট নহি আমি। কোথায় হৃদয় ? হের, _সেই পদ্মাসন 
তোমারি কল্যাণ লাগি”__জানে অনস্তর্ধ্যামী নৈরাস্তের পদাঘাতে বিছূর্ণ হইয়া 
কহি এ'অপ্রিয় কথা। পড়ে” আছে চারি ধারে। 
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ং অমির, অমিযা, আদর্শ হইয়া রহিষ্াছে। এই অপূর্ব চিত্রটাকে যদি, 
হদয়-ঈশ্রী মোর, কোথা-কোথা তৃমি? প্রতিহাসিকতা৷ বর্জিত করিয়া কেবল মহষি বান্সীকির প্রতিভা 
হের দেবি! তোমাবিনে শুন্য বিশ্ব-ভূমি__ প্রন্থতত বলিয়াই লওয়া যায় তাহা হইলে অবশ্ঠ স্বীকার 
শ্শানের সম শুধু ঘোর অন্ধকারে, করিতে হইবে যে এমন স্ুসঙ্গত ও স্ুুচিত্রিত রমণীচরিত্র 
আর্ত ব্যাফ্িলত! লয়ে, শুধু হাহাকারে জগতের সাহিত্যে 'আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের ধারণা 
শ্বাসি'ছে বেদনা ভরে! ছিল যে বাল্মীকির সীতাচরিত্র দোষে গুণে এতদূর সম্পূর্ণ যে 
(অ্রপূর্ণার প্রবেশ । ) তাহাকে আবার উন্নত করিবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত 
অরপূর্ণা। রাত দ্বিপ্রহর ! বিড়ম্বনা মাত্র। আদিকবি বান্মীকির পদাঙ্কান্ছসরণে অনেক 
অরবিনদ। ঘুমাক্‌ অনন্তকাল বিশ্ব-চরাচর স্থকৃবি সীতাচরিত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সে 
এই মত স্তব্ধতায় ! চরিত্রকে উন্নত করিতে পারেন নাই ইহাই সর্ববাদিসম্মত 

অজয়।, কল্যাণি, প্রণমি মত। 
শ্রীরণে তব। বঙ্গের আধুনিক কবিদ্িগের মধ্যে মাইকেল মধুস্দন দত্ত 
(জনাস্তিকে ) বন্ধু, মোরে তবে ক্ষমি” তদীয় “মেঘনাদবধে” সীতা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন । এই 
দেহ হে বিদায় এবে। মনে রেখো, হায়_- প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া মাইকেলের জীবনী প্রণেতা সুলেখক 
প্রেম নাহি হয় লুপ্র বিচ্ছেদের ঘাঁয়ে ; শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বস্তু সেই গ্রন্থে লিখিয়াছেন :__কিস্ত 
কিন্তু, উপেক্ষার বিষে হ'লে “জর-জর,__ কেবল বর্ণনার মাধুধ্যের ও গান্তীর্য্যের জন্য সীতা ও সরমার 
সে-ও নাহি রহে আর। কথোপকথনের প্রশংসা নয়, সেই সঙ্গে সীতাচরিত্রের 
অরবিন্দ। ( কর-ধারণ করিয়া ) এসো বন্ধবর, উৎকর্ষ সাধনের জন্যই মধুস্থদনের অধিকতর প্রশংস11” 
দেখা দিতে ভূলিও না । পুনশ্চ “শাণনিম্মস্ত মণির “ন্যায় সীতাচরিত্র তাহার 
[ অজয় প্রস্তান। হস্তে যেন একটু উজ্জল হইয়াছে।” ইত্যাদি। কথাটা 
অন্নপূর্ণা । রাতি বেড়ে” যায়। যখন প্রথম পাঠ করি তখন অতিশয় বিন্ময়ান্িত 
অভুক্ত গ্রতের সবে তোর প্রতীক্ষায় ;__ হইয়াছিলাম। কারণ মেঘনাদবধে রামায়ণের চরিত্রগুলির 
আয় অন্তঃপুরাবাঁসে। অবনতি ঘটিয়াছে ইহাই আমাদিগের ধারণা ছিল। তাহার 
অরবিন্দ। দিদি, চল যাই। পর বহুদিন যাবৎ এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি, বহুবার মূল 
[্বেগত ) কোথা যাব? কোথা যাব? শাস্তি কোথা পাই! রামায়ণের সীতাচরিত্র ও মেঘনাদবধের সীতাচরিত্র 
[ উভয়ের প্রস্থান। মিলাইয়া দেখিয়াছি, বহুবার যোগীন্দ্র বাবুর মত বিবেচনা 
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী । করিয়া দেখিয়াছি করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 


সীতা । 
(রামায়ণের ও মেঘনাদবধের |) 
বোধ হদ ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে সীতাদেবীর চরিত্রে এমন 
একটা অলৌকিক মাধুর্য আছে, যে তাহার প্রসঙ্গ মাত্রই 
সকলের মনোহরণে সমর্থ হয়। এই কারণেই মহধি 
বান্মীকির সীতাচরিত্র ভারতবর্ষের রমণীগণের চিরদিনের 


পারিয়াছি, তাহাই এতৎ প্রবন্ধে প্রকটিত করিব। নিজ 
মতামত যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব, কিন্ত 
উদ্ধতাং* অনেক স্থলেই অনতিবিস্তর দীর্ঘ হইবে তজ্জন্য 
পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। . 

- প্রধানতঃ ছুইটা বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ বন্থ 
উপরি কথিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।, প্রথম সীতা! 
কর্তৃক লক্ষণের প্রতি তীব্র তিরগ্কার ও দ্বিতীয় আততায়ী 
রাক্ষস কুলের প্রতি দয়ার অভাব। আমরাও প্রথমে এই 


৯ম সংখ্যা | | 
ছুই বিষয়ের মীমা'সায় প্রবৃভ হইব। ১ম সীতা কর্তৃক লক্ণ- 
তিরস্কার। এতৎ সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বাবু কহিয়াছেন-_ 
মহর্ষি সীতার্দেবীকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে তাহা সর্ববাঙ্গ- 

সন্দর বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কিন্তু মহধিকপ্লিত সীতা -চরিত্রেও যে 
একটু অপূর্ণত। থাকিবার সম্ভ।বনা, মেঘনাদবধে মধুন্থদন তাহ! পুর্ণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াবী মারীচেন্ন আর্তনাদ শ্রধণ করিয়। 
সীতাদেবীর লক্ষণের গ্রতি' অনুযোগ, আর্ধ রাম।য়ণে যেবপ বদিত হইয়াছে, 
তাহা পাঠ করিলে আমাদিগকে যথার্থ ই ব্যথিত হইতে হয়। তাহাতে 
এইরাপ আছে।- 

“অনাধা-করুণারম্ত নৃশংস কুলপাংসন ॥ 

অহং তধ প্রিয়ং মন্যো রামত্য বাদনং মহতৎ। 

রামস্ত ব্যসনং দৃষ্ট। তেনৈতানি প্রভাষসে ॥ 

নৈধ চিত্রং সপত্বেষু পাপং লক্ষ্রণ যস্তধেৎ। 

তদ্ধিধেধু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিযু॥ 

সুছুষটত্বং বনে রাম মেক মেকে। নুগচ্ছসি ॥ 

মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্ত! ভরতেন ব! ॥ 
এই ভর্খসনার অন্ত কোনও কথ! সন্থদ্ধে আমাদিগের আপত্তি নাই, কিন্ত 
ষিশি ভ্রাতৃপ্রেমে রাজভোগ, স্সেহময়ী জননী এবং পতিপ্র।ণ। পত্ীকেও 
পরিত্যাগ করিতে কু্ঠিত হন ন।ই, এবং যাঁর নয়নযুগল কখনও আতৃ- 
জায়ার পদলগ্র নুপুরের উদ্ধে উখত হয় নাই__সেই চিরপবিত্রজীধন 
ব্রহ্মচারী লক্ষণ তাহার প্রতি প।পকামনাবশতঃই তাহাদিগের অনুনরণ 
কারয়াছিলেন, সীতাদেবীর মনে এরূপ চিন্ত। উদ্দিত হুওয়। কি কর্তব্য? 
লক্ষণের স্তায় দেবর কি ত্রাতৃধধুর নিকট এরূপ সন্দেহের যোগ্য, ন! 
মুদ্তিমতী পবিত্রতার মুখ হইতে এইরূপ হলাহল উদ্‌গীর্ণ হইঘার উপযুক্ত? 
চরূপ অবস্থায় সাতাদেখী কর্তৃক লক্্রণকে কঠে।র তিরক্কার কর! অন্ব।- 
ভা(বক নহে, কিন্তু বছ,দনেরা বশ্াস অকল্ম।ৎ এরূপ সন্দেহে পরিবস্ত্িত 
হওয়া*স্থাভাঁথক নহে। যাহারা বলেন যে দেবকাধ্য সম্পাদনের জন্য 
ছষ্টা নরম্বতী কর্তৃক প্রণোদিত হইয়। সীতাদেবী লক্ষণের সম্বন্ধে 
এরূণ ভায| ব্যবহার করিয়(ছিলেন, তাছাদিগের সম্বন্ধে আমার্দিগের 
কোনও ঘক্তব্য নাই। আমর মেঘনাদঘধের রামচন্দ্র ও সীতাদেখীকে 
মানবমানধা ভাষেই দর্শন করিয়। তাহাদের প্রকৃতি সগ্বন্ধে যাহ! 
শ্বাভাধিক তাহাই ঘলিতেছি। মধুহুদূন সীতাদেখীর অন্ুযেগ এইরূপ 
লিখিয়াছেন।-_ 


হুমিত্র। শাশুড়ী মোর ধড় দয়াবতা ;-- 

কে ঘলে ধরিয়।ছিল গে তিনি তোরে 

নিষ্টর? পাষাণ দিয়! গড়িল। ঘিধাত। 

হিয়। তোর। ঘোঁর বনে নির্দয় বাঘিনী 

জন্ম দিয়! পালে তোরে, বুঝিনু ছুর্মাতি ; 

রে ভীরু রে বারকুলগ্ন।নি যাব আঁম 

দেখিষ করুণ শ্বরে কে ম্মরে আমাকে । ঃ 
এই তিরস্কার সীতাদেখীর প্রকৃতির অযোগ্য হয় নাই।” 

আমরা সবিস্তারে যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিলাম, 

কারণ কেহ না মনে করেন যে তাহার মতামত আমরা নিজ 
প্রয়োজন মত ভাঙ্গিয়! চুরিয়া লইয়াছি। ইহাও এখানে 
বলিয়! রাখা ভাল যে সীতা দেবীকে আমরাও রমণী বলিয়াই 


ধরিয়া লইব, কারণ রামায়ণে জীতাদেবী রমণী বূপেই 


সীতা । 


£১৮৩ 


চিত্রিত। এখন দেখা যাঁউক যোগীন্ত্র নাধুর কর্থা নত 
সত্য। 

এই বিষয়ের বিচারের পুর্ব্বে সীতাচরিত্রের মূলতন্ব 
আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সীতাঁচরিত্রে 
মূলত এই তাহার গভীর পাতিব্রতা,' অনন্চিস্তা-পরাহত- 
পতিপ্রেম। তিনি রামময়জীবিতাঁ, পতিচিস্তাসর্বাস্বা, পতির 
বাহিরে তাহার জগৎ নাই, বিশ্ব নাই, বিশ্বচরাচর সকলি 
তাহার পতিমধাগতা। এই অপার সাগরবৎ পতিপ্রেম, 
যাহা স্থুথে, ছুঃখে, বিপদে সম্পদে, প্রলোভনে, আদরে, 
অনাদরে, নিকটে, দূরে, সর্বাবস্থাতেই, সকল সময়েই তাহার 
জীবনে পরিস্ফুট,__সীতাচরিত্রের মূল উপাদান। . অতএব 
সীতাচরিত্রের বিচারকালে আশ! করি কেহ তাহা বিশ্ৃত 
হইবেন না। 

এখন আমর! যদি সীতা দেবীর উক্তিনিচয় প্রতিহাসিক 
সত্য বলির গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলে সকল গোল 
মিটিয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের যথেষ্ট প্রতিহাসিকত! আছে 
একথা স্বীকার করিলেও সীতার কথাগুলি যে যথাযথ 
রামায়ণে উদ্ধৃত হইয়াছে একথা কেহই স্বীকার করিবেন 
না, আমরাও করিনা । রামায়ণের ঘটনাবলীর সত্যতা 
অস্বীকার না করিলেও আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে 
হয় যে একটা মূল ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়! মহর্ষি সীতার 
বচনগুলি স্থষ্টি করিয়াছেন। অতএব সেক্ষেত্রেও আমা- 
দিগকে সীতাঁদেবীর উক্তিগুলি বিচার করিতে হুইবে। 
যদি রামায়ণকে কেবল কাব্য বলিয়া ধরা যাঁয় তাহা হইলে 
তো সবিশেষ বিচার আবশ্তক | কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও 
সীতাদেবীর উক্তি সমগ্র রাঁমায়ণের মেকদণ স্বরূপ, তাহা 
অবশ্তই সকলে স্বীকার করিবেন। 

লক্ষণের প্রতি সীতার তিরস্কার বাক্য হইতে সীতা৷ হরণ ও 
অপূর্ব যুদ্ধকাঁও সংঘটিত হইয়াছে; অতএব এই বাক্যের গুরুত্ব 
. সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সীতার বাক্যগুলির বিচার 
করিতে হইলে, শুধু সীতাচরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিলেই 
চলিবে না, চারিদিকের আনুসঙ্গিক ঘটনাঁঘলী ও বিশেষতঃ 
রামায়ণচিত্রিত লক্ষণ চরিত্রের উপরও দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 
সীতাবাক্যের প্রতি যোগীন্দ্র বাবুর দ্বিবিধ আপত্তি আছে" 
প্রথমতঃ __প্রবূপ বাক্য প্রয়োগ সীতার কর্তব্য ছিল না; এবং 


৪৮২ 
বিতীয়ত_ লক্ণের প্রতি সহসা বিশ্বাস হারান অস্বাভাবিক 
এই দ্বিবিধ আপত্তি খণ্ডন করা এখন আমাদিগের উদ্দেশ্য 
সর্বজনবিদিত হইলেও রামায়ণবর্ণিত সীতা কর্তৃক 

' লক্ষণের প্রতি কটুক্তির পূর্ববর্তী ঘটনাবলী আর একবার 
স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। সীতা 
দেবীর একাস্তিক অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণমূগবধার্থ 
কাননে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যাইবার পূর্বে তিনি লক্ষণের 
প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে তুমি কুটারে থাকিয়া 
বিশেষ সাবধান হইয়া সীতাকে রক্ষা করিবে। রামভক্ত 
লক্ষণ সেই কাধ্যসাধনে তৎপর হুইয়৷ কুটারে অবস্থান 
করিয়! 'সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, 'এমন সময়ে 
কাননাভ্যন্তর হইতে রামস্বরবকণ্ঠে কে কাতরস্বরে ডাকিয়া 
উঠিল-_হা লক্ষ্মণ ! হা সীতে ! এই স্বর শুনিয়া লক্ষণ বিচলিত 
হুইলেন না, কারণ তিনি বুবিয়াছিলেন যে এ কোনও 
মায়াবীর প্রবঞ্চনা মাত্র। কিন্তু রামের আর্তন্বর শুনিয়৷ ও 
তাহা শ্রীরামচন্দ্রই উচ্চারণ করিয়াছেন ভাবিয়া_-সীতাদেবী 
অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি লক্ষমণকে বলিলেন-__ 

৯০৪৯৩৪৪০০ গচ্ছ জানীতি রাঘবম্‌ ॥ 

নহি মে জীধিতং স্থানে হৃদয়ধশবতিষ্ঠতে । 

ক্রোশতঃ পরমার্তন্ত শ্রতঃ শব্দো ময়াভৃশম্‌ ॥ 

আক্রন্দমানস্ত বনে ত্রাতরং ত্রাতুমর্থসি। 

তং ক্ষিপ্র মভিধাব ত্বং ত্রাতরং শরণৈষিণম্‌ ॥ 
এই সময়ে সীতাদেবীর অবস্থা কেমন তাহা! ধাহার! 
সীতাদেবীর পতিপ্রেম_তাহার চরিত্রের মুলতত্ব-_সম্যক্‌ 
ধারণা করিতে পারিবেন তাহারাই কেবল বুঝিতে সুক্ষম 
হইবেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে জানিতেন তাই মারীচের 
হা সীতে! হা লক্ষণ! শব্দ শুনিয়াই তিনি আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত 


হুইয়াছিলেন। তাহার মনে স্বতঃ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল-_ 
রামে। রুধির সিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে। 
জগাম মনসা সীতাং লক্ষণ বচ:প্মরন্‌ ॥ 
ফু সং ঙং সং 
হা সীতে লক্ষ্রণেত্যেব মাত্র -্য তু মহাম্বনম্‌। 
- অমার রাক্ষসঃ সোয়ং শ্রত্ব। সীতা কথং ভবেৎ ॥ 
লক্্ণও তাহা! বুবিয়াছিলেন। তাই রামচন্্রকে তিনি 
কহিয়াছিলেন : 
টু স! তমার্ত স্বরং শ্রত্বা তব শ্রেহেন মৈথিলী। 
গচ্ছ গচ্ছেতি মামাহু রুদস্তী ভয়বিক্লব! ॥ 


চা ফু মু সু 


[ ৭ম ভাগ | 


উবাচাশ্রণি মুক্ত দারুপং মমিদংবচঃ ॥ 


ফলতঃ রামের সমূহ বিপদ ভাবিয়া রামময়জীবিতা 
সীতার হৃদয় কতদূর দুঃস্থ হইয়াছিল তাহা যতক্ষণ বুঝিতে 
না পারা যাইবে ততক্ষণ সীতার তখনকার আচরণ ও কথা 
বুঝা যাইবে না। সীতা তখন আত্মহারা তাহার পতিদেবতার 
তাহার জীবনের জীবন, তাহার প্রিয়তমের অমঙ্গল নিশ্চয় 
হইয়াছে, এই চিন্তায় তাহার সমস্ত হৃদয় অভিভূত হইয়াছে, 
সমগ্র বিশ্ব তাহার হৃদয় হইতে দূরে অপস্থত হইয়া তাঁহার 
পতির চিন্তা সেখানে পূর্ণমাত্রায় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। 
এমন অবস্থায় লক্ষ্মণ তো তাহার কথা শুনিয়। রামকে উদ্ধার 
করিতে গেলেন না । কেন গেলেন না তাহা! আমর! জানি-_- 
বাল্ীকি তাহ বলিয়। দিয়াছেন £-- 

“ন জগাম তখোক্তস্ত ত্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্‌।” 

কিন্তু সীতার তখন তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল 

না। রামের বিপদে রামকে উদ্ধার করিতে না যাইয়া সেই 
মুহূর্তেই লক্ষর্ণতীহীর কাছে সর্ধগুণহীন হইয়া! দীড়াইয়াছেন। 
সীতার হৃদয়ে তখন অন্যচিন্তার বা হিতাহিত বিবেচনার 
অবসর ছিল ন|। তিনি তখন চৈতন্ত-হীনা, লক্ষণের 
নিজের কথায় “পরিমোহিতচেতনা”। তাই তিনি তাবিলেন 
যে লক্ষণ যখন রামের এমন বিপদে সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন না, তখন বুঝি লক্ষণ রামের যথার্থ ভক্ত নহেন, 
তিনি রামের শক্র, বুঝি লক্ষণের কাছে রামের বিপদই 
প্রার্থনীয়। যদি লক্ষণের বীরত্বে সন্দিহান হইবার কোনও 
কারণ থাকিত তবে হয় তো সীতাদেবী ভাবিলেও ভাবিতে* 
পারিতেন যে ভয়ে লক্ষণ রামের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন না, 
কিন্ত সে সন্দেহ তো তাহার নাই। তখন স্বভাবতঃই 
তাহার মনে হইল যে লক্ষণ রামের শক্র, লক্ষণের মনে 
কুবাসনা আছে, নচেৎ কেন এমন হয় ? সামর্থ্য সত্বেও কেন 
লক্ষণ রামকে সহায়তা করিতে যাইতেছেন না? তাই তিনি 
অতিশয় ব্যাকুলভাবে লক্ষণকে ভর্খ সন! করিয়! কহিলেন £__ 

“সৌমিত্রে মিত্রর়পেণ ভ্রাতুন্বমসি শত্রঘৎ। 

হস্বমন্যামযস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিগদ্যাসে ॥ 

ইচ্ছসিত্বং ধিনশ্চস্তং রামং লক্ষ্ণমৎকৃতে। 

লোভাত্ত, মৎক্তে নুনং নান্বুগচ্ছসি রাষযম্‌॥ 

ব্যসনং তে শ্রিয়ং মন্যে প্লেছে। ভ্রাতরি নাস্তিতে। 

*. তেন ভিসি ধিশরন্ধং তমগপ্তন্‌ মহাছ্থ্যতিষ্‌ ॥ 


৯ম সংখ্যা |] 


কিং হি সংশয়মাপন্নে তখ্যিক্লিহ ময়াভতেৎ। 
কর্তব্যমিহ তিষ্ঠত্যাঃ বৎপ্রধানম্্মাগতঃ ॥ 


এই তিরস্কারের সহিত মেঘনাদবধের তিরস্কারোক্তিটা 
তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে শেষোক্ত তিরস্কারটা তীক্ষতায় 
প্রথমোক্ত তিরস্কারের অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু সেই 
তিরস্কার শুনিয়াই মেদনাদবধের লক্ষণ সীতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া গিয়াছিলেন আর রামায়ণের লক্ষ্মণ উপরে উদ্ধৃত 
কঠিন তিরস্কার শুনিয়। কি করিয়াছিলেন? তিনি সীতা- 
দেবীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাকে ফেলিয়া 
চলিয়া যান নাই। 

এই স্থলে আমাদিগকে রামায়ণোক্ত লক্ষণের চরিত্র 
একবার মানসপটে প্রতিফলিত করিতে হইবে। মহর্ষি 
বান্মীকি লক্্মণের চরিত্রে অশেষগুণের সমাবেশ করিয়াছেন। 
বীরত্বে লক্ষ্মণ অদ্বিতীয় বলিলেও অ্যুক্তি হয়না । জিতেক্্রিয়ত্ব 
ঠাহার চরিত্রে জাজ্জল্যমান্। তিনি জ্ঞানী, বিনয়ী, ধর্মমত 
বহাপুরুষ। কিন্তু যে গুণে তিনি কত সহজ বৎসর ধরিয়া 
ভারতবাসীর চিত্ত বিমোহিত করিয়া! রাখিয়াছেন তাহা! 
ঠাহার অপরূপ ও অমেয় ভ্রাতৃবৎসলতা৷ ও সেই ভ্রাতৃ-প্রেম- 
ঈণিত আত্মত্যাগ । রামচন্দ্র তাহার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা। 
এই দেবতার টানে তিনি পিতামাতা পত্বী অনায়াসে ত্যাগ 
করিয়া, স্মখসম্পৎ অবহেল! করিয়া কেবল তৎসঙ্গলোভে বন- 
গরী হইয়াছেন। রামের আজ্ঞা তাহার পক্ষে বেদবাক্যন্বরূপ, 
নর্বতোভাবে প্রতিপাল্য। রাম-পত্ৰী সীতাদেবী তাহার 
কতদূর মাননীয় তাহ! আমর! সহজেই বুঝিতে পারি। ফলতঃ 
বীতাদেবীকে তিনি দেবতার আসনেই বসাইয়়াছিলেন £__ 

“উত্তরং নোৎসহে বক্ত,ং দৈবতং ভবতীমম।” 

টর-্রঙ্ষচারী চিরজিতেন্দ্রিয় চিরবিনয়ী চিররিপুজয়ী লক্ষণের 
ঘবতাস্থানীয়া-ভ্রাত্জায়ার ভর্খসনায় ধৈধ্যচ্যুতি সম্ভবে 
1। তাই আমরা দেখিতে পাই যে আর্ধরামায়ণের লক্ষণ 
তার প্রথমকটুক্তি শ্রবণ করিয়াও অবিচঙ্গিত রহিয়া, 
মাজ্ঞা-পালনে তৎপর রহিয়াছেন; অমন সন্দেহ-বিষ উদ্গীর্ণ 
ইলেও তিনি সীতাকে কহিতেছেন £-_ 


স্টাস-ভূতাসি বৈদেহি স্তত্তাময়ি মহাত্মন! | 
রামেণ বং ঘরারোহে নত্বাংত্যক্ত, মিহোৎসহে॥ 


কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে সীতার তথন বিচারবুদ্ধি 
চরোহিত হইয়াছে। তাহার রামচজ্জ যে বিপদগ্রস্ত হয় 


সীতা । 


লালা নাসা 


৪৮৩ 


তো শক্রকরে নিহতপ্রায়, তিনি যে কাতরম্বরে হা . সীতে ! 
হা লক্ষ্মণ ! বলিয়৷ ডাকিয়াছেন, তিনি যে কাননে একাকী, 
অসহায় অবস্থায় রহিয়াছেন ) আর তাহার ভ্রাত৷ লক্ষ্মণকি না 
এখন তাহাকে বুঝাইতে আসিয়াছেন ! একি তখন পাগলিনী 
সীতার সহ হয়? এমন অবস্থায় আর কি বিশ্বাস থাকিতে 
পারে? বিশ্বীস কেমন করিয়। থাকিবে? যদি লক্ষ্মণ রামের 
বিপদ বুঝিয়াও তাহাকে বীচাইতে বাইতেছেন না, তবে 
আর রামময়প্রাণ। সীতার তাহার প্রতি বিশ্বাস থাকা কি 
সম্ভব না স্বাভাবিক ? আজীবনের বিশ্বাস একটা দিনের 
সামান্ত ঘটনায় চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়! যায় এমন সংসারে 
অনেক ঘটিয়৷ থাকে তাহা কে না জানেন? সাহিত্যে 
ওথেলো তাহার একটা জলস্ত দৃষ্টান্ত, তাহ! বলিয়া দিতে হইবে 
না। সীতার হৃদয়ে তখন শত সন্দেহ জাগিয়া৷ উঠিয়াছে ; 
এক রামের উদ্ধার-চিন্তা ব্যতীত জগৎ সংসার তাহার কাছে 
লুপ্ত হইয়াছে। এই ভয়বিরূধা শোক-বশীভূতা বিমোহিত- 
চেতনা জানকী ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া, কর্তব্যাকর্তব্য 
বাছিয়৷ লইয়া, লক্ষণের প্রতি অবিচার হইতেছে কি না 
ভাবিয়া চিন্তিয়া তিরস্কার করিতে বসিবেন, তাহাই কি 
স্বাভাবিক? 

যদি সীতার্দেবী লক্ষ্মণকে কাপুরুষ বলিয়! জানিতেন তাহা 
হইলেও বা ভয়ের জন্ত তাঁছাকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন 
না এমন সন্দেহ তাহার মনে উদ্দিত হইতে পারিত। কিন্ত 
সক্ষম হইয়াও যখন লক্ষ্মণ রামোদ্ধার কার্যে ব্রতী হইতেছেন 
ন! দেখিলেন তখন তাহার মনে সকল প্রকার অনিষ্ট ও 
অমঙ্গলের চিন্তা উদ্দিত হইয়া তাহাকে বশীতৃত করিয়া ফেলিল, 
সকল পাপ লক্ষণের দেহকে আশ্রয় করিয়াছে ইহাই তাঁহার 
মনে জাগিয়া উঠিল। শুধু লক্ষণের প্রতি নহে, বিশ্বজগতের 
প্রতিই তখন তিনি সদ্ধিপ্ণচিত্তা। ভরতের প্রতি সন্দেহ, 
লক্ষণের প্রতি সন্দেহ, সবারই প্রতি সনেহ। কে 
জিতেন্দ্রিয় ? কে সর্বগুণশালী? কে কখনও তাহার চরণ 
ভিন্ন মুখের দিকে চাহেন নাই? ধিনি তাহার ইন্দীবরনয়ন 
রামচন্ত্রকে এমন বিপন্ন জানিয়াও তাহার উদ্ধারার্থ গেলেন না 
সে লক্ষণের সহত্রগুণ থাকিলেও এখন তিনি সর্বপাপক্ষম। 
বুঝি সেই কপটাচারীর ত্ীহাকে রাম-বিরহিত করাই. 
একমাত্র উদ্দেস্ত, বুঝি সে তাহারই লোভে রামের অন্্গমন 


চত 


একী উন 


করিয়াছে দিন নিজের" উদ্দস্ত গোপন রাখিয় আজি 
লন্ধকাম হইয়াছে। মুহূর্তের জন্য মহর্ষি বাল্ীকি সীতার দেবীত্ব 
ঘুচাইয়া তাহার রমণীত্ব বিঘোঁষিত করিয়াছেন_-এই মুহূর্তে 
সীতাদেবী নিজের অদৃষ্টবন্র নিজ হস্তে সং গঠিত করিয়া 
নিজের ম মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সে বজ্র লক্ষণের প্রতি 


তাহার দ্বিতীয় তিরস্কার বাক্য। 

অনাধ্য করণারস্ত নৃশংস কুলপাংসন। 
অহং তব প্রিয়ং মন্যে র।সম্ত ধ্যসনং মহৎ ॥ 
রামস্ত ধ্যসনং দৃষ্ট1 তেনৈতানি প্রভাষসে। 
নৈব চিত্রং সপত্বেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ। 
ত্বস্থিেু নৃশংসেযু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিযু ॥ 
মুছুষ্টস্বং বনে রামমেকমেকোনুগচ্ছদি। 
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তঃ ভরতেনঘ। ॥ 

" তন্নসিধ্যতি সৌমিত্রেরঘাপি ভরতন্য বা । 
কথমিশদীবরস্তামং রামং পল্মনিভেযাণম্‌ ॥ 
উপসংস্ত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ জনম্‌। 
সমক্ষং তধ সৌমিত্র প্রাণাংস্তক্ষ্যাম্যশংসয়ম্‌ ॥ 
রামং িন! ক্ষণমপি নৈঘ জীষাড়ুমি তলে ॥ 

নিপুণ চিত্রকর বাল্ীকি সীতাদেবীর এই বচনের উপযুক্ত 


উন্মাদমুত্তি আকিয়াছেন। মহর্ষি বান্সীকি এই তিরস্কারকে 
লোমহর্ষণ বলিয়াছেন । আমরাও বলি এই তিরস্কার লোম- 
হর্যণ কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। আমাদিগকে একবার 
সীতাদেবীর তাৎকালীন অবস্থ। ম্মরণ করিতে হইতেছে। 
বিজন কাননাভ্যস্তরে একাকিনী সীতাদেবী, পার্খে লক্ষণ ; 
সম্মুখে কাননাভান্তর হইতে রামের কাতর অর্ভনাদ সীতা- 
দেবীর কর্ণগোচর হইয়াছে ; তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস হইয়াছে 
যে রামের আর্তম্বরই বটে। তাহার সমস্ত হৃদয় সেই 
স্বরাভিমুখে ছুটিয়াছে-_রামের বিষম বিপদ হইয়াছে ভাবিয়া 
তিনি দুশ্চিন্তায়, শোকে ও ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। সেই 
অবস্থায় তিনি লক্ষণকে রামের উদ্ধারার্থ যাইতে অনুরোধ 
করিলেন কিন্তু লক্ষণ গেলেন না। বার বার অন্ধরুদ্ধ 
হইয়াও লক্ষণ গেলেন না। তখন সীতার মনে শত পাপ- 
চিন্তার উদয় হওয়া সম্ভব নহে কি? তখন লক্ষণের প্রতি 
শত সন্দেহ তীহার মনে জন্মান অস্বাভাবিক কি? কখনই 
নহে। মহষি ইচ্ছা করিলে ছুটো অপেক্ষাক্কত সভ্য কথা 
সীতার মুখে বসাইতে যে না পারিতেন তাহা নহে, কিন্ত 
তিনি তাহ! করেন নাই। তাহার কারণ তখন যদি সীতা 
ওজন করিয়া, পরে তাহার কথার কিরূপ সমালোচন! হইবে 
ভাবিয়া, লক্মণের প্রতি অবিচার হইতেছে কি না তাহা 


পরবাসী | 


| [ ৭ম তাঙ্গ। 


রা পতি ১৪৩ এ সাত 


ভাবিয়া চিন্তা গালি দিতে বসিতেন তাহা হইলে হয় তো 
শুনিতে বেশ হইত- কিন্তু তাহা ত্বস্থান্থুরূপ বা স্বাভাবিক 
হইত না। বিশেষতঃ মহ্ধির কাছে আর একটা বিষম 
সমস্তা উপস্থিত হইয়াছিল। স্বাভাবিক হয় অথচ এমন 
তীক্ষ হয় যে যাহাতে চিরাত্মজয়ী লক্ষাণেরও ধৈধ্যচ্যুতি চাই, 
তাহার বিষ এত প্রবল হয় যে শ্রাতৃবৎসল লক্ষমণকে রাঁমাজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমনই তিরস্কার সীতার 
মুখে তীহাকে বসাইতে হইয়াছে । যাহা! রামায়ণে আছে 
সেই তিরস্কারেই শুধু এই উভয় কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। 
যেখানে কঠিন বজ্রের প্রয়োজন সেখানে মাইকেল সামান্ঠ 
প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছেন। যেখানে হৃদয়ব্ধেকারী 
আধুধের প্রয়োজন সেখানে পুষ্পশর স্থষ্টি করিলে স্বাভাবিক 
হইবে কেন? তাহা করিলে লক্ষণের চরিত্রের গুরুত্ব নষ্ট 
হইয়া যায় যে। মাইকেল যে তিরস্কার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, একটী 
পাও নড়িতেন না- রামায়ণকাব্যেরও সৃষ্টি হইত না। 
সমগ্র রামায়ণকাব্যে বা ইতিহাসে সীতার এই দছুষ্টা 
সরন্বতী” মেরুদণ্ড স্বরূপ। ছুষ্টা হইলেও এই বাণীর ভিতরু 
দিয়াই আমরা তাহার পতিপ্রেমের অসীম প্রথরতা ও 
তীব্রতা অন্থুভব করিতে পারি। চিরবিশ্বাসী, চিরজিডেন্দরিয় 
লক্ষণের প্রতি অবিচারেই সেই তীব্রতা বিশেষরূপে প্রকা- 
শিত। অতএব ইহাকে উনবিংশ বা বিংশ শতাবীর রুচিরূপ 
ক্ষুদ্র মানদও দ্বারা পরিমাণ করিয়৷ মহধি বালীকির মুকুট 
খর্ব করিবার প্রয়াস করা কতদূর সঙ্গত তাহা! বলিতে 
পারি না। 

সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া! দেখিলে ইহাই বলিতে 
হয় যে মাইকেল মধুহ্দন দত সীতার চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব 
ঘেখাইলেও এবি্যয়ে তিনি কোনও রূপেই মহ্ষিচিত্রিত 
সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষবিধান করিতে পাবেন নাই। 

অতঃপর আমরা যোগীন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় হেতুর বিচারে 
প্রবৃত্ত হইব। তিনি বলিতেছেন যে “অত্যাচারী রাক্ষসবংশের 
প্রতি অন্ুকম্পা আর্য রামায়ণে সীতাপ্রক্কৃতিতে অর্পিত হয় 
নাই; ইহা মধু্দনেরই স্থষ্টি।” একথার বিচার করিবার 
পুর্বে আর একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন 
হইতেছে। সীতা ও সরমার কথোপকথনে যখন সরমা 
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ঈম সং খ্যা। বা রঃ সীতা । , ৪৮৫ 
সীতাদেবীর অঙ্গ  আলঙ্কারবিহীন দেখিয়া ক্লাবকে! দোষ রি অতুল এ ভবে ,*  / 
নোন্দয্যে 
দিতেছিলেন তাহাতে সীতাঁদেবী কহিয়াছিলেন ₹-- রঃ রে রঃ বসস্তারগ্ডে হায় লো গুকাল ট 
সহ সীতাচরিত্রের এই অনুপম দেবভাব মুল রামায়ণে নাই। অত্যাচারী 


আপনি খুলিয়৷ আমি ফেলাঈনু দুরে 

আভরণ, যবে পাগী ধরিল আমারে 

বনাশ্রমে । * 
এই কথা অবতারণা করিবার পুর্বে যোগীন্র বাবুর উক্তি 
এই £-- 

“শাণযস্ত্রনিন্ুক্ত মণির স্তায় সীতাচরিত্র তাহার হস্তে আরও যেন 
একটু উজ্জল হইয়াছে।” মুল রামায়ণে এইরূপ কথোপকথন নাই, 
মেখনে সীতা ও সরমার কথোপকথন অসম্যরূপ, অত এব বাল্ীকির এই 
মব কথ। লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই; তাহার অপর এক কারণ যে 
সীতাদেবী অঙ্গের সমস্ত আভরণ ফেলিয়া দেন ন।উ, তাহাই মুল রামায়ণে 
কথিত হউয়াছে। সাইকেল মীত। দেবীকে সমস্ত অলঙ্কীর ত্যাগ করাইয়। 
এই কখে।পকথনের অধতারণ| করিয়াছেন। সীতাদেবীকে মিথাবাদিনী 
না করিলে সরম।র কখার ওরূপভিন্ন আর কোনও প্রতুাত্তর সম্ভব হয় 
না, অতএব এ বিষয়ে রামায়ণের অপেক্ষ। মেঘনাদবধের উৎকর্ষ আমি 
দেখিতোছি না। ব্লামায়ণের সীত। অপক্ষপাতে গুণগ্রাহিনা। শক্রপক্ষের 
শাহার। গুণশাপী তাহাদের গুণ তিনি শত মুখে ঘান্ত করিয়াছেন। তিনি 
মধিন্ধ) রাক্ষস সম্বন্ধে হনুমান্কে কহিয়াছেন -- 


“অবিদ্ধেয। নাঁম মেধাবী বিদ্বান্‌ রাক্ষদপুজবঃ। 
ধৃতিম। গ্রীলবান্‌ বৃদ্ধে। রাবণস্ত সুসম্মতঃ ॥” 
ব্লণও যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ. করিয়াছিল তাহ।ও তিনি হনুমান্‌কে 
'পিতে ভুলেন নাই। + 
“ন্ধৌ মাসৌ তেন মে কালে! জীবিতানুগহঃ কৃতঃ |” 
নার্য ধামীয়ণের সীতা শক্র-মিত্রের প্রতি সমভাবে স্ুবিচার- 
য়া। 
এখন যোগীন্দ্র বাবুর আসল কথাটার অবতারণা করা 
উক। তিনি লিখিয়াছেন__ 
দ্বিতীয়বার সরমা আসিয়া ---সীতাদেবীকে মেঘনাদের মৃত্যু এবং 
মীলার চিভারোহণ সংবাদ প্রদান করিলেন। বিধাতার অনুগ্র্ে 
হার কারাগারের দ্বার যে উন্মুক্ত হইবার উপক্রম হল তজ্জন্ক তিনি 
ধতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, কিন্তু রাক্ষপবংশের দুরবস্থা! স্মরণ 
রয়! তাহ।র হাদয় ধিগলিত হইল। তিনি নিরপরাধিনী; কিন্তু হায়। 
ধাত। তাহাকে রাক্ষসবংশের কালম্বরূপিণী করিলেন কেন? ভাহারই 
॥ নিরপরাধ মেঘনাদ এবং ন্রিপরাঁধিনী সাধবী প্রমীল! যে চিতানলে 


সর্গীকৃত হইতেছিলেন তাহ! চিন্ত। করিয়া ভাহার হৃদয় অধীর হইল ; 
নি মজল নয়নে সরমাঁকে ঘলিলেন,_ 


“কুক্ষণে জনম মম সরম। রাক্ষসি, 

সুখের প্রদীপ সখি নিবাই লে! সদা - 

প্রবেশি যে গৃহে হায় অমঙ্গলারপী 

আমি! পোড়া ভাগ্য এই লিখিল! বিধাত|। 
* স* * হাঁদে দেখ হেখ।-_ 

মরিল বাযুষজিৎ অভাগীর দোষে 

আর রক্ষোরণী কত কে পা'র গণিতে । 


রাঁক্ষসবংশের প্রতি অন্ুকম্পা আধ রামায়ণের রা অর্পিত 
হয় নাই ০ উহ মধুলুদনেরই স্থষ্টি ।” 


আমি অস্বীকার কার না যে মধুক্দন পীতা-চরিত্র খুব 
উন্নত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সে চেষ্টা সীতাদেবীর 
উপরে উদ্ধৃত বচনে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ছুঃখের 
সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাহার এ প্রয়াস সফল 
হয় নাই। 'আধ প্াঁমায়ণের সীতা-চরিত্রে দেবভাব আছে 
কি না তাহ পরে দেখা যাইবে । তবে ইহা অবশ্তই সকলে 
স্বীকার করিবেন যে সে চরিত্রে অস্বাভাবিকতা নাই, এবং 
তাহাতে প্রচুর পরিমাণে মহিমময় রমণীত্ব বিরাজিত আছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি মহধি সীতাদেবীকে রমণীরূপেই চিত্রিত 
করিয়াছেন। সেই জগত্মনোহর চিত্রের মূল তত্ব আমা- 
দিগকে আর একবার ম্মরণ করিতে হইবে। যে অত্যন্ত 
প্রথর পতিপ্রেম সীতাদেবীকে লক্ষণের প্রতি অবিচার 
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল সেই পতিপ্রেমই সীতার মুখে 
মধুস্দনস্থষ্ট বচনাঁবলীর অস্বাভাবিকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। 
ধাহার প্রতিমুহূর্তের আত্যন্তিক কামনা যে পতি-সমাগম- 
পথরোধী র্াক্ষসকুল ক্ষয়গ্রাপ্ত হউক, তাহার কখনও কি 
রাক্ষসরথীর নাঁশে ছুঃখিত হওয়া সম্ভব না স্বাভাবিক ? 
রাক্ষসবিনাঁশ তাহার আনন্দজনক হইয়াছিল । সীতাদেবী 
জানিতেন যে ইন্দ্রজিৎ তাহার পতি-সম্মিলনের প্রধান 
অন্তরায় । সেই অন্তরায় অপস্তত হওয়াতে তাহার হৃদয়ে 
যে নিরতিশয় আনন্দ সমুখিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে 
কোনও আততার়ী ভাবের সম্মিলন সন্তবে না। ইন্দ্রজিৎ 
নিরপরাধ কেমন করিয়া হইলেন তাহা! আমরা বুঝিতে 
পাঁরিলাম না। অপরের চক্ষে নিরপরাধ হইলেও সীতার 
চক্ষে তিনি তে৷ নিরপরাধ নহেন। তাহাকে রামচন্দ্র হইতে 
বিযুক্ত রাখিবার চেষ্টার যে যে রাক্ষস নিযুক্ত ছিল সকলেই 
তীহার চক্ষে বিষম অপরাধী; বিশেষতঃ তিনি জানিতেন 
যে ইন্্রজিৎ দুইবার অন্ঠায় যুদ্ধে রাম ও লক্ষাণকে পরাজিত 
করিয়া অত্যন্ত কেশ দিয়াছিল। সেই ইন্দ্রজিতের পতনে 
তাঁহার জদয়ে দুঃখের সঞ্চাব কিরূপে হইতে পারে ? তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে উন্দ্রজিতের মৃত্যুতে তাহার পতির সহিত 


টি 


ভু পথ উনি রর হইল, ডিভিনিানিলো £ 


হইয়া বিধাতাকে ধন্তবাদ দিয়াছিলেন। যাহার 
জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন তাহার জন্যই আবার 
কৃদাকাটা করা কতদূর সঙ্গত তাতা পাঠকগণ বিবেচনা 
করিবেন। 

ফলতঃ সীতাদেনীর সে সময় একমাত্র কামনা__যে 
রাক্ষসকুলের ধ্বস হউক- তিনি পতির সহিত মিলনস্ুখ 
লাভ করিতে পাঁরুন। পতিমাত্র-গত-প্রাণা সতীর সে 
সময় কি অন্ত কোনও বাসনা হৃদয়ে আসিতে পারে? 
ভগবানের নিকট তীহার আকুল প্রার্থনা__ 

লঙ্ক। মুন্সথিতাং কৃত্ব। কদ। মাং দ্রক্ষাতি পতিঃ। 

তখন তাহাঁর অনন্য-চিন্তাপরাহতা কামনা ও আশা__ 


সান্ধকার! হতগ্যোতা হতরাক্ষস পুঙ্গবাঃ। 
ভবিষাতি পুরী লঙ্ক! নিরদ্ধা রামসায়কৈঃ ॥ 


এই কামনায় ধাহাব প্রতি মুহ্র্ত কাটিতেছিল তাহার পক্ষে 
ছ্ধর্য রাক্ষসবীর মেঘনাদের পতনে হৃদয়ে বাথা পাইবার 
সম্তাৰনা নিতান্ত অস্বীভাবিক, তাহা কে না স্বীকার 
করিবেন ? 

শুধু তাহাই নতে, আবার মাইকেল সীতাঁকে বলাঁইতে- 


*** আাঁদে দেখ হেথ।- 
মরিল বানব-জিৎ অভ।গীর দোঁষে। 


এ কথাই বা সীতার মুখে কেমন করিয়া বাহির হইতে 
পারে? তাহার দোষ কোথায়? রাঁবণ তাহাকে অপহরণ 
করিয়া আনিরাছিল ; শাঁভাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ না 
করিয়া তুমুল কলহ বাধাইয়া দিয়াছিল ও সেই অন্যায় অধর্থ 
যুদ্ধে ইন্ত্রজিৎ তাহার সাহাযা করিতে গিয়া নিজকর্ম্নকৃত 
ফল প্রাপ্ত ভইয়াছিল। ইহাতে সীতার অপরাঁধ কোথায়? 
তাঁহার একমাত্র অপরাধ তিনি পিশাচের সংসর্গে পিশাচিনী 
হইতে অসম্মত হইয়াছিলেন; বনু প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, 
বহু উৎপীড়ন সহা করিয়া এমন কি প্রাণের মমতা 
ত্যাগ করিয়া পাতিত্রত্য ধর্থের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। 
এই কি তাহার দোষ? নিরপরাধিনী সীতার মুখে সাঁপরাধ 
ইন্দরজিতের পতনে, এমন বিপরীত কথা কেমন করিয়৷ 
উচ্চারিত হইতে পারে ? ফলতঃ সীতার মুখে মধুস্থদন যে কথা- 
গুলি বসাইয়াছেন সে সমগ্র উত্তিটাই অসম্ভব, অস্বাভাবিক 


১০০১০ 


পরবাসী । 


রা 


তত 


ও অর্থহীন। লেরপ -স্ডাৰ বা | উদ্ভির স্থান রামারণে 
থাকা সম্ভবে না। এই উক্তিটী পাঠ করিলেই হেলেনকে 
মনে পড়িয়।৷ যায় এবং বড়ই অন্ুতাপের সহিত বলিতে 
হইতেছে যে অনস্তমহিমময়ী সীতাদেবীর চরিত্র চিত্রণকালেও 
মধুক্ছদন প্রতীচ্য কাঁবোর অনুকরণলালস! ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। সীতার কথাগুলি হেলেনের কথার ছায়া- 
মাত্র। হেলেন হেক্টরকে কহিয়াছিল-_ 
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হেক্টরের মৃত্যুতে হেলেন কীদিয়াছিল-_ 
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তাই মাইকেলও সীতাঁকে ইন্্রজিতের জন্য কাঁদাইয়াছেন-__ 
নিজেকে দোষী বলাইয়াছেন_, “অমঙ্গলাঁরূী” বলাইয়াছেন, 
“কুক্ষণে জনম মম” ব্লাইয়াছেন। কিন্তু অপহর্ত প্রণয়- 
বশগা হেলেনের মুখে অপহর্তার বংশের লোকের মৃত্যুতে 
দুঃখ করা সাজে, সীতার মুখে সাজে না, তাহ! মাইকেল 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন ও ছুঃখের বিষয় যে,ঞ্চসমালোচক 
যোগীন্দ্র বাবুও তাহা ভুলিয়া গিয়া এই উক্তি প্রসবের জন্ত 
মাইকেলের প্রতিভাকে বাল্ীকিপ্রতিভাবিজয়িনী আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন । 

মহধি বান্মীকি এমন অস্বাভাবিক উপায়ে সীতা-চরিত্রের 
“দেবভাব” বিকশিত করিতে চেষ্টা করেন নাই বটে, 
কিন্ত সে. চরিত্র তিনি দেবভাব-বিরহিত করিয়া আঁকেন 
নাই। রাক্ষসকুলের ক্ষয় তাহার আদৌ বাঁসন! ছিল না) 
তিনি নিজে পরমশত্র রাবণকে কত সছৃপদেশ দিয়াছিলেন, 
যাহা শুনিলে রাবণের সর্বনাশ হইত না। 


“নাহ মৌ পরিকী ভারা! পর ভীধা সত্তী তব। 
সাধুধর্দমবেক্ষম্থ, সাধু সাধু ত্রতং চর ॥ 
ইত্যাদি হন্দর কা, ২১শ সর্গ। 


কিন্ত যখন তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধ ভিন্ন মুক্তির 


৯ম সংখ্যা । ] 


অনুরোধ করিলেন।* অকারণ প্রাণিনাশে তাহার রুচি 
ছিল না।1 যতদিন পতিসম্মিলন-পথ রোধ করিয়াছিল, 
ততদিনই .রাক্ষসকুলকে তিনি পরমশক্র বলিয়া মনে করিয়া- 
ছিলেন। যখন রাবণের মৃত্যুতে তাহার অনন্ত যন্ত্রণার 
শেষ হইল, তখন আধ সাহার কাহারও প্রতি বিদ্বেষ রহিল 
না, তাই যখন রাবণবধ-সংবাদ দিতে আসিয়া হনুমান 
ত্রাহার প্রতি অসহনীয়োৎপীড়ন-কারিণী চেড়ীগণকে শাস্তি 
দিবার প্রস্তাব করিলেন, তথন তিনি ত্রাহাকে তৎক্ষণাৎ 
সেই অনর্থক অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাদের 
বিষম অপরাধ তখনি তিনি ক্ষমা করিলেন। সাক্ষাৎ 
সথন্ধে তাহার প্রতি অত্যাচার রাবণ বা অন্ত রান্ষসে করে 
নাই, ইহাঁরাই করিয়াছিল, এক বৎসর ধরিয়া দিনে দিনে 
ইহারাই তীহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিল, ইহারাও রাক্ষস- 
বংশের, ইহারাঁও অত্যাচারী । ইহাদের প্রতি অন্ুকম্পাও 
অত্যাচারী রাক্মসবংশেরই প্রতি অন্ুকম্পা। মাঁনবন্থুলভ 
প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দমন করিয়া এই সকল চেড়ীগণকে 
ক্ষমা করায় যে দেবভাঁব প্রকাশ পাইয়াছে, মহধি সীতাদেবীর 
এই সময়কার আচরণে ও কৃথায় যে মহত্ব প্রদান করিয়াছেন, 
তাহা, বোধ হয় উন্দ্রজিতের বা রাবণের মৃত্যুতে তীহাকে 
কার্দাইলে প্রকাশিত হইত না। আর ইহাই সীতাচরিত্রের 
মুলতত্ব স্মরণ করিলে স্বাভাবিক বলিয়া! প্রতীয়মান হইবে। 
সে সময়ে তাহার হৃদয়ে যে অমেয় আনন্দ উদ্দিত হইয়া- 
ছিল, তাহার সহিত কোনও ইতর ভাবের সমাবেশ অসম্ভব ; 
তখন তিনি মুণ্ডিমতী দয়া, পতিদশনসম্ভাবনায় তাহার 
সকল জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া গিয়াছে, তখন কি আর তিনি 
কাহারও অমঙ্গল বাঞ্চা করিতে পারেন? এমনি করিয়া, এমনি 
স্বাভাবিক উপাঁয়ে মহধি বাক্মীকি সীতাদেবীর দেবীত্ব গ্রকটিত 
করিয়াছেন। মাইকেলাঁবলঘ্বিত পন্থা যে নিতাস্ত অস্বাভাবিক 
তাহা পুর্কেেই,বলিয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে' যে, যোগীন্দ্র 
বাবুর সমালোঁচনাধীন মতের কোনও যথার্থ ভিত্তি নাই। 
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+ রাঁমীয়ণ__ দর ২৭শ শব দেখ। 
+ রামায়ণ-- অরণ্যকাঁও ৯ম সর্গ দেখ। 
1 রামায়ণ_লঙ্ব+কাণ্ড। 


সীতা। ৃঁ 
উপায় নাই তখনই তিনি হন্মানকে সগৈষ্ রামকে আনিতে প্র 


৪৮৭ 


উল্পতি হওয়া দূরে থাকুক মধুসদনের তে লীড়াচবিরের 
বিশেষ অবনতি হইয়াছে তাহা সঙ্ষাদর্শী পাঁঠকমাত্রেই অবগত 
হইবেন। বাল্সীকিচিত্রিত চরিত্রের উন্নতিগাধন আমি 
অসম্ভব বলিয়া মনে করি; তাহা করিতে পারেন নাই, 
বলিয়া ”আমি মধুস্দনকে দোষ দিতেছি, না। কিন্ত তিনি 
সীতাচরিত্রের অবনতি ঘটাইয়াছেন বলিয়া তাহাকে আমি 
দোষভাক্‌ করিতেছি । কিসে মধুস্দন সীতাচরিত্রের খর্কতা- 
সাধন করিয়াছেন, তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি। 

সীতাদেবী রাজনন্দিনী, রাজকুণবধূ, রাজভাষ্যা, ক্ষত্রিয়- 
রমণী। তিনি পরন্তপ রাঁজা দশরথের পুত্রবধূ, মহাবীর 
শ্রীরামচন্দ্রের প্ভী, অপুর্ব সতীতেজঃসম্পন্না আর্ধ্যনারী। 
ক্ষত্রিয়রমণীর নির্ভীকতা, শুধু পুরাণেতিহাসে নহে, সৌভাগ্যের 
বিষয় ইতিহাসেও উজ্জ্বল অক্গরে ঘোষিত হইয়াছে । 
রামায়ণের সীতা সেই আধারমণী। শ্রীরামচন্ত্র বনগমন- 
কালে সীতাকে অযোধ্যা রাখিরা আসিতে চাহিয়াছিলেন, 
তদুত্তরে সীতাঁদেবীর নির্ভীক উত্তর সকল পাঠ করিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয় । (১) রাবণ তাঁভাকে হরণোগ্ঠম করিলে 
তিনি তাহাকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব 
গ্রীতিপ্রদ ও তেজোব্যঞ্নক। (২) রাবণ যখন তাঁহাকে হরণ 
করিয়া লইয়া যাইতেছে তখনও তিনি সতীত্ববলে বলব্তী 
থাকিয়া তাহাকে মন্মাত্তিক তিরস্কার করিতেছেন । (৩) 
পরে যখন রাবণ সীতাঁকে নিজপুরী মধ্যে আনয়ন করিয়া 
নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া নিজাঙ্কশায়িনী হইতে 
আহ্বান করিল তখনও সীতাদেবীর প্রতুাত্তর বীরাঙ্গনার 
উপযুক্ত ) (৪) তখনও তিনি নির্ভয়া, শোকাভিভূতা৷ হইলেও 
ভয়হীনা-- 

“সা তথোক্ত। তু বৈদেহী নির্ভয়। শোককধিত1 1” 
সীতাদেবীর এই অমান্ুষী সতীত্ব প্রভারও তদ্খ ভীতি- 
হীনতার পরিচয় ধাহারা সমাক্রূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা তাহার জীবনের একটা ঘটনা শ্মরণ করুন।(৫) 
মহাবীর হনুমান্‌ সীতা্দেবীকে বলিলেন চলুন আমি আপনাকে 





08 অযোধ্যাকাণ্ড ২৭শ স্গ ও ২৯শ সর্গ ও ৩*শ সর্গ দেখ । 


(২) অরণ্যকাণ্ড ৪৭শ সর্গ দেখ। 
(৩) অরণ্যকাণ্ড-_ ৫৩শ সর্গ দেখ । 
(8) অরণাকাণ্ড--৫৬শ সর্গ দেখ। 
(৫) হন্দরকাণ্ড- 5৭ সর্গ দেশ। 


৪৮৮ 


এখান হইতে লইয়া যাই'। তাহার প্রত্যুত্তরে সীতাদেবী 
কহিয়াছিলেন _ 


ভ্.ভক্তিং পুরস্কৃত রামাদম্যস্ত বানর । 
নাহং সপ্রট,ং মা গাত্রমিচ্ছেয়ং ব।নরোত্তম ॥ 


4 খঃ রি 


যদি রাঁমে' বাতি হত্ব। সরাক্ষসমূ। 
মামিতো গুহা গচ্ছেত তত্তম্য সদৃশং ভবেৎ ॥ 


বু বিপংসমাকুল শক্রপুরীতে যদি হঠাৎ উদ্ধারের এমন 
সুযোগ উপস্থিত হইল, তথাপি কেবল সতীত্ব-মর্য্যাদ! রক্ষা 
করিবার জন্ট অকাতরে তাহা তাগ করিতে কতটা জঘয়- 
বলের ও সাহসিকতার প্রয়োজন তাহা বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিবার আবশ্তক নাই। আর্য রামায়ণের সম্পূর্ণ সীতাচরিত্রের 
প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি বে, তিনি 
পরমজ্ঞানণতী পরম বাধ্যবতী, দয়াদান দাক্ষিণ্যাদি গুণমাগতা 
সতীশিরোমণি আদশ আযধ্যরমণা। এ৩ গুণের সমাবেশ 
আছে খপিয়াই চিরদিন তিনি ভারতললনার শার্ষস্থান 
অধিকার পুর্বক কত সহশ্র ব্সর যাখৎ জগজ্জনের হৃদয় 
অধিকার করিয়! রহিয়াছেন। খাল্নাকির এই অপুর্ব স্যষ্টি, 
আধ রামায়ণের এই “সির্হনী” ও “রাহংসী” মধুহদনের 
হত্তে “ভেকী” ও “কপোতাতে” পরিণত হইয়াছেন। 
অপূর্ব তেজোময়া ক্ষত্রিয়ললনা, মধুক্দনের হস্তে উনবিংশ 
শতাব্দীর ভীরু বাঙ্গালীরমণা হইরা দেখা ৬ যুদ্ধের 
নামে ও যুদ্ধদশনে যাহার অপার উৎসাহ ও আনন্দ রঃ 
মধুসথদনের কাব্যে কোদগুটক্কার শুনিয়া টা যাইতেছে 
যুদ্ধ হইবে শুনিয়া কাঁদিয়া আঞুল হইতেছেন। 
দেখুন ১ 
(১) 


“চালাইল রথ রথী। কালসপ মুখে 
কাদে যথ! “ভেকী” আমি বাতি সইভগে 
বৃথ | রী ক 


চ 


চর সং চর সং 
এ রং প্রভঞ্ননবলে 
ত্রস্ত তরুকুল যবে পড়ে মড মড়ে 


কে পায় শুনিতে যদি কুহরে “কপোতী” ? 
“তুমুল পণ ঘাঁজিল কাননে । 

সভয়ে পশিন্ু আমি কু'টার মাঝারে। 
কোদও টঙ্কারে সথি কত যে কাদিনু 

কঘ কারে? মুদি আথি কৃতাঞ্জলি পুটে 
ডাকিন্ু দেবতাকুলে রক্ষিতে রাঘবে। 
আত্নাদ সিংহনাদ উঠিল গগনে! 

অজ্ঞান হইয়া! আমি পড়িনু ভূতলে।” 


সং 


(২ 


সপ 


রি ৭ম না! | 


আধ রামায়ণের ্ সীতা শ্রীরামচন্দ্রের বীরের প্রতি সন্দেহ- 
শালিনী ছিলেন না, রামের জন্ তাঁহাকে ঠাকুর দেবতাকে 
মানত করিতে হইত না। তিনি পতির বীধ্যে বিশ্বাসবতী 
ছিলেন বলিয়াই রাবণকে সদর্পে কহিয়াছিলেন-__ 


য এতে রাক্ষম1-_প্রোক্তা ঘোররাপ। নহ।ঘলাঃ। 
র।ঘবে নিধিষাঃ সর্বে সুপণে পন্বগা ইব ॥ 
সর সং সং 
অস্থরৈর্ব স্ৈর্বাত্বং যদ্বধ্যোসি রাঁবণ। 
উৎপান্ স্থমহৎ বৈরং জীবংস্তম্ত ন মোক্ষাসে ॥ 


মাইঈটকেলের সীতা বাঙ্গালীরমণী« স্তায় সিমি দিতে বিশেষ 
পটু। যাক্‌ এখন আরও দু'একটা উদাহরণ দিতেছি-- 


(৩) এতেক কহিয়। সখি গর্জিলা শুরেন্্র! 
অচেতন হ'য়ে আমি পড়িনু স্তন্দনে। 


(8) বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে হন্নরি, 
কাপিল বন্থধ, দেশ পুরিল আরাধে ! 
অচেতন হৈনু পুনঃ । 


হনিহ কি সেই সীতাদেবী ধাহার গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া 
জগদ্খাসী চিরদিন ধরিয়া! তাহার পদানত হইয়া রহিয়াছে? 
ইনিই কি সেই মহিমময়ী আফ্যপমণা যিনি চিরকালের জন্ 
ভারতললনার আদর্শাভূতা হইয়া বহিয়াছেন ? ধাহার অভূত- 
পুর্ব অলৌকিক সতীত্বের কাছে স্বয়ং কাল পরাভূন্ 
হইয়াছে? মাইকেলের এই ক্রন্দনপটু কথায় কথায় নষ্ট 
চেতনা সীতা আদৌ ক্ষত্রিয়রমণা নহেন, বাঙ্গালীর গৃহবধু । 
মাইকেলের হস্তে সীতাচরিত্রের এইরূপে বিষম অবনতি 
ঘটিয়াছে। 

যোগীন্ত্র বাবু আক্ষেপের সহিত কহিয়াছেন যে, মেঘনাদ- 
বধের চতুর্থসর্গ সাধারণ পাঠকের কাছে প্রায়ই অনাদৃত 
হয়। হয় সত্যই, তাহার কারণ এই যে সীতাদেবীতে 
যে গুণ দেখিতে ইচ্ছা হয় ভাহা! তাহার! পায় না। মধুসদনের 
সীতাচরিত্রে আর্য রামায়ণের সীতাচরিত্রের মহত্ব ও গৌরব 
নষ্ট হইয়াছে, তাই তাহার দে আকর্ষণীশক্তি নাই। 
কিরণোত্তাসিত বৈছ্ষ্যমণি ছাড়িয়া লোকে কাচের প্রতি 
আকৃষ্ট হইবে কেন? অনস্তস্থথদাঁয়িনী চন্দ্রিক! ত্যাগ করিয়া 
তারকার ক্ষীণ-জ্যোতির প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইবে কেন ? 


৪ রং 


শ্রীজিতেন্্রলাল বন্থ; এম্‌ এ» বি এল্‌। 


শশা 


৯ 


- বৌদ্ধ প্রঙ্গ। 
( মিলিন্দ প্রশ্ন হইতে ) 


বুদ্ধদেব পুজা গ্রহণ করেন কি না? 


অনন্তর অবকাশ প্রদত্ত হইলে মিলিন্দ, রাজা গুরুর চরণে 
প্রণত হইয়া মস্তকে 'অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক এই বলিলেন “পূজ- 
নীয় নাগসেন, তৈথিকগণ * বলেন “বুদ্ধ যদি পূজা! গ্রহণ 
করেন, তবে তিনি পরিনির্ববাণ প্রাপ্ত হন নাউ ) এই লোকের 
সহিত তাহার সংযোগ আছে, তিনি এই লোৌকেরই অন্তভূতি 
একজন সাধারণ ব্যক্তি। অতএব তাহার জন্ট যাহা কিছু করা 
যায়, তাহা বন্ধ্য ও নিক্ষল। আবার যর্দি তিনি পরিনিব্বাণ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, লোকের সহিত তাহার সংযোগ নাই, 
এবং সমস্ত সম্ভার তিনি অতীত, তাহা হইলে তাহার পুজা 
মক্তিযুক্ত হইতে পাঁরে না; কেন না পরিনির্ববাণ প্রাপ্তু হইলে 
কিছুও গ্রহণ করিতে পারেন না, অগ্রহীতার জগ্ত কৃত কার্য 
বদ্ধা ও নিহ্ষল।” অতএব ইহা উভয় দিকেই প্রশ্ন । এই 
বধধয়কে (অথবা সংশয়কে 1) অমনম্থী ব্যক্তি ভেদ করিতে 
সারে না, মহান্‌ লোকেরাই পারেন। অপরাপর দশন_(মৃত, 
বশ্বাস ) জালকে এক দিকে স্থাপন করুন। আপনার 
নকটে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে । পরবাদের নিগহ জন্য 
মাঁপনি অনাগত জিনপুক্র (বৌদ্ধ) গণকে চক্ষু প্রদান 
চুন |? 

স্থবির কহিলেন “মহারাজ, ভগবান্‌ পরিনির্ধাণপ্রাপ্ত 


উয়াছেন, এবং তিনি পুজা গ্রহণ করেন না। বোধিদ্রম 


লেই তিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন ত 
তনি সেইরূপে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে আর 
কছু অবশেষ থাঁকে না।] মহারাজা, ধর্মসেনাপতি স্থবির 
[রিপুত্র ইহা বলিয়াছেনও-_ 
“অসমান শমযুক্ত তাহারা গ্রহণ 
করেন না সৎকার, যদিও তাদের 





বেদের বিউনরী। আচাোর। খৌদ্ধসাঘিত্ে খতাখির 
রথ বা তৈথিক নামে কথিত হন। 

+ মূল “বিসয়ো %” ইহার সংস্কত 'বিষয়' বা 'ধিশয়' এই উভয়ই 
তে গারে। * 

+ মূল “অনুপাদিসেসয়! নিব্বাণধাতুয়! পারিনিবব,তন্স, নির্বাণ ছিধিধ 
সাদিশেষ" ও 'অনুপন্্দিশেষ' । উচীচয বৌদ্ধ- সাহিত্যে ইহ! উপাধিশেষ 


বৌদ্ধ প্রসগ। | 


৪৮৯ 


করেন 82 দেব ব মানব নিক, 
স্বভাব ( কীন্তিত ) ইহা বুদ্ধমমূহের ।” 

রাজা বলিলেন- “পুজনীয় নাগসেন, পুত্র পিতার কথা 
(বা যশঃ*) বলিতে পারে, বা পিতা পুত্রের কথা (বা 
যশঃ ) বলিতে পারেন। ইহাতে পরকীধ মত নিরৃষ্থীত হয় 
না। পরস্পরের প্রসন্নতা তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে। 
অতএব আঁপনি আমাকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে কারণ নিদদেশ 
করুন, যাহাতে স্বমত, প্রতিষ্ঠিত ও পরকীয় দশন-€ মত ) 
জাল অনাবৃত হইতে পারে ।” 

স্থবির কহিলেন “মহারাজ, ভগবান্‌ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তিনি পুজা! গ্রহণ করেন না । কিন্তু তথাগত পুজা 
গ্রহণ না করিলেও দেব ও মনুম্যগণ তাহার (দন্তনখাদিরূপ ) 
ধাতু রত্বের বাস্ত (স্তপার্দি, নিবাস স্থান ) নি্মীণপূর্ব্বক 
তাহার জ্ঞানরত্রকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্রূপে শালাদি সেবন 
করিতে করিতে সম্গভিত্রয়+ লাভ করিতে পারে। মহারাজ, 
অতিমহান্ অগ্নিকে প্রজলিত করিয়া নির্বাপিত করিলে, 
তাহ! কি আর তাহার উপাধানভূত তৃণ কাষ্ঠ গ্রহণ করে ?” 

অগ্নি যখন জ্বলিতেছে, তখনই ত আর তাহার উপার্ধান- 
ভূত তৃণকাষ্ঠ গ্রহণ করে না;$ ইহা যখন নির্বাণ, উপসন্ন, 
অচেতন, তখন যে গ্রহণ করিবে না, তাহা আর কি বল! 
যাইবে 1? 

মহারাজ, সেই অগ্নি নির্বাণ হইলে কি লোক অগ্নি- 
চা হয়? 





ও অন্পাধিশেষ নামে নে হয়। সাহার! অহত্বফলস্থ, সাহারা 
'উপাধিশেষ” নির্বা।ণলাভ করেন। তাহাদের এই অবস্থা একরূপ 
নির্ববাণই, নু[নত্ব এই যে তখনও ক্ষদ্ধ (রূপবিজ্ঞানাদি) অবশিষ্ট থাকে । 
মৃত্যু হইলেই ইহীগ! চরম নির্ববংণ লাভ করেন, তখন আর স্বন্ধ পয্যন্তও, 
খাকে ন।। এই শেম নির্বাণের নাম 'অন্ুপাদিশেষ' নিব্বীণ।” ভবিষ্যতে 
ননির্ববাণ' নামক প্রবন্ধে এবিষয় বিশেষরূপে বলিতে চেষ্ট! কর! যাইবে ।” 

* মুল 'ঘ্ং | 

1 'তিস্সো সম্পততিয়ো” 
সম্পত্তি। 

1 'মহতি মহা অগ্রিকথন্ধে।, এস্থানে 'মহতি” শবপরবর্তী “মহা? 
শব্দও বিশেষণরাপে প্রযুক্ত বোধ হয়। এতাদৃশ প্রয়োগ অসকৃৎ পাওয়! 
যায়, যথা ইহারই একটু পরে 'মহতি মহাধাতে।” ইত্যাদি। মিলিন্দ 
প্রশ্ন ৬৭ পৃঃ সিংহল সংস্করণ । 

২ জ্বলন্ত অগ্নি নিজের জন্য আর কাঁষ্টের অপেক্ষা! করে না, তাহাতে 
কাষ্ঠ দিলে অপর অগ্থি ভ্বলিতে পারে । 


; মনুষাসম্পতি, দেবলোক সম্পত্তি ও নির্বাণ 


৪৯০ 


নিই না। ৃ কষ্ট 'অগ্নির বাহার) বলিয়া 

তাহাকে তাহার উপাদান বলা হয়। অগ্নিকামী পুরুষ স্বকীয় 

শক্তি সামর্থ্য, চেষ্টায় কাষ্ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক 
অগ্নিকার্ সমুহ সম্পন্ন করে ।? 

- “অগএব মহারাজ, তৈথিকগণের কথা মিথ্যা যে,ষে গ্রহণ 
করে না, তাতার জন্ত অনুষ্ঠিত কাধ্য বদ্ধ্য ও নিক্ষল। মহারাজ 
যেমন অতিমহান্‌ অগ্নি প্রলিত হইয়াছিল, ভগবানও সেইরূপ 
দ্রশ সহজ লোকোপরি বুদ্ধ-লক্গমীদ্থার! গ্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। 
যেমন সেই অতিমহাঁন্‌ অগ্নি গ্রজলিত হইয়া নিব্বাণ হইয়া- 
ছিল, ভগবানও সেইরূপ মহারাজ, দশ সহ লোৌকোপরি 
বুদ্ধলক্মীতে প্রজ্বলিত হইয়া সেই প্রকারে পরিনির্বাণ লাভ 
করিয়াছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না। মহাঁ- 
রাজ, যেমন নির্বাণ অগ্নি উপাদান তৃণ-কাষ্ঠকে গ্রহণ করে 
না, এইরূপ লোক হিতকারী ভগবানের পরিগ্রহ বিনষ্ট হ্- 
য়াছে। যেমন কাষ্টাদি উপাদানহীন অগ্নি নির্বাণ হইলে 
মন্ুষ্যগণ স্ব স্ব শক্তি সামথ্য চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি 
উৎপাদন পুব্বক তাহা দ্বারা অগ্নি সম্পাণ্ত কর্ম সকল সম্পন্ন 
*করে, এইরূপই দেব ও মনুষ্যগণ পরিণির্ববাণপ্রাপ্ত তথা- 
গতের ( দস্তনখাদিরূপ ) ধাতুরত্বের বাস্ত (নির্বাসস্থান, 
স্তপাদি ) নিম্মাণ পূর্বক তাহার জ্ঞানরত্ুকে লক্ষ্য করিয়া 
সম্যক্‌ রূপে শীলাদি সেবন করিতে করিতে সম্পত্তিত্রয় লাভ 
করেন,_যদিও তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না । এই কাঁর- 
ণেও মহারাজ, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, 
তাহার উদ্দেশে কৃত কাধ্য অবন্ধ্য ও সফল। 

“মহারাজ, আরও পরবত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে 
পরিনির্বাণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাহার উদ্দেশে 
অনুষ্ঠিত কাঁধ্য অবদ্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, অতিমহান্‌ 
বাষু বহিয়৷ উপরত হইলে, সেই উপরত বাষু কি পুনর্বার 
( অন্তকর্তৃক ) উৎপাদন! গ্রহণ করে ?" 

না; উপরত বায়ুর পুনরুৎপাদনা বিষয়ে কৌন চিন্তা 
থাকে না, কেন না বাষু মহাঁভৃত অচেতন ।” 

মহারাজ, সেই উপরত বাষুর “বাু” সংজ্ঞা হইতে 
পারে কি? 

. “না; তালবৃস্ত;ও ব্যজন বাঘুর উৎপত্তির কারণ। যে কোন 
মনুষযগণ নিদাঘাভিতপ্ত, ও পরিদাহ (জরাদিতাপ ) পীড়িত 


পরবাসী [ 


,ভিবিধ অগ্নির 1 সম্তাপ ও পরিধাহে পর্িগাড়িত। 


শষ রর জে কর্তৃক নিজের) পুলকৎপারনাকে গ্রহণ করে? 


হম চা! 


হয়, তাহারা ভালবৃজ বাৰ ব্জন ছারা খাস উৎপন্ন করিয়া, 
সেই বায়ুর দ্বার নিদদাঘকে “নির্বাসিত, ও পরিদাহকে উপশাস্ত 
করে। 

তাহা হইলে, মহারাজ, তৈথিকেরা যে বলেন “যিনি 
গ্রহণ করেন না, তাহার জন্ত কৃতকাঁধ্য বদ্ধ্য ও নিক্ষল”-_ 
তাহা মিথ্যা । মহারাজ, যেমন অঠিমহান্‌ বায়ু বহিয়াছিল, 
ভগবানও এইরূপ দশ সহ লোকে শাতল-মধুর, শাস্ত-সুঙ্ 
মৈত্রী বাযুতে বহিয়াছিলেন। মহারাজ, যেমন অতিমহান্‌ বায়ু 
বহিয়া উপরত হয়, ভগবানও এইরূপ শতল-মধুর, শাস্ত-ুঙ্গ 
মৌত্রী বাযুতে বহিয়৷ সেই প্রকারে পরিনির্ববাণ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না।* যেমন 
উপরত বাম্ু( নিজের অন্ত কতৃক ) পুনরুৎপাদনা গ্রহণ করে 
না, এইরূপ 'লোকহিতকারী ভগবানেরও মহারাজ, ফোন 
বস্তপারগ্রহ্থ নষ্ট, উপশাস্ত। সেই মনুষ্যগণ মহারাজ, যেমন 
নিদাথা(ভিতপ্ত ও পরিদাহ পীড়িত, দেব ও মন্তুখগণও এইরূপ 
যেমন 
তালবৃস্ত ও ব্যজন বাধুর উৎপত্তির কারণ, এইব্'প তথাগতের 
(দস্তনখাধি ) ধাতুর জ্ঞানরত্ু সম্পত্তিত্রয় লাভের কারণ। 
যেমন উষ্টাভিতগ্ত ও পরিদাহগীড়িত মনুষ্থগণ তাণবৃস্ত ও 
ব্যজনের দ্বারা বাু উৎপন্ন করিয় তাখা দ্বার! উব্ণকে নির্ধবা- 
পিত, ও পরিদাংকে উপশান্ত করে, এইরূপই দেব ও মনুযু- 
গণ পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত তথাগতের, যদিও তিনি গ্রহণ করেন 
শা, (দস্তনখাধি ) ধাতু ও জ্ঞানরত্রকে পুজা করিয়া কুশল 
উৎপাদন করেন। এবং সেই কুশলের দ্বারা ত্রিবিধাগ্সির 
সম্তাপপরিদাহকে নির্বাপিত ও উপশান্ত করেন। মহারাজ, 
এই কারণেও তথাগতের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কাধ্য, তিনি গ্রহণ 
না করিলেও, অবদ্ধ্য ও সফল । 

“মহারাজ, পরকীয় মত নিগ্রহের জন্য আপনি 'মারও 
পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন। মহারাজ কোন পুরুষ ভেরীকে 
স্থাপন করিয়৷ তাহাতে শব্দ উৎপাদন করে, পুরুষের দ্বারা 
উৎপাদিত এই ভেরীশব্দ অন্তহিত হইয়া যায়। মহারাজ, সেই 





্ 0১, 17710 কৃত অনুবাদে ইহার পর. কয়েকটা কথা ছাড়! 
পড়িয়াছে। 


ণ রাগ, ভ্বেষ, ও মৌহ। 


১ম সংখ্যা । ] 


» এনিশ্চয়ই না, সে শব্দ অস্তহিত হইয়৷ যায়, পুনরুৎপত্তির 
জন্য তাঁহার কোন চিন্তা,থাকে না। কেন না উৎপাদিত 
ভেরীশব্দ অন্তত হইলে তাহা! সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু 
ভেরী শব্দোৎপত্তির কারণ। কারণ উপস্থিত থাকিলে, 
লোকে স্বকীয় চেষ্টায় ভেরীকে স্থাপিত করিয়া শব্দ উৎপাদন 
করে) | 

“এইরূপ মহারাজ, ভগবান শীল, সমাধি, প্রীজ্ঞা, 
বমুক্তি ও বিমুক্তলভ্য দর্শনের নিমিত্ত পরিচিন্তিত ধাতুরভু, 
রশ, বিনয়, অনুশাসন ও শাস্তা (শাসনকর্তা শিক্ষক ) কে 
স্থাপন করিয়া নিজে সেইরূপে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, 
যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না। কিন্তু ভগবান 
সরিনর্বাণ লাভ করিলেও (লোকের ) সম্পত্তিত্রয় লাভ 
টপচ্ছিন্ন হয় নাই। সংসারদুঃখগীড়িত জীবেরা সম্পত্তিকাম 
টয়া পরম, বিনয় ও অন্শাসনকে কারণরূপে অবলম্বন পূর্ব্বক 
ম্পত্তিলাভ করিয়া থাকে । মভারাজ, এজন্যও তথাগতের 
নন) অনুষ্ঠিত কাধ্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবন্ধ্য ও 
[ফল। মহারাজ, ভগবান্‌ পূর্বেই এই অনাগত ( ভবিষ্যৎ ) 
চাল দেখিয়া! বলিয়াছেন, ঘোষণা! করিয়াছেন ও জানা্য়াছেন* 
আনন্দ, তোমাদের মনে এক্টরূপ হইতে পারে যে» “প্রবচন 
মুহের শাস্তা অতীত হইয়া গিরাছেন, আমাদের শাস্তা 
ই" | আনন্দ, ইভাঁকে সেরূপ মনে করিবে না। আনন্দ, 
যামি যে ধর্ম ও বিনয়কে উপদেশ করিয়াছি ও জানাইয়াছি 
মই তোমাদের আমার অভাবে (অত্যয়ে ) শান্তা 1৮ 
[তএব পরিনির্কাণপ্রাপ্ত, অগ্রহীতা, তথাগতের নিমিত্ত 
নুঠিত কাধ্য বন্ধ্য ও বিফল-_তৈথিক গণের এই উত্তি 
খ্যা, বিতথ, অলীক, বিরুদ্ধ, বিপরীত, ছঃখহেতু, ছুঃখ- 
রিণাম ও অপারপ্রাপক । 

'মহারাজ আরও পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, যাহাতে 
রিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত অগ্রহীতা হইলেও, তীহার জন্য 
নুষ্ঠিত কাঁধ্য অবন্ধ্য ও সফল। মহারাজ এই মহাপৃথিবী 








& “কথিতঞ্চ ভণিত্বঞ্চ আচিকিথতঞ্চ”। এন্থানে একার্থক তিনটা পদ 


|ক্ত হইয়াছে। পালি ধাতুমগ্জযান দ্বার ইহার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্থ 
ওয়া যায় না। ঘৌদ্ধ সাহিত্যে এতাদৃশ একার্ঘক শব্দের অসকৃৎ একত্র 


যাগ বহুন্থানে দোথিতে পাওয়! যাঁয়। আমি এখানে 1২]. 1). কে ____ 


হুসরণ করিয়াছি । 
+ মহাপরিনির্ববাণ-ৃত ৫, ১,। 


বৌদ্ধ প্রসঙ্গ 


৪৯১ 


কি ইহা গ্রহণ করে * যে বীজ সকল আমাতে সংবিরূ 
হউক ?, ৫ 

না, 

“মহারাজ' যদি মহাপৃথিবী বীজসকলকে গ্রহণ না করে 
তবে কি প্রকারে সেই সমস্ত বীজ বিরূ$ হইয়া, 8টি মূল ও 
জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও স্বদ্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত 
করিয়া পুষ্প ফল ধারণ.করে ?” 

“গ্রহণ না করিলেও, মহাঁপৃথিবী & সকল বীজের বাসস্থান 
(বাস্ত) এবং তাহাদিগকে প্ররোহণের জন্ত নিমিত্ত প্রদান 
করে। অতএব এঁ সকল বাঁজ সেই বাসস্থান অবলম্বন করিয়া, 
প্রাপ্ত নিমিভ দ্বারা বিরূঢ় হইয়া, দৃঢ় মূল ও জায় প্রতি- 
চিত হইয়া, ও স্বদ্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প ফল 
ধারণ করে | 

তবে মহারাজ, তৈর্থিকগণ যদি বলেন যে, “অগ্রহীতার 
জন্য কৃত কার্্যবন্ধ্য ও নিষ্ষল,» তবে তাহারা নিজের কথা- 
তেই নষ্ট, হত ও বিরুদ্ধ হইয়া! পড়েন। মহাঁরাঁজ, যেমন 
মহাপৃথিবী, সম্যক্‌ সনুদ্ধ অর্থৎ তথাগতও তেমন। যেমন 
মহাপৃথিবী কিছু গ্রহণ করেন না, তথাগতও তেমনই কিছু গ্রহণ 
করেন না। মহারাজ এ সমস্ত বীজ যেমন পৃথিবীকে আশ্রয় 
পূর্বক সংবিরূঢ় হইয়া, দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিঠিত হইয়া, 
স্বদ্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া ফলপুষ্প ধারণ করে, 
এইরূপ দেব ও মন্ুয্যুগণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত অগ্রহীতা তথা- 
গতের দত্ত নখাদি ধাতু ও জ্ঞানরত্বকে অবলম্বন পূর্র্বক দৃঢ় 
কুশলরূপ মুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমাধি রূপ স্বন্ধ, ধন্মরূপ সার, 
ও শীলরূপ শাখা বিস্তার করিয়া বিমুক্তিরূপ পুষ্প ও শ্রামণ্য 
রূপ ফল ধারণ করে। এই কারণেও,মহারাজ, পরিনির্ববাণ- 
প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্য কৃতকাধ্য 
অবদ্ধ্য ও সফল হয়।; 

মহারাজ, আরও পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে 
পরিনির্বাণপ্রাণ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাহার জন্য 
রুতকা্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, এই উষ্ট বলীবর্দ, 
গর্দভ, অজ, পণ্ড ও মানবগণের কুক্ষি মধ্যে যে কৃমিকুল 
উৎপন্ন হয়, তাহারা কি তাহা গ্রহণ করে।”ঁ 





* অর্থাৎ তাহাতে কি মহাপূথিবীর সম্মতি থাকে ] মুল “সাদিয়তি'।, 
+ অর্থাৎ তাহাতে কি তাহাদের সম্মতি থাকে। 


৪৯২ ও 


“নিশ্চয়ই ন1।” 
.'মভারাজ, তবে কি প্রকারে ইহারা তাহাদের অমতেও 
কুক্ষি মপো উৎপন্ন হইয়া বনু পুত্রনপ্তায় বিপুল হইয়া উঠে ?” 
“তাহাদের পাপ কর্মের প্রভাব হেতু, অমত হইলেও, কুক্ষি 
মধ্যে ইতর সন্ভৃত হইয়া বভ পুত্রনপ্তায় বিপুল হয়৷ উঠে ।” 
“এই প্রকারে মহারাজ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ 
না করিলেও, তাহার জন্য কৃতকার্ধ্য অবন্ধা ও সফল হয়। 
“মহারাজ, আরও পরবর্তী কাঁরণ শ্রবণ করুন, যে কারণে 
পরিনির্ববাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাহার জন্য 
কৃতকাধ্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, “এই অষ্টনবতি 
প্রকার ব্যাধি শরীরে উৎপন্ন হুউক”--এই বলিয়! মনুষ্যর! 
কি তাহাদিগকে গ্রহণ করে? 
“নিশ্চয়ই না।” 
“কি জন্য মহারাজ, তবে মন্ুষ্যেরা গ্রহণ না করিলেও, 
শ্রী সমস্ত রোগ তাহাদের শরীরে উপস্থিত হয়?” 
পর্ববরূত দুশ্চরিতের জন্য ।” 
যদি মহারাজ, পূর্ব ( জন্ম ) কৃত অকুশলকর্ম্মের ফল 
এখানে অনুভব করিতে হয়, তবে পূর্ব্ব ( জন্ম ) রুত, বা ইহ 
(জন্ম ) কৃত, উভয় বিধই কুশল ও অকুশল কর্্ম অবন্ধ্য ও 
সফল ।-- মহারাজ এ কারণেও পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত 
গ্রহণ না করিলেও তাহার জন্য ক্ৃতকাধ্য অবন্ধ্য ও সফল হয়।* 
“মহারাজ, আপনি কি পূর্ধ্ে শুনিয়াছেন নন্দক নামক 


৬ পপি ৩2১ তি ভোখাসিতাত শটী তত 


ষক্ষ স্থবির সারিপুত্রকে গীড়ন করিয়া ভূমধো প্রবিষ্ট 


ভইয়াছিল ?” 

হা, শুনা যায়; লোকে ইভা প্রকটিত আছে ।” 

“মহারাজ, নন্দক যক্ষ যে মহাপূথিবীতে প্রবেশ করিয়া 
গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্থবির সারিপুত্রের কি তাহা অভিপ্রেত 
ছিল ?” 

যদি এই সদেব লোক বিপধ্যস্ত হয়, যদি চন্দ্র ও স্ৃর্ধ্য 
পৃথিবীতে পতিত হয়, ও যদি পর্বতরাঁজ “সিনেরু' মমেরু)কে 
বিকীর্ণ কর! যায়, তথাপি স্থবির সারিপুক্র অন্যকে ছুঃখ 
প্রদানে সম্মত হন না। কিহেতু? যেহেতু যে কারণে 
স্থবির সারিপুক্র কাহারও প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন, বা 
. কাহাকেও নিন্দা করিতে পারেন না, তাহার শরীর হইতে 
সেই কারণ সমুচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই কারণ অপরুত 


“হীরার | 


[ ৭ম তাগ। 


হওয়ায় স্থবির সারিপুত্র আবাকারীও প্রতি কোপ, 
করিতে পারেন না ।” 

“দি স্থবির সারিপুক্র, মহারাজ, নন্দক যক্ষের মহা- 
পৃথিবীতে প্রবেশজনিত গ্লীনিতে সম্মত না ছিলেন, তবে 
নন্দক ক্ষ মহাঁপৃথিরীতে প্রবেশ করিবে কেন ?” 

ততাভার অকুশল কর্ম বলবৎ হওয়ায়» 

“মহারাজ, অকুশল কর্ম বলবৎ হওয়ায় যদি নন্দক যক্ষ 
পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া থাঁকে, তে যিনি গ্রহণ করেন 
না--(দীহার সম্মতি থাকে না ), তীহারও জন্য কৃতকার্ষ্য 
অবন্ধ্য ও সফল হয়। সেই জন্যই, কুশল কর্ম্ম বলবতহেতু, 
অগ্রাহীতারও জন্য অনুষ্ঠিত কাধ্য অনন্ধ্য ও সফল হয়। এ 
কারণেও মহারাজ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রভণ না 
করিলেও তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কার্ধ্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। 

“মহারাজ, এখানে কতজন মনুষ্য পৃথিবীতে 'পবেশ 
করিয়াছে? আপনি কি সে বিষয়ে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন? 

“হা, পুজনীয় ) তাহা! শুনা যায়।” 

“মহারাজ, তাহা আমাকে শ্রবণ করান ত।” 

“মানবিকা “চি” শাক্য শ্ষিপরবুদ্ধ' (স্থপ্রবুদ্ধ ), স্থবির 
“দেবদত্ব”, যক্ষ “নন্দক» ও মাঁনবক “নন্দ,_- শুন! যায় এই 
পাঁচজন পৃথিবীতে প্রবেশ করেন ।” 

“কোথায় তাহারা অপরাধী হইয়াছিলেন ? 

'ভগবান্‌ ও শ্রাবকগণের নিকট ।” 
. 'মহারাজ, তাহারা পৃথিবীতে প্রবেশ করুক, _এই 
বলিয়া ভগবান্‌ বা শ্রাবকগণ কি সম্মত ছিলেন ? 

“না, মাননীয় 1 

“মহারাজ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও 
তাহার জন্ত অনুষ্ঠিত কাঁ্য অবদ্ধ্য ও সফল হয়। 

“মাননীয় নাগসেন, আপনি আপনার নিকট উপস্থাপিত 
গম্ভীর প্রশ্নকে বিবৃত করিয়া! স্থন্দর বুঝাইয়৷ দিয়াছেন,_- 
দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থি সমুহ ছিন্ন হইয়াছে। আপনি 
গহনকে অগহন করিয়াছেন। পরকীয়বাদ নষ্ট, কুদৃষ্টি 
(কুমত) ভগ্ন, ও কুতৈধিক সমূহ, হে গণীত্রেষ্ট * আপনার 
নিকট নিশ্রভ হইয়াছে 1” 

প্রীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য। 


« এক একটা 'গণ' ঘ! যৌদ্ধাদ সমূহের নায়ককে 'গণী' বলে। 
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না। কেবল পা দিতেই পারেন। কথায় বলে, * “জলমে 
রহকে মগর সো বৈর” (জলে বাস করিয়া কুমীবের সহিত 


শক্রতা)। আগে নিজেরাই সাহেব সাঞলেন, হোটেলে 
খেলেন, টুরুট ফুঁকলেন, এখন “নেজামুড় খেয়ে ধর্ে 
দিয়েছেন মন, "কিনা স্বদেশী সেজেছি। বন্দেমাতরম্‌, 


বন্দেমাতরম্, এ আবার ছাই কি কথা? বন্দেপিতরম্‌ 
বল্লেও ব| কিছু যানে হতো । চিরকাল বর্গীর ভয়ে পেটের 
গীলে চমকেছে, এখন শিবাজী হলেন আপনার লোক । 
এদেশের লোক বেশ নাবা ! কোন হুজ্জত হাঙ্গামে নেই, 
পোড়া বাঙ্গালীর সব বাড়াবাড়ি।” এই শ্রেণার প্রধাসিনীরা 
বলেন, “কি বাবু! স্বদেশা কাপড় ছুণ্চক্ষে দেখতে পারিনে, 
মোটা খস্থসে পরলে পরে গায়ে যেন ছড় যাঁয়। একখানা 
কাপড় এক মনের বোঝা । আবার গুণ কত ! ধোপার 
বাড়ী গেলে, “কনাপীর+ (পাড়ের ) রঙ্গ উঠে যায়। ওসব 
স্বদেশী ওদেণা কিচ্ডু থাকবে না। ইংরেজের সঙ্গে 
লাগা, ওরা হ'ল দেখতার জাত, ওদের সঙ্গে পারবে ? 
কথায় বলে, “যার খাই তার গাই । তা বাঙ্গালী এমন 
জাত যে, নুনের গুণ মানে না গা! রাজার দেশ, তা সে 
ছ”থানাই করুক আর চারথানাই করুক, তাঁতে আমার 
তোমার কি?” প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত প্রবাসীর! বঙ্গবিভাগে 
কোন ক্ষতি না মনে করিলেও, কেহ কেহ স্বদেনীর পক্ষপাতী 
হইয়াছেন । 
প্রবাসিনী। 


প্রায়শ্চিন্তে প্রতিশোধ । 


( ইতিহাসের শিক্ষা |) 
(১) 


জীর্ণ চীরপরিহিত পর্ণকুটারবাসী নিরন্ন ব্যক্তি হইতে 


রাজমুকুটধারী স্বর্ণসিংহাঁসনারূদ পৃর্থীপতি পর্যাস্ত কাহারও 
নিস্তার নাই-_-প্রকৃতির প্রতিশোধ, দেবতাঁর দণ্ড সকলকেই 
স্পর্শ করে। জীবনে হউক, জীবনান্তে হউক, বিধাতার 
অভিসম্পাত অপরাধীর অদৃষ্টের মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ণাকে। 
মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টি সকল সময়ে তীব্র অনলশিখা দেখিতে 
পায় না, তাই কখন কখনও মনে হয় যে পরমেশ্বরের 


প্রবাসী । ] 


এন ভাগ। 


অপক্ষপাত জানিয়ে ভি নিষ্তিলাভ করে__অপরাহীৰ 
চিতাভন্মের সহিত তৎকৃত অপরাধও চিরবিলুপ্ত হইয়া যায় 
_-স্বর্ণের বিচারমণ্ডপে পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশের খাতায় 
উহা! বাদ পড়ে। 

কিন্তু ইহা একটা নিদারুণ ভ্রম। ইতিহাস অতীতের 
জ্ঞান-বৃদ্ধ সাক্ষী--বর্তমানের বিচক্ষণ শশিক্ষক ও ভবিষ্যতের 
অতিস্থির অচঞ্চল পথপ্রদশক। সেই ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাওরা যাইবে যে তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় 
লিখিত রহিয়াছে-_- 

দঃ শাস্তি গ্রজাঃ সব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি 
দণ্ড; স্বপ্তেবু জাগর্তি দণ্ড ধর্ম্মং বিছুবু ধাঃ। 
মনু--৭11১৯। 

ধর্ম অক্ষ়-_তাহার বিনাশ নাই। চির সুন্ুপ্তিমগ্ন 
ধরাতলে দণ্ডই জাগরণ। তাই খধিবাক্য দণ্ডকে ধর্ম 
বলিয়৷ প্রখ্যাত করিয়াছে । দণ্ড যে মহা জাগরণ তাহা 
আমরা এখন বেশ বুঝিতে শিখিয়াছি। 

স্দূর আফগানিস্থানের ছুরভেছ্ শৈলমালার অন্তরাল 
হইতে একদিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি হজরৎ মহম্মদের 
পতাকা লইয়া! স্বর্ণ প্রসবিনী, বঙ্গদেশে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। বিধিদত্ত কুরূপ দর্শনে মহম্মদ ঘোরী 'বীহাকে 
আশ্রয় দেন নাই--দিল্লির রাজপথে ভ্রমণ করিয়া যিনি 
জীবনের দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তবুও কুতব- 
উদ্দীনের আশ্রয়লাভ করিতে পারেন নাই, অবশেষে 
ওঘল বেগ নামক কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যাহার 
কর্মকুশলতা, সাহস এবং শক্তি দর্শনে পুলকিত হইয়! 
বিধিপ্রদত্ত কুরূপ উপেক্ষা করিয়াছিলেন --সেই বক্তিয়ার 
খিলিজি প্রথমে বেহারে এবং পরে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন 
এবং বাঙ্গালার অংশবিশেষে বিজয়লাভ করিয়৷ প্রতিঠিত 
হইয়াছিলেন। 

তাহার রণোন্সত্ত সৈশ্গণ নদীয়ার ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া 
যখন পরিতৃপ্ত হইল, বক্কিয়ার তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া 
লক্গণাঁবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার 
রাজ্যলাভেচ্ছা এতই প্রবল হইয়াছিল যে তিনি ছুর্গম তিববতে 
পর্য্স্ত অভিযান করিয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তারকামনাঁয় 
বন্তিয়ার এতই অন্ধ হইয়াছিলেন যে নিজের সৈন্গ-সামস্তদিগের 
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কানে দেখিতে না। তাহার স্বার্থের মন্দিরতলে 


যে কত হতভাগ্য অকালে আত্মবলি দিয়াছিল তাহার 
খখ্যা করা ভ্ররূহ। কিন্তু সেই সকল হতভাগ্যদিগের 
দীর্ঘশ্বাস__তাহাঁদিগের অনাথ পুক্র, অনাথিনী পত্রী প্রভৃতির 
অশ্রধারা বৃথা যায় নাই! প্রবল -পরাক্রান্ত বক্তিয়ার 
যখন কুচবেহাঁর হইতে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করিলেন 
তখন আলিমর্দনের শাণিত চুরিকা তীভার হদয়শোণিত 
পাঁন করিয়াছিল 1* 

বক্তিয়ারের পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত ভইল। হত্যাকারী 
আলিমর্দন পলায়ন করিয়া দিল্লির সিংহদ্বারে যাইয়া উপনীত 
হইলেন। বাদশাহ কুতবউদ্দীন তখন দিল্লি হইতে গজনি 
অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন ; আলিমর্দন তাহার করে 
নিযুক্ত হইলেন। 

বক্তিয়ারের মৃত্যুর পর তাহার স্থবিখাত সেনাপতি 
মহন্মৰ শেরাণ লক্ষমণাবতীর রাজসিংতাঁসনে আরোহণ করিলেন। 
কিন্ত সে সৌভাগ্য তাহার "দৃষ্টে অধিক ধিন টেকে নাই । 
আলিমদ্দনের প্ররোচনায় কুতবউদ্দীনের বিপুল বাহিনী 
বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হইল। তখন হকোৌসেনউদ্দীন নামক 
'একজন পাঠান গঙ্গোত্রীক্ু শাসন কর্তা ছিলেন। নিজ 
্বার্থসিদ্ধি জন্য তিনি রাঁজসৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন, 
কিন্তু অন্ঠান্তি পাঠান সেনাপতিগণ রুমীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া কুচবেহারে পলায়ন করিলেন। একদিন তীহাদিগের 
মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল--মহন্মদ শেরাণ সেই কলহৃকালে 
নিহত হইলেন ! বক্তিয়ারের স্থখ-ছুঃখের, বিপদ-সম্পদের, 
পাঁপ-পুণ্যের সহচর কর্মফল ভোগ করিলেন । 

যখন পথ নিষ্ষণ্টক হুইল তখন আলিমর্দন আঁসিয়া 
দেবকোটের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু যে দিন তিনি 
শুনিলেন যে সুলতান কুতব্উদ্দীন আর জীবিত নাই, তিনি 
সেই দিনই নিজেকে একাস্ত স্বাধীন বিবেচনা করিয়া সুলতান 
আলাউদ্দীন নামে বঙ্গের বাদশাহ হইয়া বসিলেন। মসনদে 
বসিয়! তাহার ওদ্ধত্য এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে নিরপরাধ 
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প্াযস্চিতে প্রতিশোধ 
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সঙথস্ত হিনু ও. খিলিজি ভন্্রগণ প্রতিদিন নিহত হইতে 
লাগিলেন ! আলিমদ্দন তখন মনে করিতেছিলেন যে তিনিই 
ছুনিয়ার মালেক-_পারস্ত বা খোরাসান বা দিল্লির বাদশাহগণ 
অতি নগণা সকলেই তাহার পদানত! কিন্তু নবীন স্থলতানের 
ভরা তখন পূর্ণ হইয়াছিল ; দু বৎসর মাত্র রাজস্ব করিতে 
না করিতে গুপ্ততস্তার সুশাণিত ছুরি তাহার সকল সাধে 
বাদ সাধিল--বক্তিয়ারের তৃষিত আত্মা শান্তিলাভ করিল ! 

তারপর অনেকদিন গেল ; নসীরুদ্দীন, তোঘল্‌ খা, 
জালালউদ্দীন প্রভৃতি অনেকে লক্ষাণাবতীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন এবং জলবৃদ্ধদের ন্যায় কালআোতে 
মিশিয়া গেলেন। শেষে খ্রীঃ ১. সালে সুলতান 
ফিরোজ বাঙ্গালার দওমুণ্ডের কর্তারূপে দ্নে ও দয়ায় 
লোকপুজ্য হইয়া মস্জেদ এবং মিনারেটে গৌড়ের শোভা 
বন্ধন করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। তাহার পুত্র 
মহম্মদশাহ পিতার সিংভাদনে আসিয়। বসিলেন। রাজমন্ত্ী 
হাবিশ খা রাজার জন্) শুধু শৃন্ত সিংহাসন ভিন্ন আর 
কিছু রাখেন নাই ! অন্টান্ত রাঁজ-অমাত্যগণ স্থির করিলেন 
যে হাবিশ খাঁকে অপস্গত করিবেন । সিদ্দি বদর দেওয়াঁনা 
নামক একজন অমাত্য রাজমন্ত্রীকে নিহত করিলেন ; তখনও 
তাহার খ্দয়ে লোভ আসে নাই। কিন্ যখন তিনি 
দেখিলেন নে আর একপুদ অগ্রসর হইলেই একেবারে 
সিংহাসনে বাইয়! বসিতে পারা যায় তখন আর কালবিলম্ব 
না করিয়া হাবিশ খার রুধির-রঞ্জিত খড়েগ নুপতি মহম্মদ 
শাহের নিরপরাধ শির ছিন্ন করিয়৷ ফেলিলেন ! কিন্তু তাহার 
শাসনকৌশলে রাজ-অমাত্যগণ এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন যে একদিন নিশাযোগে হত্যাকারিগণ তাহাকে 
নিহত করিল ! রাঁজমন্ত্রী সৈয়দ হোসেন এই হত্যাকাণ্ডের 
নায়ক ছিলেন। 

সিংহাসন কখনই শূন্য থাকে না মহম্মদ শাহের শোণিত- 
সিক্ত সিংহাসনে সৈয়দ হোসেন আসিয়া বসিলেন। তিনি 
ইতিহাসে স্থলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মক্কার শরিফ 
বলিয়৷ পরিচিত। তাহার আদেশে সৈম্ভগণ গৌড় লুণ্ঠন 
করিতে লাগিল। সৈয়দ হোসেন অবশেষে দেখিলেন যে 
লুষ্ঠন নিবৃত্ত না করিলে গৌড়ে আর কিছু থাকে না ! তিনি 
নিষেধ-আজ্তা প্রচার করিলেন। লুষ্ঠন-লুব্ধ উন্মত্ত সৈম্ঠগণ 


১৪৯১ 


৪৯৮ , 


সে আদেশ মানিল না--রুধির জোতে গৌড় জনপদ ভাসিয়া 
গেল, দেশে হাহাকার উঠিল। কুদ্ স্থলতানের আদেশে তখন 
দ্বাদশ সহজ (1) সৈনিকের শির ভূমিভলে লুটাইয়া পড়িল 1* 
_. চতুর্তিংশ বর্ষ রাজস্ব করিয়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ 
মৃত্যুমুখে শাতিত হইলেন । বিধাতার বজ্র তীহাকে এ জগতে 
স্পর্শ করিল না বটেকিস্তু'্উহ! নিষ্ছল হইল না । রাজার 
শোণিত -দ্বা্শ সহশ্র সৈনিকের শোঁণিত প্রতিদিন প্রতি- 
শোধের জন্য কীদিতে লাঁগিল। ভোঁসেনেব পত্র নসরৎ 
শাহ নৃপতি হইয়া একদিন পিতার সমাধি-মন্দিরতলে গ্রাণাম 
করিতে যাইয়া একজন খোজ! দাস কর্তৃক নিহত হইলেন। 
পুত্রের খোণিতে পিতার সমাধি-মন্দির সিভ্ হইয়া গেল! 
হোসেনের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ শাহ বঙ্গের সিংহাসন হইতে 
বিতাড়িত হইলেন-_রাজধানী শক্রহস্তে নিপতিত হইল-_ 
তাহার গঞ্জ ছুইটাও পাঠানের খজ্জো ছিন্নণার্ম হইয়া ভূমিতলে 
লুটাইত্ে লাগিল! রাজ্চ্যুত পুত্রকণত্রহীন হোসেন ভগ্ন- 
জদয়ে অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত ইইলেন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গাপার স্বাধীন নরপত্তির ইতিহাস চিরবিলুপ্ত 
হইয়া গেণ ! 

বাদশাহ হুমায়ুন তখন বঙ্গপ্রবেশের সিংহদ্বার গুলির 
সন্ধান পাহয়াছেন; বিপুল বাহিনী লইয়া তিনি গৌড়ে 
আসিয়৷ উপনীত হইলেন। গৌড়বাসিগণ মহানন্দে তাহাকে 
বরণ করিয়া লইল-_মস্জেদে মস্জেদ্দে তাহার জয়গান 
ধ্বনিত হইতে লাগিল। বীর শের শাহ তাহার পথরোঁধ 
করিবার জন্ত আয়োজন করিলেন। তখনও মোগলের 
দিন আসে নাই) কনৌজে মোগল ও পাঁঠানে সাক্ষাৎ 
হইল-_হুমায়ুন কোন প্রকারে পলায়ন পূর্ববক জীবন রক্ষা 
করিলেন--পাঠানরাজধানী আরও কিছুকাল বাঙ্গালায় 
স্থপ্রতিষিত থাকিয়া শের শাহকে অমর করিয়া দ্িল। 

পাঠান দুইশত ছত্রিশ বৎসর ধরির়! বাঙ্গালায় রাজত্ব 
করিয়াছিল। দুদ্ধর্য মোগল এই দীর্ঘকাল একেবারে নীরব 
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প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
ছিল না__সময় পাইলেই পাঁঠানদিগকে বিদুরিত করিবারু 
চেষ্টা করিত। প্রাতঃস্মরণীয় বাদশ্মহ আকবর যখন মোগল- 
সিংহাসনে বিজয়গৌরবে অধিষ্ঠিত, তখন পাঠানরাঁজ সলিমন 
গৌড় হইতে পাঠানরাজধানী উঠাইয়া আনিয়৷ তন্দাঁয় উহা 
স্থাপিত করিলেন।, সমগ্র বেহার ও বঙ্গভূমি তাহার চরণ- 
চুম্বন করিল, তিনি উড়িয্যাবিজয়ে অগ্রসর হইলেন । 

স্থলতান ইব্রাহিম অতি অল্নকালের জন্তই মোগল 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাগ্যবিপধ্যয়ে 
স্বলতানকে অবশেষে উড়িম্যায় বাস করিতে হইয়াছিল। 
সলিমন উড়িধ্যায় যাইয়া! একটী সভা আহ্বান করিলেন। 
স্থলতান ইব্রাহিমও সেই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; 
্বার্থাদ্ধ সলিমন ইব্রাহিমকে আত্মকবলে পাইয়া হীন দস্থ্যর 
স্তায় হত্যা করিলেন !* 

সলিমনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দাউদ খা যখন 
বাঙ্গালার নুপতি হইলেন তখন বাদশাহ আকবরের সহিত 
তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগল সেনাপতি মৈনম 
খা সসৈন্তে পাটনার নিকটে আমির উপনীত হহলেন। 
দ্রাউদের প্রধান সচিব লোঁদি খা মৈনমের সহিত কয়েকটা 
থও যুদ্ধ করিয়া শেষে সন্ধি সুংস্থাপন করিলেন। দুদ 
মোগল স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে পর কণ্টকমুক্ত দাউদ 
লোদি খার যথা সর্বস্ব লুন করিয়৷ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিলেন এবং অবশেষে তাহারই শোণিতে রঞ্জিত হইয়া 
উপকারের প্রত্যুপকার করিলেন ! 

আকবরের সহিত দাউদের গোলযোগ মিটিল না। 
নানারূপে পধদস্ত হইয়া দাউদ একদিন স্বীয় মুক্ত তরবারি 
মোগল সেনাপতির করে সমপণ পূর্বক স্বেচ্ছায় তাহার 
বশ্ততা স্বীকার করিলেন। তিনি শপথ করিলেন আমরণ 
মোগলের বন্ধু থাকিবেন। 

দাউদ খা অধিক দিন আত্মপ্রতিশ্রতি রক্ষা করিতে 
পারেন নাই; মোগল সেনাপতি মৈনম খার মৃত্যু- 
সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
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িম সংখ্যা। ] 


_ক্ররিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ, দেবতার দণ দাউদথাকে : 


নিষ্কৃতি দিল না: তীহার ছিন্ন শির আগ্রার রাজসিংহাসন- 
তলে প্রেরিত হইল ! দাউদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পাঠান- 
রবি অন্তমিত হইয়া গেল-_ছুই শতান্ধীর সুদৃঢ় সিংহাসন 
চর্ণবিচর্ণ হইল-_স্ুলতাঁন ইত্রাহিম ও. লোদি খাঁর আত্মা 
পরিতৃপ্তি লাভ করিল? 
6২ 

যাহা সতা তাহাই সনাতন ও সর্বকালব্যাপী। ইতিহাস 
ঙ্থুলী নির্দেশে যাহ! দেখাইয়া দিতেছে তাহা সেই সনাতন 
সত্য । দেশ বা জাতি বা সমাজ বিভিন্ন হইলেও এতিহাসিক 
সত্য বিভিন্ন নহে। সিজরের অপঘাত মৃত্যু বা ইংলগ্ডেশ্বর 
জনের ম্যাগ্নাকার্টা স্বাক্মর, টমাস বেকেটের হত্যা বা প্রথম 
চার্পসের শিরশ্ছেঘন, নিহিলিষ্ট কর্তৃক সমগ্র রুষিয়ার জারের 
পতন বা গই ফক্সের গন্‌ পাউডার প্লট কিম্বা মহাঁশক্তিধর 
নেপোলিয়নের সেপ্ট-হেলেন! দ্বীপে মহাপ্রস্থান ও যোসে- 
ফাইন নিগহ অথবা ফরাসী লুঈয়ের রাজত্বকালে বিশ্ব- 
নাশকারী প্রজাশক্তির তীব্র উন্মন্ততা এ সমস্তই আমাদিগকে 
সেই একই সত্যের দিকে লইয়া যায়__আমাদিগকে বুঝাতিয়া 
দেয় যে প্ররুতির প্রতিশোধ অবশ্টন্তাবী, দেবতার দণ্ড 
চির-জাগ্রত-_উহা! কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, কাহাকেও 
ক্ষমা করিবে না--রাজা, প্রজা, সমাজ কাহারও নিস্তার 
নাতি! 

দুদধর্য তৈমুর যখন শুনিলেন যে ভারতীয় নৃপতিবর্গ 
পরম্পর পরস্পরের ক% কাটিবার জন্য উদ্গ্রীব--ভাঁরতে 
একতার বন্ধন নাই, দেশের জন্য স্বার্থ-বলি নাই, পরের 
জন্ত আত্মজয় নাই তখন বিধাতার বজ স্বরূপ তিনি সসৈন্ে 
সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার সে 
ছুর্দমনীয় গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। তৈমুর 
যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন তীহাঁর পশ্চুতে কেবল 
রুধির-ভ্রোত নহিতে লাগিল-_চিতাঁধুমে ভারতের নীলাঁকাশ 
সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল! কিন্তু তৈমুর অবশেষে ভারতবর্ষকে 
আপনার করতলগত রাখিতে পারেন নাই--ভারতের ধনরত্ব 
পরিত্যাগপূর্ববক ঃঠাহাকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল । 

যে নাদির শাহের কথ! মনে হইলে আজিও হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়, ধাহারি লুঠনে ও হত্যাকাণ্ডে ভারতবর্ষ ত্রাহি 


প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ । 


৪৯৯ 


্রাহি করিয়াছিল, বিহিত আপন পাপের উপযুক্ত রডভোগর 
করিয়াছিলেন; পারস্তের শু ভূমি তীহার শোণিতে রঞ্জিত 
হইয়াছিল--গুপ্তহস্তার স্শাঁণিত রুপাণ যেন ভারতবর্ষের 
পক্ষ হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল ! 8 

আপন ব্বার্থের জন্য নরহত্যা ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের 
উদ্ধাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। ইতিহাস ইহা! অপেক্ষা 
আরও গুরুতর পাঁপকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। সেলিম 
যখন জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত হইয়া ভারতসমাট আকবরের 
পবিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন তাহার অল্পকাল পরই 
সমআাটপুত্র খস্র কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া পিতৃসিংহাসনের 
দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন । নিজের দলে 
লোক জুটাইবার জন্য তিনি অকম্পিত চিন্তে নরহত্া 
করিতেও কুষ্ঠিত হইলেন না ।* 

মানুষ যখন প্রথমে ক্ষিপ্ত হয় তখন তাহার হিতাহিত 
বিবেচনা থাকে না, উন্মত্ততার অনল প্রশমিত হইলে সে 
তখন নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখে । খক্রও দেখিলেন। 
তিনি একান্ত বিষন্ন চিত্তে দেখিলেন__ 

“স্থসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, 
অসময়ে হায়! হায়! কেহ কার নয়।” 

সুসময়ের বন্ধুগণ তখন অনেকেই থক্রকে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিল। অবশেষে পিতৃদ্রেহী খক্র স্বর্ণ শুঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়া কয়েকজন বন্দী অনুচরসহ পিতার সমক্ষে আনীত 
হইলেন। 

থক্রর করুণ নিবেদন উপেক্ষা করিয়। জাহাঙ্গীর সেই 
সকল বিদ্রোহীধিগকে একে একে নিতান্ত নিগৃহীত করিয়া 
ব্ধ করিতে লাগিলেন । খক্রর চক্ষের সম্মুখে সেই সকল 
নৃশংস হত্যাকাঁও ঘটিতে লাগিল! তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ 
হইল। তিনি কারামধ্যে বসিয়া অশ্রবিসর্জীন করিতে 
লাগিলেন। অনুচরদিগের ছৃদ্ঘশা দেখিবার জন্য বাদশাহের 
আদেশে তাহাকে প্রতিদিন কারার বাহিরে রাজধানীর 
রাজপথে আসিতে হইত! তিনি রোদন করিতে করিতে 
রাজপথ বহিয়া চলিতেন আর পথিপার্স্থ শতাধিক স্তৃতীক্ষ 
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শলোপরি তাহার্‌ জাবন-মরণের বন্ধগণ প্রাণ বিসঙ্ন করিত! 
নিরুপায় শুঙ্খলাবদ্ধ খক্র বাম্পাকুললোচনে দেখিতেন যে 
তাহাকে প্রাণপণে ভালবাপিয়াই তাহার বন্ধুবর্গ, কেহ বা 
, শুলে, কেহ কুপাণাঁঘাতে, কেহ কা সদ্য আনীত গোর মধ্যে 
আবদ্ধ হষ্ঠরা রৌদ্রকপ্ত রাজপথে মৃতায়খে পতিত হইতেছে ! 
পিতা৷ যদি বিদ্রোহী পুত্রকে এরূপ দণ্ড ন! দিয়া বব করিতেন 
তাহা হইলেও হয়ত খক্র অনেক পরিমাণে শীস্তি লাভ 
করিতেন। 
কিছুকাল পর জাহাঙ্গীর শুনিলেন যে বিদ্রোহিগণ 
তাঁহাকে হতা! করিবার পরামর্শ করিতেছে । লোকে সেই 
কুমন্ত্রণার সহিত খক্রর নামও সংযত করিয়া দিল। খস্ষ 
প্রতিদিন পিতার চক্ষে তীক্ষ শলাসদুশ হইতে লাগিলেন । 
জাহাঙ্গীরের দেহ তখন শের আফগানের তরলশৌণিতে 
রঞ্সিত-- শের আফগানের অতৃপ্প আত্মা তখন জাহাঙ্গীরকে 
খিরিয় প্রতিশোধ লইবার জন্য ফিরিতেছে। এদিকে আবার 
খক্রর পিতৃদ্রোহের সম্যক প্রায়শ্চিত্তকাঁলও সমাগত হইল | 
জাতাঙ্গীর প্রতিদিন পুত্রের জন্ট নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইতে 
লাগিলেন। এমন সময় এক দিন সংবাদ আসিল যে খস্ষ 
নিহত হইয়াছেন ! পিতৃর্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত হইল বটে - কিন্তু 
বৃদ্ধ জাহাঙ্গীরের তখন আরও অনেক সহা করিবার ছিল! 
তিনি সমাঁট হইয়া আশ্লিতের পড়ী লাঁভেচ্ছায় পতিকে নিহত 
করাইয়াছিলেন, সুতরাং এক পুত্রশোকরূপ বজ জাহাঙ্গীরের 
জন্য যথেষ্ট হয় নাই । 
থক্রর মৃত্া-সংবাদে জাহাঙ্গীর একাস্ত মন্দ্মীভত হইস্া- 
ছিলেন। তিনি কবর হইতে পুত্রের মৃতদেহ তুলিয়া পরীক্ষা 
করিলেন; শেষে যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে 
শাঁজেহানই ভ্রাতৃহস্তা, তখন জাহাঙ্গীরের জীর্ণছগদয়ে যে কি 
বিষম আঘাত লাগিয়াছিল তাহ! সহজেই অনুমেয় । জাহাজীর 
শাজেহানকে অতান্ত স্সেহ করিতেন। সেই স্নেহাধিক্যই 
তাহার মন্ধ্যাতনা আরও বাঁড়াইয়া তুলিয়াছিল। 
পরস্ত্রীকামীর দণ্ড মহাগ্রন্থ রামায়ণ আমাদিগকে দেখাইয়া 
দিয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসও পুনরায় দেখাইতেছে। 
জাহাঙ্গীর শোকে মৃহামান কিস্ত চর আসিয়া সংবাদ দিল 
-প্রাণাধিক প্রিয় শাজেহান ত্াহারই শির লক্ষ্য করিয়া খড়গ 
তুলিয়াছেন ! পাঁপিনী মেহের-উন্-নিসা-_ জাহাঙ্গীরের নয়নের 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


মণি নুর মহাল” নিজ স্থার্থসিদ্ধির জন্য সেই বিদ্রোহানে- 
ইন্ধন যোগাঁইতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর ' মন্্মুগ্ধ ছিলেন, 
তিনি নূর মহালের পরা মর্শ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। 
শেষে পিতাপুত্রে ঘোরতর মনোমালিন্য ও সমর উপস্থিত 
হইল। জাহাঙ্গীরের অদৃষ্টে আরও ছিল। এক দিন সংবাদ 
আসিল যে প্রিয়তম পুত্র পার্ধেজ যদ্ধে নিহত হইয়াছেন ! 
তার পর এমন দ্বিনও আসিয়াছিল যখন মোগল বাদশাহ 
আপন পটাবাসে আপনিই বন্দী হইয়াছিলেন। 
মেহের-উন্ননিসার কি হইল? ইতিহাস সে কাহিনীও 
কচিতেছে। যে বালিকা একদিন বাঁলুময় মরুভূমে প্রস্ফুটিত 
স্থলকমলবৎ শোভা পাইয়াছিল, যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী 
করিয়! হতভাগা শের আফগান জাহাঙ্গীরের কোঁপানলে দগ্ধ 
হইযাছিল-__সেই  মেহের-উন্-নিসা যখন রাজধানীতে 
আনীতা৷ হইলেন তখন জাহাঙ্গীরের রূপতৃষা যেন মিটিয়া 
গিয়াছিল। তিনি মেহেরের সহিত সাক্ষাতই করিলেন না! 
মেহেরের জদয়ে তখন দিল্ীশ্বরী হইবার বাসনা তীমবেগে 
জ্বলিতেছিল। মেহের-উন্-নিসার বাসের জন্য বেগম মহলের 
একটী অতি নিক্ষ্ট কক্ষ নিদ্দিষ্ট হইল-_বাদশাহের আদেশে 
স্থন্দরী মেভের দৈনিক চৌদ্দ আন! করিয়া মুশাহার! পাইতে 
লাগিলেন ! স্ব দিল্লীশ্বর এক দিন যাহার প্রেমাকাজ্্ষা 
করিয়াছিলেন তাহার দৈনিক মুশাহারা চৌদ্দ আনা ! 
মায়াবিনী তখন কৌশলজাঁল বিস্তার করিতে লাগিল। 
জাহাঙ্গীরের জননী পুত্রকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু 
সম্রাট তত্রাচ মেহেরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কি 
ঘ্বণা ! কি লজ্জা ! পদদ্লিতা৷ না'গিনীর স্তায় মেহের জ্বলিতে 
লাগিলেন। 
মেহের-উন্-নিসা তখন শিল্পকলার সাহায্যে জীবনপাত 
করিতে লাগিলেন। তাহার কারুকার্য্যের প্রশংসায় সমগ্র 
দিল্লি ও আগ্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল। চারি বৎসরে তাহার 
প্রভৃত আথিক স্বচ্ছলতা ঘটিল। তীঁহার দাস দাসীগণ সুন্দর 
পরিচ্ছদসমূহ পরিধান করিয়া পুরীমধ্যে বিচরণ করিত, 
কিন্তু তিনি নিজে সামান্ঠা রমণীর ভূষণে সঙ্জিতা থাকিতেন। 
কান ক্রমে তাহার গুণপণার কথা জাহাঙ্গীরের কর্ণগোচর 
হঈল। তিনি কৌতুহলী হইয়া মেহের-উন্-নিসাকে দর্শন 
দিতে গেলেন। দর্শন মাত্রেই জাহালীরের চারি বৎসরের 
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প্রতিজ্ঞা ভাসিয় গেল? ._ভাগীরহীতরঙ্গে ৫ যেমন ন' একদিন: 


সত ভাসিয়া -গিয়াছিল সেইরূপ। সেই দ্বিন হইতে 
বাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজধর্ণ্ন বিশ্বৃত হুইয়! নূরজাহানের মুখের 
দিকেই চাহিয়া থাকিতেন। 

হায় শের আফগান ! তাহার প্রেতাত্বা কি মেহেরের 
দিকে চাহিয়া অশ্রু বিমর্জন করে নাই? পাপ যখন পূর্ণ 
হইল-_-যখন কালসাপিনীর তীব্র নিশ্বাসম্পর্শে বাদসাহের 
কুন্গুকুঞ্জ গুকাইতে লাগিল, তখন উন্নতহৃদয় মহব্বতের 
কৌশলে নূরজাহান বন্দিনী হইলেন ! যে জাহাঙ্গীরের চরণ- 
হলে মত্মবিক্রয় করিয়া শের আফগানের মেহের-উন্-নিসা 
নূরজাহান রূপে ভারতেম্বরী হুইয়াছিলেন সেই জাহাঙ্গীর 
তীহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞ৷ প্রদান করিলেন ! 

কুহকিনী আসিয়া সাশ্রনয়নে জাহাঙ্গীরের সম্মুখে 
ঈাড়াইলেন। বাদশাহের আর সহা হইল না। তিনি 
রোদন করিতে করিতে কহিলেন “মহুববত, ইহাকে কি তুমি 
মার্জনা করিতে পার না? আহা, দেখ, ছুই নয়নে অশ্র 
'ঝরিতেছে !” নূরজাহান সেবারকার মত রক্ষা পাইলেন। 
পরে আবার তিনি স্বত্রাতার হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন ! 

*জাহাঙ্গীরের পর শাহান সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। পিতৃদ্রোহী স্বজনঘাতী শাজেহান আপনার 
কর্মফল বিধিমত তূগিয়াছিলেন। তাই একদিন তিনি বড় 
ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন--পপুত্র কর্তৃক পিতা অনেকবার 
সিংহাসন্চ্যত হইয়াছেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যের দিনে পিতার 
অপমান শুধু ওরঙ্গজৈবের জন্যই সঞ্চিত ছিল 1, 

স্ুচতুর ওুরল্থমব যখন কৌশলে সিংহাসনারোহণ 
করিলেন তথন বৃদ্ধ শাজেহান বন্দী। মুহুমুহঃ কামান 
গর্জনে আগ্রানগরী বিকম্পিত হইতে লাগিল; জনসঙ্ঘ 
যখন বিজয়নিনাদে নবীন সম্রাটের আবাহন গান গাহিতে- 
ছিল তখন শীজেহান অশ্রসিক্তবদনে তাঁহার স্নেহময়ী 
ছুহিতাকে কহিলেন__“জাহানারা, দেখ ত আর্জি অকম্মাৎ 
এত আনন্দধ্বনি কিসের ? উহা! জানিয়াই বা আমাদের কি 
ফল? যাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের 
হর্ষ কেবল আমাদের বিষাদকেই আরও বাঁড়াইয়। তুলিবে। 
বুঝি দারার কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। আহানারা, 
অমন করিয়। চুকে চাহিও না, কি জানি, তোমার 
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প্রাণোপম সহোদরের ছিন্ন শির হয় ত নয়নে পড়িতে পারে । 
* ** * * জাহানারা, নবীন সম্রাট অসময়ে সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। তাহার অন্তান্ত পাপকর্থের সহিত 
পিতৃহত্য। সংযুক্ত হইলেই ঠিক হইত!” হায় হতভাগ্য 
পতিত সম্রাট ! ধর্োর চক্ষু কখনও মুদ্রিত,হয় না__রিধাতার্র 
বজ ব্যর্থ নহে-_এইরপেই প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ ঘটিয়া 
থাকে! তাই এ্রতিহাসিক কহিতেছেন-_“]1, 17)69:95 
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বাদশাহ গুরগজেবের ইতিহাস উপন্যাসময়। দারার 
পিতৃন্সেহ, জাহানারার ভালবাসা, ওরঙজেবের করুর স্থার্থ- 
সন্ধান, _নাদির! বানুর পতিপ্রেম, পিয়ারে বানর নারীধর্ব- 
রক্ষা, স্ুজার পতন প্রভৃতির সংমিশ্রণে ুরজজেবের কাহিনী 
একাস্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন কোন 
বিখ্যাত কাল্ননিক কবি লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ চরিত্র 
লিখিয়া ওরঙ্গজেবের কাহিনী রচন! করিয়াছেন। এক সঙ্গে 
এত বৈচিত্রময় সত্যের সমাবেশ সহসা দৃষ্ট হয় না। 

গৃহবিতাড়িত স্বজনপরিত্যন্ত সিংহাসনবঞ্চিত হতভাগ্য 
দার! প্রাণভয়ে পারস্তদেশে পলায়ন করিতেছেন; তখন 
প্রাণোপমা পত্তী-_সেই ফুলভাঁরাবনতা বল্লরী বিশুষ্কা' করি- 
পদদলিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িনী। তাহার আর চলিবারও 
শক্তি ছিল না) পথশ্রমে ক্লাস্তা, বিপদে বিশীর্ণা, রোগে 
দুর্বল ' নাদিরা বানু তখন বেশ বুঝিতেছিলেন যে 
পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। তিনি স্বামীকে পলায়ন 
করিতে বলিলেন। কহিলেন--“যম আসিয়! শীঘ্রই পার্কেজ- 
কন্তাকে রক্ষা করিবে ) প্রিয়তম, আমি তোমার পথের.কণ্টক 
হইব না।” দারা কোন্‌ প্রাণে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
রা দি তিনি জিহন খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
জিহন বাদসাহ পুত্রকে আশ্রয় দিবার জন্য নিজের প্রাসাদ 
ছাড়িয়া দিলেন। 

স্থলতান৷ তখন একাস্ত শক্তিহীনা। দার সমন্ত নিশা 
রোদন করিয়া, জাগিয়৷ কাঁটাইলেন। প্রভাতে যখন পূর্ব 
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লতাবিতানে ললিতমধুরে গাহিতে লাগিল--তখন অভাগিনী 
নাদিরা বান্ুর শেষ ক্ষীণ কগন্বর সেই স্বরলহরী মধ্যে 
মিলাইয়া গেল! হতভাগা দারা বাস্পনিরদ্ধ কে কহিলেন, 
"একা আ'জ আমি !কা !, তিনি রাজপরিচ্ছদ ছিন্ন করিলেন, 
রাজ মুকুট ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন ! 

সুলতানার শ্াশানে কয়েকদিন মাত্র অতিবাহিত করিতে 
না করিতেই দারা সংবাদ পাইলেন,যে 'উরঙ্গজেধের সৈম্যগণ 
তাহাকে ধরিতে আসিতেছে । ব্যান্্ যেমন মুগের পশ্চাতে 
ধাবমান হয়, তাহারাঁও সেইরূপে দারার অনুসরণ করিতেছিল। 
জিহন খার নিকট বিদায় লইয়া দারা পলায়ন করিলেন। 
কিয়দ,র অগ্রসর হয়া দেখিলেন যে জিহন অশবপৃষ্ঠে আরো- 
হণ করিয়া তাহার পশ্চাতে আসিতেছে । সরলমতি দারা 
আপনার অশ্ব ফিরাইলেন ; মনে করিলেন জিহনের অধাচিত 
অন্নগ্রহের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিবেন । 

কৃতব্ন জিহন খা? সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত সমভিব্যাহারে 
আসিয়া নিশ্চিন্ত দারাকে বাঁধিয়া ফেলিল! দারা ্বণাভরে কহি- 
লেন--দস্থ্য এই জন্তই কি আমি তোমাকে দুইবার পিতার 
ক্রোধ হইতে রক্গ/ করিয়াছিলাম ; যখন মত্ত মাতঙ্গ তোমার 
উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া পিতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছিল, 
আমি কি এই জন্যই সে সময় তোমার জীবন রক্ষা করিয়া- 
ছিলাম? ধর্ম আছেন ইহার ফল তোমাকে ভূগিতেই হইবে !? 

বন্দীকৃত দারা পুত্রসহ মলিনবেশে দরিদ্রের স্তাঁয় দিল্লির 
রাজপথে আনীত হইলেন। যে তাহাকে দেখিল সেই অশ্রু 
বিসর্জন করিতে করিতে গুরঙ্গজেবের শিরে অভিসম্পাত 
বর্ণ করিতে লাঁগিল। কৃতন্ধ নরকুলকলঙ্ক জিহন ওরজ- 
জেবের নিকট বখশিস লাভের জন্য আগমন করিল! 
ওরঙ্গজেব তাহাকে উচ্চ রাঁজসন্মানে ভূষিত করিলেন। কিন্ত 
বিধাতার দণ্ড জিহনকে ক্ষমা করিল না _বিশ্বাসহস্তাকে 
দেবতা কোন দ্রিন মার্জনা করেন না। ক্ষিপ্ত নাগরিকগণ 
জিহনের পশ্চাতে অভিসম্পাতের মত ফিরিতে লাগিল। 
জিহন প্রাণভয়ে স্বরাজো প্রস্থান করিল। কিন্তু পথিমধ্যেই 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল-_শতছিন্ন পাপ দেহ ভূমিতলে 
পড়িয়া রহিল! কিছুকাল পর বন্দী শাজেহান দারার মৃত্যু 

বাদ শুনিয়। একাস্ত মর্মাহত হইলেন। 
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 উরলজেব তাহার কোন প্রতিব্দীকেই কসর থাকিতে 
দেন নাই। পুত্র মহম্মদ পধ্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ 
থাকিয়া শেষে মরণে শাস্তিলাভ করিয়াছিল ! জুজার সহিত 
্রঙ্গজেবের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। স্থজা পরাজিত হইলেন। 
তিনি তখন শক্তি সঞ্চয়ের জন্ত পূর্র্বপরিচিত বঙ্গদেশে আগ- 
মন করিলেন। মোগল সেনাপতি মিরজুমলা স্জার পশ্চাতে 
পশ্চাতে ফিরিতেছিলেন। সুজা! ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া 
রাঙ্গামাটীর শৈলশ্রেণীর মধ্যে আশ্রয় লইলেন এবং কোন 
ক্রমে আরাকানে যাইয়া উপনীত হইলেন। আরাকানরাঁজ 
তাহাকে আশ্রর প্রদান করিলেন। 

কিছুকাল গেল; আরাকানরাজ স্ুজার ধনরত্ব লাভেচ্ছায় 
ঠাহাকে নিহত করিবার বাসনা করিলেন। এইরূপ কুকর্ম 
একটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন বিবেচনায় তিনি রটনা করিলেন 
যেস্থজা আরাকানসিংহাসনের বিদ্রোহী । এদিকে আবার 
তিনি স্থজার কন্তার পাণিপীড়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
স্জার নিকট সে সংবাদও প্রেরণ করিলেন। গর্বিত সুজা 
দূতকে কহিলেন “তোমার রাজাকে বলিও, তৈমুরের বংশ 
অপমান সহা করে না | 

আরাকানপতি ক্তদ্ধ হইলেন। তাহার সৈন্যগণ স্জাঁকে 
আক্রমণ করিয়া! পরাজিত করিল। তাহার সহিত তখন 
৪০ জন মাত্র শরীররক্ষীছিল। সুজা বন্দীরূত হুইলেন। 
রাজার আদেশে মগগণ তাহাকে নদীগর্ভে নিমক্জিত করিল । 
আরাকানকারাগারে পিয়ারে বান্থু আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি 
লাভ করিলেন! স্ুুজার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হতভাগ্য শাজে- 
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শরণাগত নিগ্রহে আরাকানের যে মহাঁপাঁপ হইল 
তাহার প্রায়শ্চত্তকাল আসিতেও অধিকদিন লাগে নাই। 
ওঁরঙ্গজেবের আদেশে মৌগলবাহিনী সুজার মৃত্যুর প্রতি- 
শোধ কামনায় 1 এবং আরাকাননৃপতি ও ফিনিলিদিগের 
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টম সংখ্যা 1 


'জত্যাচার হইতে ুর্ববঙগকে ক্ষ (করিবার নিত ভীম- 
বেগে অগ্রসর হইল। জগদিয়া, আলমগীর নগর, শণদীপ 
প্রভৃতি স্থান অল্পনকাল মধ্যেই মোগলের পদদলিত হইল। 
ঘদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োন্মত্ত মোগলগণ ছুই সহজ আরাকান 
সৈন্য ধৃত করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিধা ফেলিল ! সমগ্র 
প্রদেশ মোগল বাঁদশাহের নশ্ঠতা স্বীকার করিয়া বঙ্গের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া গেল ! আরাকানের প্রায়শ্চিত্ত হইল ! 

ইরঙ্গজেব আত্মীয় শোণিতে রঞ্জিত হইয়া, পিতা পুত্র 
রীতা গ্রভৃতিকে একান্ত নিগৃহীত করিয়া সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । জীবনে তীহাকে যে কত যন্ত্রণা 
পাতে হইয়াছিল তাহা! ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে অন্ুতাপানলে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন 
তাহা! শত মুতুা-যন্ত্রণা অপেঙ্গণ ভয়াবহ। যখন আমরা 
শুনিতে পাই ষে দিন-ছুনিয়ার মালেক বাদশাহ 'উরঙগজেব 
কহিতেছেন--“আমি শুধু আমার পাপের বোঝা শিরে 
করিয়াই চলিলাম। একা! আসিয়াছিলাম--একাই যাঁই- 
তেছি'--বখন আমরা শুনিতে পাই যে বাদশাহ কাতর হৃদয়ে 
কহিতেছেন_-“আমি এ রাজ্যের রক্ষক হইতে পারি নাই। 
আমার সময় বৃথাই কাটিয়া ৯গিয়াছে। আমার হৃদয়মধ্যে 
বিবেকদেবতা বাঁস করিতেন, কিন্তু অন্ধ আমি-_তাহার 
পুণ্যকিরণ দেখিতে পাই নাই !?* তখনই আমরা গুরঙ্গ- 
জেবের অন্তধাতনা বুঝিতে পারি। শুধু ইহাই নহে; এত 
করিয়া বাদশাহ যে মৌগল শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই শক্তি আপন তেজঃ 
হারাইয়াঁছল ! বলিতে গেলে তীহার সঙ্গে সঙ্গেই মৌগল- 
শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। অধর্মের উপর, শৌণিতের উপর 
যে রাজসিংহাসন স্থাপিত হয় তাহা এইরূপেই চূর্ণ হুইয়! 
যায়_-ইহাই প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ! বাঙ্গালার ইতিহাস সেই 
প্রতিশোধ সম্বন্ধে কি প্রমাণ দিতে পারে তাহা আম্্রা কতক 
দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও দেখিব। 


শ্রীরাজেন্্রলাল আচার্য, বি এ। * 
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পেকিন রাজপুরীর নানাকথা । 





চা 


পেকিন রাজপুরীর নানা কথা 


চীনদেশের উচ্চবংণীয় ভদ্রলোৌকগণ যেমন আট নয় ঘটিকা 
বেলা না হইলে শধ্যাত্যাগ করেন না, বৃদ্ধা মহারাণী বা! সম্রাট, 
তাদৃশ নহেন। সম্রাটের কথা পূর্বেই উর্লেথ করা হইয়াছে। 
রাজমাতাও অতি প্রভ্যষে গাত্রোথান করিয়া থাকেন, এবং 
বেলা ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত রাজকাধ্য করেন। 

বৃদ্ধা মহারাণী যখন নিদ্রা যান তখন একটা পরিচারিক৷ 
তাহার কক্ষ মধ্যে পাহার! দিয়া থাকে। ছুই জন খোজ 
শয়নকক্ষের দরজায় দ্বাররক্ষক ভাবে নিযুক্ত থাঁকে, এবং 
চারি জন খোজা তাহার শরীররক্ষক রূপে তাহার, খাস- 
কামরায় অপেক্ষা করিতে থাকে । যে পরিচারিকা ও খোজা 
তাহার শয়নকালে প্রহরীর কাধ্য করে, তাহাদের প্রতিদিনই 
বদলি হইয়া থাকে। সম্াঙ্জীর শয়নকর্মেে ও সিংহাসন- 
কক্ষে উচ্চপদবিশিষ্ট খোজাগণ ভিন্ন অপর কাহারো যাইবার 
আদেশ নাই। 

বৃদ্ধারাণীর নিদ্রার নিয়মিত সময় নাই এবং তিনি অতি 
অল্প সময় নিদ্রা গিয়া থাকেন। রজনীযোগে হঠাৎ নিদ্রা! 
ভঙ্গ হইয়া বদি আর নিদ্রা যাইতে না পাঁরেন তাহা হইলে, 
ঘরের বাহির হইয়া উদ্ানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। জ্যোৎমা 
রাত্রিতে তিনি ঘরের বাহির * হইয়া স্বভাবের দৃষ্তে মোহিত 
হইয়া থাকেন, এবং বলেন যে প্রকৃতির মনোহর দৃশ্ত চব্বিশ 
ঘণ্টাকালই দেখিবার যোগ্য জিনিষ । 

রাত্রিকালে অনিদ্রাই হউক বা স্তুনিদ্রাই হউক প্রতিদিন 
প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়! থাকেন। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ 
করিয়াই এক বাটা ছুগ্ধ বা এক বাটা পদ্মমূলের মণ্ড পান 
করিয়৷ থাকেন। এই পদ্মমূলের ব্যবহার চীনদেশে সর্বত্র 
প্রচলিত। ইহাকে বলকারক পথ্য রূপে গণ্য করা! হইয়! 
থাকে। তৎপর রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক 
দরধার গৃহে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ 
তাহাকে নবীন সম্রাজ্ী ও অন্ঠান্ত মহিলাগণ প্রণাম করিয়া 
থাকেন। তাহার পর সআট স্বয়ং তাহাকে প্রণাম করিলে 
উভয়ে এক সঙ্গে রাজকাধ্যে মনোযোগ দিয়া থাঁকেন। 
সেই সঙ্গে নবীন সম্াজ্জীগণ ও অপর রাজকুমারীগণ দরব্াক্গ 
গৃহের অন্তরালে থাকিয়া রাজকার্ধ্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া 


৫০৪ 


নিয়ম নাই। রাজকীয় কাধ্য শেষ হইলে রাজকীয় পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা মহারাণী রা'জপুরীর অন্ান্ত কাধ্যে 
ঘনোনিবেশ করিয়া থাকেন। রর 
তাহার রাজকাধধ্য সমাপ্ত হইলে রাজকীয় উদ্ভান হইতে 
বা রাজপুরীর বাহির হইতে যত ফল পুষ্পার্দি উপহার প্রেরিত 
হইয়াছে সে সমস্ত তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ করেন, এবং 
যাহাকে যাহাকে দিতে হইবে স্বয়ং তাহার আদেশ করিয়া 
থাকেন। যাহা রদ্ধন শালায় প্রেরিত হইবে, যাহা সম্রাটকে 
দিতে হইবে, বা অন্যান্য রাজকুমারীগণের নিকট পাঠাইতে 
হইবে সে সকলের ব্যবস্থা তিনি প্রত্যহ করিয়া থাকেন। 
ফল পুষ্পাদির ব্যবস্থা হইলে, পরে তিনি রাজকীয় তাত হইতে 
আনীত পট্টবস্তী, এবং রা'জপুরীর অভান্তরস্থ কারখানা সকল 
হইতে প্রস্তুত আসবাবাদি পরিদর্শন করিয়া থাঁকেন। 
' এই সমস্ত কাধা শেষ হইলে অবকাশমত তিনি এক 
প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পটবস্ত্রাচ্ছাদিত বর্গক্ষেত্রারতি 
একথানি টেবলের উপর এই খেলা হইয়া থাকে। মেজের 
উপর পট্বস্ত্রে ভূুমগ্ডল ও পরীরাজ্যের দৃশ্ত অঙ্কিত আছে। 
হস্তীদস্তনির্মিত মচুষ্যাকৃতি একটা গুটিকাকে ভূমগ্ডল হইতে 
পরীরাজ্যে পৌঁছানই এই খেলার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। সেই 
মনুষ্যাক্কতি গুটিকা কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইবে তাহা! 
পাশার দানের মত বা জুয়া খেলার গুটিকা নিক্ষেপের মত 
দান দ্বারা নিণাত হইয়া থাকে । এ অস্থিনিক্মিতি চতুফ্ষোণ 
গুটিকা তিনটা হাতের মধ্যে লইয়া ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া একটা 
জেড প্রস্তরনির্মিত বাটীর মধ্যে নিক্ষেপ কর! হয় এবং তাহাদের 
গাত্রের ছিন্দ্রে সংখ্যাহসারে মনুয্মুস্তিটাকে অগ্রসর করান 
হইয়া থাকে। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী রাজপুরীর অন্তান্ত মহিলাগণের 
সঙ্গে এই খেলা খেলিয়া থাকেন এবং ইহা বাজি রাখিয়া খেলা 
হয়। ছুই জন উচ্চপদস্থ খোজা নিকটে থাকিয়া গুটি 
চালের হিসাব করিয়! দিয়া থাকে। বুদ্ধার যদি জীত হয় 
তাহা হইলে তিনি অন্তের নিকট অর্থ পান না, কিন্ত তিনি 
নিজে হারিলে অপরকে অর্থ দিতে হয়, তাহা তিনি খুসী 
হইয়া দিয়া থাকেন। এই ক্রীড়ার আমাদিগের দেশের 
গোলকধাম ব! গোলক ধা ধা খেলার সঙ্গে মিল দেখা ঘায়। 
বৃদ্ধা রাণী দিবসে মাত্র ছুই বার আহার করেন। তাঁহার 


প্রবাসী । 


থাকেন। প্রকাশ দরবারের সময় এই তুরুমীগণের যাইবার আহারের কোন সময় নির্দি্ট নাই। তাহার গ্রাভ, 


| ৭ম ভাগ । 


কালীন ও সায়ংকালীন আহাধ্য দ্রব্যের বিশেষ কোন 
ভারতম্য ও দৃষ্ট হয় না। তীহার প্রাতরাশ বেলা সাড়ে 
দশ ঘটকা হইতে বার ঘটিকার মধ্যে সম্পন্ন হইয়া! থাকে। 
তিনি আকরোট, বাদাম ইত্যাদি ফল ভাল বাসেন। 
মগ্য প্রায়ই পান করেন না। সচরাচর গরম দুগ্ধ, চা ও কোন 
কোন প্রকার ফলের রস পান করিয়৷ থাকেন। 

বৃদ্ধারাণীর আহারের নির্দিষ্ট সময় নাই দেখিয়া নব- 
সমাজ্জী প্রভৃতি প্রত্যহ তাহার আহারের জন্য অপেক্ষ| 
করেন না। কখনও বৃদ্ধা মহারাণী নিজে আহার করিয়৷ 
পরে নবীনা সম্রাজ্জীদিগকে তাহার টেবলম্থ ভোজনাবশিষ্ট 
প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। তাহারা অনিচ্ছাসত্বেও 
খাতিরে পুনরায় আহার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন । 
তিনি প্রাচীন রীতি নীতি ও আদব কায়দার পক্ষপাতী ৷ 
এই সকল প্রাচীন নিয়মান্ুসারে যাহাতে সর্বত্র কাধ্য 
সম্পন্ন হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়৷ থাকেন। 
কোন মহিলার কোন “আচার ব্যবহারের ক্রটি দেখিলে 
তাহাকে ভত্সনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করাইয়া 
লইয়া থাকেন। তাহার সম্মুখ অন্তান্ত মহিলাগণ আসন 
গ্রহণ করিতে পারেন ন৷ বলিয়া তিনি স্বয়ং আহার করিয়া 
আড়ালে গিয়! অবস্থান করেন, তখন অপর মহিলাগণ 
তাহার টেবলের চতুষ্পার্থে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। 
আহারের পূর্ব্বে খাগ্ভ দ্রব্য তাহাকে দেখাইতে হয়। 
রৌপ্যাধার রৌপ্যাবরণ যুক্ত গীতবর্ণের মুগ্নয়পাত্রে তাহার 
আহাধ্য দ্রব্য সকল সজ্জিত হইয়া থাকে ৷ তীহার ব্যবহারের 
জন্য দুইটি রৌপ্য বা স্বর্ণময় শলাঁকা! (০1:07 51০15), ছুই 
থানি চামচ, একটি বাটা, একখানি চীনামাটির রেকাবী 
ও একখানি পরিষ্কার রমাল রক্ষিত হইয়৷ থাকে । তিনি 
যখন আহার করিতে যাইবেন তখন একজন খোজা চীৎকার 
করিয়া বলিয়া থাকে “থাগ্ভ দ্রব্যের আবরণ উন্মোচিত 
হউক।” তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাত্রের আবরণ মুক্ত হইবে। 
আহার সমাণ্ত হইলে পরিচারিক৷ রৌপ্যাধারে জল ও 
সাবান লইয়া তাহার হাত ধুইবার সাহায্য ক্করিয়া থাকে। 

প্রাতরাশ সমাপ্ত হইলে তিনি শয়নকক্ষে গিয়৷ আরাম 
করেন। তাহার পাঠক তাহার আদেশান্ুসারে বাছা বাছা 


ক নল তকে বকে 
কখনও কখনও তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন। শয়নকক্ষে 
এক কি দেড় ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া অপরাপর মহিলাগণ 
সহ উদ্যানে ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। কোন কোন দিন 
এত বিলম্বে উদ্ঠান হইতে প্রত্যাবর্তন করৈন যে, সায়ংকালীন 
আহারের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে । 

প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম ও পঞ্চদশ দিবসে রাজপুরীতে 
নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। সেই দিন দরবারগৃহ হইতেই 
সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য গমন 
করেন। নাট্যমঞ্চের সন্মুখস্থ প্রাসাদে সম্রাট ও সম্রাজীগণ 
উপবেশন করিলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতাগণ জীকজমক- 
পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক আসিয়া তীহাদিগকে প্রণাম 
(খ-টেউ) করে, এবং প্রাজোর শাস্তি, উন্নতি এবং 
সম্রাট ও সমাজ্জী ইহাদিগের দীর্ঘজীবন” কামনা! করিয়! 
তাহারা সে দিনকার ধার্ধা অভিনয় আরম্ভ করিয়া থাকে । 
দরবার গৃহে রাজকাধ্য সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলে সমাট 
ও সম্রাজ্ঞী না্যাভিনয় স্থলেই তাহাদের প্রাতরাশ গ্রহণ 
কুরিয়া থাকেন। ধর্মের. নিয়মানুসারে বৃদ্ধারাণী মাসের 
নির্দিষ্ট দিনে মতস মাংস ভঙ্ষীণ করেন না। মাত্র শাকসবজী 
আহার করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা রমণীগণের চীনরাজ্যের 
সর্বত্রই এই প্রকার রীতি দৃষ্ট হইয়! থাকে। 

কোন কোন পর্ব উপলক্ষে রাজবংশের অভিজাত- 
বর্গকে রাজপুরীতে নিমন্ত্রর কর! হইয়া থাকে, এবং 
সেই সঙ্গে অপর মহিলাগণকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। অল্পবয়স্ক 
বা অধিকবয়স্ক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বৃদ্ধারাণীকে প্রণাম 
করিতে হয়। একদা এক নিমন্ত্রণের সময় তাহার কোন 
আত্মীয়ের পাঁচ বৎসর বয়সের একটি বালিকা কিছুতেই 
বৃ্ধারাণীকে প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইল না। বালিকাকে 
তিনি ও তাহার মাতা কত প্রকার বুঝাইলেন ক্ষিস্ত সকলই 
বৃথা হইল। সে অভিবাদন করিল না। বৃদ্ধারাণী এই 
বালিকার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 

“এমন বেয়াদবি আমি সহ করিতে পারি না, ইহাকে শরীন্্ 

এখান হইতে লইয়া যাও।” তাহাতে বালিকার মাতা 

অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া! করন্দনের স্বরে কহিলেন যে, “আপনি 
এই অবোধ বালিকার উপর রুষ্ট হইবেন না) ইহার অপরাধ 


গোরা । 


৫ ক 


ক্ষমা করুন।” ' বুদ্ধারাণী উত্তর, করিেন, “তুমি মনে 
করিয়াছ যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বালক বালিকার অপরাধে 
বিরক্ত হয়। এত তাহার অপরাধ নহে, এ তোমার অপরাধ, 
কারণ তুমি ইহাকে আদব কায়দা শিক্ষা দিলে, এ এপ্রকার 
ব্যবহার করিত না । ছুঃখের বিষয় "তোমার অপরাধের 
জন্ত এই অবোধ বালিকাকে শাস্তিভোগ করিতে হইল। 
তোমাকেও এই বালিকার সঙ্গে এখান হইতে যাইতে 
আদেশ করি।” এই কথার পর সেই পরিবারের সকলকেই 
রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃত হুইতে হইয়াছিল এবং ইহার পর 
বহুদিন যাবত রাঁজপুরীতে সেই পরিবারের নিমন্ত্রণ বন্ধ 
ছিল। 
রাজপুরীর উগ্ভানে একপ্রকার লেবু জন্মে, তাহাকে 
“বুদ্ধদেবের হস্ত” নাম দেওয় হইয়াছে। এই লেবু দেখিতে 
হাতের আকৃতি। ইহা বড় স্গদ্ধযুক্ত । স্থগদ্ধের জন 
স্তপাঁকারে ইহা রক্ষিত হইয়া! থাকে। 
শ্রীরামলাল সরকার । 


শসপ্প 


গোরা । ১ 


১২ 

সে দিন তর্কে গোরাকে অপদস্থ করিয়া সুচরিতার 
সম্মুখে নিজের জয়পতাকা তুলিয়া ধরিবার জন্য হারানের 
বিশেষ ইচ্ছা ছিল, গোড়ায় স্থচরিতাঁও তাহাই আশা করিয়া- 
ছিল। কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত ঘাটল। ধর্ম 
বিশ্বাস ও সামাজিক মতে স্থুচরিতাঁর সঙ্গে গোরার মিল ছিল 
না কিন্তু স্বদেশের প্রতি মমত্ব, স্বজাতির জন্য বেদনা তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যদিচ দেশের ব্যাপার লইয়া সে 
সর্বদা আলোচনা করে নাই কিন্তু সে দিন স্বজাতির নিন্দায় 
গোরা যখন অকন্মাৎ বজ্জনাদ করিয়া উঠিল তখন সুচরিতার 
সমস্ত মনের মধ্যে তাহার অনুকুল প্রতিধ্বনি বাজিয়৷ উঠিয়া- 
ছিল। এমন বলের সঙ্গে এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধে 
কেহ তাহার সম্মুথে কথা বলে নাই। স্বজাতি ও স্বদেশের 
আলোচনায় বাঁডালী কিছু না কিছু মুরুবিবয়ানা ফলাইয়া 
থাকে ; তাহাকে গভীর ভাবে সত্য ভাবে বিশ্বাস করে না; 
এই জন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই 
বলুক দেশের প্রতি তাহার ভরসা নাই। কিন্ত গোরা 


৫০৬ 


তাহার স্বদেশের সমস্ত ছুঃথ ছূর্গীতি দুর্বলতা ভেদ করিয়াও 
একটা মহৎ সত্য পদার্থকে প্রতাক্ষবৎ দেখিতে পাইত,_-সেই 
গন্ত দেশের দারিদ্রাকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়া সে 
দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল, 
দেশের অন্তনিহিত শক্তির প্রতি এমন তাহার অধিচলিত 
বিশ্বাস ছিল যে, তাহার কাছে আপিলে, তাহার দ্বিধানিহীন 
দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়ীকে ভার মানিতে হইত। 
গোরার এই অক্ষুগ্ন ভক্তির সম্মুখে হারানের 'অবজ্ঞাপুণ তক 
সুচরিতাঁকে প্রতি মুহ্বর্তে যেন অপমানের মত বাঁজিতেছিল। 
সে মাঝে মাঝে সঙ্ষোচ বিসঞ্জন দিয়া উচ্ছুসিত জদয়ে 
প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। 
তাহার পরে হারান যখন গোরা ও বিনয়ের অসান্গাতে 
ক্ষুদ্র ঈধাবশত তাহাদের প্রতি অভদ্রতার অপবাদ আরোপ 
করিলেন তখনও এই অন্তায় ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে স্ুচরিতাঁকে 
গোরাদের পক্ষে দাড়াইতে হইল। 
অথচ গোরার শিরুদ্ধে স্থচরিতার মনের বিদ্রোহ 
একেবারেই যে শান্ত হইয়াছে তাহাও নহে। গোরার 
একপ্রকার গায়ে-পড়া উদ্ধত হিনদুয়াঁনি তাহাকে এখনো মনে 
মনে আঘাত করিতেছিল। সে একরকম করিয়া বুঝিতে 
পারিতেছিল এই হিন্দুয়ানির মধ্যে একটা প্রতিকূলতার ভাব 
আছে-_ইহা সহজ প্রশান্ত নহে--_ইহা নিজের ভক্তি বিশ্বাসের 
মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে__ উহা অন্তকে আঘাত করিবার জন্য সর্বদাই 
উগ্রভাবে উদ্ভত। 
সে দিন সদ্ধ্যায় সকল কথায় সকল কাজে আহার 
করিবার কালে, লীলাকে গল্প বলিবার সময় ব্রমাগতই 
জুচরিতার মনের তলদেশে একটা কিসের বেদনা কেবলি 
গীড়া দিতে লাগিল--তাহা কোনোমতেই সে দুর করিতে 
পারিল না। কাটা কোথায় আছে তাহা জানিতে পাঁরিলে 
তবে কাটা তুলিয়া ফেলিতে পারা যাঁয়। মনের কাটাটি 
খুঁডিয়! বাহির করিবার জন্য সেদিন রাত্রে সুচরিতা সেই 
গাড়িবারান্দার ছাতে একলা বসিয়া রহিল। 
রাত্রের ন্গিপ্ধ অন্ধকার দিয় সে নিজের মনের অকারণ 
তাপ যেন মুছিয়৷ ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোনো ফল 
“হইল না। তাহার বুকের অনির্দেশ্ত বোঝাটার জন্ত তাহার 
কাদিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু কান্না আসিল না । 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ 
একজন অপরিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া 
আসিয়াছে অথবা তাহাকে তর্কে"্পরাস্ত করিয়া তাহার 
অহঙ্কার নত করা গেল না এই জন্যই স্থচরিতা এতক্ষণ ধরিয়া 
গীড়া বোধ করিতেছে উহার অপেক্ষা অদ্ভুত হান্তকর কিছুই 
হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া 
মন হইতে সে বিদায় করিয়া দিল। তখন আসল কারণটা 
মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লঙ্জা বৌধ 
হইণ। আজ তিন চাঁর ঘণ্টা স্ুচরিতা সেই যুবকের 
সম্খুখেহ বাসয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া তকেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহাকে একেবারে 
যেন লক্ষ্য মাত্রহ করে নাহ) -যাধার সময়েও তাহাকে সে 
যেন চোখে দেখিতেই পাইল না। এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই 
(য স্থচরিতাকে গভীর ভাবে বিধিয়াছে তাহাতে কোনে 
সন্দেহ নাই । বাহিরের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় অনভ্যাস 
থাকিলে যে একটা সক্কোচ জন্মে, বিনয়ের ব্যবহারে যে 
একটি সঞ্চোচের পরিচয় পাওয়া যায়-..সেই সঙ্কোচের মধ্যে 
একটা সলজ্জ নম্রতা আছে। গোরার আচরণে তাহার চিঃ- 
মাত্রও ছিল না। তাহার সেই কঠোর এবং প্রবল গুদাসীন্ত 
সহ্‌ করাা তাহাকে অবজ্ঞা করিস! উড়াইয়া দেওয়। স্ুচরিতার 
পঙ্গে আজ কেন এমন অসম্তব হইয়৷ উঠিল? এত" বড় 
উপেক্ষার সম্মুখেও সে যে আত্মসম্বরণ না করিয়া তকে যোগ 
দিয়াছিল, নিজের এই প্রগল্ভতায় সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। 
হারানের অন্তাধ়্ তকে একবার যখন স্ুুচরিতা অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন গোরা তাহাঁর মুখের দিকে 
চাহিয়াছিল। সে চাহনিতে সঞ্কৌচের লেশমাত্র ছিল না-_ 
কিন্তু সেচাহনির ভিতরে কি ছিল তাহাঁও বোবা শক্ত। তখন 
কি সে মনে মনে বলিতেছিল-_এ মেয়েটি কি নিলজ্জ, অথবা, 
ইহার অহঙ্কার ত কম নয়, পুরুষমান্ুষের তর্কে এঅনাহ্ত যোগ 
দিতে আসে $ তাহাই যদ্দি সে মনে করিয়! থাকে তাহাতে কি 
আসে যায় ? কিছুই আসে যায় ন! কিন্তু তবু সুচরিতা৷ অত্যন্ত 
গীড়া বোধ করিতে লাগিল। এ সমস্তই ভুলিয়া! যাইতে, 
মুছিয়৷ ফেলিতে সে একাস্ত চেষ্টা করিল কিন্তু কোনোমতেই 
পারিল না। গোরার উপর তাহার রাগ হুইতে লাগিল-_ 
গোরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া সমস্ত মনের 
সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল কিন্ত তবু সেই বিপুলকায় বজ্জরকঠ 
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পুকষের সেই নিচ দৃষ্টি স্তন সে ুচনিভা মনে 
মনে অত্যন্ত ছোট হইয়া, গেল_কোনোমতেই সে নিজের 
গৌরব খাড়া করিয়া রাখিতে পাঁরিল না। 

সকলের বিশেষ লক্ষ্যগোচর হওয়া আদর পাওয়া 
স্ুচরিতার অভান্ত হইয়! গিয়াছিল। সে যে মনে মনে এই 
আদর চাহিত তাহা নহৈ কিন্ত আজ গোরাঁর নিকট হইতে 
উপেক্ষা কেন তাহার কাছে এত অসহ্থ হইল? অনেক 
ভাবিয় স্তচরিতা শেষকালে স্থির করিল যে, গোরাঁকে সে 
বিশেষ করিয়া হার মানাইিতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়াই 
তাহার অবিচলিত অনবধাঁন এত করিয়া জদয়ে আঘাত 
করিতেছে । 

এমনি করিয়া নিজের মনখাঁনা লইয়া টানা্ট্ড়ো করিতে 
করিতে রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল । বাতি নিবাইয়া দিয়া 
বাঁড়ির সকলে ঘুমাতে গিয়াছে । সদর দরজা বন্ধ হইবার 
শব্দ ভইল-_ বৌঝাগেল বেভারা রান্নী খাওয়া সারিয়া এইবার 
শুতে যাউবাঁর উপক্রম করিতেছে। এমন সময় ললিতা তাহার 
রাত্রির কাপড় পরিয়া ছাদে আসিল। স্চরিতাকে কিছুই 
ন! বলিয়া তাভার পাঁশ দিয়া গিয়া ছাদের এক কোণে রেলিং 
নীরিয়া দাড়াইল। স্তুচরিতানে মনে একটু হামিল, বঝিল 
ললিঙ। তাভার প্রতি অভিমান করিয়াছে । আজ যে ভাভার 
ললিতাঁর সঙ্গে শুইবার কথা ছিল তাহা সে একেবারেই 
ভুলিয়া গিয়াছে । কিন্তু ভূলিরা গেছি ঝলিলে ললিতার কাছে 
পরাধ ক্ষালন হয় না--কাঁরণ, ভলিতে পারাটাই সকলের 
চেয়ে গুরুতর অপরাধ। সে যে ঘথা সময়ে প্রতিশ্রুতি 
মনে করাইয়া দিবে তেমন মেয়ে নয়। 'এতক্ষণ সে শক্ত 
হয়৷ বিছানায় পড়িয়! ছিল-- যতই সময় যাউতেছিল ততই 
ভাহার অভিমান তীব্র হয়! উঠিতেছিল। অবশেষে যখন 
নিতান্তই অসহ হইয়া উঠিল তখন সে বিছ্বান! ছাড়িয়া উঠির! 
কেবল নীরবে জানাইতে আসিল যে আমি এখনো! জাগিয়া 
আছি। 

স্চরিতা চৌকি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে ললিতার কাছে 
আসিয়া তাহার গলা জড়ায়! ধরিল-_-কহিল, “ললিতা, লক্্মী 
ভাই, রাগ কোরো না ভাই 1” 

ললিতা৷ সুচরিতার হাত ছাড়াইয়া লইয়! কহিল-_“না 
বাগ কেন করব? ভুমি বৌসো না ।” 


হি ] 
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2 ০ পিসিরাশিতপা 


 জুচরিতা তাহার হাত টানিয় লইয়া কহিল--প্চল ভাই, 
শুতে যাই।” র্‌ 

ললিত! কোনো উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া দীড়াইয়! 
রহিল। অবশেষে স্ুচরিত। তাহাকে জোর করিয়া টানিয়! 
শোবার ঘবে লইয়৷ গেল। 

ললিতা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল-_“কেন তুমি এত দেরি করলে? 
জান এগারটা বেজেছে। মামি সমস্ত ঘড়ি শুনেছি । এখনি 
ত তুমি ঘুমিয়ে পড়বে ।” 

সুচরিতা ললিতাকে বুকের কাছে টানিয়৷ লইয়া কহিল, 
“সাজ আনার অন্যায় হয়ে গেছে ভাই।” 

যেমনি অপরাধ স্ব'কার করা ললিতার আর রাগ রহিল 
না। একেবারে নরম হইয়া কভিল--“এতক্ষণ একল! বসে 
কার কথা ভাবছিলে দিদি? পানু বাবুর কথা ?” 

তাহাকে তজ্জনি দিয়া আঘাত করিয়া স্ুচরিতা কহিল-__ 
“দুর !” 

পানু বাবুকে ললিতা সহিতে পারিত না। এমন কি, 
তাগার অন্য বোনের মত তাহাকে লইয়া সুচরিতাকে ঠাটা 
করাও তাহার পক্ষে অসাধা ছিল। পানু বাবু স্থচরিতাঁকে 
খিবাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এ কথা মনে করিলে তাহার 
রাগ হইত । ॥ 

একটুগানি চুপ করিয়া, ললিতা কথা তুলিল---“আচ্ছা 
দিদি বিনয় বাবু লোকটি কিন্ত বেশ। না?” 

স্থচরিতাঁর মনের ভাবটা যাচাই করিবার উদ্দেশ্ঠ যে এ 
প্রাশ্নের মধো ছিল না তাহা বলিতে পারি না। 

স্ুচরিতা কহিল-_“হী, বিনয় বাঁবু লোকটি ভাল বইকি 
--বেশ ভাল মানুষ ।” 

ললিতা যে সুর শাঁশা করিয়াছিল তাহ! ত সম্পূর্ণ বাঁজিল 
না । তখন সে আবার কহিল--“কিস্ত যাই বল দিদি, আমার 
গৌরমোহন বাবুকে একেবারেই ভাঁল লাগে নি। কি রকম 
কটা কটা রং, কাটথোটা চেহারা, পৃথিবীর কাউকে যেন 
গ্রাহাই করে না। তোমার কি রকম লাগ্ল ?” 

স্থচরিতা কহিল---প্বড় বেশি রকম হি'ছ্য়ানি ।” 


ললিতা কহিল--“না, না, আমাদের মেসোমশায়ের ত 
থুবই হিঁছ্য়ানি কিন্ত সে আর এক রকমের । এ যেন-_ 
ঠিক বল্‌্তে পারিনে কি রকম।” 
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সুচরিতা হাসিয়া কক্ল-_“কি রকমই বটে!” বলিয়! 
গোরার সেই উচ্চ'গুত্র ললাটে তিলক কাটা মৃষ্তি মনে আনিয়া 
স্থুচরিতা রাগ করিল। রাগ করিবার কারণ এই যে 
তিলকের দ্বারা গোরা কপালে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া 
কাখিয়াছে যে তোমাদের হইতে আমি পৃথক্‌। সেই 
পার্থকোর প্রচণ্ড অভিমানকে সুচরিতা যদি ধুলিসাৎ করিয়া 
দিতে পারিত তবেই তাহার গায়ের জালা মিটিত। 

আলোচনা বন্ধ হইল, ক্রমে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। 
রাত্রি যখন ঢুইটা সচরিষ্ঠা জাগিয়া দেখিল, বাহিরে বম ঝম্‌ 
করিয়! বৃষ্টি হইতেছে ; মাঝে মাঝে তাহাদের মশারির 
আবরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলো! চমকিয়া উঠিতেছে 
ঘরের ক্ষোণে যে প্রদীপ ছিল সেটা নিবিয়া গেছে। সেই 
রাত্রির নিস্তন্ধতায়, অন্ধকারে, অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দে, 
স্থচরিতার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইতে লাগিল। 
সে এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল 
--পাঁশেই ললিতাঁকে গভীর স্ুপ্তিতে মগ্ন দেখিয়া তাহার 
ঈর্ষা জন্মিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বিরক্ত হইয়া 
সে বিছান! ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। খোলা দরজার 
কাছে দীড়াইয়া সম্মুথের ছাঁতের দিকে চাহিয়া রহিল-_ 
মাঝে মাঝে বাতাসের বেগে গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগিতে লাগিল। 
ঘুরিয়া ফিরিয়। আজ সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন 
করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। সেই সূ্্যান্তরঞ্জিত গাঁড়ি- 
বারান্দার উপর গোরার উদ্দীপ্ত মুখ স্পষ্ট ছবির মত তাহার 
স্থৃতিতে জাগিয়া উঠিল এবং তখন তর্কের যে সমস্ত কথা 
কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল সে সমস্তই গোরার গভীর 
প্রবল কণ্ম্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়া তাহার মনে পড়িল । 
কানে বাজিতে লাগিল--“আপনারা যাদের অশিক্ষিত বলেন, 
আমি তাহাদেরই দলে-__.আপনারা যাকে কুসংস্কার বলেন 
আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভাঁল- 
বাসবেদ এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে 
ধ্লীড়াতে পারবেন ততক্ষণ পর্যাস্ত আপনার মুখ থেকে 
দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহা কর্তে পারব না1” এ 
কথার উত্তরে পানু বাঁবু কহিলেন__-“এমন করলে দেশের 
সংশোধন হবে কি করে ?” গোরা গর্জিয়! উঠিয়! কহিল-_ 
“সংশোধন ! সংশৌধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের 


প্রবাসী । 


[খম'ভাগ। 


চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব 
তাহলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে। আপনারা 
যে পৃথক হয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চান,-_-আপনারা 
বলেন দেশের কুসংস্কার আছে অতএব আমরা সুসংস্কারীর 
দল আলাদা হয়ে থাকব। আমি এই কথা বলি, আমি 
কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারো থেকে পৃথক হুব না এই 
মামার সকলের চেয়ে বড় আকাঙ্ষা--তারপর এক হলে 
কোন্‌ সংস্কার থাকৃবে কোন্‌ সংস্কার যাবে তা আমার দেশই 
জানে, এবং দেশের যিনি বিধাতা তিনিই জানেন 1” পান্ধ 
বাবু কহিলেন,--“এমন সকল প্রথা! ও সংস্কার আছে যা 
দেশকে এক হতে দিচ্চে না।” গোরা কহিল-_প্যদ্ি এই 
কথা মনে করেন যে আগে সেই সমন্ত প্রথা ও সংস্কারকে 
একে একে উৎপাটিত করে ফেলবেন তার পরে দেশ এক হবে 
তবে সমুদ্রকে ছেঁচে ফেলে সমুদ্র পাঁর হবার চেষ্টা কর হবে। 
অবজ্ঞা ও অহঙ্কার দূর করে নম্র হয়ে ভালবেসে নিজেকে 
অন্তরের সঙ্গে সকলের করুন, সেই ভালবাসার কাছে সহ 
ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা সহজেই হার মানবে। সকল দেশের 
সকল সমাজেই ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে কিন্তু দেশের 
লোকে স্বজাতির প্রতি ভালবাসার টানে যতক্ষণ এক থাবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিষ কাটিয়ে চলতে পারে। পচ্বার 
কারণ হাওয়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু বেঁচে থাকূলেই সেটা 
কাটিয়ে চলি, মরে গেলেই পচে উঠি। আমি আপনাকে 
বল্চি সংশোধন করতে যদি আসেন ত আমর! সহ 
করব না, তা আপনারাই হোন বা" মিশনারিই হোন।” 
পানু বাবু কহিলেন_-“কেন করবেন না'?” গোরা কহিল-_- 
“কর্ব না তার কারণ আছ। বাপ মায়ের সংশোধন সহা 
করা যায় কিন্তু পাহাঁরাওয়ালার সংশোধনে শোঁধনের চেয়ে 
অপমান অনেক বেশি; সেই সংশোধন সহা করতে হলে 
মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আগে আত্মীয় হবেন তারপরে সংশোধক 
হবেন__-নইলৈ আপনার মুখের ভাল কথাতেও আমাদের 
অনিষ্টহবে” ।-_-এমনি করিয়া একটি একটি সমস্ত কথা আগা- 
গোড়া সুচরিতার মনে উঠিতে লাগিল এবং এই সঙ্গে মনের 
মধ্যে একটা অনির্দেশ্য বেদনাও কেবলি পীড়া দিতে থাকিল। 
্রান্ত হইয়! সুচরিতা৷ বিছানায় ফিরিয়া; আসিল এবং চোখের 
উপর করতল চাপিয়া৷ সমস্ত ভাবনাকে , ঠেলিয়৷ ঘুমাইবার 
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ইংরেজ কুসির পুরাতন দ্টক। 
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ডাচ সমাধিস্তান। 
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টা করিল কিন্ত তাহার মুখ ও কান ঝা ৰা করিতে লাগিল 
এবং এই সমস্ত আলোচনা*ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার মনের মধ্যে 


. কেবলই আনাগোনা করিতে থাকিল। 


, ১৩ 
বিনয় ও গোরা পরেশের বাড়ি হতে রাস্তায় বাহির 
. হইলে বিনয় কহিল-_ ”গোর! একটু আস্তে আস্তে চল ভাই-_ 
তোমার পা! ছুটো!৷ আমাদের চেয়ে অনেক বড়-_-ওর চাঁলটা 
একটু খাট না করলে তোমার সঙ্গে যেতে আমরা ষ্াপিয়ে 
পড়ি” 
গোর! কহিল-_“আমি একলা যেতে চাই, আমার আজ 
অনেক কথা ভাববার আছে ।” 
বলিয়া তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে বেগে চলিয়া 
গেল। 
বিনয়ের মনে আঘাত লাগিল। সে আজ গোরার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে । সে 
সম্বদ্ধে গোরার কাছে তিরস্কার ভোগ করিলে সে খুসি হইত। 
একটা ঝড় হইয়া গেলেই তাহাদের চিরদিনের বন্ধুত্বের 
আকাশ হইতে গুমট কাটিয়া যাইত এবং সে হ্টাপ ছাড়িয়া 
বাঁচিত। ২ 
তাঁহা ছাঁড়া আর একট! কথা তাহাকে গীড়! দিতেছিল । 
আজ হঠাৎ গোরা পরেশের বাঁড়িতে প্রথম আসিয়া বিনয়কে 
সেখানে বন্ধুভাবে বসিয়। থাকিতে দেখিয়া! নিশ্চয়ই মনে 
করিয়াছে বিনয় এ বাড়িতে সর্বদাই যাতায়াত করে। 
অবন্, যাতায়াত করিলে যে কোনো অপরাধ আছে তাহা 
নয়)__গোরা যাহাই বলুক পরেশ বাবুর সুশিক্ষিত পরিবারের 
সঙ্গে অস্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার স্থুযৌগ পাওয়া “বিনয় 
একটা বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে ইহাদের সঙ্গে 
মেশামেশি করাতে গোরা! যদি কোনে দোষ দেখে তবে 
সেটা তাহার নিতান্ত গৌঁড়ামি কিন্তু পূর্বের রুথাবার্তীয় 
গোরা না কি জানিয়াছে যে, বিনয় পরেশ বাবুর বাঁড়িতে 
যাওয়া আসা করে না আজ সহস! তাঁহার মনে হুইতে পারে 
যে সে কথাটা সত্য নয়। বিশেষত বরদান্ুন্দরী তাহাকে 
বিশেষ করিয়! ঘরে ডাকিয়! লইয়! গেলেন, সেখানে তাহার 
মেয়েদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইতে লাগিল-_গোরার তীক্ষ 
লক্ষ্য হইতে ইহ! “এড়াইয়া যায় নাই। মেয়েদের, সঙ্গে 


গোরা। 
পলিপ বাসি রি 


৫০৯ 


বিনয় ভারি একটা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিল-_ 
কিন্তু সেই সঙ্গে এই পরিবারে গোরার মঙ্গে তাহার আদরের 
পার্থক্য, তাহাকে ভিতরে ভিতরে বাজিতেছিল। আক 
পথ্যস্ত এই ছুটি সহপাঠীর নিবিড় বন্ধুত্বের মাবখাঁনে কেহই 
বাধ! স্বরূপ ফড়ায় নাই। একবার কেবল গোরার ব্রাঙ্গ- 
সামাজিক উৎসাহে উভয়ের বন্ধুত্বে একটা ক্ষণিক আচ্ছাদন 


* পড়িয়াছিল--কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি বিনয়ের কাছে মত 


জিনিষটা খুব একটা! বড় ব্যাপার নতে-_সে মত লইয়া যতই 
লড়ালড়ি করুক না কেন মান্গুষই তাহার কাছে বেশি সত্য। 
এবারে তাহাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে মানুষের আড়াল 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়৷ সে ভয় পাইয়াছে। 
জ্ঞান করিতেছে কারণ, তাহার জীবনে ঠিক এমন আনন্দেরু 
আস্বাদন সে আর কখনো পায় নাই-_কিন্তু গোরার বনু 
বিনয়ের জীবনের অঙ্গীভূত--সেই বন্ধৃত্ব হইতে বিরহিত 
জীবনকেই সে কল্পনা করিতে পারে না। 

এপধ্যস্ত কোনো মানুষকেই বিনয় গোরার মত তাহার 
হৃদয়ের এত কাছে আসিতে দেয় নাই। আজ পর্য্স্ত সে 
কেবল বই পড়িয়াছে এবং গোরার সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, 
ঝগড়া করিয়াছে, আর গোরাঁকেই ভালবাসিয়াছে ; সংসারে 
আর কাহাকেও কিছুমাত্র আমল দিবার অবকাশই হয় নাই। 
গোরারও ভক্ত সম্প্রদায়ের অভাব নাই কিস্তু বন্ধু বিনয় ছাড়া 
আর কেহই ছিল না। গোরার প্রকৃতির মধ্যে একটা 
নিঃসঙ্গতার ভাব আছে--এদিকে সে সামান্য লোকের সঙ্গে 
মিশিতে অবজ্ঞা করে না অথচ নানাবিধ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অধিকাংশ লোকই 
তাহার সঙ্গে একটা! দূরত্ব অনুভব না করিয়! থাকিতে পারে না। 

আজ বিনয় বুঝিতে পারিল পরেশ বাবুর পরিজনদের 
প্রতি তাহার হৃদয় গভীরতররূপে আকৃষ্ট হইতেছে । অথচ 
আলাপ বেশিদিনের নহে। ইহাতে সে গোরার কাছে যেন 
একটা অপরাধের লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। 

ওঁ যে বরদাসুন্মরী আজ বিনয়কে তাহার মেয়েদের 
ইংরেজি হস্তলিপি ও শিল্পকাজ দেখাইয়৷ ও আবৃতি গুনাইয়া * 
মাতৃগর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন গোরার কাছে যে ইহা কিরূপ 
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অবজ্ঞাজনক তাহ। বিনয় মনে মনে সুস্পষ্ট কল্পনা করিতেছিল। 
বস্ততই ইহার_:মধ্যে যথেষ্ট হাস্তকর ব্যাপার ছিল)--এবং 
বরদান্ন্দরীর মেয়ের! যে অল্পপ্বল্প উংরেজি শিখিয়াছে, ইংরেজ 
মমের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে, এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের 
স্্রীর কাছে ক্ষণকালের ভন্ত প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে এই 
গর্বের মধ্যে এক হিসাবে একটা দীনতাও ছিল কিন্তু এসমস্ত 
বুঝিরা জানিয়াও বিনয় এই ব্যাপারটাকে গোরার আদর্শ 
মন্ুসারে ঘ্বণা করিতে পারে নাই। াহার এসমস্ত বেশ 
ভালই" লাগিতেছিল। লাবণার মত মেয়ে-মেয়েটি দিব্য 
সুন্দর দেখিতে তাহাতে সন্দেহ নাই--বিনয়কে নিজের 
হাতের লেখা মুরের কবিতা দেখাইয়া যে বেশ একটু অহঙ্কার 
বোধ করিতেছিল ইহাতে বিনয়েরও মহঙ্কারের তৃপ্তি 
হইয়াছিল। বরদাস্থন্দরীর মধ্যে একালের ঠিক রংটি ধরে 
নাই অথচ তিনি অতিরিক্ত উদগ্রভাবে একালীয়তা ফলাইতে 
ব্যস্ত বিনয়ের কাঁছে এই মসামপ্তস্তের অসঙ্গতিটা ধরা 
পড়ে নাই থে তাহা নহে তবুও বরদাস্থন্দরীকে বিনয়ের বেশ 
ভাল লাগিয়াছিল ;-তাহার অহঙ্কারও অসহিষ্ণুতার সারল্য- 
টুকুতে বিনয়ের প্রীতি বোধ হইয়াছিল। মেয়েরা যে 
তাহাদের হাসির শব্দে ধর মধুর করিয়া রাখিয়াছে, চা তৈরি 
কিরা পরিবেশণ করিতেছে, নিজেদের হাতের শিল্পে ঘরের 
দেয়াল সাজাহয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি কবিতা পড়িয়া 
উপভোগ করিতেছে ইহা তই সামান্ত হউক বিনয় ইহাঁতেই 
মুগ্ধ হইয়াছে । বিনয় এমন রস তাহার মানবসঙ্গবিরল 
জীবনে আর কখনো পার নাই। এই মেয়েদের বেশভূষা 
হাঁসিকথা কাজকর্ম লইয়া কত মধুর ছবিই যে সে মনে মনে 
আকিতে লাগিল তাহার আর সংখ্যা নাই। শুধু বই পড়িয়া 
এবং মত লইয়া তক করিতে করিতে যে ছেলে কখন্‌ যৌবনে 
পদ্দার্পণ করিয়াছে জানিতেও পারে নাই তাহার কাছে 
পরেশের এ সামান্ত বাসাটির অভ্যন্তরে এক নূতন এবং 
আশ্চয্য জগত প্রকাশ পাইল । 

গোর! যে বিনয়ের সঙ্গ ছাঁড়িয়৷ রাগ করিয়া চলিয়! গেল 
সে রাগকে বিনয় অন্তায় মনে করিতে পারিল না। এই ছুই 
বন্ধুর বহুদিনের সম্বন্ধে এতকাল পরে আজ একটা সত্যকার 
ব্যাঘাত আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে। 

বর্ষারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া মাঝে মাঝে 


বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল তাহার জীবন 
চিরদিন যে পথ বাহিয়! আসিতেছিল আজ তাহা ছাড়িয়া 
দিয়া আর একটা নৃতন পথ লইয়াছে। এই অন্ধকারের 
মধ্যে গোরা কোথায় গেল এবং সে কোথায় চলিল ! 

বিচ্ছেদের মুখে প্রেমের বেগ বাড়িয়া উঠে। গোরার 
প্রতি প্রেম বিনয়ের হৃদয়ে যে কত বৃহৎ এবং কত গ্রাবল, 
আজ সেই প্রেমে আঘাত লাগিবার দিনে তাহা বিনয় অনুভব 
করিল। 

বাসায় আসিয়া! রাত্রির অন্ধকার এবং ঘরের নির্জনতাকে 
বিনয়ের অত্যন্ত নিবিড় এবং শূন্য বোধ হইতে লাগিল। 
গোরার বাড়ি যাইবার জন্ত একবার সে বাহিরে আসিল; 
কিন্ত আজ রাত্রে গোরার সঙ্গে যে তাহার হৃদয়ের মিলন 
হইতে পারিবে এমন সে আশ! করিতে পারিল না; তাই 
সে আবার ফিরিয়া গিয়! শ্রীন্ত হইয়া বিছানার মধ্যে শুইয়া 
পড়িল। 

পরের দিন সকালে উঠিয়া তাহার মন হাল্কা হইয়া 
গেল। রাত্রে কল্পনায় সে আপনার বেদনাকে অনাবশ্ঠক 
অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল- সকালে গোরার সহিত বন্ধুত 
এবং পরেশের পরিবারের সহিত আলাপ তাহার কাছে 
একান্ত পরম্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হইল ন|। ব্যাপাঁরখানা 
এমনি কি গুরুতর, এই বলিয়া কাল রাত্রিকার মনঃপীড়ায় 
আজ বিনয়ের হাঁসি পাইল। 

বিনয় কাধে একখানা চাদর লইয়৷ দ্রুতপদে গোরার 
বাড়ি আসিয়৷ উপস্থিত হইল। গোরা তখন তাহার নীচের 
ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বিনয় যখন 
রাস্তায় তখনি গোরা তাহাকে দেখিতে পাইয্াছিল _কিস্ত 
আজ বিনয়ের আগমনে খবরের কাগজ হইতে তাহার দৃষ্টি 
উঠিল না! বিনয় আসিয়াই কোনো কথা না বলিয়! ফদ্‌ 
করিয়া গোরার হাত হইতে কাগজখান! কাড়িয়া লইল। 

গোর! কহিল__“বোধ করি তুমি ভূল করেছ--আমি 
গৌরমোহন--একজন কুসংস্কারাচ্ছন্নহিন্দু।” 

বিনয় কহিল-_“ভুল তুমিই হয় ত কর্ছ। আমি হচ্চি 
শ্রীযুক্ত বিনয়_উক্ত গৌরমোহনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু” 

গোরা । কিন্তু গৌরমোহন এতই বেহায়৷ যে সে তার 


৯ম সংখ্যা | ] 
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কুসংস্কারের জন্য কারো কাছে কোনো দিন লঙ্জা বোধ করিতেই দিল না। সে গঞ্জিয়া কহিল-চপ্হৃদয় | সমাজকে 


করে না। ৃ 

বিনয়। বিনয়ও ঠিক তন্রপ। তবে কি না সে নিজের 
সংস্কার নিয়ে তেড়ে অন্যকে আক্রমণ করতে যাঁয় না! 

দেখিতে দেখিতে ছুই বন্ধুতে তুমুল তর্ক বাধিয়৷ উঠিল । 
পাড়াস্দ্ব লোক বুঝিতে পারিল আজ গোরার সঙ্গে বিনয়ের 
সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। 

গোরা কহিল-_“তুমি যে পরেশ বাবুর বাঁড়িতে যাতায়াত 
করচ দে কথা সেদিন আমার কাছে অস্বীকার করার কি 
দরকার ছিল ?” 

বিনয়। কোনো দরকার বশত অস্বীকার করিনি-_ 
যাতায়াত করিনে বলেই অস্বীকার করেছিলুম। এতদিন 
পরে কাল প্রথম তার্দের বাড়িতে প্রবেশ করেছি। 

গোরা । আমার সন্দেহ হচ্চে অভিমন্থ্যর মত তুমি 
প্রবেশ করবার রাস্তাই জান-_বেরবার রাস্তা জান না। 

বিনয়। তা৷ হতে পারে-.-এঁটে হয় ত আমার জন্মগত 
প্রক্কতি। আমি যাকে শ্রদ্ধা করি বা ভালবাসি তাকে 
আমি তাঁগ করতে পারিনে। আমার এই স্বভাবের 
পরিচয় তুমিও পেয়েছ। 

গোরা । এখন থেকে তাহলে ওথানে যাতায়াত চল্‌্তে 
থাক্‌বে। 

বিনয়। একল! আমারি যে চল্তে থাকৃবে এমন কি 
কথা আছে ! তোমারও ত চলৎশক্তি আছে তুমি ত স্থাবর 
পদার্থ নও! 

গোরা । আমি ত যাই এবং আসি কিন্তু তোমার যে 
লক্ষণ দেখলুম তুমি যে একেবারে যাবারই দাখিল ! গরম 
চা কি রকম লাগ্ল ? 

বিনয়। কিছু কড়া লেগেছিল। 

গোরা । তবে? 

বিনয়। না খাওয়াটা তার চেয়ে বেশি কড়া! লাগত! 

গোরা । সমাজ পাঁলনটা তাহলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতা 
পালন? 

বিনয়। সর সময়ে নয়। কিন্ত দেখ গোর! সমাজের 
সঙ্গে যেখানে হৃদয়ের সংঘাত বাঁধে সেখানে আমার পক্ষে__ 

গোরা অধীর' হইয়া উঠিয়া বিনয়কে কথাটা শেষ 


তুমি ছোট করে তুচ্ছ করে দেখ বলেই কথায় কথায় তোমার 
হৃদয়ের সংঘাত বাধে। কিন্ত সমাজকে আঘাত করলে তার 
বেদনা যে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছয় তা যদি অনুভব 
করতে তাহলে তোমার এ হৃদয়টার ধথা তুল্তি তোমার 
লঙ্জা বোধ হত। পরেশ বাবুর মেয়েদের মনে একটুখানি 
আঘাত দিতে তোঁমাঁর ভারি কষ্ট লাগে-_কিস্তু আমার কষ্ট 
লাগে এতটুকুর জন্তে সমস্ত দেশকে যখন অনায়াসে আঘাত 
করতে পার।” 

বিনয় কহিল--“তবে সতা কথা বলি ভাই গোরা । এক 
পেয়ালা চা খেলে সমস্ত দেশকে যদি আঘাত করা হয় তবে 
সে আঘাতে দেশের উপকার হবে। তার থেকে বাচিয়ে 
চল্‌লে দেশটাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল, বাবু করে তোলা হবে।” 

গোরা। ওগো, মশায়, ও সমস্ত যুক্তি আমি জানি--, 
আমি যে একেবারে অবুঝ তা মনে কোরো! না। কিন্তৃও 
সমস্ত এখনকার কথা নয়। রুগী ছেলে যখন ওষুধ খেতে 
চায় না মা তখন সুস্থ শরীরেও নিজে ওষুধ খেয়ে তাকে 
জানাতে চায় যে তোমার সঙ্গে আমার একদশা--এট। ত 
যুক্তির কথা নয়, এটা ভালবাসার কথা। এই ভালবাস! না 
থাকলে যতই যুক্তি থাক ন! ছেলের সঙ্গে মায়ের যোগ নষ্ট 
হয়। তা হলে কাজও নষ্ট*্হয়। আমিও চায়ের পেয়াল! 
নিয়ে তর্ক করি না কিন্তু দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমি সন্থ 
করতে পারি না__চা না খাওয়া তার চেয়ে ঢের সহ্জ-_ 
পরেশবাবুর মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়! তাঁর চেয়ে ঢের ছোট। 
সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলাই আমাদের এখনকার 
অবস্থায় সকলের চেয়ে প্রধান কাজ- যখন মিলন হয়ে যাবে 
তখন চা খাবে কি না খাবে ছুকথায় সে তর্কের মীমাংস! হয়ে 
যাবে। 

বিনয়। তা হলে আমার দ্বিতীয় পেয়াল৷ চা খাবার 
অনেক বিলম্ব আছে দেখ্‌চি। 

গোরা । না, বেশি বিলম্ব কর্বার দরকার নেই। কিন্ত, 
বিনয়, আমাকে আর কেন? হিন্দুসমাজের অনেক অপ্রিয় 
জিনিষের সঙ্গে সে আমাকেও ছাড়বার সময় এসেছে। 
নইলে পরেশবাবুর মেয়েদের মনে আঘাত লাগবে । 


এমন সময় অবিনাশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে 
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গোরার শিল্প গৌরার মুখ হইতে সেযাহা ৷ শোনে তাহাই € সে 
নিজের বুদ্ধির বারা ছোট এবং নিজের ভাষার দ্বারা বিরুত 
করিয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়ায়। গোরার কথা যাহারা 
কিছুই বুঝিতে পারে না, অবিনাশের কথা তাহারা বেশ বোঝে 
ও প্রশংসাও করে। 

বিনয়ের প্রতি অবিনাশের অত্যন্ত একটা ঈর্যার ভাব 
আছে। তাই সে জো পাইলেই বিনয়ের সঙ্গে নির্ববোধের 
মত তর্ক করিতে চেষ্টা করে। বিনয় তাহার মুঢ়তায় অত্যস্ত 
অধীর হইয়া উঠে--তখন গোরা অবিনাশের তর্ক নিজে 
তুলিয়া লইয়া! বিনয়ের সঙ্গে বন্ধে প্রবৃত্ত হয়। অবিনাশ মনে 
করে তাহারই যক্তি যেন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। 

অবিনাশ আসিয়! পড়াতে গোরার সঙ্গে মিলন ব্যাপারে 
বিনয় বাধা পাইল। দে তখন উঠিয়া উপরে গেল। 
আনন্দময়ী তাহার ভাড়ার. ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া 
তরকারী কুটিতেছিলেন। 

আনন্দময়ী কহিলেন-_“অনেক্ক্ষণ থেকে তোমাদের 
গলা শুন্তে পাচ্চি। এত সকালে যে? জল খাবার খেয়ে 
বেরিয়েছ ত ?” 

অন্ত দিন হইলে বিনয় বলিত, না খাই নাই-_-এবং 
আনন্দময়ীর সম্মুখে বসিয়া তাহার আহার জমিয়া উঠিত। 
কিন্ত আজ বলিল-_পনা, মা, খাব না-_খেয়েই বেরিয়েছি।” 

আজ বিনয় গোরার কাছে অপরাধ বাড়াইতে ইচ্ছা 
করিল না। পরেশবাবুর সঙ্গে তাহার সংশ্রবের জন্য গোরা 
যে এখনো তাহাকে ক্ষমা করে নাই-- তাহাকে একটু যেন 
দুরে ঠেলিয়া রাখিতেছে ইহা অনুভব করিয়৷ তাহার মনের 
ভিতরে ভিতরে একটা ক্লেশ হইতেছিল। সে পকেট হইতে 
ছুরি বাহির করিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতে বসিয়া! গেল। 

মিনিট পনেরে! পরে নীচে গিয়া দেখিল গোরা অবিনাশকে 
লইয়া বাহির হইয়া গেছে। গোরার ঘরে বিনয় অনেকক্ষণ 
চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে খবরের কাগজ 
হাতে লইয়া শৃন্যমনে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল। তাহার 
পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া! গেল। 
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, মধ্যাঙহ্নে আহারের পর গোরার কাছে যাইবার জন্য 

বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হুইয়া উঠিল। বিনয় গোরার 
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কাছে নিজেকে নত করিতে কোনো দিন সন্কোচ বোধ করে, 
নাই। কিন্তু নিজের অভিমান ন! থাঁকিলেও বন্ধুত্বের অভি- 
মানকে ঠেকাঁনো শক্ত। পরেশ বাবুর কাছে ধরা দিয়! 
বিনয় গোরার 'প্রতি তাহার এতদিনকার নিষ্ঠায় একটু যেন 
খাটো হইয়াছে বলিয়া অপরাধ অনুভব করিতেছিল বটে 
কিন্তু সেঞন্, গোরা তাহাকে পরিহাস ও ভতসনা করিবে 
এই পর্যন্তই সে আশা করিয়াছিল, তাহাকে যে এমন করিয়া 
ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে মনেও করে নাই। 
বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহির হইয়! বিনয় আবার ফিরিয়া 
আসিল ;--বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয় এই ভয়ে সে গোরার 
বাড়িতে যাইতে পারিল না। 

মধ্যান্নে আহারের পর গোরাকে একখানা চিঠি লিখিবে 
বলিয়৷ কাগজ কলম লইয়! বিনয় বসিয়াছে; বসিয়া অকারণে 
কলমটাকে ভৌতা৷ অপবাদ দিয়া একটা ছুরি লইয়া অতিশয় 
যত্বে একটু একটু করিয়৷ তাহার সংস্কার করিতে লাগিয়াছে 
এমন সময় নীচে হইতে “বিনয়” বলিয়া ডাক আসিল। 
বিনয় কলম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া বলিল-_- 
“মহিম দাদা, আসুন উপরে আগুন” 

মহিম উপরের ঘরে আসিয়া +বনয়ের খাটের উপর বেশ 
চৌকা৷ হৃইয়৷ বসিলেন এবং ঘরের আন্বাবপত্র বেশ ভাল 
করিয়৷ নিরীক্ষণ করিয়। কহিলেন-_“দেখ বিনয়, তোমার 
বাসা যে আমি চিনিনে তা নয়-_মাঝে মাঝে তোমার খবর 
নিয়ে যাই এমন ইচ্ছাও করে কিন্তু আমি জানি তোমর৷ 
আজকালকার ভাল ছেলে, তোমাদের এখানে তামাকটি 
পাবার জে! নেই তাই বিশেষ প্রয়োজন ন৷ হলে--” 

বিনয়কে ব্যস্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া মহিম কহিলেন-__ 
“তুমি ভাবচ এখনি বাজার থেকে নতুন হঁকো কিনে এনে 
আমাকে তামাক খাওয়াবে, সে চেষ্টা কোরো না। তামাক 
না দিলে ক্ষমা করতে পারব কিন্তু নতুন ছ'কোয় আনাড়ি 
হাতের সাজ! তামাক আমার সহা হবে না।” 

এই বলিয়া মহিম বিছানা হইতে একটা হাতপাথা তুলিয়া 
লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলেন-__“আজ রবিবারের 
দিবানিদ্রাটা সম্পূর্ণ মাটি করে তোমার এখানে এসেছি তার 
একটু কারণ আছে। আমার একটি উর তোমাকে 
করতেই হবে ।” 


হারা, 


. বিন শক উপকার” জিজ্ঞাসা করিল। মহিম কহিলেন 
“আগে কথা দাঁও, তকে বল্ব।” 

বিনয়। আমার ত্বার যদি সম্ভব হয় তবে ত? 

মহিম। কেবলমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আর কিছু 
নয় তুমি একবার হা বল্পেই হয়। 

বিনয়। আমাকে এত করে কেন বলচেন? আপনি ত 
জানেন আমি আপনাদের ঘরেরই লোক-_পারলে আপনার 
উপকার করব না এ হতেই পারে না। 

মহিম পকেট হইতে একটা পানের দৌনা৷ বাহির করিয়া 
তাহা হইতে গোটা ছয়েক পান বিনয়কে দিয়! বাকি তিনটে 
নিজের মুখে পুরিলেন ও চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন__ 
“আমার শশ্রিমুখীকে ত তুমি জানই। দেখুতে শুন্তে নেহাৎ 
মন্দ নয় অর্থাৎ বাপের মত হয়নি। বয়স প্রায় দশের 
কা্াকাছি হল, এখন ওকে পাত্রস্থ করবার সময় হয়েছে। 
কোন্‌ লক্ষমীছাড়ার হাতে পড়বে এই ভেবে. আমার ত রাত্রে 
ঘুম হয় না।” 

বিনয় কহিল _ “ব্যস্ত হচ্চেন কেন-_ এখনো সময় আছে।” 

মহিম। নিজের মেয়ে-যৃদি থাকৃত ত বুঝতে কেন বান্ত 
হচ্চি। বছর গেলেই বয়ে আপনি বাড়ে কিন্তু পাত্র ত 
আপনি*আসে না ! কাজেই দিন যত যায় মন ততই ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে । এখন, তুমি যদি একটু আশ্বাস দাও তাহলে না 
হয় ছু"দিন সবুর করতেও পারি। 

বিনয়। আমার ত বেশি লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় 
নেই_-কলকাতার মধ্যে আপনাদের বাড়ি ছাড়া আর কোনো 
বাড়ি জানিনে বল্লেই হয়_তবু আমি খোঁজ করে দেখ্ব। 

মহিম। শশিমুখীর স্বভাবচরিত্র ত জান। 

বিনয়। জানি বই কি। ওকে এতটুকু বেল! থেকে 
দেখে আসচি-_লক্ষমী মেয়ে। 

মহিম। তবে আর বেশি দূর খোজ করব্ঝর দরকার 
কি বাপু! ও মেয়ে তোমারি হাতে আমি সমর্পণ করব। 

বিনয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল-_বলেন কি? 

মহিম।- কেন,অন্ায় কি বলেছি! অবশ্ঠ, কুলে তোমরা 
আমাদের চেয়ে অনেক বড়-_কিস্তু বিনয়, এত পড়াগুনো 
করে যদি তোমরা কুল মান্বে তবে হল কি ! 

বিনয়। না,না, কুলের কথা হচ্ছে না, কিন্তু বয়েস যে__ 
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 মহিম। বলকি! শশীর বয়েস কম !কি হল! হি'ছুর 
ঘরের মেয়ে ত মেম সাহেব নয়_ সমাজকে ত উড়িয়ে দিলে 
চলে না। 

মহিম সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন_বিনয়কে তিনি 
অস্থির করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বিনয় কহিল-_“আমাকে 
একটু ভাববার সময় দিন।” 

মহিম। আমি ত আজ রাত্রেই দিনস্থির করচিনে। 

বিনয়। তবু বাড়ির লোকদের. 

মহিম। হা, সেত বটেই। ভীদ্দের মত নিতে হবে 
বইকি। তোমার খুড়োমশায় যখন বর্তমান আছেন তার 
অমতে ত কিছু হতে পারে না। 

এই বলিয়া পকেট হইতে দ্বিতীয় পানের দোনা নিঃ শেষ 
করিয়া যেন কথাটা পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে এইরূপ 
ভাব করিয়া! মহিম চলিয়া! গেলেন। .ঃ 

কিছুদিন পূর্বে আনন্দময়ী একবার শ্রশিমুখীর সঙ্গ 
বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব আভাসে উত্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বিনয় তাহা কানেও তোলে নাই। আজও প্রস্তাবটা 
যে বিশেষ সঙ্গত বোধ হইল তাহা নহে কিন্ত তবু কথাটা 
মনের মধ্যে একটুখানি যেন স্থান পাইল। বিনয়ের মনে 
হইল এই বিবাহ ঘটিলে আত্মীয়তা সম্বদ্ধে গোর! তাহাকে 
কোনো দিন ঠেলিতে পারিবৈ না। বিবাহ ব্যাপারটাকে 
হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত করাকে ইংরাজিয়ানা বলিয়াই সে 
এতদিন পরিভাস করিয়া আসিরাছে, তাই শশিমুখীকে বিবাহ 
করাটা তাহার কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। 
মহিমের এই প্রস্তাব লইয়৷ গোরার সঙ্গে পরামর্শ করিবার 
যে একটা উপলক্ষ্য জুটিল আপাতত ইহাতেই সে খুসি হইল। 
বিনয়ের ইচ্ছা গোরা এই লইয়া তাহাকে একটু গীড়াপীড়ি 
করে। মহিমকে সহজে সম্মতি না দিলে মহিম গোরাঁকে 
দিয় তাহাকে অন্থরোধ করাইবার চেষ্টা করিবে ইহাতে 
বিনয়ের সন্দেহ ছিল না । 

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বিনয়ের মনের অবসাদ 
কাটিয়া গেল। সে তখনি গোরার বাড়ি যাইবার জন্ প্রস্তত 
হইয়া চাদর কীধে বাহির হইয়া পড়িল। অল্প একটু দূর 
যাইতেই পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল-_বিনয় বাবু 1” 
পিছল ফিরিয়া দেখিল সত্ভীশ তাহাকে ডাকিতেছে। 
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সতীশকে গঙ্গে লইয়া আবার বিনয় বাসায় প্রবেশ 
করিল। সতীশ পকেট হইতে রুমালের পুটুলি বাহির করিয়া 
কহিল-_“এর মধ্যে কি আছে বলুন দেখি 1” 
বিনয় প্মড়ার মাথা” “কুকুরের বাচ্ছা” প্রভৃতি নানা 
অসম্ভব জিনিষের নাম করিয়া সতীশের নিকট তর্জজন লাভ 
করিল। তখন সতীশ তাহার রুমাল খুলিয়া গোট্াপাচেক 
কালো কাঁলে! ফল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-_“এ কি 
বলুন্‌ দেখি ?” 
বিনয় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। অবশেষে 
পরাভব স্বীকার করিলে সতীশ কহিল রেঙ্ুনে তাহার এক 
মামা আছেন তিনি সেখানকার এই ফল তাহার মার কাছে 
পাঠাইয়৷ দিয়াছেন__ম| তাহারই পাঁচটা বিনয় বাবুকে উপহার 
পাঠাইয়াছেন। 
ব্র্দদেশের ম্যাঙ্গো্টান ফল তখনকার দিনে কলিকাতায় 
স্থলভ ছিল না-_তাই বিনয় ফলগুলি নাঁড়িয়৷ চাঁড়িয় টিপিয়া 
টৃপিয়া কহিল-- “সতীশ বাবু, ফলগুলো খাব কি করে?” 
সতীশ বিনয়ের এই অজ্ঞতায় হাসিয়৷ কহিল-_“দেখবেন, 
কামড়ে খাবেন না যেন ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়।” 
সতীশ নিজেই এই ফল কামড় দিয়া খাইবার নিক্ষল 
চেষ্টা করিয়া আজ কিছুক্ষণ পূর্বে আত্মীয়স্বজনদের কাছে 
হাস্যাম্পদ হুইয়াছে--সেই জন্য বিনয়ের অনভিজ্ঞতীয় বিজ্ঞ- 
জনোচিত হাঁস্য করিয়া! তাহার মনের বেদন! দুর হইল। 
তাহার পরে ছুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে কিছুক্ষণ 
কৌতুকালাঁপ হইলে পর সতীশ কহিল-_“বিনয় বাবু, মা 
বলেছেন আপনার যদি সময় থাকে ত একবার আমাদের 
বাড়ী আসতে হবে-_ আজ লীলার জন্মদিন ।” 
বিনয় বলিল__“আজ, ভাই, আমার সময় হবে না, আজ 
আমি আর এক জায়গায় যাচ্চি।” 
সতীশ। কোথায় যাচ্চেন? 
বিনয়। আমার বন্ধুর বাড়িতে । 
সতীশ । আপনার সেই বন্ধু? 
বিনয়। হা। 
প্ৰন্ধুর বাঁড়ি যেতে পারেন অথচ আমাদের বাঁড়ি. যাবেন 
না” ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল না__বিশেষত 
বিনয়ের এই বন্ধুকে সতীশের ভাল লাগে নাই ;-_-সে যেন 
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ইন্থুলের হেডমাষ্টারের চেয়ে কড়া লোক, তাহাকে আশ্নিন 
শুনাইয়া কেহ যশ লাভ করিবে সে এমন ব্যাক্তিই নয় 3--এমন 
লোকের কাছে যাইবার জন্য বিনয় যে কিছুমাত্র প্রয়োজন 
অগ্নভব করিবে তাহা সতীশের কাছে ভালই লাগিল না। সে 
কহিল-_প্না, বিনয় বাবু, আপনি আমাদের বাড়ি আন্গুন।” 
আহ্বান সেও পরেশ বাবুর বাড়িতে না গিয়া গোরার 
কাছে যাইব বিনয় এটা মনে মনে খুব আস্ফালন করিয়া 
ব্লিয়াছিল। আহত বন্ধুত্বের অভিমানকে আজ সে ক্ষুঃ 
হইতে দিবে না, গোরার প্রতি বন্ধুত্বের গৌরবকেই সে 
সকলের উদ্ধে রাখিবে ইহাই সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু 
হার মানিতে তাহার বেশিক্ষণ লাগিল না। দ্বিধা করিতে 
করিতে মনের মধ্যে আপত্তি করিতে করিতে অবশেষে বাল- 
কের হাত ধরিয়া সেই আটাত্তর নম্বরেরই পথে সে চলিল। 
বশ্মা হইতে আগত ছুর্লভ ফলের এক অংশ বিনয়কে মনে 
করিয়া পাঠানোতে যে আত্মীক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে 
থাতির না কর! বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব । 
বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিল 
পান খাবু এবং আর কয়েকজন, অপরিচিত ব্যস্তি পরেশবাবুর 
বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আগ্লিতেছে। লীলার জন্মদিনের 
মধ্যাহ্ুভোজনে তাহারা নিমন্ত্রিত ছিল। পান্ুঝাবু যেন 
বিনয়কে দেখিতে পান নাই এমনি ভাবে চলিয়! গেলেন । 
বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই বিনয় খুব একটা। হাসির ধ্বনি 
এবং দৌড়াদৌড়ির শব গুনিতে পাইল। সুধীর লাবণ্যর 
চাবি চুরি করিয়াছে শুধু তাই নয়, দেরাজের মধ্যে লাবণ্যর 
থাতা আছে এবং সেই থাতার মধ্যে কবিযশঃপ্রাথিনীর 
উপহীস্যতার উপকরণ আছে তাহাই এই দন্ধ্য লোকসমাজে 
উদঘাটন করিবে বলিয়৷ শাসাইতেছে ইহাই লইয়া উভয়পক্ষে 
যখন ঘন্ চলিতেছে এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে বিনয় প্রবেশ 
করিল। . 
তাহাকে দেখিয়া লাবণ্যর দল মুহূর্তের মধ্যে অস্তর্ধান 
করিল। সতীশ তাহাদের কৌতুকের ভাগ লইবার জন্য 
তাহাদের পশ্চাতে ছুঁটিল। কিছুক্ষণ পরে স্মুচরিতা ঘরে 
প্রবেশ করিয়া কহিল, পমা আপনাকে একটু বসতে বললেন, 
এখনি তিনি আসচেন। বাঁক! অনাথ বাবুদের বাড়ি গেছেন, 
তারও আসতে দেরি হবে না|” 
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তের হিতার ঘর বেশকে, হাতা বরনান: 
তাকে বিন সহ'ঘটনার মত কোন মতেই দেখিতে পারে 
না। প্রথমেই তাহার মনের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়ের 
ধাকা লাগে যে সে হতবুদ্ধির মত হুইয়া যায়। তাহার 
মন্তি, তাহার বেশতৃষা, তাহার চালচলন, 'তাহার কথাবার্তা, 


_ তাহার আবির্ভাবটি বিনয়ের কাছে যেন একটি' স্সম্পূর্ণ 


সঙ্গীতের মত ঠেকে- পরিপূর্ণতার এমন প্রকাশ সে কোথাও 
মার কখনো দেখে নাই। মুখের দিকে না চাহিলেও তাহার 
স্বকুমার হাতের উপর যদ্দি চোখ পড়ে, তাহার পরিপাটি 
ত্চলের একটি পাড়ের ভঙ্গীও যদি তাহার দৃষ্টিতে ঠেকে 
তবে মুহূর্তের মধ্যে বিনয়ের সমস্ত মস্তি্ণ যেন রদ্ধে, রদ্ধে, 
সৌন্দর্যে ভরিয়া যায়। অথচ এই মাধুর্যের আবেশকে 
সে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করে, এই জন্য তাহার নিজের মধো 
নিজের দ্বন্দ বাধিয়া যায়--তাই স্থচরিতার সঙ্গে সাক্ষাতের 
আরম্তেই কথাবার্তায় যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়! 
উঠে। এই বাধাটাকে ঠেলিতে না'পারিয়া' তাহার ভারি 
একটা কষ্ট হইতে থাকে। 
, বিনয়ের এই প্রকার, জড়ীভূত অবস্থায় ন্ুচরিতা মনে 
মনে একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সেকিন্ত 
করুণা 'এবং আনন্দমিশ্রিত হাস্য । ভক্তির প্রাবল্যে ভক্তের 
জড়িমা উপস্থিত হইলে দেবতা এমনি করিয়া হাসেন, এই 
রুদ্ধবাক্‌ জড়িমাই যে পুজা । 

দবারের কাছে ললিতাকে দেখিয়৷ স্থুচরিতা তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া তাহার গলা ধরিয়! তাহাকে কানে কানে কি বলিল। 
ললিতা ঘরে আসিয়া স্থুচরিতার আড়ালে বসিয়া তাহার 
কাপড়ের পাড় লইয়া! নাড়িতে লাগিল । 

স্ুচরিতা বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গোরার 
কথা তুলিল। হাসিয়া! কহিল, “তিনি বোধ হয় আমাদের 
এখানে আর কখনো আস্বেন না ?” 

বিনয় জিজ্ঞাস! করিল,-_“কেন ?” 

সুচরিতা কহিল-_-“আমরা পুরুষদের সাম্নে বেরই 
দেখে তিনি নিশ্চয় অবাক্‌ হয়ে গেছেন। ঘরকরনার মধ্যে 
ছাড়া মেয়েদের আঁর কোথাও দেখলে তিনি বোধ হয় তাঁদের 
শ্রদ্ধা করতে পারেন না।” 

বিনয় উহার উত্তর দিতে কিছু মুফিলে পড়িয়া গেল। 
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কথাটার প্রতিবাদ, করিতে পাক্িলেই সে ধুসি হইত কিন্ত 
মিথ্যা বলিবে কি করিয়া ? বিনয় কহিল--“গোরার মত এই 
যে, ঘরের কাজেই মেয়েরা সম্পূর্ণ মন না দিলে তাঁদের 
কর্তব্যের একাগ্রতা নষ্ট হয়।” 

স্ুচরিতা কহিল-_“তাহলে মেয়েপুরুষে দিলে ঘর- 
বাহিরকে একেবারে ভাগ করে নিলেই ত ভাল হত। 
পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় বলে তাঁদের বাইরের কর্তব্য 
হয় ত ভাল করে সম্পন্ন হয় না। আপনিও আপনার বন্ধুর 
মতে মত দেন না কি ?” 

নারীনীতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ত বিনয় গোরার মতেই মত 
দিয়া আসিয়াছিল। ইহা লইয়া সে কাগজে লেখালেখিও 
করিয়াছে । কিন্তু সেইটেই যে বিনয়ের মত এখন তাহা 
তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। সে কহিল-_ 
“দেখুন, আসলে এ লকল বিষয়ে আমরা অভ্যাসের দাস। , 
সেই জন্যেই মেয়েদের বাইরে বেরতে দেখলে মনে খটুকা 
লাগে-__অন্যায় বা অকর্তব্য বলে যে খারাপ লাগে সেটা 
কেবল আমরা জোর করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি। 
যুক্তিটা এস্থলে উপলক্ষ্য মাত্র সংস্কারটাই আসল ।” 

স্থচরিতা কহিল--“আপনার বন্ধুর মনে বোধ হয় সংস্কার 
গুলো খুব দৃঢ় ।” 

বিনয়। বাইরে থেকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হয়। 
কিন্তু একটা কথা আপনি মনে রাখবেন আমাদের দেশের 
সংস্কারগুলিকে তিনি যে চেপে ধরে থাকেন তার কারণ 
এ নয় যে সেই সংস্কারগুলিকেই তিনি শ্রের় মনে করেন। 
আমরা দেশের প্রতি অন্ধ অশ্রদ্ধাবশত দেশের সমস্ত প্রথাকে 
অবজ্ঞা কর্‌তে বসেছিলুম বলেই তিনি এই প্রলয় কার্যে বাধা 
দিতে দীড়িয়েছেন। তিনি বলেন আগে আমাদের দেশকে 
শ্রদ্ধার দ্বারা প্রীতির দ্বারা সমগ্র ভাবে পেতে হবে জান্তে 
হবে, তার পরে আপনিই ভিতর থেকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের 
নিয়মে সংশোধনের কাজ চলবে ।” 

স্ুচরিত৷ কহিল-_“আপনিই যদি হস্ত তা হলে এতদিন 
হয়নি কেন?” 

বিনয়। হয় নি তার কারণ, ইতিপূর্বে দেশ বলে আমা- 
দের সমস্ত দেশকে, জাতি বলে আমাদের সমস্ত জাতিকে . 
এক করে দেখতে পারিনি। তখন যদি বা আমাদের স্বজা- 
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তিকে অধ ক্ররিন তেমনি, ন্ধাও করিনি-_অর্থাৎ তাকে 
লক্ষ্যই করা যায় নি-__সেই জন্যেই তার শক্তি জাগেনি। এক 
সময়ে রোগীর দিকে না তাকিয়ে তাকে বিনা চিকিৎসায় 
বিনা পথ্য ফেলে রাখা হয়েছিল-- এখন তাকে ডাক্তার খানায় 
আনা হক্টেছে বটে কিন্তু ডাক্তার তাকে এতই অশ্রদ্ধা করে 
যে একে একে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেল! ছাড়া আর 
কোনো দীর্ঘ শুশ্রুষাসাধ্য চিকিৎসা সন্বদ্ধে সে ধৈধ্য ধরে বিচার 
করে না। এই সময়ে আমার বন্ধু ডাক্তারটি ব্লচেন আমার 
এই পরমাত্মীয়টিকে যে চিকিৎসার চোটে আগাগোড়া নিঃশেষ 
করে ফেলবে এ আমি সহ করতে পারবো না। এখন আমি 
এর ছেদন কাধ্য একেবারেই বদ্ধ করে দেব এবং অনুকূল 
পথ্য দ্বারা আগে এর নিজের ভিতরকার জীবনীশক্তিকে 
জাগিয়ে তুলব তার পরে ছেদন করলেও রোগী সইতে 
পারবে ছেদন না করলেও হয় ত রোগী সেরে উঠবে । গোরা 
বলেন, গভীর শ্রদ্ধাই আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 
সকলের চেয়ে বড় পথ্য--এই শ্রদ্ধার অভাবেই আমরা 
দেশকে সমগ্রভাবে জান্তে পারচিনে_জান্তে পার্চিনে 
বলেই তার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করচি তা কুব্যবস্থা হয়ে 
উঠচে। দেশকে ভাল ন৷ বাসলে তাঁকে ভাল করে জানবার 
ধৈধ্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভাল করতে 
চাইলেও তার ভাল করা যাঁয় না। 

নুচরিতা একটু একটু করিয়া গৌচা দিয়া দিয়া গোরার 
সম্বন্ধে আলোচনাকে নিবিতে দিল না। বিনয়ও গোরার 
পক্ষে তাহার যাহ! কিছু বলিবার তাহ] খুব ভাল করিয়াই 
বলিতে লাগিল। এমন যুক্তি এমন দৃষ্টান্ত দিয়া এমন গুছা- 
ইয়। আর কথনে! যেন সে বলে নাই; গোরাও তাহার 
নিজের মত এমন পরিষ্কার করিয়৷ এমন উজ্জল করিয়া বলিতে 
পারিত কিনা সন্দেহ। বিনয়ের বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতার 
এই অপূর্বব উত্তেজনায় তাহার মনে একটা আনন্দ জন্মিতে 
লাগিল এবং সেই আনন্দে তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়৷ উঠিল। 
বিনয় কহিল-_“দ্েখুন শাস্ত্রে বলে আত্মানং বিদ্ধি_আপনাকে 
জান। নইলে মুক্তি কিছুতেই নেই। আমি আপনাকে 
বলচি আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের 
প্রকাশরূপে আবিভূতি হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক 
বলে মনে করতে পারিনে। আমাদের সকলের মন যখন 


প্রবাসী । 
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দুচছ আকর্ষণে নৃতনের প্রলোভনে বাইরের দিকে ছড়ি, 
পড়েছে তখন এ একটি মাত্র লোক এই 'সমস্ত বিক্ষি$্তার 
মাঝখানে অটলভাবে দীড়িয়ে সিংহগর্জনে সেই পুরাতন 
মন্ত্র বলচে-_ আত্মানং বিদ্ধি।” 

এই আলোচনা আরো অনেকক্ষণ চলিতে পারিত - 
সুচরিতাও ব্যগ্র হইয়া শুনিতেছিল-_কিন্তু হঠাৎ পাশের একটা 
ঘর হইতে সতীশ চীৎকার করিয়া আবৃত্তি আরস্ত করিল-_ 

“বোলো ন! কাতর স্বরে না করি বিচার 
জীবন স্বপনসম মায়ার সংসার ।৮ 

বেচারা সতীশ বাড়ির অতিথি অভ্যাগতদের সাম্নে 
বিদ্বা ফলাইবার কোনো অবকাশ পায় না। লীলা পর্য্যস্ত 
ইংরেজি কবিতা আওড়াইয়! সভা গরম করিয়া তোলে 
কিন্তু সতীশকে বরদান্থন্দরী ডাকেন না। অথচ লীলার 
সঙ্গে সকল বিষয়েই সতীশের খুব একটা প্রতিযোগিতা 
আছে । কোনো মতে লীলার দর্প চূর্ণ করা সতীশের 
জীবনের প্রধান স্থথ। বিনয়ের সম্মুখে কাল লীলার পরীক্ষা 
হইয়। গেছে। তখন অনাহৃত সতীশ তাহাকে ছাড়াইয়া 
উঠিবার কোনো চেষ্টা করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিলেও 
বরদাঙ্থন্দরী তখনি তাহাকে দরবাইয়। দিতেন তাই আজ 
পাশের ঘরে যেন আপন মনে উচ্চন্বরে কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত 
হইল। শুনিয়! স্থচরিতা হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিল না । 

এমন সময় লীলা তাহার মুক্ত বেণী দোলাইয়! ঘরে 
ঢুকিয়া স্থচরিতার গল! জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে 
কি একটা বলিল। অমনি সতীশ ছুটিয়া৷ তাহার পিছনে 
আসিয়া কহিল-_“আচ্ছি! লীলা, বল দেখি “মনোযোগ” মানে 
কি?” 

লীলা কহিল-_“বল্ব না ।” 

সতীশ। ঈস্‌! বল্ব না! জান না তাই বল ন!! 

বিনয় সতীশকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়৷ কহিল-_ 
“তুমি বল দেখি মনোযোগ:মানে কি ?” 

সতীশ সগর্ধে মাথা তুলিয়া কহিল__“মনোযোগ মানে 
মনোনিবেশ ।৮ 

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, “মনোনিবেশ বলতে কি 
বোঝায় ?” 

আত্মীয় না হইলে আত্ধীয়কে এমন 'বিপদ্দে কে ফেলিতে 
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পারে? , সতীশ প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে 
' লাফাতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 
বিনয় আজ পরেশ বাবুর 'বাঁড়ি হইতে সকাল সকাল 
ন্দায় ইয়া গোরার কাছে যাইবে নিশ্চয় স্থির করিয়া 
আসিয়াছিল। বিশেষত গোরার কথা বলিতে বলিতে 
গোরার কাছে যাইর্বার উৎসাহও তাহার মনে প্রবল হইয়া 
উঠিল। তাই সে ঘড়িতে চারটে বাজিতে শুনিয়া তাড়াতাড়ি 
চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। 
স্৯চরিতা কহিল, “আপনি এখনি যাবেন ? মা আপনার 
জন্ে থাবার তৈরি করচেন। আর একটু পরে গেলে কি 
চলবে না ?” 
বিনয়ের পক্ষে এ ত প্রশ্ন নয়, এনকুম। সে তখনি 
বসিয়া পড়িল। লাবণা রভীন রেশমের কাপড়ে সাজিয়া 
গুজিয়া ঘরে গ্রাবেশ করিয়া কহিল--“দিদি, খাবার তৈরি 
হয়েছে। মা ছাতে আস্তে বল্লেন।” 
ছাতে আসিয়! বিনয়কে আহারে প্রবৃত্ত হইতে হইল । 
বরদান্তন্দরী তাভার সব সন্তানদের জীবনবৃত্তাস্ত আলোচনা 
করিতে লাগিলেন । ললিতা স্থচরিতাকে ঘরে টানিয়! লইয়া 
গেল। লাবণ্য একটা চৌকুতে বসিয়া ঘাড় হেট করিয়া 
দুই €ুলাভাঁর কাঠি লইয়া বুনাঁনির কার্ধো লাঁগিল-_তাহাঁকে 
কনে একজন বলিয়াছিল বুনাঁনির সময় তাহার কোমল 
'আল গুলির খেলা ভারি সুন্দর দেখায় সেই অবধি লোকের 
সাক্াতে বিন! প্রয়োজনে বুনানি করা তানার অভ্যাস হইয়া 
গিয়াছিল। 
পরেশ আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ 
রবিবারে উপাসনামন্দিরে যাইবার কথা। বরদাস্্ন্দরী 
কহিলেন--প্যদি আপত্তি না থাকে আমাদের সঙ্গে সমাজে 
যাবেন ?” 
ইহার পর কোনো ওজর আপত্তি করা, চলে না। 
ঢুই গাড়িতে ভাঁগ করিয়া সকলে উপাসনালয়ে গেলেন। 
ফিরিবার সময় যখন গাড়িতে উঠিতেছেন তখন হঠাৎ 
শচরিতা চমকিয়া উঠিয়া কহিল-প্ী যে গৌরমোহুন বাবু 
যাচ্চেন।” 
গোরা যে এই দলকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাতে 
কাহারে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই 
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এইরূপ ভার করিয়া সে বেগে গে চলিয়। গেল, গোরার এই 
উদ্ধত অশিষ্টতায় বিনয় পরেশবাবুদের কাছে লজ্জিত হইয়া 
মাথা হেট করিল। কিন্ত সে মনে মনে স্পষ্ট বুঝিল 
বিনয়কেই এই দলের মধ্যে দেখিয়া গোরা এমন প্রবল বেগে 
বিমুখ ইইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ স্রাহার ধনের মধ্যে 
যে একটি আনন্দের আলো! জবলিতেছিল তাহা একেবারে 

নিবিয়া গেল। স্বুচরিতা, বিনয়ের মনের ভাব ও তাহার 

কারণটা তখনি বুঝিতে পারিল, এবং বিনয়ের মত বন্ধুর 

প্রতি গোরার এই অবিচারে ও ব্রাঙ্গদের প্রতি তাহার এই 

অন্ঠায় শ্রদ্ধায় গোরার উপরে আবার তাহার রাগ হইল; 

কোনো মতে গোঁরার পরাভব ঘটে এই সে মনে মনে ইচ্ছা 

করিল। 


স্বরাট। 


এবার শেষ মুহূর্তে স্থির হইয়াছে যে কংগ্রেস নাগপরে হইবে 
না, স্ুরাটে হইবে । অতএব স্ুরাটের বৃত্তান্ত জানিবার 
কৌতুহল হইতে পারে। নিয়ে আমরা সংক্ষেপে স্রাটের 
বৃত্তান্ত লিখিতেছি_- 

স্থরাট তপতী নদীর দক্ষিণ তটে প্রায় নদীর মোহানায় 
অবস্থিত। স্থুরাট সমুদ্র হইফ্রে জলপথে ১৪ মাইল এবং 
স্থলপথে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত । তপতী যেখানে দক্ষিণ- 
পূর্ব পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ বাকিয়া দক্ষিণপশ্চিমে 
গিয়াছে ঠিক সেই বাকের উপর স্ুরাট অবস্থিত। তপতী 
নর্ম্দার স্তায় পৃণ্যতোয়া! বলিয়!৷ গণ্য না হইলেও ইহা স্থানীয় 
লোকের নিকট যথেষ্ট পবিত্র বলিয়া আদৃত। পুরাধ বা 
নদীর পুণ্যকাহিনী অনুসারে তপতীর তীরে ১০৮ তীর্থ সংস্থিত। 
তন্মধো সুরাট হইতে ১৫ মাউল পূর্ববে বৌধান নামক তীর্থ 
সর্ধপ্রধান__তথায় প্রতোক ১২ বংসর অন্তর ধর্্মেলা 
হইয়া থাকে । স্ুরাট হইতে নদীর উজ্তানে দুই মাঈটল দূরে 
অশ্বিনীঞুমার ও গুপ্রেশ্বর নামক স্থানদ্বয়ও পুণ্যতীর্থ বলয়! 
গণ্য হয়। এতদুভয় স্থানেই বহু মন্দির, যাত্রীগৃহ ও জলাব- 
তরণিক সোপানশ্রেণী আছে। প্রতি বংসর বহু স্বানার্থী 
যাত্রী এস্কথানে আগমন করে। গুপ্েশ্বর শবদাহের প্রসিদ্ধ. 
স্থান। 
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তপতী মধ্যে মধ্য কূল ছাপাইয়া ভীষণ বন্যায় বহু 
ধনজনের বিনাণের কারণ হয়। খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দী 
হইঠে ১৩টি বিশেষ বন্তা! প্রসিদ্ধ ভইয়াছে । 

সুবাট সহরটি অধ্চন্দ্রাকীরে নদীর ধারে ধারে সঃয়া 
মাইল বিস্তৃত। »ইভা প্রাচীরবেষ্টিত। সহরের ' ভিতর 
দিকের প্রাচীর নহুকাল অপক্ত হইলেও প্রাচীর ভিত্তির 
খাদ সহর ও সংরতলার সীমা রেখা ভইয়া আছে। সহরের 
রাস্তা প্রধান পথ ছাড। প্রায়ই অগ্রশস্ত ও বক্র হইলেও 
পাকা, পরিষ্কার 'এবং দিপা জলনিষিক্ত । সহরের মধ্যে 
স্থানে স্থানে ফাকা জমি থাকিলেও সহরটি ঘন বসতিযুক্ত। 
বক্র সরু পথের দুধারে উচ্চ শেণীর তিন্দু ও ধনী পার্সীদিগের 
সুগঠিত হম্মাশ্রেণা। সহরের বাহিরে পূর্ব পাড়ার ছুই 
'একটি অংশ বাতীত প্রায় সকল স্থানঈ বেশ ফাকা। কীচা 
গলি গুল সংস্কারাভাবে খাল হইয়া গিয়া! পাশ্বস্থ জমি অপেক্ষা 
নিয় ভওয়ায় বর্ধার সময় পয়োনালীর কাজ করে এবং অন্য 
সময়ে পলিপুর্ণ হইয়া থাকে। যুরোগীয়দিগের পল্লী ও 
কয়েকটি ধনবাঁন পা্সীর বাগান বাড়ী ভিন্ন সকল গৃহই এই 
ধুলিপূর্ণ গলির ধারে অবস্থিত অস্থন্দর কুটারশ্রেণী। সহরের 
উত্তরে ও পুর্বে, প্রাচীরের বাভিরে জমি উর্বর, জলসিক্ত ও 
পুক্মগমান্ড গর । দক্ষিণের জমি অনুর্ববর এবং ধনশাণী মুসলমান 
বা পার্সী বণিকের উগ্থান ভিন্ন সেদিকের জমি নগ্ন। পশ্চিম 
দিকে নার পারে ক্যান্টনমেন্ট, কা ওয়াজের মাঠ ও বুক্ষাচ্চা- 
দিত গতখেনা দেখিতে অঠি রমণীয়। 

স্থরাটের প্রধান দর্শনীয় জিনিষ কেন্দরবন্তী কেল্লা । ১৫৪০ 
ও ১৫৪৬ সালের মধ্যে খোদাবন্দ থা নামক একজন তুকী- 
সৈষ্ঠিক ক্ভৃক ইহার নক্সা ও নির্্মাথ সম্পন্ন হইয়াছিল। 
গুজরাটের রাজা মামু বেগারা ইহাকে অভিজ।ত মধ্যাদ! 
দান করেন। এই দুর্গ শস্ত্রশালী শক্রর আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষণার পর্ষে যধি9 ব্নুকীল হইতে অকম্মণ্য হইয়া 
গিয়াছে, তথাপি এযাবৎ ইহা সংস্কৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, 
এবং ১৮৬২ সাল পর্যীস্ত এই ছর্গে যুরোপীয় ও দেশ্সুয় সৈন্য 
কিছু করিয়া রাখা হইত। অনাবশ্তক বোধে সেই সৈন্ত 
এক্ষণে অপস্চত হইয়াছে এবং তদবধি এখানে নানা সরকারী 
আপিসের অপিষ্ঠান হইয়াছে । 

প্রাচীরবেষ্টিত সহরের মধ্যে ১৪টি পল্লী বা ণ্চাকলা? 


প্রবাসী । 
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আছে। সহরের বাহিরে ক্রমশ আর একটি সহর গঠিত 
হইয়া উঠিতেছে--ইহাতে পূর্বাবধি সুশৃঙ্খলায় বসতি 
হইতেছে । এখানকার প্রসিদ্ধ সাধারণ সৌধ এই-_ ইংরাজী 
গির্জা, মিশন গির্জা, রোমান ক্যাথলিক গির্জা, যুরোপীয় 
গোরস্থান; মুসলমান মসজিদ, খান্দে দেওয়ান সাহেবের 
মসজিদ, নও সৈয়দ সাহেবের মসজিদ, সৈয়দ ইদরাসের মস- 
জিদ, এবং |মর্জা সামি মসজিদ, এবং গোরম্থান ; দুইটি 
প্রধান পার্সী অগ্নি-মন্দির (আতদ্বেহেরাম), একটি সাহান- 
শাহী পার্সার ও অপরটি কদমী পার্সীর; হিন্দুদিগের 
গোসাবি মহারাজের মন্দির, গোবিন্দজী মহারাজ ও লালজী 
মহারাজ বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের ঠাকুর-বাঁড়ী, রামজীর 
মন্দির, স্বামী নারায়ণের মন্দির, বালাজীমন্দির, হনুমানের 
দুইটি মন্দির, অম্বাজী ও কান্ধ! মাতার মন্দির; শ্রাবক 
সম্প্রদায়ের মহাবীর স্বামী ও আগ্েশ্বর ভগবানের মন্দির ; 
কতকগুলি যাত্রীগৃহ ও ধর্ম্মশালা ; মানুষের জন্য দুইটি ও 
পশ্বাদির জন্ঠ চাঁরিটি ্টাসপাতাল ; রেলট্টেসন ও বিভিগ্ 
সরকারী আপিস ও বাজার ইত্যাদি। 

চারিটি পশু-হীসপাতালে সব সমেত এক হাঁজার পশুর 
বাসস্থান আছে। প্রতোকটিতেই রুগ্র, সুস্থ, বৃদ্ধ, খঞ্জ 
প্রভৃতি সকল পশুই নির্ধিচারে গৃহীত হয়। রুগ্ন পণ 
সকলকে যত্র করিয়৷ গধধ দ্বারা সেবা কর! হয়। দূর্বল ও 
কর্মশান্ত পশুদিগকে কিয়ৎদুরে চরিতে পাঠান হয় এবং 
সুস্থ পশুদিগকে অন্ঠাগ্ত পশুর খাগ্ঘসম্তার বহন বা অন্ত লঘু 
কর্মে নিযুক্ত করা যায়। ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
হাসপাতালে ৫২২টি পণ্ড ছিল; যথা__-১০৭টি গরু, ১৩৪টি 
বলদ, ৩৯ মহিষ, ৩২ ঘোড়া, ৯৫ ছাগল, ৫ হরিণ, 
৭ কুকুর, ১ গাধা, ৩ হাস, ও ১টা মোরগ। পূর্বে 
এখানে ছারপোকা মশা প্রভৃতি কীট পতঙ্গেরও স্াসপাঁতাল 
ছিল, সেখানে কোন দরিদ্র লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়! 
তাহাদিগকে রক্ত খাওয়ান হইত। এক্ষণে সেই স্থানে 
কীটপতঙ্গদিগকে শশ্তাদি খাওয়ান হইয়া থাকে । 

স্থরাটের ইতিহাসে চারিটি কাল বিভাগ করা যায়-_ 
(১) আদিকাল হইতে ১৫৭৩ সাল পর্যন্ত, (২) মোগল 
শাসনকাল ১৫৭৩--১৭৩৩ (৩) স্বাধীন রাজত্ব ১৭৩৩__ 
১৭৫৯) (৪) ১৭৫৯ সাল হইতে ব্রিটিশ ত্লাজত্ব কাল। 


৯ম সংখ্যা । ] 


' যতদুর জানা যায়,ইহা প্রাচীন নহে। কিন্তু সার টি, হাখাট 
১৬২৬) ইহাকে টোৌলেমীর উল্লিখিত মুজিরিস এবং 
ওগিলবি (১৬৬০_-৮৫) টোলেমির সাইরাষ্্ী (সৌরাষ্্) 
মনে করেন। কেহ কেহ ইহাকে হয়েন স্তাঙের 
(৬২৫--৬৪) গুজরাহ্টর পশ্চিম উপকূলবর্তী বাণিজাবন্দর 
সৌ-রা-টা মনে করেন। কিন্তু এই নগর তপতীর তীরবর্তী 
স্থরাট নহে, ইহা সৌরাথ বা কাঠিয়াবাড়। প্রাচীন সৌরাষ্ 
আপ্টের সংস্কৃত অভিধানে বর্তমান কাঠিয়াবাড়ের সহিত অভিন্ন 
বলা হইয়াছে । আবি রেনাল বলেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে সুরাট একটি ক্ষুদ্র পল্লী বই আর কিছু ছিল না। 
শিক্ষিত ব্রাঙ্গণগণ ইহাকে সুষ্যপুর বলেন, এবং প্রাচীন 
সুস্যপুরের স্থানেই সুরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্বদস্তিও 
ইহা সমর্থন করে । রাসমালা নামক গ্রন্থে (১।৬১) ব্রোচের 
সহিত সুষ্যপুরের উল্লেখ দেখা যায়। হামিপ্টন প্রতি 
অনেকে ইহাকে রামায়ণে উল্লিখিত স্থুরাষ্্র মনে করিয়া বহু 
গ্রাচীন বলেন। 


১৪৯৬ -১৫২১ সালে একজন ধনী হিন্দু বণিক স্ুরাটে 
বাঁস স্থাপন করে। তাহার ,জাতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, 
কেন নগর ব্রাহ্মণ কেহ বা অনাবলা৷ ব্রাহ্মণ বলেন। তাহার 
নাম ছিল গোপী। সে স্থরাটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ও 
বাগান নিম্মাণ করিয়াছিল এবং বহু খণিককে সেখানে বাস 
করিতে সম্মত করাইয়াছিল। সহরের একটি পল্লী এখনো 
তাহার নামে গোপীপুর নামে অভিহিত হইতেছে। সে 
একটি পুষ্ষরিণী বড় করিয়া (১৫১৬) তাহার সকল পাড় 
পাথর দিয়! বীধাইয়৷ দিয়াছিল। স্ুরাটের এই সকল 
উন্নতি সাধনের জন্ত গুজরাটের রাজ! তাহাকে “মালিক 
উপাধি দ্বান করিয়াছিলেন, এবং গোগীর স্ত্রী রাণা আখ্যা 
পাইয়াছিলেন। সুরাটের একটি পল্লী রাধীচাক্ল! ও একটি 
পুষ্রিণা রাণীতলাও নামে তাহার স্থৃতি আজে! বহন 
করিতেছে । গোপীর সংস্থাপিত স্থানের প্রথমে কোন 
নাম ছিল না, ইহাকে “নূতন স্থান বলা হইত। গোপী 
দৈবজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সহরের নাম 
স্থরাজ' বা হুর্যযপুর” রাখিয়া সেই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরকে 
তত্রক্ষিত নামেই পরিচিত করিবার জন্ত গুজরাটের রাজার 


স্থরাট। পু 


০ নুরাট প্রাচীন (নগর কি না, তাহা স্থির করা কঠিন। 


৫১৯ 


অনুমতি চাহে। কিন্ত রাজা কাহার রাজ হিন্দুনামের 


কোন নগর নৃতন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পছন্। নাঁ করিয়া তাহার 
নাম কোরাণের অধ্যায়ের নামের সাদৃশ্তে স্থরাজ অঞ্স 
পরিবগ্তিত করিয়া স্থুরাট করেন। 

গোঁ'পীর ধনশাণিত্ব সম্দ্ধে বহু গল্প » প্রচলিত, আছে। 
গোপা কিরূপে দান দশ! হইতে ধনবান হইয়াছিল তৎসম্বদ্ধে 
এইরূপ কিংব্দস্তি আছে। গোপী এক ব্রাঙ্ধণ বিধবার 
পুত্রছিল। সে পারস্তভাষা শিক্ষা করিয়া কৌন চাকরি 
প্রাপ্তর আশায় মাতার সহিত দিলীতে বায়। কিছু দিন 
ধরিয়া সরকারি সেরেস্তার কাজের উমেদারি কাঁরয়াও 
সফণবাম হইল না। তথাপিও প্রধান সেরেস্তার কাছে সে 
সর্বদা থুরিয়া বেড়াইত, যদি কখনো কোন স্থযোগ্ে কিছু 
স্থবিধা ঘটিয়া যায়। একধা সকল কর্মচারী চলিয়া গেলে 
একথানি বিশেষ জক্রি পাসী চিঠি আসিল। এই চিঠি 
পড়াইবার জন্য একজন লোক গোপীকে ডাকিয়া আনিল? 
সেরেস্তার কর্তা চিঠি লইয়া শব্দগুলি বানান করিয়া 
পড়িবার চেষ্টা করিতোছল, গোপী সম্মুখে দীড়াইয়। 
তাহা দেখিতেছিল। কতক্ষণ পরে সেরেস্তার কর্তা 
গোপীকে চিঠি খানি দিতে গেলে গোপী বলিল যে সে চিঠি 
পড়িয়াছে এবং চিঠির লিখিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। 
সেরেস্তার কতা যখন চিঠি আপোর দিকে ধরিয়৷ বানান 
কািতে ছিল, গোপী সেই অসরে চিঠির উল্টা পিঠ হইতে 
চিঠি পাঁড়গা ফোঁলয়াছল। গোপীর বুদ্ধিমত্তা দশনে গ্রাত 
হহয়া সেরেস্ার কণ্তা তাহার একজন মুক্রাবব হইণ এবং 
গোপা ধশাগমের সুত্রপাত হহল। গোশা যে কেন 
তত্ঞ।ঙষ্ঠিত নগরের নাম সুরা রাখিতে চা।ংখাছণ 
তৎসবখদ্ধেও বহু কৌতুকাখহু কিংবধাস্ত আছে। 

সুরাট খহুখার শক্রব্তৃক দগ্ধ ও লুগত হুহয়াছে। 
আকবরের রাজত্বকালে সুরা একঢা প্রধান বন্দর বলয়! 
খ্যাত ছিণ। এহ অগ্ সম্রাট আকবর সুরাট শাসনের জন্য 
ছুই জন দক্ষ কন্মচারা [নধুক্ত কারয়াছলেন। 

সপ্তদশ শতাবীর প্রারস্তে কাপর যুরোগীয় বণিক- 
সম্প্রদায়ের স্থরাটে আগমন ও অবস্থিতি স্থুরাটের হাতহাসের 
একটি প্রধান ম্মরণায় ঘটনা । ১৭৫৯ সালে হংরাজ সুরাট 
অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের 


৫২০ 


সর্ঝন্র যে রাজুকতা ও উপদ্রব জাগ্রত হইয়াছিল তাহার 
সহিত ১৭৮২ সালের ঝড় ও ১৭৯০ সালের ছূর্ভিক্ষ মিলিত 
হইয়! স্ুরাটের সৌভাগানাশে সঙ্তারতা করিয়াছিল । 

মুসলমান রাজত্বকালে স্রাটের শাসনবিধি এইরূপ 
ছিল :-_-নহরের শসনকর্তার অধীনে ১৫০০ বেতনভুক সৈন্য 
ছিল। দেওয়ানিকাধ্যে ফৌজদার কাজি ও বাকনবিশের 
সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করিতেন। শুন্ক বিভাগে শাহবন্দর 
নামক কর্মচারী আমদানি রপ্তানির দ্রব্য চিহ্নিত করিয়া 
মাশুল আদায় করিতেন। ফৌজদারা বিভাগের কর্ম সহর- 
কোতোয়াল দ্বারা সম্পন্ন হইত। সহরের পুলিশবন্দোবস্ত 
খুব ভালে! ছিল--কদাঁচ কোন গোলমাল সংঘটিত হইত। 
কোতোৌয়ালের অধীনেও পুলিশ ফৌজ থাকিত, কিন্ত 
কোতোয়ালের প্রাণদ্ড দিবার ক্ষমতা ছিল না। রাত্রতে 
তিন বার ৯টা, ১২, ও ৩টায় তাহাকে রৌদ দিতে হইত। 
এই সব স্থবাবস্থায় ভয়ানক অপরাধ এত কম ছিল যে ১৬৯০ 
সালের পূর্বব ২০ বংসরে একটিও প্রাণদণও্ হয় নাই । সুরাটের 
পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে শাস্তিরক্ষার জন্ত একজন ফৌজদারের 
অধীনে বভ সৈন্য নিযুক্ত ছিল। এইরূপে ব্রিটিশ রাজত্বের 
পূর্বে হিন্দুমুসলমান পরম সপ্তাবে কালযাঁপন করিত। 

১৬০৮ সালে কাণ্তেন হকিন্স পরিচালিত প্রথম ইংরাজ- 
জাহাজ তপতীর মোহাঁনায় আসিয়া উপনীত হয়। সার টমাস 
রো ১৬১৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর স্থুরাটে পৌছিয়৷ একমাস 
পরে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাতের জন্তঠ আজমীরে যাত্রা 
করেন। ১৬১৮ সালের প্রারস্তে তিনি স্ুরাটে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তিনি এই যাত্রাতেই জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট 
হইতে ইংরাজের বহু বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সুবিধা মঞ্জুর করাইয়া 
লইয়াছিলেন। সেগুলি প্রধানত এই :--(১) ইংরাজ- 
দিগের প্রতি সম্ধযবহার করা হইবে) (২) বাণিজ্যশুক 
'মাত্র দিয় তাহারা সর্ধন্র অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে; 
(৩) সম্রাটকে প্রদত্ত উপহার সমূহ স্রাটে তল্লাস করা 
হইবে না (৪) কোন ইংরাজের মৃত্যু হইলে তাহার 
সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত না হইয়া অপর ইংরাজদিগকে 
প্রদত্ত হইবে। 

এই সময়ে সুরাটশাসনের ভার শাহজাদা খরমের উপর 
ছিল। সার টমাস রো তাহার সহিতও নিয়লিখিত বন্দোবস্ত 


[৭মভাগ। 
স্থির করিয়াছিলেন।--(১)সুরা'টের শাসনকর্তা ইংরাজদিগকে 
জাহাজ ধার দিয়া সাহায্য করিবেন) (২ ).ইংরাজ বণিকগণ ৷ 
অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে) (৩) ইংরাজগণ স্ুরাটে 
গৃহ নিম্মীণ করিতে পারিবে ; (৪ ) এবং আপনাদের মধো 
কোন বিবাদ সংঘটিত হইলে তাহা তাহারা আপনাদেরই 
সালিপী দ্বারা মীমাংসা করিয়! লইতে শারিবে। রা 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বিদেশী বণিক অনায়াসে এই 
সকল বাণিজ্যবিষয়ক সুযোগ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এই 
বিংশশতাবীর স্সভ্যতার দিনে কোন পাশ্চাত্য খৃষ্টান রাজ্য 
কি কোন “কাল! আঘমীকে” কোন স্থুবিধা দিতে সম্মত 
হইবে? শ্বেতাঙ্গ খুষ্টানগণ বহুবিষয়ে “কালা আদমী' 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সাম্য, মৈত্রী, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্বার্থশৃন্যতা, 
আতিথেয়তা প্রস্তুতি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে তাহারা 
কোন ক্রমেই সমকক্ষও নহে। 

১৬০৮ সালে যখন ইংরাজগণ প্রথম স্ুরাঁটের সঙ্গে 
বাণিজা ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় তখন স্থরাট বিশেষ সম্পন্ন 
ছিল; বহু বণিকের সুগঠিত হম্ম্যাবলীতে সুসজ্জিত ছিল। 
তৎকালে ইংরাজ বণিকগণ দেশীয় পরিচ্ছৰ পরিধান করিত 
এবং দেশায় লোকের সহিত' বেশ মিত্রভাবে মিশিত। 
কুঠিওয়াল। সাহেবর! মুসলমান প্রভৃতিকে আহারে নিমন্ত্রণ 
করিত এবং নিজেরাও মাটিতে আসনে বসির! আহার করিত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইংরাজবণিকসংহতির 
তৃত্যদিগের অসাধুতার জন্য স্বার্থহাঁনি ঘটিয়াছিল। তাহাদের 
প্রধান কর্মচারী ল্যান্বটন স্থরাটে থাকিয়৷ কোম্পানীর বন্থ 
ধনরত্ব চুরি করে__এ জন্ত ১৭৩৯ সালে তাহাকে কর্মচ্যুত 
কর! হয়। এই সব কারণে বিলাতের কোর্ট অফ ডিরেক্‌- 
টরস্‌ আদেশ দিয়াছিলেন যে কোম্পানির অর্থসিন্দুকে 
তিনটি তালা বন্ধ থাকিবে। তালার চাবি কর্তাদের কাছে 
থাকিবে এবং প্রতি মাসে তহবিল মিল করা হইবে। 

রেভারেও ফিলিপ এগ্ডারসন্‌ তদ্বিরচিত “পশ্চিম ভারতে 
ইংরাজ” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে_দেশীয় লোকেরা 
খৃষ্টানদের সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা পোষণ করে। স্ুরাটে 
প্রায়ই ব্বেশীয় লোককে বলিতে শুনা. যাইত খুষ্টানধর্মব 
সয়তানের ধর্ম; খৃষ্টান মাতাল ; যদি কোন দোকানদারকে 
তাহার নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রস্তাব করা যান 
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' কমায় ঠকাইয়া, বেশি দাম লইব ?” ইংরাজেরই লিখিত 
পুস্তকে দেখা যায় যে তখনকার দেশা ব্যবসাদারেরা প্রবঞ্চক 
ছিল না। 

১৮০০ সালে ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি বূল ও শঠতা৷ এররোগ 
করিয়া নবাবের কাছ হইতে সুরাট অধিকার করিয়া লয়। 

ইংরাজঅধিকারের পূর্বে (১৬০৮-২০) সুরাট জনবহুল 
ও বহুবণিকঅপ্যষিত ছিল। সেখানকার লোকেরা দীর্ঘ- 
কায়, পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহারে সংযমী ও সৎ ছিল। 
স্থধাটের বাণিজ্য লোহিতসাগরোপকুলস্থ মোচা সহরের 
সহিত এবং সুমাত্রার অচিনের সহিত চলিত । স্ুরাট হইতে 
কাপাস ও কার্পাসবন্ত্র মোচাতে প্রেরিত হইত । প্রসিদ্ধ 
গগাটক ট্যাভাণিয়ে ও বাণিয়ে স্ুরাটের বন্ত্রশিল্পের প্রশংসা 
করিয়াছেন (ঢাকার মসলিন প্রবন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য )। 
এই সকল বন্ত্র ক্ররের জন্য তুঁকিস্থান হইতে, আবিসিনিয়া 
হইতে এবং মিশর হইতে বণিকগণ মোচায় সমবেত হইত । 
স্মমাত্রার অচিনে একটি পাড়া গুজরাতীদিগের জন্য স্বতন্ত্র 
ছিল। ১৬০৩ সালে যবদ্বীপে এবং ১৬১১ সালে দক্ষিণে 
১ অক্ষরেখাস্থিত বান্দা ' নামক দ্বীপেও গুজরাতীদিগকে 
দেখা গ্রিয়াছিল। কাণ্ডেন সারিস জাপানে গিয়া গুজরাতী 
ছিট ও কাপড় দেখিয়াছিলেন। 

সথুরাটে নিয়লিখিত দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় হইত-- লৌহ, 
তার ও ফটকিরি ) হীরক, চুনি, ক্ষটিক, পান্না ) গম, ছোলা! 
মটর, শুটি) ওঁষধধ; মাখন ও খাছ, জালানি, নানাবিধ 
তৈল; সাদা ও কালো! সাবান, চিনি, আচার ও মোরব্বা, 
কাগজ, গালা, এবং আফিম, নীল। ইহা কিনিবার জন্য 
ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ স্ুরাটে সমবেত হইত। কিন্তু প্রধান 
রপ্তানি পণ্য ছিল রেশম ও কার্পাস বন্ত্রব-এই সকল বস্ত্র 
যুরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার সর্ব সবিশেষ সমাদৃত ছিল। 
কোন কোন কাপড় তুষারধবল ও অতি সুঙ্মা হইত। 
কোন কোন কাপড়ে রেশমী ফুল তোলা হইত এবং মধ্যে 
মধ্যে রূপালী বা সোণাপী জরির কাঁজ করা থাকিত। রঙিন 
কাপড়ের ও ছিটের লেপের উপর এমন সুন্দর নক্সার সেলাই 
করা হইত যে দেখিলে অঙ্কিত চিত্র বলিয়া মনে হইত। 
স্থরাটে ভালো ভালো কার্পেটও প্রস্তত হইত। মুল্যবান 


স্বরাট। 
তবে সে বলিত “আমাকে কি খৃষ্টান পাইয়াছ যে আমি 
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কার্পেট রেশমে প্ররস্তত হইত এবং তহুপরি ফুল বা নক্সা 


অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হইত। কোন 'কোন কার্পেটের 
জমি সোণালী রূপালী জরির এবং ফুল ও নক্সা রেশমের করা 
হইত। স্ুরাটের কাঠের কাজও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। খাট 
পালক্ক প্রভৃতি গৃহসামগ্রীতে গালার *রং কর হইত। 
লিখিবাঁর ডেস্কের উপর ঝিনুক, হাতির দাত, সোনা রূপা বা 
জহরাত বসাইয়া মিনার কাজ কর! হত। কুত্মপৃষ্ঠের ছোট 
ছোট বাক্সগুলি অতি মনোহর হইত। কিন্তু সব জিনিষই 
অত্যাশ্চর্ধ্য সম্তা ছিল। পর্ত,গালের একজন বণিক লিখিয়া- 
ছেন যে এই সকল জিনিষই পর্ত,গালের জিনিষ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের নিকট হইতে পর্ত, গালের শিক্ষণীয় 
অনেক আছে। স্থ্রাটের লোকেরা যাহা কিছু নূতন দেখে 
বা শুনে তাহাই তাহারা আয়ত্ত করিয়া ফেলে। তাহারা এত 
বুদ্ধিমান তবুও তাহার! সহজে কাঁহাকেও ঠকাইত না এবং 
নিজেরাও সহজে ঠকিত না। তাহাদের মত সঙ্জন সদাঁচারী 
ভদ্রলোক আর দেখা যায় না--তাহার৷ সহজে পর্ত,গালের 
কোন রাঁতি নীতি নকল করিত না। 

যে সকল বণিক এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল 
তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ..০১) 
ভারতের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান (২) এসিয়ার বিভিন্ন 
প্রদেশবাসী, ঘগা পারসিক, তাতার, আরব, আর্মানি 
প্রভৃতি ; এবং (৩) যুরোপীয়, যথ! ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাশী 
ও পর্ত,গীজ। 

যুরোপ হইতে স্ুরাটে আমদানি হঈত-_তরবারি, ছুরী, 
আয়না, খেলনা, কুকুর, পারদ, হস্তিদস্ত, সীসক, সিন্দর, 
প্রবাল এবং মুক্তা । | 

১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ সালের মধ্যে স্থুরাটের পূর্ণ 
বাণিজ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৬৯৫ সালে সুরাট ভারতের 
প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল---জগতের যাবতীয় জাতি এখানে 
সমবেত হইত এবং ভারতসাগরযাত্রী কোন জাহাজই 
স্ুরাটে না আসিয়া অন্থাত্র যাইত না। স্থুরাটের হিন্দু 
বণিকদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাহারা মনে মনে 
এত শ্রীঘ্ব এমন সকল অঙ্ক কশিত যে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ 
আঙ্কিক তাহা কাগজ কলম লইয়া কশিতে পারে না। 
১৬৬৪ সালে স্ুরাটের ছুইটি বণিকপরিবার জগতের মধ্যে 


৫২২ 
শ্রেষ্ঠতম ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল (ন্ম্্র ইতিহাস দ্রষ্টবা )। 
একজন হিন্দু বণিকের ধন পরিমাণ ৮* লক্ষ (ন্বর্ণ?) মুলা ছিল 
এবং ১৬৬৪ সালে শিবাজী এক দোকানে ১১ সের মুক্তার 
মাল! দেখিয়াছিলেন। সপ্ুদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোল্লা 
আবছুল জাফর ব্যবসায় আরস্ত করেন। কথিত আছে যে 
তাহার নিজের ১৯ খানি জাহাজ নিজেরই পণ্য বহন করিয়া 
বাণিজ্যনাত্রা করিত। ১৬৯৫ সালেও কোন কোন বণিক 
এরূপ ধনী ছিলেন যে তাহারা নিজের দ্রব্যসস্তারে একখান! 
বড় জাহাজ বোঝাই দিতে পারিতেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বহিবাণিজোর অভ্য্যুদয়ের সঙ্গে জাহাজ 
তৈয়ারিও একটি বিশেষ ব্যবসায় ছিল। 

১৬৭৪, ১৬৮০, এবং ১৬৯৭ সালে ইংলগ্ডের রেশম ও 
কার্পাস তন্তবায়গণ ভারতীয় বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে এমন 
ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করে যে ১৭০১ সালে এক আইন 
পাস করিয়া বিলাতে ভারতীয় বস্্ পরিধান দণ্ডনীয় করা 
হয়। ইহার ফলে স্থরাটের বাণিজো ভাটা পড়িতে আরস্ত 
হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অবসানসময়ে ফরাশা তত্তবায়গণও 
আপত্তি উত্থাপন করে.। সুরাটের শাসন কর্তা রোস্তম 
আলি খার শাসনকালের ছুই বৎসরে (১৭২৩--২৫) যে 
সকল বণিক ইংরান্জের সহিত কারবার করিত তাহাদিগকে 
অত্যন্ত নিষ্যাতন ভোগ করিতে হইত-- এই কারণেও 
গুজরাটের বাণিজ্য কতক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ধবংসমুখে অগ্রসর 
হইতে থাকে । ১৭২১ সালে লগ্ডনের তাতিরা মহা দাঙ্গা 
ফসাদ আরম্ভ করায় ভারতীয় কাপাস বস্ত্র পরিধান একে- 
বারে রোধ করার জন্ত এক নূতন আইন করা! হইয়াছিল। 

আবি রেনাল (১৭৮০) বলেন যে যুরোপের বণিকগণ 
যখন জানিত না তখন সুরাটের বণিকগণ জাঁনিত যে বাণিজ্য 
এক নির্দিষ্ট রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতের 
যে কোন বাজারের জন্য সুরাটে হুপণ্ডি পাওয়া যাইত। 
দুরদেশে পণ্য প্রেরণের সময় জাহাজ ইনসিওর করা সাধারণ 
ব্যাপার ছিল। বণিকদিগের সততা এত অধিক ছিল যে 
টাকার থলি গালামোহর করিয়া টিকিট আটিয়া আদান 
প্রদ্ধান চলিত, কেহ কখন গুণিয়। বা ওজন করিয়াও 
দ্বেখিত না । 

বর্তমানকালে এততপ্রদেশে কৃষিব্যতীত কার্পাস ব্যবসায় 


প্রবাসী। 


[৭ম'ভাগ 


প্রধান। কার্পাস হইতে স্থত্র বয়ন ও বন্ত প্রস্তত হস্ত দ্বারাই 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৯০৪ সালে স্ুরাটে তিনটি কাপড়ের 
কল ছিল। ১৮৭৬ সালে বাপ্পচালিত ১৮টি কল ছিল। 
১৮৭৭ সালে শ্রীযুক্ত জামাল উদ্দিন মহন্ম্ভাই বাম্পচালিত 
কাগজের কল স্থাপন করেন। ফুরোপীয় সস্তা ছিটের 
আমদানির প্রীবলো সুরাটের ছিটের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত আজো স্ুরাটে রেশমী বস্ত্র প্রচুর উৎপন্ন 
হয়, কিংখাব বয়ন স্থুরাটের প্রসিদ্ধ বাবসাঁয়। স্থরাটের 
সুচিশিল্পের খ্যাতি এখনো! অক্ষুপ্ন আছে । স্থুরাটের ধারালো 
ধাতি ভিন্ন ধাতুর দ্রব্য এখন আর কিছু ভালো হয় না। 
মোটের উপর স্থুরাটের পূর্ব গৌরবের এখন অবশেষ অতি 
অল্পই আছে। 

স্থরাটের হিন্দু মুসলমান বা পাসী সকলেই আনন্দ ও 
জীকজমকে ভালোভাবে থাকিতে ভালবাসে । স্থরাটের 
বণিকসম্প্রদায় এক একটি সংঘ গঠন করে। প্রধান 
বণিক সংঘের নাম “মহাজন, । এই সংঘের জন্য টাকা! 
গ্রহের উপায় বড় অদ্ভুত। কোন এক নিদ্দি্ট দিনে 
কেবল একজন ভিন্ন সকলকে দোকান বন্ধ করিতে হর়। 
এবং সেই একটি দোকান খোল! রাখিবার অধিকা* 
নিলামের সর্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হয়। সেই নিলাম লব্ধ 
অর্থ সংঘে ব্যয়িত হয়। 

স্থুরাটের প্রায় সকল গৃৃহেই একটি করিয়া! কুপ ও একটি 
করিয়া বৃষ্টির জল ধরিবার চৌবাচ্চা আছে। ছুই 'একটি কুপ 
ভিন্ন সহরের প্রায় সকল কূপের জলই ক্ষারস্বাদ, এজন্য 
তাহ! পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে নাঁ। প্রায় সকল 
ধনী ব্যক্তিই বৃষ্টির জল পান করে। বৃষ্টির জল সিমেন্ট কর! 
ছাদে পড়ে এবং তথা হইতে ধাতব বা বাধান নালির মধ্য 
দিয়া বহিয়া চৌবাচ্চায় জমা হয় এবং সেখানে থিতাইয়া 
পানের উপযুক্ত হয়। এবং সেই জল সারা বৎসর পান 
করা হয়।' যাহাদের বৃষ্টির জল সংগ্রহের কোন উপায় 
নাই, তাহার! হয় তপতীর নয় ত সহরের বা বাহিরের কোন 
মিষ্টস্বাদ কৃপের জল ব্যবহার করে। 

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে স্থুরাট জেলার ব্লসর সহরে প্লেগ 
আসিয়া মহা অনর্থ সংঘটিত করে । মোগোদ, স্থরাট সহর, 
এবং র্যাগ্ডার টাউন প্লেগের তাগ্ুব ক্ষেত্র,হইয়! পড়িয়াছিল। 


৯ম সংখ্যা। ] 


১৭৯৮ সালে কাটের জনসংখ্যা ছিল ছর লক্ষ। ইরাজ 
অধিকারের পর ৯৮১৮ স্টলে জন সংখা! মাত্র ১৫৭১৯৫ 
হ্য়াছিল। ১৯০১ সালের সেন্সস অনুসারে জন সংখ্যা হয় 
১১৯৩০৬ | ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৫৭৭, মুসলমান ২২৮২১, 
পাসী ৫৭৫৪, জৈন ৪৬৭১, খৃষ্টান ৪৫৬, শিখ ৩, ও অন্যান্য 
২৪। স্থুরাটে লেখা গড়া জানা লোকের সংখ্যা মোটের 
উপর শতকরা ১৩ জন; পুরুষের শতকরা ২৪ ও স্ত্রীলোকের 
মধো ২ জন মাত্র । হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া জানা পুরুষ 
শতকরা ২২, স্ত্রী ১, মোটের উপর শতকরা ১২) মুসলমান 
মোটের উপর ১৬, পুরুষ ৩১, স্ত্রী ২; জৈন মোটের 
উপর ৪৫, পুরুষ ৭৪, স্ত্রী৯। সুরাটের জৈনদিগের মধ্যেই 
বিদ্যা চচ্চা অধিক। 

স্থরাটের প্রধান ভাষা গুজরাতী। সুরাটের নিকটেই 
কাপাসক্ষেত্র ব্রোচ। এই ব্রোচ প্রাচীন ভূগুকচ্ছ। এইখানে 
ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের বাড়ী ছিল। কংগ্রেসযাত্রিগণ এই 
ব্রোচ বা ভড়ৌচ বা! ভৃগুকচ্ছও দ্শন করিতে পারিবেন ।* 

ঃ 
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*  সূর্যাদির পর্যায়ের অর্থ। 


অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বাঁরেশ্বর গোস্বামী 
“একটা প্রশ্ন” নাম দিয় বনুপ্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। 
একাট হউক বহু হউক, তাহার জিজ্ঞাসায় অনেকের চিত্ব 
প্রশ্ননপ্থম্বে আকৃষ্ট হইবে। স্ুষাদির পধায়ের অর্থ জানিতে 
এবং আধুনিক জ্ঞানের সহিত সে অর্থের এঁক্ দেখিতে 
ংডিত মাত্রেরই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক । অ-পংডিত যে 
আমি, সময়ে সময়ে আমারও ইচ্ছা হইয়াছে । এই সহান্ু- 
হৃতিহেতু প্রশ্নসন্বন্ধে ছুই এক কথা বলিতেছি। সম্প্রতি 
মৰসর-অভাবে বাহুল্যে গেলাম না। 

গোস্বামী মহাশয় জিজ্তাসিয়াছেন, “আমাদের প্রাচীন 
হন্দু বৈজ্ঞানিকেরা কি 5০1০1 ১৪০০7) এর কথা অবগত 
লেন ?” কিন্ত প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিক-_এই কথা শুনিব৷ 
ত্র কোন কোন পাঠক হয় ত কানে আংগুল দিবেন। 
চারণ ইহার! বিজ্ঞীন বলিতে বর্তমান ছুই এক শতাব্দীর 





* এই প্রবন্ধ প্রধাণতঃ 
স্ব হইতে সংগৃহীত হইল। 


ইংরাজী 11967) চ২৪৮৪%/ নামক মাসিক 


মুধাদির পথায়ের অর্থ । 





৫২৩ 


ঝুরোপের বিজ্ঞান বোঝেন, পুরাণের কথাকে বিজ্ঞানের 
পাঠ্যপুস্তকের উপযুক্ত ভাষায় দেখিতে অভিলাষ করেন, 
এবং পিতৃপিতামহ হইলেও প্রাচীন বলিয়াই প্রাচীনদিকে 
অশ্রদ্ধা করেন। 

অন্ত পাঠক আছেন। তাহারা সংস্কৃত ভাষা লিখিত 
যে-কোন কথারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাইতে উৎস্থক হন, 
এবং প্রাচীনেরাও যে মানুষ ছিলেন, অস্ততঃ সকলেই যে 
ত্রিকালজ্ঞ খধি ছিলেন না,_-একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে 
পারেন না। আমার সামান্য বিবেচনার, বিষয়ের প্রতি 
রাগ-বিরাগে সত্য-নির্ণয়ে বিপ্ন জন্মে। 

প্রাচীন জ্ঞান-পরিমাণের সময় একটা কথা সর্বদা মনে 
রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনেরা! উপস্থিত নাই, তাহাদের 
জ্ঞানের যাবতীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, এবং যাহ। 
পাওয়া গিয়াছে তাহাও সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হয় 
নাই। বিশেষতঃ, তাহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণ বোধগম্য" 
হয় না। অতএব তীহাদের পক্ষে একটু টানিলে অত্যন্ত 
দোষ হইবে না। 

যেখানে বিজ্ঞানের-_অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের কথা, সেখানে 
আধুনিক বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞ সাক্ষীরূপে আনিতে হইবে। 
যেখানে সংস্কত ভাষার কথা, সেখানে সংস্কৃত পংডিত অবশ্য 
চাই। এই ছুই সাক্ষী না পাইঁুলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। 
যদি একই ব্যক্তি আধুনিক বিজ্ঞান শিখিয়া থাকেন, এবং 
অগাধ সংস্কৃত-শান্্-সমুদ্র মথিয়৷ থাকেন, তাহা হুইলে তিনিই 
উপযুক্ত বিচারক হইতে পারেন। এরুপ পংডিতের অভাবে 
উক্ত দ্বিবিধ পংডিতের সম্মিলন আবশ্তক। সংস্কৃত-পংডিত 
প্রাচীন-_অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণ একত্র করিয়া স্থুলতঃ 
ব্যাখ্যা করিবেন, তার পর বিজ্ঞান-পংডিত সেই সকল প্রমাণ 
সমালোচনা করিবেন। সংস্কত-পংডিত এ্তিহাসিক ক্রম 
উপেক্ষা করিবেন না, পরস্ত গোড়া ছাড়িয়া আগা ধরিলে 
সত্যনিরুপণে বিদ্ধ হইবে। নদীর শাখা প্রশাখা কালক্রমে 
এত অধিক হয় যে, মুল নদী কোন্টা তাহা বলিতে পারা 
যায় না। গোড়ার দিকে গেলেই আসল নদীটা চেনা যায়। 

পংডিতের প্রয়োজনের একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। বাল্যকাল 
হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলাম জলে ছৃধে মিশাইয়! হাঁসকে 
খাইতে দিলে হাস নাকি নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ 


৫২৪ 


করে। কথাট] এমনই সম্ভব যে পরখ করিয়া দেখিতে 


প্রবৃত্তি হয় নাই। অথচ নাকি কেহ কেহ ছুধ দেখা কলের 
পরিবন্ে হাস পুষিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কেহ বা ইাসের 
মুখের লালার রাসায়নিক পরাক্মার উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
কএক ব"সর পুরে 'ভারতী'তে পংভিত সতীশচন্ত্র বিগ্ভাভূবণ 
সংস্কৃত কাবা হইতে হংসের নীরত্যাগ ও ক্ষীর গ্রহণ বিষন়ে 
কতকগুলি (প্রমাণ একত্র করিয়াছিলেন। তখন হাসের 
ক্ষমতার পরিচয় লইবার স্থযোগ ঘটে। কারণ ভিতরে কিছু 
সতা না থাকিলে উপমার ষষ্টি হইত না। ফল “ভারতী”তে 
প্রকাশিত হইয়াছে । দ্বেখা গিয়াছে, ক্ষীর অর্থে গবাদির ছৃগ্ধ 
নহে, পদ্দের মুণালের ক্ষীর অর্থাৎ চলিত কথায় শাদা রস। 
সংস্কত ভাষায় ্গীর শব্দে গবাদি পশুর ছুগ্ধ এবং বৃক্ষের ক্ষীর- 
বৎ রস-- দুই-ই বুঝায়। পক্সের ডাঁটার ক্ষীর ছাড়িয়া গবাদির 
ক্ষীরে আসাতেই হাসের ক্ষমতা হাসাকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কিন্ত দুঃখের বিষয়, প্রশ্ন করিলে উত্তর পাওয়া যায় না, 
উত্তরের সমালোচন! হয় না, সমালোচনা হইলে সময়ে সময়ে 
মানুষের হয়, উত্তরের হয় না। প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার ছই 
কারণ মনে হয়,_( ১) আলম্ত, (২) অবজ্ঞা। বাংগালীর 
আলঙ্তের পরিচয় বাংগালী অধিক আর কি দিবে? অবজ্ঞা 
কখনও নিজের প্রতি কখনও প্রশ্বকাঁরকের প্রতি । অমুক 
বান্তি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, আমার মত লোকের 
কথা কহাতে তীহাঁকে অবজ্ঞা করা হইবে, এই এক 
আশংকা । অন্তে ভাবে, কে কোথায় কি বলিতেছে 
লিখিতেছে, তার কথার উত্তর দিতে হইলে কিংবা তার ভূল 
দেখাইতে হইলে জীবনে আর কোন কাঁজ করিবার সময় 
থাকিবে না। বোধ হয়, একথাও ঠিক, অতি অল্প লোক 
স্স্থচিত্তে নিজের কাজের দোষ দেখিতে পারে। পরের 
কথা সহিতে পারা অল্প সংযমের ফল নহে। তার উপর, 
বাংগালীর ওদ্ধত্য প্রসিদ্ধ হইয়! পড়িয়াছে। 
কিন্ত মাঝের পথও ত আছে। মানীর মান রাখিয়াও তর্ক 
করিতে পারা যায়, এবং মূর্খের ভূল শোধন জ্ঞানী না করিলে 
আর কে করিবে? জ্ঞানী পর্বজ্ঞ নহেন, এবং কোনও লোক 
যাবতীয় বিষয়ে মুর্খ হয় না। আলম্ত ছাড়িয়া যিনি যতটুকু 
জানেন তিনি ততটুকু জানাইলে দেশের সংবাদ পত্র ও মাসিক 
পত্র দ্বার! জ্ঞান-বিস্তারের সাহাষ্য হয়। 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ। 
এখন গোস্বামী মহাশয়ের ছই একটা প্রশ্নের উত্তর, 
সংক্ষেপে জানাইতেছি। তিনি ঠিক বলিয়াছেন, তাহার এক 
এক প্রশ্ন আলোচনা করিতে এক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা 
আবশ্তক। আমার সামান্ত বুদ্ধিতে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর 
পাঈবার চেষ্টা করিয়াছি। ুর্যাদি নবগ্রহের পর্যায়গুলির 
অর্থ আমাদের জোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক পুম্তকে দেওয়া 
গিয়াছে। সংকর্ষণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সবদ্ধেও ছুই এক কথা 
&ঁ পুস্তকে পাঁওয়া যাইবে। বোধ হইতেছে, সে পুস্তকে 
হরিদশ্ব ও লোহিতাশ্ব নামের কোন উল্লেথ করা হয় নাই। 
অশ্ব অর্থে কিরণ ব্যতীত অন্ত কোন অর্থ মনে হয় না। 
হরিত অর্থে হরি বা কপিল বর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ মনে হয়। 
হরিত অর্থে সবুজ আছে বটে, কিন্তু সুর্যের সবুজ রং কখনও 
দেখি না। জবাকুস্থমসংকাশং ইত্যাদিতে লোহিতাশ্ব স্পষ্ট 
হইয়াছে । ৃ 
সপ্তাশ্ব সম্বন্ধে নানা রকম অনুমান হইয়াছে । বেদ- 
পংডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন, সূর্য নিজ শক্তিতে 
যেন রশ্মি বা রশা দিয়া সপ্ত গ্রহকে আকর্ষণ করিয়। আছেন 
বলিয়া সপ্তাশ্ব। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া ইহার 
উল্লেখ করিলাম। প্রাচীনের! তিন পাঁচ সাত নয়_-এই 
কএকটি সংখ্যার ভক্ত ছিলেন। নানা গণনায় এই ভক্তির 
ভূরি নিদর্শন পাওয়া যার। বৈদিক সাহিত্যে সাত উষা, 
সাত দিক্‌, সাত পুরোহিত সাত আদিত্য এবং সুর্য সপ্তীঙব 
ও সপ্ত-চক্র। পরে আদিত্য আট, দশ, বার হইয়াছিলেন। 
পুরাণে আদিত্য বার, এক-চক্র। পৃথিবীতে সাত দ্বীপ, 
সাঁতি সমুদ্র, সাত পবন, সাত সাতি চৌদ্দ ভূবন। এই সকল 
সাত গণনার মূলে কোন নিত্য প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক ব্যাপার 
ছিল। বোধ হয়, বেদের সাত গণনা হইতে পরে এত 
সাত আসিয়াছিল, এবং বেদের সাত মাস অপর সকল 
সাতের মূল ছিল। যে গণন! একবার চলে, তাহার লোপ 
করা ছুঃসাধ্য। অপ্তাশ্ব ও সপ্ত আদিত্য সম্বন্ধে টিলক 
মহাশয়ের ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হইয়াছে ।* প্রাতঃকালে 
ঘাসের উপরের শিশির-কণায় নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া 
* তৎকৃত [075 45000110176 07016 টিন র্টঘা। এই 


গ্রশ্থের অভাবে প্রবাসী” (১৩১* সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ) দ্রষ্টধ্য। 
এখানে আর এক কথা মনে পড়িল। 'প্রবাসীতে আলোচনায় এঘং 








তি লু ্ঠাটউটটটি হাচি ততটা শাহী তলত ৩৯ 
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৯ম সংখ্যা । ] 


ৃ, এবং নত গ্রাম্য লোকেও জানে দুরের আলোর 
ওণে সে সব বর্ণের উৎপত্ধি। দিক্‌ বিশেষে জলের ফুৎকারে 
ইন্ধন দেখা যায়। ইহাও সুর্যের গুণে ঘটে, তাহা বালকেও 
বুঝিতে পারে। আরও একটু জাইতে পারা যায়। পৃথিবীতে 
যে অসংখ্য বর্ণের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল বর্ণের 
মূলে হুর্যরশ্মি আছে, এ তথ্য অল্প অনুধাবনেই বোৰা যায় । 
গ্রাচীনের! বিশ্লেষণপটু ছিলেন, তাহাও সকলে স্বীকার 
করিবেন। কিন্তু হুর্যরশ্মির গুণে নানাবর্ণের উৎপত্তি, এবং 
নানাবর্ণের কিরণ মিশিয়! সুর্যের শ্বেতরর্ণ আলোর উৎপত্তি, 
এই দুই কথা এক নহে। যতদিন শেষৌক্তভাব্র কোন 
শব্দ না পাইতেছি, ততদিন বলিতে পারি ন! যে প্রাচীন 
আর্ষেরা সৌর-কর-দৃপ্ঠের--5০012 51১601781)এর কারণ 
অবগত ছিলেন। 

আগ্নির এক নাম সপ্তাচি। ইহার সহিত কৃত্তিক! নক্ষত্রের 
সাত তারার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অগ্নি, কৃত্তিকার অধি- 
পতি, এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার সাতটি তারার নাম 
পযন্ত আছে। ( আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষের ২৯৬ 
পৃষ্টা ধেখুন। ) হয় ত বেদের সাতমাসের সাত পুরোহিতের 
সাঁত অগ্নি হইতে আগুনের সাত শিখা গণনা দৃঢ়মূল 
হইয়াছিল । 

পুরুরবা ও উর্বশার উপাখ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা 
"আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ পুস্তকে করা গিয়াছে। 
সযুপুরাণের উপাখ্যানে পুরুরব! গদ্ধবদিগের নিকট হইতে 
মগ্রি পাইয়াছিলেন। আ"জকা'লকার দিনে আগুন উৎপাদন 
মতি সহজ হইয়াছে । পুৰকালে--পৃরকালে কেন, বিলাতী 
দআঁশলাই প্রচলনের পূর্বে--আগুন উৎপাদন সহজ ছিল 
1। এখনও এদেশেই এমন স্থান আছে যেখানের 


ত্র ধাঁলগংগাধর “টিলক' লিখিয়াছিলাম বলিয়া কেহ কেহ 'টিলক' 
কে শুদ্ধ করিয়। 'তিলক' লিখিতে বলিয়াছিলেন! তিলক 
7 আমার অজান|। ছিল না, এবং বলা বাহুল্য তি অল্পেই টি 
য় পড়ে। কিন্তু সংজ্ঞ। শুদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও 
ছে কি? বোনারজসাহেষকে বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেষ বলিলে 
চিনিষে? ঘন্তরতঃ বালগংগাধর তিলক নছেন, টিলকও নহেন। 
দর মত মরাঠী, তেকুগ্ড ও ওড়িয়াতে ছুই প্রকার ল জাছে। আমরা 
? প্রকার জানি। আন্ত প্রকার জানাইধার অক্ষর বাংগলায় নাই। 
' এই লকে ( লড ) ঘলি, তাহ! হইলে বালগংগাধয় টি ( লড ) ক। 
শব ও মরাঠী টিকলা,”টিকা, টিক! ও বাংগলা টিকলী, টিক! একার্থ। 


৭ 


ূর্যদির পর্যায়ের অর্থ। 


৫২৫ 


লোকেরা দিবারারি আগুন জালাহয়া রাখে কারণ ধ একবার 

নিবিলে পুনর্বার উৎপাদন সহজ নহে। ওড়িশার ক্ষোন 

কোন পাবত্য স্থানের লোকেরা অরণি-প্রস্তর ( অশ্মি-গ্রস্তর 
ব! চকমকির পাথর ) এবং খর লৌহের পরস্পর আঘাতে 
আগুন উৎপাদন করিতে জানে না। কীরঃ॥ অরণি-প্রস্তর 
প্রাপ্য হইলেও খরলোৌহ স্থপ্রাপ্য নহে। বস্তুতঃ অগ্রিম 
€ গনিআরি গাছ ) এবং অশ্বতথ বৃক্ষের অরণি ও কুমার (মা 
এবং পো) কাষ্ঠিঘ্বয় ঘষিয়া আগুন করিতে দেখিয়াছি। 

অতএব বৈদিক কালের অরণি ও কুমার এখনও এদেশে 
বর্তমান। আঁগুন:উৎপাদন ও পুরুরবা ও উর্বশীর উপাখ্যান 

ময়মনসিংহ হইতে প্রচারিত আরতি নামক মাসিকপত্র (১৩০৯ 

সাল অগ্র) দ্রষ্টব্য। বঙ্কিম বাবু এ বিষয়ে কিছু লিখিয়া- 

ছিলেন বলিয়৷ 'জানিতাম না । সম্প্রতি জানিবার অবশরও 

নাই। 

টিলকের গ্রন্থে এবং 'প্রবাসী'তে সে গ্রন্থের আলোচনায়" 
যুগ ও মহাযুগ গণনার উল্লেখ আছে। কএক বৎসর পূর্বে 
নিব্যভারতে' কল্পযুগাদি নামে প্রবন্ধে কল্প ও যুগের জ্যোতি- 
ধিক আলোচন! করা গিয়াছে । উহার ছুই এক স্থান পরি- 
বর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ঠিক 
আছে। 

১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসেন্ধ “সাহিত্যে, ওষধিপতি 
চন্দ্রের কথা আছে। ওষধি হইতে সোমলতার কথা মনে 
আসিতেছে। সংস্কৃত পংডিতের সাহায্য কত আবশ্তক হয়, 
তাহার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিন চারি বৎসর হইতে একটি 
লতা পুষিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য কোন কোন পংডিত 
এই লতাকেই বেদের সোমলতা বলিয়াছেন। কিস্ত আমি 

স্কৃত শাস্ত্রের সোমলতার সহিত আমার পোষা লতা মিলা- 
ইবার সুবিধা পাই নাই। বেদ হইতে আধূর্বেদ পর্যস্ত 
সোমলতার যত বিশেষণ ও বিবরণ আছে, যদি তাহা কেহ 
অন্থুগ্রহ করিয়া একত্র করেন, তাহা হইলে মিলাইবার স্বিধা 
হয়। অবশ্ত পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু 'প্রবাসী”র পাঠক- 
দিগের মধ্যে কোন সংস্কৃতশাস্তরান্থুরাগী পাঠক নাই কি? 
যদি কেহ থাকেন, তাহার অবগতির নিমিত্ত আমার 
সোমলতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। এই লতা বান্তবিকই 
মাটিতে লতাইয় যায়, কারণ ডাটা সরু, পুঁই ভাটার মত। 


৪ 


৫২৬ ৃ 
কিন্ত পু ডাঁটার তির নহে পাত নাই বলা যাইতে: 
পারে, ভঁটায় লম্বা রেখা আছে। অনেক শাখা প্রশাখা 


হয়। শাদা শ্গীর, আস্বাদে ঈষৎ অম্। বৎসরে ছুইবার 
ফুল হয়, একবার চৈত্র মাসে, আবার আশ্বিন মাসে! কুল 
দেখিতে কতকটা আকন্দ ফুলের মত, প্রায় তার মতন বড়। 
এই লতা অকাদিবর্গের অন্তর্গত। ( বৈজ্ঞানিক লাটিন 
নাম 5০7৩০095101)01)321015৮1807027027) 01450101125 
2০12) 

কতকগুলি বৃক্ষের প্রধান প্রধান পর্যায়ের অথ দিবার 
চেষ্টা 'প্রবন্ধান্তরে করিবাঁর ইচ্ছা আছে । ইতি-_ 


শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়। কটক। 


শীশীশী শশী 


প্রবাসা বাঙ্গালীর কথা 
নিবেদন । 


তীর্ঘোপলক্ষে প্রয়াগে শিস্তর বাঙ্গালি ভদ্রলোক ও বাঙ্গালি 
সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয় । তাহাদের মধো অনেকেই এ স্থানে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত । মাড়য়ারি, মহারা্রীয়, হিন্দস্থানি প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অপরিচিত আগন্তক ভদ্রলোক এবং সাধু- 
সন্াসীদিগের জবিধার জন এ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধন্মশালা, 
অভিথিশাল।, অনক্ষেত্র প্রভৃতি আছে কিন্তু বাঙ্গালীদিগের 
এরূপ কোন গাঁন নাই যেখানে দুই দিন বাস করিতে পাঁরা 
যায় অথবা রেল হইতে নামিয়া অল্লি সময়ের জনক আশয় 
লওয়া যায়। প্রয়াগে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে। 
উহাদের মধ্যে অনেকে পাগ্ডাদিগের পাল্লায় পড়িয়া সময় 
সময় বিস্তর কষ্ট পান। বিশেষতঃ উ'হাদের মধ্যে যাহারা 
পরিবার ও বালকবালিক! সঙ্গে করিয়া আসেন তীহাদের 
আরও বিপদে পড়িতে হয়। এলাহাবা্দের বাঙ্গালী অধি- 
বাসীর সংখা অল্প নহে। এইরূপ কাশী, লক্ষৌ প্রভৃতি 
স্থানেও বিস্তর বাঙ্গালী আছেন। এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালী 
ভদ্রলোকের কর্তব্য যে আমরা! আমাদের স্বজাতীয় তীর্ঘযাত্রী 
ভদ্রলোক এবং সাধু সন্নাসীদিগের এইরূপ অস্থৃবিধা দূর 
করিবার জন্ঠ সচেষ্ট হই এবং উহাদের বাসের ও ছুই এক 
দিবসের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিই। 


প্রবাসী | 


[ ৭ম ভাগ । 


 এলাহাবাদে একটি পুরাতন কালীবাড়ি আছে ] উ্ 
উপরোক্ত উদ্েশ্ঠেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং উহা দ্বারা অল্প- 
মাত্রায় উক্ত উদদেশ্ত সাধিতও হইত। আজি কয়েক বৎসর 
যাবৎ সাধারণের অযত্বে এবং তত্বাবধানের অভাবে উহার 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল গৃহাঁদি 
উপস্থিত বর্তমান আছে তাহাও সংস্কারাভাবে পড় পড় 
হইয়াছে । অভ্যাগত অতিথি প্রভৃতির থাকিবার জন্য 
আদৌ কোন স্থানই নাই, পরিবার লইয়! থাকিবার উপযুক্ত 
স্থানেরও বিশেষ অভাব। এই সকল অভাব দূর করিতে 
হইলে উক্ত কাঁলীবাড়ির জীর্ণসংস্কার আবশ্তক এবং নৃতন 
গৃহাদি নির্মাণ করাও দরকার । উহা! বনুব্যয়সাপেক্ষ। 
প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্তব্য এ সম্বদ্ধে যতদূর সাধ্য সাহায্য কর!। 
অন্ততঃ ছুই তাঁজার টাকা ওঠা চাই। আশা করি সকলেই 
সাধ্যমত সাহায্য দান করিতে ক্রুটি করিবেন না । সম্প্রতি 
উক্ত কালীবাড়ির বন্দৌবস্তের ভার একটি কমিটির উপর 
্স্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, 
এডভোকেট, এলাহাঁবাদ হাইকোর্ট, উক্ত কমিটির সম্পাদক 
এবং এ 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচঞ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
» সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এডভোকেট 
». স্রেশচজ্জ ্ » ডাক্তার 
»  হরিমোহন রাঁয়, উকিল 
,. অভয়চরণ বন্থ 
» কালীনাথ কান্ঠি 
»  কালীগ্রসন্ন চটোপাধ্যায় 
» হরিদাস মুখোপাধ্যায় 
রঃ ৮». গঙ্গোপাধ্যায় 
» উশানচন্্র মুখোপাধ্যায় 
»' জ্ঞানানন্দ চটযোপাধ্যায় 
পৃর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 
রাখালদাস বস্থু 
প্রভৃতি স্থানীয় বাঙ্গালি ভদ্রলোক কমিটার সভ্য হইয়াছেন। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, 
এম্‌ এ, মহাশয় তত্বাবধায়ক কমিটির ৃষ্টপোষক ও পরামর্শদাতা 
হইতে স্বীকার করিয়াছেন। 


উম সংখ্যা।] বিধবার ব্রদ্চধ্য | ৫২৭, 
| নিলিখিত / ভঙ্দলোকগণ নিয়ে লি লিখিত, অর্পাহায্য বিদবেয ও হিনন্ানীরিগের মধ্যে িক্ষািস্তার। দ্বিতীয় 
ধরিতে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ দিয়াছেন। কারণটি স্থণের বিষয়। চাকরী ছাড় ওকালতী ও ডাক্তারী 
কলিকাতার বটকুষ্ণ পাল এণ্ড কোং ৫০০২ আছে। কিন্তু এই ছুই বাবসায়ে অধিক লোঁকের প্রাতি- 
যুক্ত চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ, জমিদার, আহিয়াপুর ২০০২ পালন হইতে পারে 'না। তত্ভিন্, এখানেও হিন্দুস্থানীগণের 
» বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায় ৫০২ মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ায় প্রবাসী ন্বঙ্গালীর -কাধ্যক্ষেত্র 

» ছুর্গীচরণ বন্দোপাধ্যায় ৫০২ সংকীর্ণ হইতেছে । অবশ্ঠ বিশেষ গুণ ও শক্তিসম্পন্ন লোক 

». সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০২ : প্রতিষ্টা লাভ করিবেনই। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে 

»  হরিমোহন রায় ১০২ গেলে হিন্দস্থানী মক্েল ও রোগীর পক্ষে হিন্দস্থানী উকীল 

» ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০২ ও ডাক্তারের সাহাধা লওয়াট স্বাভাবিক। তত্দিন্ন ইতরাজ 

ইত্যাদি। বিচারকেরাঁও আজ কাল বাঙ্গালী উকীলদ্দের কাজ করা 


এক্ষণে অপরাপর বঙ্গবাসী ভদ্রমহোপয়গণ কিছু কিছু 

সাহায্য করিলে আমরা কাধ্য আরম্ভ করি। 
শ্রীহরিমোহন রায়। 

কালীবাড়ির অর্তিথথসৎকার বিভাগ ও পুজা বিভাগ স্বতত্ত 
করা হইয়াছে। ইহাতে এক্ষণে সকল সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীই 
ধাভার যে বিভাগে ইচ্ছা দান করিতে পারেন। 

গত ছুই বৎসরের স্ায়, এ ব্ৎসরও, সরস্বতী পুজার সময় 
প্রয়াগবাসী বাঙ্গালীদের ' সম্মিলন হইবে । আগে হইতেই 
ফ্ক ও বালকদিগের নানারকম পৌরুষ ও বলবদ্ধক খেল! 


হইতেছে । সন্তরণের পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। ততভিন্ন 
অশ্বারোহণ, লক্ষ্যবেধ, লাঠিখেল! প্রভৃতির পরীক্ষাও 


হইবে। কবিতা আবৃতি, মেয়েদের জন্য রদ্ধনাদি গৃহকর্মম, 
ইচিশিল্প প্রভৃতির পরীক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্মিলন- 
ভায় সঙ্গীতাদিও হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে 
রম্পর সহানুভূতি বৃদ্ধির, এবং একতা স্থাপন উদ্দেস্তে, 
বং বালক ও যুবকদের মধ্যে পৌরুষ ও দৈহিক বল 
পভূতির অঙ্ুরাগ বাড়াইবার জন্য, এই সম্মিলনের ব্যবস্থা 
রা হয়। 

কিন্তু একটি একাস্ত প্রয়োজনীয় কাজে এখনও প্রবাসী 
শ্লালীরা হাত দেন নাই। সকলেই জানেন,” বাঙ্গালীর 
[তি এখন গবর্ণমেন্ট,_-এবং বে-সরকারী ইংরাজও, বিরূপ । 
থচ সরকারী ও রেলের চাকরীই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রধান 
বলষঘন। প্রবাসী বাঙ্গালীর চাকরী পাওয়া এখন খুব 
ইন হইয়াছে। "পরে তাহারা মোটেই চাকরী পাইবেন 
বলিলেও অত্যুন্তি, হয় না। কারণ, ইংরাজের বাঙ্গালী- 


শক্ত করিয়া তুলিতেছেন। 

এই সব কারণে প্রবাসী বাঙ্গালাদের শ্বাধীনবৃত্তি 
শিক্ষার, শিল্পবাণিজযাদি ব্যবসায় অবলম্বনের প্রয়োজন 
হইয়াছে । তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত আমার্দিগকেই করিতে 
হইবে। কলিকাতাস্থ মাননীয় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিষিত 
শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সহিত যোগ ধিয়া বৎসরে ছুই একজন 
ছাত্রকেও বিদেশে পাঠাইতে পারিলে কিছু ফল হয়। কিন্তু 
প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে হইলে স্বদেশেই শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রবাসী বাঞ্গালাদিগের নেতাগণ 
এ বিষয়ে মন দিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ হইবে। 

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্রনাথ সেন, এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বী, মহাশয় এবার 
অনার্দ্ইন্-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যথাসময়ে ভী 
এল. অর্থাৎ আইনাচার্ধা হইয়া হাইকোর্টের এড্ভোঁকেট 
হইবেন। স্ুরেন্দ্রবাবু বিদ্বান ও বিনয়ী; তিনিও কবি)__ 
ঘাদার সমান নহেন বলিয়! কোন ক্ষোভের কারণ নাই। 
স্থরেন্ত্র বাবুর উন্নতিতে আমর! সুখী । 

প্রবাসী-সম্পাদক। 


১ বিধবার ত্রন্মচর্ষ্য। 
শাস্ত্রে লিখিত আছে বিধবার ব্রন্গাচর্ধয পালন করা উচিত। 
কিরূপে সেই ব্রহ্গচর্য পালন করা যায়? সাধারণতঃ ব্রহ্গচর্য্য 
অর্থে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা,--চিত্তশুদ্ধি, 
ইন্দরিয়-সংযম, ভোগবাসনার ত্যাগ, ঈশ্বরচিন্তা, অল্লাহার, শম 
দ্বম প্রভৃতি নিয়ম সকল, ও বিলাসজনিত মোহকর বস্ত মাত্রেরই 


৫২৮ | 


পরিত্যাগ,_বরহ্ষ৮র্ধ্যার প্রধান অঙ্গমধ্যে গণ্য। বধ 
উক্তদ্ূপ ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিতে করিতে দেহুমনের 
পবিত্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যে 
আত্মজ্ঞান,--তাহা লাভ করিয়া চরমে মোক্ষ বা! নির্বাণ 
মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, ইহাই শান্ত্রকারের উদেশ্ঠ | 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভ 
হয় না। যদি আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভের-_-সংসার 
কারাগার হইতে উদ্ধারের-__অন্ত উপায় না থাকে, তবে মনুষ্য 
মাত্রেরই কর্তব্য, সেই আত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা । সমগ্র 
হিন্দুশাক্ নানাবিধ রূপক ও উপাঁখ্যানের মধ্য হইতে সেই 
এক ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞানের কথাই প্রচার করিয়াছেন। আমরা 
শান্ত্ার্থ ঠিক বুঝিতে পারি না বলিয়াই নানামুনির নানামত 
ভাবিয়া ত্রাস্ত হইয়াছি। 
, যে আত্মজ্ঞান যোগীঞ্ষি গণের সদা প্রার্থনীয়, হিন্দু 
শান্ত্রকারগণ বিধবাদিগের জন্য সেই আত্মতত্ব লাভের 
প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল 
সাধন করিয়াছেন ; বিধবাঁগণকে সংসারের জবালাময় দুঃখ 
অশান্তি হইতে মুক্ত করিয়৷ অবিনশ্বর আনন্দ ও নির্মল 
সুখকর বস্ত করতলগত করিবার উপায় বলিয়! দিয়াছেন। কিন্ত 
এখন আমাদের এমনই অধঃপতন হইয়াছে,_-এমনই অবোধ 
আমরা যে তাহাদিগের সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, হিন্দু 
বিধবাগণের প্রতি, শান্ত্রকারদিগের কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়ন 
হেতু, নিত্য তাহাদিগকে .অভিসম্পাত করিয়া থাকি। 
হায়রে ! সংসারের ক্ষণিক সুখের মোহজাল আমাদিগকে 
মরীচিকার মত ভুলা ইতেছে, আপাত মনোরম যে ভোগস্থথের 
আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়া শাল্ত্রীয় ব্যবস্থাকে 
কঠোরতম মনে করি, পরিণামে সেই স্থুথ যে গরলে পরিণত 
হুইয়! বিষের জালায় দগ্ধ করে, তাহা আমর! বুঝিতে পারি না॥ 
আর একাদণীর ব্যবস্থা,_ইহাও হিন্দু বিধবাগণের জন্য 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এই একাদশী লইয়া আজকাল হিন্দু 
সমাজে খুব আন্দোলন আলোচনা হইতেছে । এই নিষ্ঠুর 
কঠোরতম ব্যবস্থা এখন হিন্দুগণ আর মানিতে চাহেন না । 
কারণ সমাজে এখন দিন দিন বালবিধবার সংখ্য! বৃদ্ধি 
'হুইতেছে। পানভোজনতৃণ্ত পিতামাতার সম্মুখে যে কুন্ম- 
কোমলা বালিকাগণ একাদশীগীড়িতা ক্ষুৎপিপাসাকাতরা 


পরবাসী । 


1995 


তি 


হয়া অর্মূতাবসথায় দিন কা্ইিবে তাহা ই শর 
কাণ্ড ও শোচনীয় দৃশ্ঠ। কে এই একাদশীর সৃষ্টি করিয়াছে? 
ইহা কি শাস্ত্রসঙ্গত? কেহ যদি একথ! জিজ্ঞাসা করেন, 
উত্তরে ইহাই বলিতে পারি, হিন্দুর রীতি, নীতি, আচার 
ব্যবহার প্রভৃতি যদি. শান্্রসঙ্গত উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া আমরা 
মানিয়া থাকি, তবে এই একাঁদশীও সেই শান্বান্ুমোদিত 
বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু বেদান্ত উপনিষদাদি গীত! 
ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর মুখ্য ধর্মশাস্ত্রে কোথাও এই একাদশী 
ব্রতাদির উল্লেখ নাই । ইহা! পুরাণ সমূহের অন্তর্গত, মহা- 
ভারতেও এই একাদশী ব্রতের কথা দেখিতে পাই, কিন্ত 
তাহা স্ত্রী, পুরুষ, সধবা, বিধবা প্রভৃতি সকলের জন্যই 
বিহিত। আর বৈষ্ণবিগের ক্রিয়াযোগসারে হরিবাঁসর 
নামক যে ব্রতের উল্লেখ আছে তাহা এই একাদশীরই 
নামান্তর বলিয়৷ বোধ হয়। বোধ" করি সেই একাদশার 
ব্রতই বিধবাগণের জন্য অবশ্তকরণীয় একাদশী রূপে নিয়মিত 
হইয়াছে। কারণ ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস করাই 
বিধবার কর্্ব্য, একাদণী-বা পক্ষান্তরে একদিন উপবাঁস 
সেই ইন্দ্রিয়সংযমের অনেক সহায়তা করে। 
উপবাস করা কাঁহাকে বলে? শান্র বলিয়াছেন,__ ' 


উপাযুত্তস্ত পাপেভো। যন্ত ধাসোগুৈঃ সহ । 
উপবাসঃ স ধিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জিতঃ ॥ 


সমুদয় পাঁপবৃত্তি হইতে উপরত হইয়া! সর্ধ্ভোগবিবর্িত- 
রূপে সাত্বিক গুণে অবস্থান করার নাম উপবাস। 


তদ্ধানং তজ্জপঃ ন্নানং তৎকথা শ্রবণাদিকং। 
উপবাস কুতো৷ হোতে গুণ! প্রোক্ত। মনীবিভিঃ। 


ধাহার জন্য উপবাস সেই দেবের ধ্যান, সেই দেবতার যশ, 
দেবকথা শ্রবণাদি উপবাসরূতের গুণ বলিয়া মনীষিগণ 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

অতএব ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে একাদণীর ব্রতান্থ- 
ষ্টান করিতে হইলে, একাদশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ কর্মেন্দরিয়, 
পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় এবং মন,-_এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে শাস্তান্- 
সারে সর্ধভোগবিবর্জিত ও নিগৃহীত করিলেই প্রকৃত 
একাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। বিধবাগণ উক্ত নিয়মে একাদশী 
ব্রত পাঁলনপূর্ব্বক ব্রতপতি স্বামী দেবতার ধ্যান জপ ও 
স্মরণ করিবেন। ইহাই শাস্তকারগণের আদেশ। 

« কিন্তু অসমর্থ পক্ষে একাদশীর ' দিন জলপান করিলে 
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সম সংখ্যা।] 


৷ যে তাহাদিগকে মহাপাতকগ্ড হইতে হইবে, এ বাবস্থা 
বোধ করি কোনও শাস্ত্রে লিখিত নাই। উল্লিখিত একাদশীর 
বিধান কাঁলমাহাত্মে লোকাঁচারে পরিণত হইয়া এমন 
কঠোরতম হইয়া উঠিয়াছে। যখন একাদশীর প্রথা প্রথম 
প্রবন্তিত হয়, তখন বোধ করি হিন্দুসমাজে বালবিধবার 
অস্তিত্ব ছিল না। তাচ্ছা হইলে করুণদ্বদয় শীল্সকারগণ,-_ 
আজীবন তগস্তারত থাকিয়া শুধু মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত 
ধাহারা শান্ত্রবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সমাজের সর্বশ্রেণীর 
নরনারীর ইহুপরকালের কল্যাণসাধন করাই ধাহাদিগের 
মুখা উদ্দেস্ত, সেই পরম কপালু মহাত্মাগণ যদ্দি জানিতেন, 
তাহাদের প্রণীত একাদশী ব্রতের শুভ উদ্দেস্ঠ, বুঝিবার ভ্রমে 
ইদানীং বঙ্গবিধবাগণের পক্ষে ঘোরতর অশুভজনক হইয়া 
উঠিবে,__কোমলপ্রাঁণা বালিকাঁগণের জীবনসংহারক হইবে 
বলিলেও অততাক্তি হয় না, এমন কি, একারদশীর দিন আসন্ন 
মৃত মুমূরূ বিধবার শুষ্কক্ঠে জলদান করাও লোকে নিষিদ্ধ 
পাপ বলিয়া মনে করিবে, সেই মঙ্গলময় প্রথা বুঝিবার 
দোষে হিন্দুসমাজে এমন নিষ্ঠুরতা প্রবর্তিত হইবে, তবে 
বোধ করি তাঁহারা কখনও এ বিধান বিধিবদ্ধ করিতেন 
শ]। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, সমন্তই মাঁনবের শুভফল- 
দায়, কিন্তু বর্তমান হিন্দুসমাজে যে একাদশীর প্রথা 
প্রচলিত রহিয়াছে তাহা! ঘোর নৃশংসতার কাঁধ্য। উহ! কখনই 
শাপ্তানহ্মোদিত নহে, একথা! নিঃসক্কোচে বল যায়। 

যে সংযতেন্দ্িয় শুদ্বপ্রাণা বিধবা প্ররুত ব্রহ্মচারিণী 
রূপে নিঃস্বার্থভাবে, নিক্ষাম কার্যে জীবন অতিবাহিত করেন, 
তাহার পক্ষে একাদশী করা না করা সমান, কারণ যে জন্ট 
একাদশীর নিয়ম, তাহা তাহার পূর্ণ হইয়াছে। আর যে 
ভ্তানহীনা বালিকা একাদশীর মাহাত্ম্য না বুঝিয়া, শুদ্ধ 
লোকাচারের জন্য একাদশীর নিয়ম পাঁলন করে, তাহার 
পক্ষেও একাদশী করা না করা সমান। কারণ একাদশীর 
ফল না জানায় সে তজ্জনিত কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না, 
পরস্ধ উপবাসজনিত শারীরিক ও মানসিক গ্রানি উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে অধিকতর গীড়া ও অশাস্তি প্রদান করে। 


কারণ শাস্ত্রেই মাছে_ 
অক্রপ্রপাতে। রোষগ্চ কলহন্ত কৃতিঃ সতি। 
উপধাসাদ্‌ ব্রতাদাপি সত্যে! ভ্রংশয়তি স্তরিয়ম্‌ ॥ 
কলহ, রোষ, অশ্রত্যাগ প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের উপবাস বা 


বিধবার আকা 
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ভগিনীগণের বিরক্তি উৎপাঁদন করিবে কি রা, জানি না, কিন্ত 
অনুষ্ঠানের ফলে আমার জ্ঞান ও শিক্ষা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
আজ আমি অসঙ্কোচে আমার ভগিনীদিগের নিকট তাহা 
ব্ক্ত করিলাম। বিধবার ব্রম্মচ্য্যার আর._একটা! গৌণ 
কারণ,--শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, বিধবা মৃত পতির ন্মরণার্থে 
দীন হীন ব্রহ্মচারিণীর বেশে কাঁল হরণ করিবেন। পতিই 
যেস্ত্রীর প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহা হিন্দুরমণী মাত্রেই অবগত 
আছেন বোধ হয়। পতিব্রতা সতী রমণী কিরূপ ভাবে ' 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন, কিরূপে পতির মনোরঞ্জন 
করিবেন, প্রভৃতির সছুপায় হিন্দুশাস্ত্রে ভূরি ভূরি উপদেশ 
দেওয়া আছে। সতী রমণীর উন্নত আদর্শ, অসামান্য পতি- 
প্রেম, সংসারনির্বাহের স্থপ্রণালীর জলস্ত উদাহরণ, সমগ্র 
হিন্দশান্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে উত্তাসিত। শিক্ষিতা ভগিনী 
মাত্রেই তাহা জানেন, স্থতরাং এস্থলে তাহার পুনরুত্তি 
নিশ্রয়োজন। 

পতি রমণীর দেবতা, পতিই রমণীর সমস্ত সখের কারণ। 
সুতরাং পতিব্রতা পতির মৃত্যুর পর যাবতীয় ভোগ সখ পরি- 
ত্যাগ করিয়া মৃত পতির চিন্তায় ব্রহ্ষচর্ধ্যাবলম্বন করিবেন, 
ইহাই শান্ত্রকারগণের আদেশ। বস্ততঃ ভাবিয়া দেখিলে 
এমন মধুর এমন পবিত্র নিয়ম আর কোনও ধর্মশাস্ত্রে নাই। 
সংসারে পতিসেবা করিয়া ধাহারা রমণীজন্ম সফল করিতে- 
ছেন, তাহার! সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাগ্যহীনা 
বিধবা একমাত্র ব্র্নচর্ধ্য ও পতিচিস্তা হইতে যে পরমা শাস্তি 
ও অতুলনীয় সুখলাভের অধিকারিণী হুন, তাহা সৌভাগ্য- 
বতীগণেরও অনন্ুভূত। হিন্দুশীস্ত্কারগণ সংসারের অনেক 
উর্ধে বিধবাদিগকে আসন প্রদান করিয়াছেন, ঠিক শাস্তান্থ- 
যায়ী কাধ্য যদ্দি বিধবাগণ করিতে পারেন, তবে তাহাদের 
স্বখের তুলনা কোথায়? সংসারের শত অশ্রদ্ধা অবহেলা 
আর্থিক মানসিক কোন কষ্টই তাহাদিগকে আর বিচলিত 
করিতে পারে না। 

্রহ্মচ্য্য কিরূপে পালন কর! যাঁয়, তাহা! একরূপ বুঝা 
গিয়াছে। কিন্তু পতিচিস্তা করিবে কিরূপে? মৃত পতির 
অল্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট যে মুর্তি, তাহাই কি চিন্তা করিতে হইবে ? 
কিন্তু তাহাতে সুখের পরিবর্তে মোহ ও শোকের একত্র সমা- 


প্রবাসী । 


বেশে জদয় অধিকতর আহ্ল হইয়া উঠিবে। কারণ যে পতির 
পরিতাক্ত বস্ত সমুহ দেখিলেই শ্মতির তাড়নায় প্রাণ 'অস্থির 
হউন উঠে, তাহার আকৃতি দিবানিশি চিন্তা! করিলে তাহার 
জড়দেহকে নিকটে পাইবার জন্ আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভইতে 
থাকিবে, এবং অতৃপ্তিতে জীবন অত্য্ত যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ 
হইবে। সুতরাং তাহাতে আকাজ্ষার নিবৃত্তি ও সংযম- 
জনিত শাস্তি কেমন করিয়! পাঁওয়! যাইবে ? 

এই প্রশ্নের সত্তর পাইবার জন্ত একদিন ভগবানকে 
খরিয়াছিলাম, “দীনবন্ধু! তোমাকেই এ প্রশ্সের মীমাংসা 
করিয়া দিতে হইবে, নহিলে সন্দেহে অস্থির হইয়াছি। মদিও 
জানি পতি স্ত্রীর ঈশ্বর, অতএব ঈশ্বর ভাবেই তীঁভাকে চিন্তা 
করিতে হইবে; কিন্তু তাহা ত বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর কি, 
-_-অজ্ঞান রমণী, তাহাই যখন জানি না, তখন মানবে ঈশ্বরত 
আরোপ করিয়া কিরপে হার উপাসনা করিব? হে করুণাময়! 
বড় বিশ্বীসে তোমার কাছে আসিয়াছি, নিরাশ করিও না। 
তুমি ভিন্ন একথা আর আমায় কেহ বুঝাইয়৷ দিবার লোক 
নাই। হে দয়াল! ঈশ্বরত্ব কি, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া 
দাও । তুমি না চিনাইলে আর কে সন্দেহ ভঞ্জন করিবে ?” 
ডাকিতে ডাকিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। 

তখন শুনিলাম,_ মন্মের মন্স্থল হইতে কে যেন বলিতে- 
ছেন, পস্থির হইয়া আমার কথা শুন, বিশ্বীস রাখ । আমিই 
ঈশ্বর, ঈশ্বরকে যে না বুঝে, তাহাকে ঈশ্বরত্ব বুঝান বড় 
কঠিন কথা। যে চিনিতে চায়, যে বুঝিবার চেষ্টা করে, 
সেই আমাকে বুঝিতে পারে। আমার ঈশ্বরত্ব কি, বুঝিয়া 
দেখ । ঘটে, পটে, মৃত্তিকায়, পাষাণে, লিঙ্গ মৃ্ঠিতে, যে কোন 
স্থলে, যেকোন আকারে লোকে ঈশ্বরের পুজা করে, তাহা 
গ্রহণ করিয়া, যাহার যেমন প্রবৃত্তি তাহাকে সেইরূপ অভীষ্ট 
ফল প্রদীন করাই আমার ঈশ্বরত্ব। আমি আত্মাস্বরূপ, আমি 
জীবের চৈতন্ত, বিশ্বময় তাবৎ পদাঁে চৈতন্ত স্বরূপ ব্যাপ্ত আছি। 
আমি সকলের প্রাণ, আমি সর্ববাস্তধ্যামী, আমি সর্বশক্তিমান, 
ইহাই আমার উশ্বরত্ব। যখন স্থাবর বা জড় পদার্থে ঈশ্বরত্ব 
আরোপ করিয়৷ পুজা! করিলে আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, 
তখন মানবশরীরস্থ চৈতন্তরূগী যে আত্মা আমি, আমাকে 
ঈশ্বর বলিয়! পুজা করিলে তাহা৷ গ্রহণ না করিব কেন? দেখ 
আমিই তোমার স্বামী; স্বামীর অবয়বের পূজা না করিয়! 


'[ ৭ম ভাগ 


আম্মার উপাসনা! কর, কেন না আত্মাই আমি। শরীরের 
ংস হইয়াছে, কিন্তু আমার ধ্বংস নাই; আমি অমর, 
অবিনাশী। তোমার প্রাণ তোমার স্বামীর প্রাণ এবং সমস্ত 
জীবলোকের প্রাণ--আমি,-আমি বিশ্বত্বা। আমাকে 
তোমার পতিরূপেই চিন্তা কর, আর ঈশ্বর ভাবেই ভাবন! 
কর, কিছুই বিফল হইবে না1” 
বক্তা নীরব হইলেন। অপাধিব হর্ষপুলকে আমার প্রাণ 
অভিভূত হইয়া উঠিল। বুঝিলাঁম, পতি সাধবী স্ত্রীর নিকট 
কিরূপে উপাস্ত। পতির উপাসনা করিয়াই সতী রমণী 
অদ্ভুত শক্তি ও মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। এই পতিরূপ 
পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার দ্বারা বিধবা মোক্ষ লাভের 
অধিকারিণী হন, জগতে তিনি আর কিছুরই অভাব বোধ 
করেন না। এই পতিচিন্তা ও ব্রক্ষচর্্যযোগসাঁধন দ্বারা 
যে বিধবা দেবীরূপে মঠিমাগ্িতা হইয়া! উঠেন, তাহারই জীবন 
সার্থক ; মরজগতে তাহার অপাধিব সুখের তুলনা হয় না। 
জনৈক বিধবা। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


রমাহন্দরী_শ্রীপ্রভাতকুমার ম্বুখাপাথ্যায় প্রণীত। ২৩১ পৃষ্ঠা, 
মূল্য ১। প্রভাতবাবু ছোট গঞ্প রচনায় সিদ্ধ হস্ত। নভেল রচনাতেও 
ডাহার কৃতিত্বের পরিচয় এই পরমানুন্দরী দিয়ছে। সরল অনাড়ম্বর 
ভাষায় নভেলের প্রতোক চিত্রটি জীঘস্ত ও মরসভাবে আভবাক্ত হইয়াছে। 
লেখকের মানব চরিত্র, দেশ ও প্রকৃতি পধ্যবেক্ষণ শক্তি অতি চমৎকার । 
বাংল! হইতে ক।শ্মীর পথ্যস্ত ভ্রমণের বৃত্বাস্তটিই অতীব মনৌজ্ঞ, তাহার 
সঙ্গে কৌতুহল পূর্ণ উপাখ্যান যুক্ত হউয়! নভেলখানিকে রম্য করিধ়াছে। 
প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর কথাধার্ত, ভাবভঙ্গী সুন্দর স্বাভাবিক হইয়াছে। 
রমার সরল অকুতোভয় মধুময় মনটি, রাঙ্গলক্্সীর সচঞ্চল ব্যবহার, কমলা 
দেবীর মাতৃত্ব ও শিব পূজ1, নধগোপালের স্বারধানচিত্ততা ও আখাল্য 
আজ্ঞ দিতে অভান্ত নবগোপ।লের অপরিচিত হরিপদ জেলেকে নিঃসঙ্কেচে 
অনুজ্ঞ, হিন্দুস্থানী দরোয়ানের তুলসীকৃত রামায়ণ পাঁঠ, কাস্তিধাবু, রায় 
গৃঠিণী ও মীতানাথের চরিত্র প্রভৃতি এবং সর্বোপরি পা শ্তামলালের 
বিচিত্র বাংলাভাাজ্ঞান নিপুণ শৃঙ্গ দর্শনের ফল। আমরা পশ্চিম- 
প্রবামী বাঙালী শ্তামলালের উক্তি “আমি একটি বাঁডালী হচ্ছি” যে কি 
উপাদেয় উপভোগ্য ষলির়! গ্রহণ করিয়াছি, বাংলার বাঁঙীলীদিগকে তাহা 
বুঝাইতে পারিষ না । ঘইখানির মধ্যে সরস পরিহাস ও রসিকত! সর্বত্র 
ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাষে পরিব্যাপ্ড হইয়। আছে। এক এক স্থান পড়িতে 
পড়িতে হৃদয় ভাবের প্রাবল্যে ভরিয়। উঠে। সর্ব্বোপরি লেখকের হ্ঘদেশ- 
প্রীতি এই বইখানির মধ্যে উজ্্বল হইয়! উঠিয়াছে। যাহার! এই বইখানি 
না পড়িয়াছেন, তাহার! একবার পড়িয়। দেখিলে স্থতখী ও উপকৃত হইবেন। 

নূতন হাসির গান--শ্রীচন্ত্রনাথ দাস প্রণীত। ৩৬ পৃষ্টা, মুল্য এক 
আনা। এই ক্ষুদ্র ঘইখানিতে কতকগুলি গান আছে -তাহার সকল- 


,গুরিই ছানির 7 নহে নধর হয়, জঙ্তত নানার হাতাতে কেসি 
অনেকগুলিই সমর্থ হয়, নাই। জামরা৷ ধে একেঘারে মুর্তিমান ধিরসতা, 
তাহা কিন্তু স্বীকার করি না। কবির হাঁন্তরদ কিছু ঘন জমাট হইয়। 
গিয়াছে, তাই সকলের মন ভালে! করিয়া সি করিতে পারিতেছে না। 
কতকগুলি গানে ঘাঁঙালী চরিত্রকে বঙ্গ কর! হইয়াছে; সেগুলি পড়িয়। 
চু আর্র হয়, হাস্ত বিকশিত হয় না। সর্ববশেষের “কয় দিন আর 
থ।কবে ভবে, ভেষে একবার, দেখলে না" গানটি হানাইবার জন্য কি 
বিভীধিক। দেখাইঘার জন্য তাঁহ। কবিই জীনেন। কতকগুলি গাঁন অধস্ত 
হান্তোপ্রেককারী আছে। যাহা ই হউক, সকল গানগুলিরই রচন। সুন্দর, 
কিন্তু তাহাও ছন্দের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া! ধিশৃক্খলভাবে ছাপা হওয়ায় ছন্দ 
রক্ষা করিয়। পাঠ কর! স্বকঠিন হইয়াছে ; পাঠ অধাধগতি না হইলে 
রসভঙ্গ পদে পদে ঘটে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি 
স্ৃকধিগণ দেখ।ইয়।ছেন যে গান “সে রসে বঞ্চিত' দিগের নিকট মুখপাঠ্য 
ছন্দৌময়ী কষিত।রূপেও আদৃত হইতে পারে। 


স্ষদেশ-প্রেমিক নন্্যাসী বা মহারাণা প্রতাপ সিংহ- প্রীভূষনমোহন- 


ঘোষাল প্রণীত| মূল্য সডাক ১%০, ২১১ পৃষ্ঠ।। এখনি নাটক। 
ইহা তখ।কথিত গৈরিশ ছন্দে লিখিত, কারণ লেখক একজন গিরিশ 
বাবুর অনুগত ভক্ত, উৎসর্গপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিয়মহীন 
ধিশুঙ্খল রচনার ন।ম কোন্‌ পরিহ।সরসিক ছন্দ রাখিয়াছিলেন জানি ন!। 
কিন্তু এ নাম যখন চলিয়! গিয়াছে, আমাঁদিগকেও মানিয়। লইতে হইঘে। 
এই ছন্দ নাট্যমঞ্চের উপযে।গী হইলে হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার 
স্থন নাই। নাটক রচনায় শুধু নাটামঞ্চের প্রতি লক্ষা রাখিলেই চলিবে 
না, সাহিত্যের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য ন৷ রাখিলে নাটক দুদিনের উত্তেজন। 
সষ্টি করিয়! বিস্বৃতিতে ডুধিধ! যায়। নাটামঞ্চ ও সাহিতোর তুল্য 
উপযে!গী নাটক দীনবন্ধু, রপীন্দ্রন(থ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ভিন্ন আর কাহারে 
অং-ছকি নাজানি না। এই গ্রন্থথানিতি পাত্র পাত্রীগণের কথোপকথন 
অঙ্ক ও দৃশ্য পধ্যায়ে সজ্জিত আছে, পঁকস্ত ইহাতে প্রকৃত নাটকত্ব ফুটে 
নাই। *্প্রতাপের ইতিহাস মাত্র বণিত হইয়াছে, কথার মধ্য দিয়! চরিত্র- 
গুলি ভালে! ফুটে নাই। সকল চরিব্রগুলির মধ্যে প্রতাপ, ভামশ! ও 
পৃথ্রাজ কতক ফুটিয়ছে এবং তন্মধ্যে পৃথিরাজের চরিত্রই সমধিক 
পরিক্ষট হইয়াছে। লেখকের এই প্রথম উদ্যম, শক্তি আছে, সাফল্য 
কিন্ত সাধনার অপেক্ষা করে। লেখনী যাঁহ। উদগার করিবে তাহ। 
ছাপাইয়াই সাধারণকে খিড়ম্বিত করিতে হইবে এমন কোন কথ! নাই। 
এ রকম ২৪ খান! লিখিয়। হাত মক্ম করিয়। আত্মপ্রকাশ কর! ভালে! । 
সংঘম সকল অবস্থাতেই অধলম্ব্য। মিঘারের মঙ্থারাণীকে দিয়া গান 
গাওয়ান। নিতান্তই অশোভন হইয়াছে। লেখকের রচনাশত্তি আছে 
ঘলিয়ই এতগুলি ক্রটির কথাই শুধু উল্লেখ করিলাম । বিভূষণ! মানে 
বিশিষ্টভূষণা, বিগতভূষণা নহে । 

পরলোকে- শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই অতি ক্ষ 
পুস্তিক! খানিতে ভগিনীর শোক-ন্তপ্ত ভ্রাতার পধিত্র অমল অশ্রু- 
বিন্দুগুলি মুক্তাফলের মত টল টল করিতেছে । কধিতবার গতিবেগ 
আছে, সাহিতোর হিসাধে অতি উচ্চাঙ্গের না হইলেও কবিতাটি প্রা- 
ম্পর্শা হইয়াছে। আমর! পড়িয়। ব্যখিত ও তৃপ্ত উভয়ই হইয়াছি। 

মনস্তাপ-শ্রীকৃষ্চন্ত্র বহু মল্লিক বিরচিত। (মূল্য নহে) সাহায্য 
ছুই আনা মাত্র। ঘঙ্ের জাতীয় জাগরণের হুত্রপাতে যে সকল 
সাহিত্যের উৎপত্তি ভুইয়াছে, ঘক্ষ্যমান পুস্তক খানিও তাহার একটি। 
ইহাতে স্বদেশপ্রীতি, বঙ্গসস্তানের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পদ্ঘে ও গাঁনে 
যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইহাতে নাই শুধু কবিত্ব, নাই শুধু ধিশেষত্ব, যাহার 
অভাবে সাহিতোর ভাগ্যরে কোন লেখারই স্থান হয় না। এই পুস্তকের 
প্রস্তাধন! হইতে একটু নমুন। দিতেছি 2. $ 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


৫৩১ 
নি লি ! নন্তাপ" বর 
মরমে মরমে বিদ্ধ বঙচ্ছেদ দশ! | 
তাহ। ছাড়া দিন দিন-__ 
দৈশ্ বৃদ্ধি যে কারণে, 
ভুলেও ভাধি ন! মোরা হেন মতিহ্থীন! 
যশোদৃপ্ত_শিল্পভূমি- 
শিল্পশূম্ত ক্রমে, 
শিল্পীগণ অন্নহীন তাহে ৷ 
তার স্থলে 
বিদেশীর পণ্যশিল্পরাজী 
ধীরে ধীরে অতি হুকৌশলে 
লভিয়াছে স্থান। 
ইত্যাদি। ইহ। ছন্দে, মিলে, ভাবে, সকল বিষয়েই কবির একাস্ত নিজস্ব 
সম্পত্তি। 
আমলক--শীজগচ্চন্ত্র ভট্টাচাধ্য প্রণীত। মুল্য ছুই আনা মাত্র। 
৪৮ পৃষ্ঠা । এই পুস্তক খ।নিতে কতকগুলি সনেট আছে । কে!ন কোন 
সনেট বেশ হইয়াছে। তধে অধিকাংশই কবিত্বের হিসাবে মূল্যহীন 
একটি সনেট কবিত্ের হিসাবে হুন্দর না হইলেও বর্তমান কালের 
উপযোগী ধলিয়। উদ্ধত করিলাম । 
আইনের মুলুকে থাক, আইন শেখ ভাই! 
'আইন নাহি জানি' বলি পাবে ন। রেহাই। 
লোণাজল সিদ্ধ কর! আইনে আছে মানা, 
কড়ি বিনে ল্ণ থাবে__দিষে জরিমান|। 
সাপে বাখে খাবে ইহ! নাহি ডরি মনে, 
কুড়ও জ্বালানী কঠ গিয়ে যদি বনে, 
তোমার পালিত পশু কিংব! যদি ছুটি" 
খায় জঙ্গলের ঘাস, লতাটি, পাতাটি, 
পাবে শাস্তি তুমি, ইথে নাস্তি অব্যাহতি । 
অস্ত্র রাথ যদি, জেনে! শ্রীঘরে বসতি । 
বুঝে শুনে ক'রে! সভ।-ঈামিতির সাধ, 
পীচের মিলন হলে" ঘটে অপরাধ ! 
প্রকৃত দোমের কথ! কহ কারে যদ্দি-- 
জানিও তোমার জন্য আছে দণ্ডবিধি। 
গৃহন্থখ-_ঞঅতুলচন্ত্র দত্ত প্রণীত । যুল্য দুই আন|। এই ক্ষুতর 
পুস্তিক! খানিতে “ত্রাঙ্গমান্জের আদর্শ ও তৎসংক্রধে বিবাহিত জীবনের 
দায়িত্ব ও স্ুথ বিষয়ে” নববিধাহিত দম্পতিদিগকে উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। এই বই খানি বিবাহের উপহার দিষার উপযুক্ত হইয়াছে। 
অনেক সৎ কথা হন্দরভাবে স্থন্দর ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে। পুম্তক 
খানিকে অসাশ্প্রদায়িক করিয়। লিখিলে আরে! ভালো হইত; ইহার 
মধ্যে যেসকল কথ বল। হইয়াছে, তাহ! ব্রাহ্মমমাজেই কেবল প্রযোজ্য 
তাহ। নহে। বঙ্গভীষাঁভাষী অন্য সমাজকে গ্রন্থকার কেন বঞ্চিত 
করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম ন। উপহারের উপযুক্ত পুস্তকের মুদ্রণ 
ও বাহাসৌষ্ঠঘ আরে! স্থচারু হওয়া উচিত ছিল। পুন্তকের ভষিষ্য 
সংক্করণে লেখক এই ক্রটিগুলি সংশোধন করিবেন আশা করি। 
সমাজ সংস্কারে মানুষের সম্পর্ক বিচার -প্ীঅতুলচন্্র দত্ত প্রণীত। 
মূল্য পাঁচ পয়লা।। এই ষই খানিতে চারিটি পূর্ধ্বপক্ষ স্থাপন করিয়। 
গ্রন্থকার তাহার উত্তর সমাধান করিয়াছেন। পুর্ববপক্ষ এই-_ 
(১) সময়ের মত দ্বিতীর সংস্কারক নাই। (২) পুরাতন হিন্দু- 
সমাজে জলাঞ্জলি দিয়! নূতন ব্রা্গসমাজে যাওয়ার আবস্কত| নাই। 
(৩) ত্রাঙ্গধর্ম সাধন হিম্ুসমাজে থাকিয়াও কর! যায়। (৪) ব্রাহ্ম সমাজের 


৫৩২ ধু 


লোকের! অতিরি বিত্ত! করিহার অন প্রকৃত সমাজং্করের 
দিকে লক্ষ্য না করি! দেশে ও সমাজে ধিল্নষ আনিয়াছেন। 

(১) উত্তর পক্ষে লেখক সময়ের সংক্কার-ক্ষমত। স্বীকার করেন ন!। 

তিনি বলেন মানুম সচেষ্ট হইয়। কোন অপূর্ণত| ঘা জীর্ণতার সংস্কার না 
করিলে সংস্কার হয় না। একথ। আংশিক সত্য, পূর্ণভাবে নহে। চেষ্টা 
যাতীত কিছু হয় ন| ইহ! ঠিক, কিন্তু সেই চেষ্টা আপন! হইতে জাগ্রত 
ন। হইলে, ১৭৯১7 ফরিয়। জাগ্রত করাইয়া! থাকে । এ কথা লেখক 
নিজেই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়ছেন। সংস্কার বিষয়ে আত্ম- 
চেষ্টাও যেমন কার্যাকরী, পাঁরিপার্থিক অবস্থাও তেমনি। চেষ্টাজাত 
মংস্কারে গৌরব আছে, বাধ্য হইয়। সংস্কারে কোন গৌরব নাই, এই ষাহ। 
পার্থক্য। 
(২) লেখক দেখাইয়।ছেন যে যাহা কিছু সংস্কৃত, যাহ! কিছু স্বাধীন 
চিন্তার অনুসারী, তাহাই ব্রাঙ্গ সমাজের আদর্শ। সেই আদর্শ গ্রহণ 
করিলেই কেহ আর হিন্দু থাকিতে পারে না, সে নামে না হোক কর্তবো 
্রাঙ্গ হইবে। এবং কর্তৃষো ব্রাঙ্গ হইলেই হিন্দুসমাজচাত হইয়া পড়িঘে। 
এইখানে লেখকের গোড়ায় গলদ হইয়াছে । তিনি ভিন্দুসমাগজ অর্থে 
হিশুসমাঁজের সন্কীর্ঘতম নিয়ন্তরের হীনাদর্শ সমাজকে বুঝিয়াছেন। কিন্ত 
আমার ত ধারণ! ত্রাহ্মগণও হিন্দুসমাজেরই অঙ্গ; ব্রান্মের আদর্শ 
হিন্দুসমাজেরই আদর্শ । হিন্নুসমাজ উন্নত আদর্শের দিকে ক্রমশ অগ্রসর 
হইতেছে_ শিক্ষার বিল্তৃতির সঙ্গে সংস্কার ব্যাপক হইবে- বাহার ইচ্ছ। 
সেই উন্নত সংস্কত সমাজকে ব্রাহ্মনমীজ বলিতে পারেন, আমি কিন্তু 
ভাহ।কে হিন্দুসমাজেরই সাময়িক বিবর্তন মনে করি। ইহ! প্রকা রাস্তরে 
লেখক পুস্তকের অনেক স্থলেই স্বীক।র করিয়ছেন। 

(৩) এখানেও আমার আপত্তি এই যে লেখক হিন্দু সমাজের অর্থ 
অতান্ত সঙ্কীর্ণ ও হীন করিয়াছেন। হিন্দুসমাঁজে থাঁকিয়। ঘর্তমান অবস্থায় 
্রাহ্গধর্ধম সাধন কষ্টস।ধা হইলেও একেবারে অস্ত এ কথ। শ্বীকাধা নহে। 

(৪) এই পূর্ববপক্ষ নিতান্ত গৌড়। ও সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর 
কেহই সমর্থন করিবেন ন1। কিন্তু মানুষ মাত্রেই স্থিতিশীল। পুরাতন 
হিন্দু নাম ছাড়িয়া নূতন ব্রান্মনাম গ্রহণ করিতে অনেকেই ইতস্তত করেন। 
এই জস্যই.অনেকে মনে করেন পুরাতন হিন্দুসমাজে জলাঞ্চলি দিয়! নুতন 
্রাঙ্ম সমাজে যাওয়ার আবগ্তকত! নাই। লেখক আধেগের আঁতিশযো 
ভাব :অপেক্ষা নামের উপরই ঝৌকট। দিয় ফেলিয়াছেন অতিরিক্ত । 
এতত্িন্ন তাহার সহিত আমাদের কেন বিষয়ে মত-পার্থকা নাই। 

এই ক্ষুজ্র পুস্তিকাথানি খুষ বিচক্ষণতাঁর সহিত লেখ! হইয়াছে। 
ইহ! প্রত্যেক চিন্তাশীল সহাদয় ব্যক্তির অপশ্য পাঠা। 

সরল কৃত্তিবাস। বালক বালিকাদিগের এবং মহিলাগণের পাঠোপ- 
যোগী করিয়! মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীষনচরিত প্রণেত। শ্রীযোগীন্দরনাথ 
বন্গু, ধি এ সম্পাদিত। মুল্য ১|*। 

কৃত্তিধাসী রামায়ণের ইহ! অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ, যে উদ্দেশ্যে ইহ! 
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহ! তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী । মুল কৃতিধাসী 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


রামায়ণের সকল অংশ যালক বালিকাদের পাঠের উপযোগী নছে। সেই » 
সকল অংশ ত্যাগ করিয়া! অথচ মূল গল্পটি ঠিক রাখিয়। যোগীন্দ্র ঘাবু'এই 
রামায়ণ প্রকাশিত করিয়াছেন। জরীুত্ত-রবীপ্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত 
ভূমিকা! ও সম্পাদক লিখিত কৃত্তিবাসজীবনী ইনার উপাদেয়ত! বৃদ্ধি 
করিয়াছে। ২1১টি ছাড় ইহার সমুদয় ছবিই অতি সুন্দর হইয়াছে। 
রামায়ণ মহাভারত ছাড়িয়! দিলে আমাদের জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ থাকে 
সেই রামায়ণের এমন নুন্দর নুসংস্কত সংস্করণ প্রকাশিত:করিয়! যোশীন্্র 
বাবু সকলের ধন্বাদার্হ হইয়াছেন। গল্পাংশের সংযোগরক্ষার জন্ত 
যোগীন্দ্র বাবু নিজরচিত যে কয় ছত্র যোগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় সংস্করণে " 
তাহ ক্ষুদ্রতর অক্ষরে ছাপিলে একটি ক্রুটি দূর হইবে। 

শ্রীমুদ্রা যান্ত্রিক শর্মা | 


শশী 


চিত্রপরিচয়। 


রামায়ণবিত জটায়ুবধের বৃত্তান্ত সকলেই জানেন। এই 
উপাখ্যানের রবিবন্মী কর্তৃক অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের 
একটি গ্রাতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিলাম। 

সুরাটে এবার কংগ্রেস হইবে। তথাকার ১৭ খানি 
ছবি দিলাম। তততিন্ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাক্তার রাঁসবিহাঁরী 
ঘোষ প্রভৃতিরও ছবি দিলাম । 

গত মাসের ছবিতে, ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা! ও পূর্ণপরিচ্ছদ 
ধারিণী শানরমণীর ছবি দেওয়া হইয়াছে। নাম ছুটি ভ্রম 
ক্রমে উল্টা বসিয়াছে। শানরমণীর স্থলে ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা 
হইবে। 





ভ্রমনংশোধন। 


গতমাসে প্রকাশিত “সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রবাসী 
বাঙ্গালী” প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে প্রয়াগের কালীবাড়ির 
জমী ৬ রাঁসবিহারী বাবুর দেওয়া । আমরা বিশ্বস্তস্ত্রে 
অবগত হুইলাম যে উহা তাহার ভ্রাতা বেণীমাধব ঘোষ 
মহাশয়ের প্রদত্ত । ৮ রাসবিহারী বাবুর সর্পদংশন চিকিৎসা 
প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার মহাশয়ের 
যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও শুনিলাম অপ্ররূত। ইহা 
ছাড়া এই প্রবন্ধে আরও অতিরঞ্জিত ও ভ্রমপূর্ণ কথা আছে 
অবগত হইলাম। 


৬১, ৬২নং বৌবাজার স্াট, কুস্তলীন প্রেস হইতে ্রীপুর্ণচন্্ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 











“ সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম্‌ |” 
“ নায়মাতা বলহীনেন লভ্যঃ | ৮. 


৭ম ভাগ । ] মাঘ, 


দেবদূত। 
দ্বিতীয় দৃষ্ঠ | 


স্থান__অরবিন্দের শয়ন-কক্ষের সম্মুথস্থ মুক্ত ছাদ। 


কাল-_দিগ্রহরাভীতা অমানিশা। 
অরবিন্দ একাকী । 


অরবিন্দ । কুজ্মাটিক।-সমাচ্ছন্ন, স্চীভেগ্য গাঢ় অন্ধকারে 


ধীরে ধীরে ডুবে” গেছে গভীর স্ুপ্তির পারাবারে 
এ নিখিল। এই মত ক্ষুদ্র এই মাঁনব-জীবন 
রহস্ত-তিমির-তলে চিরদিন রহিয়৷ মগন, 
নৈরাশ্র-কুহেলি-জালে সংবৃত হইয়া, ক্রমে হায়__ 
অসহ ক্লান্তির ভরে কেহ নাহি জানে গো কোথায় 
ডুবে যায় ধীরে! এবে,চারিধার শান্ত, তব, স্থির। 
শুধু, মৃদু শ্বসিতেছে স্থমধুর, শীতল সমীর,__ 

এই স্প্ত প্রকুতির নিশ্বীসের মত। উর্ধেজাগে__ 
অনিমিখে, অবিরাম, করুণ-সতৃষ্ণ অনুরাগে 

পুঞ্জে পুঞ্জে অগণন গ্রহ-তারা। হেরি মনে হয়__ 
যেন আরতির শেষে সংখ্যাহীন প্রদীপনিচয় 
ভাসা'য়ে দিয়াছে ওই সীমাহীন অনস্তগগনে-_ 
রহস্ত-তিমির-প্রান্তে; কিন্বা, চিরস্তন জ্যোতিরাশি 
চির-দীপ্তিমান কোন রহস্ত-গোলক হ'তে ভাসি, 


১৩১৪ । 


| ১০ম সংখ্যা । 


নেতরপে আসিতেছে বুঝি।_কিছুবুঝানাহিধা। ্ 


শুধু, মানবের মন মোহ-মদে ভাসিয়া বেড়ায় 
অসীম, অতলম্পর্শ রহস্ত-পাথারে। হায় নর, 
হায় অন্ধ, অসহায়, গাঢ়তম রহস্ত ভিতর 
আছিলে ডুবিয়!; শুধু, নাহি জানি-_ ক্ষণেকের তরে 
কিহেতু প্রদীপ্ত রহি' মূহুর্ত লাগিয়া, তার পরে 
কেন পুনঃ ডুবে যা”বে সেই ঘন তিমিরের তলে 
আচন্বিতে অকারণে ! তবু, বৃথা দক্ত-কোলাহলে 
উল্তান্ত হইয়া আছ ! 
( অলক্ষিতে মাধবীর প্রবেশ। ) 
চারিদিকে কি মহা! বিশ্ময় 
প্রগাঢ় রহস্তে ঢাকা ! যত ভাবি, এ ক্ষুদ্র হৃঘয় 
ততই ব্যাকুল ভাবে গুমরিয়! কেঁদে হয় সারা )-- 
চিন্তা সনে ভ্রান্ত মন ধীরে ধীরে হয় দিশাহারা ! 
এই তো জীবন ! হায়_-এই তো চরম পরিণতি ! 
ইহারি মাঝারে পুনঃ আছে শোক, আছে ছুঃখ-ক্ষতি, 
আছে স্থার্থ,হিংসা-দ্বেষ,আছে পুণ্য,আছে উচ্চ আশা, 
আছে এই ক্ষুদ্র বক্ষে প্রবল, বিরাট ভালবাসা, 
'আকাজ্কা অপরিমেয় ! বিনশ্বর জগতে এ সব 
প্রতিক্ষণে এ জীবনে করিতেছি নিত্য অন্ুভব,_ 
এও এক অপূর্ব বিশ্য় ! ফ্রব/ যাহা অকন্মাৎ 


৫৩৪ 


মাধবী । 
অরবিন্দ। 


মাধবী । 
অরবিন্দ। 


প্রবাসী। 


কপার পারের ভার মাঝে ভাবের সংঘাঁতি 


কেন ভেন নিরস্তর, - এ জগত কিছু নতে যদি ? 
'এ শিশ্ব_ তন্তভূতির ঘনীভূত জাপস্থ মুরতি ! 
(তৃতীয় প্রঠর/গমে শুগাল-কুক্কুর ডাক্য়া উঠিল।) 
০শশেশ, উচ্চ, ভীরধবনি | যাবে ঘুমায় ধরণী-- 
প্রগাঢ় শাস্তির মাঝে, মঙোল্লাসে তখনো এমনি 
সাগ্রে চীৎক।রে মণ্রপু শিবা-সারমেয় গণে। 
মেন বা কহিছে ডাকি? “ম্ুচাভেছ্চ শুমিশার সনে 
ভার দোঁসর মোগা,- মরতের চিরনিদ্রা লাগি? 
পিশ্বের শিযরদেশে নিছাভীননেত্রে মাছি জাগি?” 
রহ জাগি” চিরকাল এমনি উইস্তক ক্ষধাভরে 
মহবাঁল-সহচর | এ সংসারে, প্রতি ঘরে ঘরে 
প্ররুতির মায়া-মুদি সমতনে করি অপসার, 
অক্ষুপ্ 'প্রতাপে শিত্য উচ্চকগে করহ গাচার 
এইমন্ত বাঝুলতা-- এ জগত অশিতা, অসার । 
জাগাপ্ত বিযগ্ধ জনে মন্ধ মনে করিয়া সঞ্চার 
নবীন চেতন জোতিঃ। 
(মৃদ্ধকগে ) প্রত! 
ভাঁডি' এই দুম-থোর 
জাগুক্‌ সকলে। এই দৃশ্ঠগান পিশ্ব মনোহর 
পরিহরি? ছগ্ববেশ অপরূপ চিন্ত-সন্মোহন, 
কালের এাভা৭ বলে মঃঙ্েকে করুক ধারণ 
ভয়াল মূরতি ভা'র। বিশ্ববাসী দেখুক সভয়ে_- 
উদ্দ্ল, 'প্রদ্াপ্ত, এই সুসচ্ছিত বিশ্ব রঙ্গ'লয়ে 
নিব্বাপিত দীপ্সিরাশি ! সেগা শুধু এঠে অনিবার 
ভয়ার্ত, অন্বরভেদী, উচ্চতম, তীব্র ভাঙাকার 
অসহায়, ব্যথাড়ির জীবক ভ*তে নিত্য । 
নাথ, 
স্থখ প্বপ্নভোর এই জীবনেতে আজি অকম্মাৎ 
চেতনার কশাঘাতে যাতনায় জাগুক সকলে ;-- 
বন্ধৃত্ব-প্রণয়-স্নেহ চিত্ত হ'তে তপ্ত নেত্র-জলে 
ভাসাইয়া ধু*য়ে ফেলে, দিক্‌ । 
যবে ভেবে" দেখি মনে-- 
প্রীণাধিক প্রিয়জন আচম্বিতে, অজ্ঞাত কারণে 
সহসা নিস্পন্দ হ'য়ে ভূমিতলে র'বে পড়ি' হায়; 


 আমারেই পুনঃ সেই উ্-শিখা, জলন্ত চিতায় 


মাধবী । 


অরধিন্া। 


মাধবী। 


অরবিন্দ। 


মাধবী। 
অরবিন্দ। 


[৭ম ভাগ। 


সিলিকা সি 


পু 


সেই প্রিয় তন্ুখানি দিতে হবে ধীরে বিসর্জন ৮ 
দর্বিসহ অবসাদে সে চিন্তায় দগ্ধ এ জীবন 
অসহা বেদনাভরে দুর্বহ হইয়৷ পড়ে। প্রাণ 
সেই মহ; ভাবনায় চিরতরে হয় মুহামান ! 
বৃথা চিন্তা, বৃথা আশা ;__কিছু নহে! সকলি এ ভবে 
মায়া-মরীচিকাসম সহসা-_নিমেষে লুপ্ণ হবে ! 
মিথ্যা! প্রেম, মিথা আশা-তৃষা ! 
- প্রেম,সে ও কিছু নহে ! 
এ জীবন-মরুভূমি গ্িগ্ধ করি? যে তটিনী বহে 
নিরন্তর, সে ও- -সে-ও শুধুই কি মায়া ! তবে, হিয়া 
কেন তার চিন্তা মাঝে বিশ্ব-চরাচর বিষ্মরিয়া_ 
ভূবে' যাঁয় মজানিতে? কেন তবে কীপিয়! কপির! 
ওঠে প্রাণ ভারে যবে মনে হয় ? অমিয়া, অমিয়া, 
কেথা তুমি? গ্রাণময়ি, জীবনের অমৃত আমার, 
সান্বনা মানে না মন-_যবে আমি নেহাঁরি তোমার 
অভ্ভুল সৌন্দধ্য-প্রভা কল্পনা-নয়নে ! 
প্রাণেশ্বর ৷ ॥ 
( চমকিয়া ) 
একি! এ গভীর রাত্রে শ্রবণে পশিল কাঁ'র স্তর !-- 
এখনো কি বিনিদ্র মাধবী ? 
(মাধবীকে দেখিয়া স্বগত ) 
একদুষ্টে চেয়ে বসে আছে 
মোর পানে। কেন? বুঝি নিরালায় ভয় পাইয়াছে। 
--অনাথা বালিকা মরি ! 
(মাধবীর নিকটে আসিয়া ) 
মাধবী, এখনো আছ জাগি”? 
(কম্পিত কে ) প্রভ,-- 
বুল--নহ তো পীড়িত? বল-- কি হেতু, কি লাগি 
এখনো নয়নে নিদ্রা নাহি ? (স্বগত ) এই শুন্র 
রমণী-জীবন 
ভন্মেছিল শুধু কিগো সহিবারে হেন অযতন 
নিতান্তই অকারণে ! ( প্রকাস্তে ) বালা, 
দেব, 
নহ তো পীড়িত? 


১০ম সংখ্যা চিযী 


রী ] 
অঁরবিন্দ। 
মারবী। 


বুষিত_এ বিজন অন্ধকারে হইয়াছ ভীত ? 
কি ভয় আমার+ যবে আছি তব অভয় আশ্রয়ে 
প্রিয়তম ! 
অরবিন্দ। তবে, কেন এ নিণাথে,- হেন অসময়ে 
শয্যা ত্যজি”, সন্তর্পণে, সথখ-নিদ্রা ধীরে পরিহরি+ 
আসিয়াছ এ নির্জন অন্ধকার মাঝারে সুন্দরি, 
মুদ্ মূদ্‌ পদক্ষেপে? কেন তবে আছ দাঁড়াইয়া 
সোতস্ুক, ব্যাকুল আখি অনিমিখ আগ্রহে মেলিয়া 
এ দীনের পানে? 

এবে তৃতীয় প্রহরাতীতা নিশা!। 

গাঢ় সুমুপ্তির কোলে নীরব, নিস্পন্দ দশদিশ! 
শান্তিতে শুইয়া আছে। শুধু নাথ, তোমারি নয়নে 


এখনে! নাহিক নিদ্রা ! 
অরবিন্ব। নিরন্তর চিত্তা-হুতাঁশনে 


দহিছে অন্তর যা*র- শাস্তি বা বিরাম কোথা তা”র! 
ঝরিছে এ জিতলে উত্তপ্ত রধির- নিরাশার 
প্রচণ্ড পীড়নে নিত্য । ভা মাধবী, বুঝিবে কেমনে 
-- সরলা রমণী তুমি,_সে অসহ দারুণ বেদনে, 


সহিতেছি কি ব্যঞ্চা নিয়ত ! 
হায়__নাঁথ, হেন 


দুঃসহ যাতনা তব 1 নাঁথ,- 
( বাম্পরুদ্ধ-কগে, অবনত মথে বসিয়া পড়িলেন। ) 
(স্বগত ) মরি-মরি রে অজ্ঞান 
নারি, এ লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত চির-হতভাগ্য তরে 
তুমি কি সহিছ দুঃখ ! এ বিশাল ধরণী ভিতরে 
কেহ তো চাতে নামোরে! কেন তবে ওই মুক হিয়া 
মোর দুঃখে ব্যথা ভরে উঠিল রে নীরবে কীদিয়া ! 
তবে কি ইহারি লাগি” নিদ্রাহীন নয়নে এখনো! 
মোর পানে চাহি আছ জাগি'?_ , 
(প্রকান্তে ) সখি, 
(চরণ ধারণ করিয়া ) এস গৃহে । 
শোন, 
যা'ব্গৃছে। কিন্তু, নারি, কহ আগে সত্য করি? মোরে 
_-ব্টথা কেন বাজি,ছেরে ওই ক্ষুদ্র, কোমল অন্তরে 
এ চিরুলাঞ্ছিত তরে ? 


মাধবী । 


মাধবী । 


অরবিন্দ। 


মাধবী। 
অরবিন্দ। 





গোরা । 


মাধবী । ( সরোদনে ). আদি মোর রি 
অরণিন্দ। ( শ্বগত ) একি করুণার 
অপুর্ব, মোহন দৃশ্ঠ হেরিতেছি। শুধ্ বিশ্বে কভু 
এও কি সম্ভব ?- না, এ স্বপ্ন ! 
মাধবী । (উঠিয়া হস্ত ধারণ করিয়া) এস গৃহে প্রভু, 
নিশা অণসান-প্রায়। নিট 
“-চল তবে। উষার বাতাসে 
আন্ত এ নয়ন-পুটে শান্তি সম যদি নিদ্রা আসে। 


অরবিন্দ। 


| উভয়ের প্রস্থান। 


গোরা । 


১৫ 

গোরা সেদিন সকাঁলে বিনয়কে ধাড়িতে ফেলিয়া অবিনাশকে 
লইয়া যে বাহিরে গেল তাহার মধ্যে একটা শাস্তির অভিপ্রায় 
ছিল সন্দেহ নাই। সে বুঝিয়াছিল যে খিনয় তাহাদের 
আহত বন্ধুত্বের শুশাধা করিবার জন্টই সকালে তাহার কাছে 
আসিয়াছিল কিন্তু গোরা তাহাকে ক্ষমা করিল না। 

ক্ষমা না করিবার বিশেষ একটু বারণ ছিল। ইতিপুর্কে 
মতামত লয় গেরার সঙ্গে ণিনয়ের সর্বদাই তক বিশ, 
এমন ঝি, ঝগড়াবাটিও ইইয়া গেছে কিন্তু সে কেবল নিজে- 
দরের মধ্যে। বাহিরের নোশুকর সম্মুখে কোনো দিন বিনয় 
গোরার বিরুদ্ধে বিদ্বোৎ করে নাই। এমন কি, যে কথা 
লইয়া! বিনয় গোরার সঙ্গে ঘোর তক করিয়াছে ও হার মানে 
নাই, বাহিরের লোকের সঙ্গে সে তাহাই লইয়৷ গোরার 
পক্ষে ওকালতি করিতে কুগ্ঠিত হয় নাই। মত জিনিষটা ত 
তর্কের বিষয়_ বুদ্ধির জোরে “হা"”কে না ও “না”কে হা করিতে 
বিনয়ের আনন্দই হইত কিন্তু গোরার বন্ধুত্ব তাহার কাছে 
অত্যন্ত সত্য বস্তু ছিল সুতরাং সেটাকে রক্ষা করিবার ও 
তাহার সম্মান বাড়াইবার জন্য বিনয় সকল অবস্থাতেই '্রস্তত 
থাকিত। 

এমন অবস্থায় যখন সেদিন বিপক্ষের দুর্গের মাঝখানে 
সে গোরাকে একলা ফেলিয়া! যেন স্পর্ধা করিয়াই অন্ঠদলে 
গিয়া দীড়াইল তখন সেটা যে গোরার দলগৌরবে ঘা দিল 
তাহা নহে তাহার প্রণয়কেই পীড়িত করিয়া তুলিল।' এক 
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দিকে তাহাদের.আশৈশব বন্ধুত্ব, আর একদিকে কেবলমাত্র 
ছইদিনের আলাপ অথচ কাটা এত অনায়াসে এই দিকেই 
হেলিয়া পড়িল ! একি কখনো সহা করিতে পারা যায়! যে 
বিনয়কে গোর! নিঃসংশয়ে অত্যন্তই আপনার বলিয়া জানিত 
তাহার অহ জি দশা ! 
ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একদল গোরার অনুব্্তী 
ভক্ত ছিল। রবিবারে গোর! তাহাদিগকে লইয়৷ কোনো দিন 
ক্রিকেট খেলাইত, কোনো! দিন ধাপাঁর মাঠে শ্রিকার করিতে 
লইয়া যাইত, কোনো দিন মাণিকতলার কোনো একটা 
পোড়ো বাগানে লইয়া গিয়৷ বনভোজনে প্রবৃত্ত হইত | 
বিনয়ের স্বভাবটা কুনো--সে ঘরে বসিয়া বই পড়িতে 
গল্প করিতে ভাল বাসে, লোকজন দেখিলে ডরায়। তাহার 
সেই স্বভাবটা ছাঁড়াইবার জন্য গোরা তাহাকে তাহাদের 
রবিবারের কাণ্ডে টানাটানি করিয়া লইয়৷ যাইত এই জন্য 
মবিবারের দিনে বিনয় প্রায়ই পালাইয়! বেড়াইত। 
আজ রবিবারের সকালে বিনয় নিজে ধরা দিল; গোর! 
আজ তাহাকে মাঠে হৌক ঘাটে হৌক যেখানে হৌক টানিয়! 
লইয়া ষাইবে এবং সে তাহার সমস্ত অত্যাচারে মাথা পাতিয়া 
দিবে ইহাই তাহার মনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তবু গোরা যখন 
বিনয়কে ফেলিয়া! একা অবিনাশকে লইয়া বাহিরে চলিয়া 
গেল তখন অবিনাশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল গোরা এবং 
* বিনয়ের মাঝখানে একটা কি গোল বাধিয়াছে। 
অবিনাশ বিনয়ের মত লইয়! ব্যবহার লইয়া গোরার 
কাছে কিছু না কিছু আপত্তি যখন তখন প্রকাশ করিত 
গোরা তাহাতে সকল সময়ে অসন্তুষ্ট হইত না। অবিনাশের 
গোৌঁড়ামি গোরা পছন্দ করিত। গোরা বলিত, যাহাদের 
বুদ্ধিগুদ্ধি অধিকমাত্রায় নাই তাহার! হয় উদাসিন নয় গোঁড়া 
হইবেই ; এ সব লোকের গৌঁড়ামি মারিয়া দিলেই ইহাদ্িগকে 
একেবারে পঙ্গু করিয়া দেওয়৷ হয়; ইহাদের গৌঁড়ামিতে 
দম দিলে তবেই ইহারা চলে । 
তা ছাড় গোরার মতে সকল বড় ব্যাপারে গোড়ামির 
একটা সময় আছে। রান্নার সময় আগুন নহিলে খাবার 
পাঁকিয়া উঠে নাঁ_খাঁবার সময় আগুন অনাবশ্তক এবং 
অপ্রিয় । গৌঁড়ামির উত্তেজনাও সেই আগুনের মত-_যে 
কোনো বড় উদ্ভোগের গোড়ায় তাহার খুবই প্রয়োজন__ 


প্রবাসী । 
মাত্র সে নহিলে জল ছুটিরা উঠে না, ডালেচালে মিশিয়া এক 
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হয় না ;_ যখন পরিবেষণের দিন উপস্থিত হইবে তখন এই 
আগুনকে গালি পাঁড়িলে ক্ষতি হইবে না। 

বিনয়ের দোষ এই সে একটা জিনিষের ছুই দিক ন! 
দেখিয়! স্থির থাকিতে পারে না। গোরা বলে ছই দিক 
দেখিতে পাওয়া দৃষ্টিশক্তির একটা! ব্যাধি, তাহাতে কোনো- 
দ্বিক স্পষ্ট দেখা যায় না। তা হৌক, কোনো একটা মত 
লইয়া অন্ধভাবে জেদ করা বিনয়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। 
অথচ গোরার প্রবলতার দ্বারা তাহার জেদের দ্বারা চালিত 
হইতে সে ভালবাসে, সে হাজার তর্ক করুক বিচার করুক 
গোরার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াই তাহার তৃপ্তি 

বাল্যকাল হইতে এমনি ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে । 
সেই জন্ত বিনয়ের মতামত তকবিতর্ককে গোরা বড় একটা 
গ্রাহ্থ করিত না। কিন্তু অবিনাশের মতো যাহারা তাহার 
দলের বাহন বিনয়ের তর্কে তাহার! কান না দেয় ইহাও 
গোরার ইচ্ছা । সেই জন্য বিনয়ের বিরুদ্ধে অবিনাশ অসহি- 
ফুতা প্রকাশ করিলে গোঁরা অনেক সময় তাহাতে উৎসাহই 
দিয়াছে, আপত্তি করে নাই। 

আজ রাস্তায় যাইতে যাইতে অবিনাশ কথা৷ পাঁড়িল যে, 
বিনয় বাবু মতামতে ধরণ ধারণে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম, কেবল গোরাই 
তাহাকে জোর করিয়! হিনদুয়ানির গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া রাখি- 
য়াছেন ইহার চেয়ে যদি তিনি প্রকাশ্ঠে ব্রাহ্ম হইতেন তাহা 
হইলে হিন্দুহিতৈষী দলের পক্ষে ভাল হইত। ইত্যাদি। 

আজ গোরা অবিনাশের এক্সমস্ত কথা সহিতে পারিল 
না--সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল-__বিনয়কে আমি হিন্দুর 
দলে টেনে রেখেছি! তুমি কি মনে কর বুদ্ধিতে ক্ষমতাতে 
বিনয় আমার চেয়ে কোনো অংশে ছোট ! তুমি জান তার 
সাহায্য না পেলে আমার নিজের মত ও বিশ্বাস আমার 
নিজের কাছে আজ এত স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠত না!” 

তাহার চিরবন্ধু বিনয়ের সমন্ধে যখন তাহার নিজের 
অস্তরাত্মাই তাহাকে পীড়ন করিতেছিল, যখন রাস্তার সমস্ত . 
ভিড়ের মধ্যে বিনয়ের ক্ষুগ্মুখ গোঁরার মনে জাগিতেছিল 
তখন সেই বিনয়ের উপর আর কাহারো হাতের লেশমাত্র 
'মাঘাত সে সহিতে পারিবে কেন? 

অবিনাশের বোধশক্তি হুঙ্ষ নহে) গোরার হৃদয়ের গভীর 
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বলিতে আরম্ভ করিল, “আপনি জানেন বিনয় বাবু কেন 
রবিবারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাঁন না! পাছে ব্রাহ্ম 
সমাজে কেশব বাবুর বক্তৃতা শোনা ফাঁক যাঁয়।” 

গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল। গলে বলিল, “জানিনে 
তকি? বিনয় কি লুকিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যায়? সে জন্যে 
তারকি ছল করবার কোনে! দরকার আছে? তুমি যদি 
ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত যেতে তাহলে তোমার জন্য ভাবন৷ 
হতে পারত--কিস্ত বিনয়ের জন্য কারো ভয় করবার কোনো 
দরকাব নেই।” 

. অবিনাশ কষুন্ধ হইয়৷ কহিল--“তা হতে পারে তিনি খুব 
সরল স্বভাবের লৌক-_কিস্তু দলের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত কি 
ভাল! আপনিত বল্চেনই সকলে তাঁর মত বুদ্ধিমান নয়” 

এটা গোরারই কথা। গোরা অনেকবার বলিয়াছে 
সাধারণের পক্ষে বিনয়ের দৃষ্টান্ত ভাল নয়। গোরা চুপ 
করিয়া রহিল। 

গোরা আজ ছাত্রদের সঙ্গে বেশিক্ষণ মেলামেশা! করিতে 
গ্রিল না সে অন্ত লোকের উপর ভার দিয়া আজ সকাল 
সকাল বাড়ি ফিরিয়া আদিল, 

গাথমে সে নিজের বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল কেহ নাই। 
তাহার পরে আনন্দময়ীর মহলে ঘুরিয়া আসিল-_ সেখানেও 
বিনয়কে দেখিতে পাইল না। 

গোরা মনে মনে আশা! করিয়াছিল বিনয় মার কাছে 
বসিয়া তাহার ফেরার জন্য প্রতীক্ষা! করিবে। 

গোরা যখন মধ্যান্কে খাইতে বসিল-_আনন্দময়ী আস্তে 
আস্তে কথা পাঁড়িলেন-_-“আজ সকালে বিনয় এসেছিল। 
তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?” 

গোরা খাবার থালা হইতে সুখ না ভুলিয়া কহিল_+ 
হয়েছিল।” 

আনন্দময়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন__ 
তাহার পর কহিলেন-_“তাকে থাকতে বলেছিলুম কিন্তু সে 
কেমন অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল।” 

গোরা কোনৈ! উত্তর করিল না । আনন্দময়ী কহিলেন-_ 
“তার মনে কি একটা কষ্ট হয়েচে গোরা। আমি তাকে 
এমন কথনে! দেখিনি । আমার মন বড় খারাপ হয়ে আছে।” 


গোরা। 
বোনা বুববার সাধ্য তাহার 'ছিল না। তাই সেআবার 
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গোরা চ্‌প করিয়া খাইতে লাগিল। নী অত্যন্ত 
স্নেহ করিতেন বলিয়াই গোরাকে মনে মনে একটু ভয় 
করিতেন। সে যখন নিজে তাহার কাছে মন না খুঁলিত 
তখন তিনি তাহাকে কোনো! কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতেন 
না। অন্যদিন হইলে এইখানেই চুপ করিয়া! .যইতেন, কিন্ত 
আজ বিনয়ের জন্য তাহার মন বড় বেদনা পাইতেছিল 
বলিয়াই কহিলেন__“দেখ, গোরা, একটি কথা বলি রাগ 
করো না। ভগবান অনেক মানুষ স্থষ্ট্রি করেচেন কিন্তু 


আজব ৮ 


সকলের জন্তে কেবল একটিমাত্র পথ খুলে রাখেননি । 
বিনয় তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসে তাই সে তোমার 
কাছ থেকে সমস্তই সহ করে-_কিন্তু তোমারই পথে তাকে 
চলতে হবে এ জবরদস্তি করিলে সেটা! স্থখের হুবে না; 1” 

গোরা কহিল--“মা, আর একটু ছুধ এনে দাও 1” 

কথাটা এইখানেই চুঁকিয়া গেল। আহারাস্তে আনন্দময়ী 
তাহার তক্তপোঁষে চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতে লাগি 
লেন। লছমিয়া বাড়ির বিশেষ কোনো ভূত্যের দুব্যবহার 
সম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্মময়ীকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া 
মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল । 

গোরা চিঠিপত্র লিখিয়া অনেকটা সময় কাটাহিয়া দিল। 
গোর! তাহার উপর রাগ করিয়াছে বিনয় তাহা আজ সকালে 
স্পষ্ট দেখিয়া গেছে তবু যে সে এই রাগ মিটাইয়া ফেলিবার 
জন্ত গোরার কাছে আসিবে নাঁ ইহা হইতেই পারে না জানিয়া 
সে সকল কর্মের মধ্যেই বিনয়ের পদশব্দের জন্য কান 
পাতিয়া ছিল। 

বেলা বহিয়! গেল--বিনয় আসিল না। লেখা ছাড়িয়া 
গোরা উঠিবে মনে করিতেছে এমন সময় মহিম আসিয়া ঘরে 
ঢুকিলেন। আসমিয়াই চৌকিতে বসিয়! পড়িয়া কহিলেন-_ 
“শশিমুখীর বিয়ের কথ! কি ভাব্চ গোরা ?” 

একথা গোর! একদিনের জন্তও ভাবে নাই সুতরাং 
অপরাধীর মত তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। 

বাজারে পাত্রের মুল্য যে কিরূপ চড়া এবং ঘরে অর্থের 
অবস্থা যে কিরূপ অসচ্ছল তাহা আলোচন! করিয়া গোরাকে 
একটা উপায় ভাবিতে বলিলেন। গোরা যখন ভাবিয়া 
কিনারা পাইল না তখন তিনি তাহাকে চিন্তা সম্কট হইতে 


উদ্ধার করিবার জন্য বিনয়ের কথাটা পাড়িলেন। এত 
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থোর ফের, কনার কোষ গ্ায়োগন ছিল না, বিদ্ধ মড্মি 
গোঙাবে দে বণুন মনে এনে তর গিতেন। 

*এ 'গসে বিলহের ক ৫ ককতে গারে গোরা তাহা 
কখনো আন ভাবে নাহ । পিশেধত গোরা এবং পিল খ্রি 
করিরাছিণ ভাহারা বিবাহ না কীরয। দেশের কানে ভীণন উত্ধ 
সগ করিবৌশিী্দী তই ৰনিল “বিনয় বিয়ে করবে কেন?” 

মহিম কহিলেন_-“এই পুৰি তোমাদের হিড়য়ানি! 
হাঁজার টিকি রাখ আর গোটা কাট সাঠেবিযানা হাড়ের মধো 


- দিয় ফুটে ওঠে । শান্দের মতে বিবাহটা যে ব্রাঙ্গণে ছেলের 


একটা সংস্কার তা জান?” 

মভিম এখনকার ছেলেদের মত আচাবও এঙ্খন করেন 
না আবার শান্সের ধারও পারেন না। হোটেণে খানা 
খাইয়া! বাহাদুরী করাকে তিনি বাড়াবাড়ি মনে করেন 
আবার গোরার নত সব্দদা আতিষ্থৃতি পয ধাটাপাটি 
করাকেও ভিনি এ্রক্কতিস্থ লেকের লক্ষণ খলিয়া জ্ঞান করেন 
না। কিন্ত ষশ্মিন দেশে যপাচার 2 গোখার কাছে শান্বের 
দোহাই পাড়িতে হইল । 

এ গ্রস্ত।ব ধর্দি দুদিন আগে আসিত শবে গোরা একে- 
বারে কানেই লইত না। আজ তাহার মনে হইল কথাটা 
নিতাস্ত উপেক্ষার যোগা নহে । অন্তত এই প্রস্তাবটা লইয়া 
এখনি বিনয়ের বাসায় ধাইবার একটা উপলক্ষ জর্টিল। 

গোরা শেষকালে বলিল-_“আচ্ছা, বিনয়ের ভাবখানা 
কি বুঝিয়া দেখি ।” 

মহিম কভিলেন--“সে আর বুঝতে হবে না। তোমার 
কথা সে কিড়তেই ঠেলতে পারবে না। ও ঠিক ভয়ে গেছে। 
তুমি বললেই হবে” 

সেই সন্ধার সময়েই গোরা বিনয়ের বাগায় আসিয়া 
উপস্থিত। ঝড়ের মত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়! দেখিল 
ঘরে কেহ নাই । বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করাতে সে 
কহিল, বাবু আটাত্তব নম্বর বাঁড়িতে গিয়াছেন। 

শুনিয়া গৌরার সমস্ত মন বিকল হইয়া উঠিল। আজ 
সমস্ত দিন মাহীর জন্য গৌরার মনে শাস্তি ছিল না সে বিনয় 
আজকাল গোরার কথা মনে করিবার অবকাশ মাত্র পায় না। 
গোরা রাগইঈ করুক আর দুঃখিত হটক্‌ বিনয়ের শাস্তিও 
সাত্বনার কোনো ব্যাঘাত ঘটিবে না ! 


পরেশ বাবুর পরিবারদের বিরুদ্ধ ব্রাঙ্গসমাজের বিরুদ্ধ 
গোরার অস্টঃকরথ একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে 
নখের মধ একা একটা বিদ্রোহ বহন করিয়া! পরেশ বাবুর 
বাড়ির দিগে ছুটিণ। ইচ্ছা ছিল সেখানে এমন সকল কথা 
উখ্বাপন করিবে যাহা শুনিয়া এই ত্রাঙ্ম পরিবারের হাড়ে 
জালা ধরিবে এবং হিনরের ও আরাম বোধ হইবে না। 

পরেশ বাবুর বাসায় গিয়া শুনিল তাহারা কেহই বাড়ীতে 
নাই, সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন। মুহূর্ত কালের 
জন্) সংশয় হল খিনর হয়ত যায় নাই--সে হয়ত এই ক্ষণেই 
গোরার বাড়িতে গেছে। 

থাকিতে পারিল না। গোর! তাহার স্বাভাবিক ঝড়ের 
গতিতে মান্দিরের দিকেই গেল। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিল 
বিনয় ববদানুন্দধার অন্সরণ করিয়া তাহাদের গাড়িতে 
উঠিতেছ্ে ১সমপ্ত রাস্তার মাঝখানে নির্লজ্জের মত অন্য 
পরিপারের নেয়েদের সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়া বসিতেছে ! 
মু! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয় ! 'এত সত্তর ! 
এত সহজে ! তবে বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই। গোরা 


মধ্যে বিনয় রাস্তার দিকে তাকাইয়! টুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 

বরদাস্থন্দর্পী মনে করিলেন' আচাধষ্যের উপদেশ তাহার 
মনের মধ কাজ করিতেছে._তিনি তাই কোনো কথা 
বলিলেন না। 

১৬ 

রাত্রে গোরা বাঁডিতে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার ছাঁতের 
উপর বেড়াইতে লাগিল। তাহার নিজের উপর রাগ হইল। 
রবিবারটা কেন সে এমন বুথা কাটিতে দিল! ব্যক্তিবিশেষের 
গ্রণয় লইয়া মস্ত সমস্ত কাজ ন& করিবার জন্ত ত গোরা 
পৃথিবীতে আসে নাই । বিনয় যে পথে যাইতেছে সে পথ 
হঈতে তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কেবলই 
সময় নষ্ট এবং নিজের মনকে গীড়িত করা হইবে। অতএব 
জীবনের যাত্রাপথে এখন হইতে বিনয়কে বাদ দিতে হইবে, 
জীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে তাহাকেই ত্যাগ 
করিয়া গোরা তাহার ধর্মুকে সত্য করিয়া, তুলিবে। এই 
বলিয়া গোরা জোর করিয়া হাত নাড়িয়া ধিনয়ের সংশরবকে 
নিজের চারিদিক হইতে যেন সরাইয়া ফেলিল। 


১০ম সংখ্যা। 


, নাকি ভা তোজানিনরদিতিকে লাগিলে 
ক্িলেন _প্মান্ুষের যখন ডানা নেই তখন এই তেতলা 
বাড়ি তৈরি করা কেন ? ডাঁঙার মান্য ভায়ে আকাশে বাঁস 
করনার চেষ্টা করলে দ্েবতাঁর সয়. না। বিনয়ের কাছে 
গিয়েছিলে ?” 

গোরা তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল-- “বিনয়ের 
সঙ্গে শশিমখীর বিয়ে হতে পাঁরবে না” 


মভিম। কেন বিনয়ের মত নেই নাকি? 
গোরা । আঁমার মত নেই। 


মভিম হাত উলটাইয়া কহিলেন-_“বেশ ! এ আবার 
একটা নতুন ক্যাসাদ্‌ দেখ চি! তোমার মত নেই । কারণটা 
কি শুনি ?” 

গোরা । 
পরে রাখা শক্ত ভবে । 
বিবাত চলবে না। 

মভিম। ঢের ঢের ভিছয়ানি দেখেছি কিন্ত এমনটি 'আঁর 
কোথাও দেখলম না। কাশা ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! 
ওলি যে দেখি ভপিষ্যৎ দেখে বিধাঁন দাও | কোন দিন বলবে 
স্বপ্পে দেখ লম খৃষ্টান হয়েছ, গোঁনর খেয়ে জাতে উঠছে ভবে। 

অনেক বকানকির পর মভিম কভিলেন--“মেঘ়েকে ত 
মূর্গর ভাঁতে দিতে পারিনে ! যে ছেলে লেখাপড়া শিখেছে 
যার বৃদ্ধিশ্ুদ্ধি আছে সে ছেলে মানে মাঝে শান্দ ডিছিয়ে 
চলবেই! সে জন্যে তার সঙ্গে তর্ক কর তাঁকে গাল দাঁ৭_- 
কিপ্ত তাঁর বিয়ে বন্ধ করে মাঝে থেকে আমার মেয়েটাকে 
শাস্থি দাও কেন ! তোমাদের সমন্তই পেটা বিচাঁর 1” 

মভিম নীচে আসিয়া আনন্দময়ীকে কঠিলেন_ “মা, 
তোমার গেরাকে তুমি ঠেকীও 1” 

আনন্দময় উদ্দিগ্ন হইয়া ভিজ্ঞসা করিলেন “কি 
হয়েছে ?” 

মহিম। শশিমুশীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাভি আনি কলকল 
পাকা করেই এনেছিলুম। গোরাকেও কাল রাজি কণে- 
ডিলুম, ইতিমধো একরাত্রেই গোরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেচে 
বে বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে হিছ নয়- মন্থু পরাশরের সঙ্গে 
তার মতের একটু আধটু অট্নকা হয়ে থাকে। তাই গোরা 
বেঁকে দাড়িয়েছে- গোরা বাকৃলে কেমন বাকে সে ত জানই। 


আমি বেশ বাঝেচি ধিনয়কে আমাদের সমাজে 
পর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের 


5 


৫৩৯ 
ররর জনক কষদিপ পণ. করতেন যে সাঁকা/গারাঁকে ৫ সোজা! 
করলে তবে সীতা দেব তবে শ্রীরামচন্্র হার মেনে যেতেন 
এ আমি বাঁজি রেখে বলতে পাঁরি। মন্ত পরাঁশরের নীচেই 
পৃথিবীর মদো সে একমাঁ তোমাকেই মানে । এখন তুমি 
যদি গতি করে দাগ ত মেয়েটা তরে ৭*ণ "অমন পাত্র 
খঁজলে পাঞ্ষা যাবে না। 

এই বলিয়া, গোঁরার সঙ্গে আজ ছাঁতে যা কথাবার্তা 
হইয়াছে মভিম তাভা সমস্ত বিরত করিয়া কভিলেন | বিনক্ষেন . 
সঙ্গে গোরার একটা বিরোধ যে ঘনঠিয়। উঠিতেছে ইহা 
বুঝিতে পারিয়া আনন্দগয়ীর মন মতান্ত উদিগ্ন হইয়া উঠিল। 

আনন্দময়ী উপরে আসিয়া দেখিলেন গোরা ছাঁতে 
বেড়ানো বন্ধ করিয়া ঘরে একটা চৌকির উপর বসিয়া আর 
একটা চৌকিতে পা তুলিয়া দিয়া বউ পড়িতেছে । আনন্দময়ী 
তাহার কাছে 'একটা চৌকি টানিয়! লইয়া নসিলেন। গোরা 
সামনের চৌকি ভইতে পা নামাইয়! খাঁড়! ভইয়া বসিয়া 
আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাভিল। 

আনন্দমরী কঠিপেন --প্বাঁবা গোরা, আমার একটি কথা 
রাখিস বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস্নে। আমার কাছে 
ন্োরা দজশে টি ভাই তোদের মণো বিচ্ছেদ ঘটলে আমি 
সইন্ছে পাব না।” 

গোবা কভিণ- “মা, তমি,মনে কোঁরো না, বন্ধুব সঙ্গে 
বিচ্ছেদ থটাবার ভগ্গে আমি পান্ত হয়ে আছি। কিন্তু বন্ধ 
যদি নন্ধন কাটতে চার তবে ভার পিছনে ছুটোছুটি করে 
আমি সময় নষ্ট করতে পারব না। আমার ঘে অনেক কাজ 
আছে ।” 

আঁননময়ী কতিলেন--প্বানা, আমি জানিনে ভোমাদের 
মপো কি ভয়েচে কিন্ত বিন তোমার নদ্দন কাটাতে চাচ্ছে 
একথা ঘধি বিশ্বাস কর তর্বে তোমার বন্ধুত্বের জোর 
কোথায় ?” 

গোরা । মা, আমি সোজা চলতে ভালবাদি, যাবা 
দ্দিক রাখতে চায় আমার সঙ্গে তাদের বনবে না। ঢনৌকায় 
পাবেএয়া ঘার স্বভাব আমার নৌকো থেকে তাকে পা 


সরাতে ভবে- এতে আমারই কষ্ট হোক আর তারই কষ্ট 
হোক্‌। 
আনন্দময়ী। তাউ ঘদি তোমার পণ হয় অত ব্যাপ্ত হও 





কেন! বন্ধুত্ব ক এত 
তোমার নৌকো থেকে বিদায় করবার আগে না হয় বল না 
অন্ত নৌকো! থেকেই সে পাটা তুলে আনুক। একবার 
বল্লেই যদি না শোনে তবে একটু সবুর করেই দেখ নাঁ। 
গোরা, আমার. কথা শোন্‌ গোরা, তাড়াতাড়ি মদি একটা 
কিছু করে বসিস্‌ তবে বড় ছঃখ পাবি। কি হয়েছে বল 
দেখি! তাঁক্ষদের ঘরে সে যাওয়া আশা করে এই ত তার 
অপরাধ ? 
77 গোরা । সে অনেক কথা মা। 

আনন্দময়ী। হোক্‌ অনেক কথা-কিস্তু আমি একটি 
কথাবলি। গোরা, সব বিষয়েই তোমার এত জেদ, যে 
তুমি যা ধর তা কেউ ছাড়াতে পারে নাঁ-_কিস্ত বিনয়ের 
বেলাই তুমি এমন আলগা কেন? তোমার অবিনাশ যদি দল 
ছাড়তে চাইত তুমি কি তাঁকে এত সহজে ছাড়তে? তোমার 
উপর যদি কিছু রক্ষা করবার ভার থাকে তবে এম্নি করেই 
কি রক্ষা করতে হয়! বিনয় যাই বলুক আর যাই করুক্‌ 
তুমি ওকে যেতে দেবে কেন? বন্ধু বলেই কি ও তোমার 
সকলের চেয়ে কম? 

গোরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ীর এই 
কথাতে সে নিজের মনটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল। এতক্ষণ 
সে মনে করিতেছিল যে, সে কর্তব্যের জন্য তাহার বন্ধুত্বকে 
বিসর্জন দিতে যাইতেছে এখন স্পষ্ট বুঝিল ঠিক তাহার 
উল্টা । তাহার বন্ধুত্বের অভিমানে বেদনা লাগিয়াছে বলি- 
য়াই বিনয়কে বন্ধুত্বব চরম শাস্তি দিতে সে উদ্যত হইয়াছে। 
বিনয় যদি তাহার চিরবন্ধু না হইত, যদি সামান্য কেহ হইত 
তবে নিজের অধিকার হইতে এত সহজে তাহাঁকে চলিয়া 
যাইতে দিত না । সে মনে জানিত বিনয়কে বাধিয়। রাখিবার 
জন্য বন্ধুত্বই যথেষ্ট-অন্ত কোনে প্রকার চেষ্টা প্রণয়ের 
অসম্মান । 

আনন্দময়ী যেই বুঝিলেন তাঁহার কথাটা গোরাঁর মনে 
একটুখানি লাগিয়াছে অমনি তিনি আর কিছু ন! বলিয়া 
আন্তে আস্তে উঠিবার উপক্রম করিলেন। গোরাও হঠাৎ 
বেগে উঠিয়া পড়িয়া আলনা হইতে চাদর তুলিয়া! কীঁধে 
ফেলিল। 

_আননময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন_ কোথায় যাও গোরা ? 


চুকিয়ে ফেল্বার জিনিষ ! 


গোর! কহিল__আমি বিনয়ের বাড়ী যাচ্ছি। 


আনন্দময়ী। খাবার তৈরি আছে খেয়ে যাঁও। 

গোরা । আমি বিনয়কে ধরে আন্চি সেও এখানে 
খাবে। 

আনন্ময়ী আর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে চলিলেন। 
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ থামিয়া কহিলেন “এ 
বিনয় আস্চে।” 

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া পড়িল। আনন্দময়ীর 
চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তিনি স্সেহে বিনয়ের গায়ে 
হাত দিয়া! কহিলেন__“বিনয়, বাবা, তুমি খেয়ে আসনি ?” 

বিনয় কহিল---“না, মা ।” 

আনন্দময়ী। তোমাকে এইখানেই খেতে হবে। 

বিনয় একবার গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোর! 
কহিল--“বিনয়, অনেকদিন বীচবে। তোমার ওখানেই 
যাচ্ছিলুম।” 

আনন্দময়ীর বুক হাল্কা হইয়া গেল__তিনি তাড়াতাড়ি 
নীচে চলিয়া! গেলেন। 

ছুই বন্ধু ঘরে আসিয়া বসিলে গোরা যাহা তাহা একটা 
কথা তুলিল--কহিল, “জান, আমাদের ছেলেদের জন্তে 
একজন বেশ ভাল জিম্না্িক্‌ মাষ্টার পেয়েছি । সে শেখাচ্চে 
বেশ।” 

মনের ভিতরের আসল কথাটা এখনো কেহ পাঁড়িতে 
সাহস করিল না। 

ছুই জনে যখন খাইতে বসিয়৷ গেল তখন আনন্দময়ী 
তাহাদের কথাবার্তায় বুঝিতে পারিলেন এখনো তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে বাঁধো-বাধে! রহিয়াছে__পর্দা৷ উঠিয়া যায় নাই। 
তিনি কহিলেন_-“বিনয়, রাত অনেক হয়েছে তুমি আজ 
এই থানেই শুয়ো। আমি তোমার বাসায় খবর পাঠিয়ে 
দিচ্চি।” ূ . 

বিনয় 'চকিতের মধ্যে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া 
কহিল--“তুত্তারাজবদাচরেৎ। খেয়ে রাস্তায় হাটা নিয়ম 
নয়। তাহলে এইখানেই শোয়া যাবে।” 

আহারাস্তে ছুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাছুর পাতিয়! বসিল 
ভাত্রমাস পড়িয়াছে শুর্ুগ্ক্ষের জ্যোতশায় আকাশ ভাসিয়! 
যাইতেছে। হালকা পাতলা শাদা মেঘ ক্ষণিক ঘুমের 


১০ম সংখ্য। ] | 


ঘোরের মত মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপ্সা করিয়া 
দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে। চারিদিকে দিগন্ত 
প্যাস্ত নানা আয়তনের উচু'নীচু ছাদের শেণী ছায়াতে 
আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া 
যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা একাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের 
মত পড়িয়া রহিয়াছে । * |] 

গির্জার ঘড়িতে এগাঁরোটার ঘণ্টা বাজিল; বরফওয়ালা 
তাহার শেষ হাক হাঁকিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর শব্দ 
মন্দ হইয়া আসিয়াছে । গোরাদের গলিতে জাগরণের 
লক্গণ নাই কেবল প্রতিবেণার আন্তাবলে কাঠের মেঝের 
উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ এক একবার শোনা বাইতেছে 
এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়! উঠিতেছে । 

ছুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে 
বিনয় প্রথমটা একটু দ্বিধা করিয়া তাভাঁর পরে পরিপূর্ণবেগে 
তাহার মনের কথাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বব্নয় 
কহিল-_“ভাই গোরা, আমার বুক ভরে উঠেছে । আমি 
জানি এ সব বিষয়ে তোমার মন নেই কিন্তু তোমাকে না 
বলুলে আমি বাচব না। আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝ্তে 
পারচিনে-_কিন্তু এটা নিশ্চয় এর সঙ্গে কোনো চাতুরা 
খাট্বে, না। বইয়েতে অনেক কথা পড়েছি এবং এত 
দিন মনে করে এসেছি সব জানি। ঠিক মেন ছবিতে 
জল দেখে মনে করতুম সীতার দেওয়া খুব সহজ__কিন্ত 
আজ জলের মধ্যে পড়ে এক মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি এ 
ত ফাঁকি নয়।” 

এই বলিয়া বিনয় তাহার জীবনের এই আশ্চর্য 
আবির্ভাবকে একান্ত চেষ্টায় গোরার সম্মুখে উদঘাটিত 
করিতে লাঁগিল। কিছুতেই কোনো কথায় সে ষেন ঠিক 
করিয়া বলিতে পারিল নাঁ। সে বলিল ইহাকে সুখ ঝা 
চুঃখ বলিলে কিছুই বুঝা যায় না_ইহা সখ এবং ঢংথ 
ছয়ের চেয়েই অনেক বেশি। ইহাঁর জন্য আজও কোনে! 
ভাষা তৈরি হয় নাই-_ইহা' পরিপূর্ণতার পরম বেদনা । 

বিনয় বলিতে লাগিল, আক্গকাল তাহার কাঁছে সমস্ত 
দিন ও রাত্রির মধ্যে কোথাও যেন কিছু ফাক না__সমস্ত 
আকাশের মধ্যে কোথাও যেন কোনো রদ্ধ, নাই সমস্ত 
একেবারে নিবিড়ভাবে ভরিয়া গেছে__-বসস্তকালের মৌচাফ 
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যেমন মধুতে ভরিয়া ফাটিয়া ট চীঁ় তেমনিতর। 
আগে এই বিশ্বচরাচরের অনেক খানি তাহার জীবনের 
বাহিরে পড়িয়৷ থাকিত--যেটুকুতে তাহার প্রয়োজন 'সেই 
টুকুতেই তাহার দৃষ্টি বদ্ধ ছিল। আজ সমস্তই তাহার 
সম্মুখে আসিতেছে, সমন্তই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, সমস্তই 
একটা নূতন তাৎপর্য পূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে। সে জানিত 
না পৃথিবীকে সে এত ভালবাসে, আকাশ এমন আশ্চর্য্য, 
আলোক এমন অপূর্ব, রাস্তার অপরিচিত পথিকের প্রবাহও 
এমন গভীরভাবে সত্য! তাহার ইচ্ছা করে সকলের জন্ত 
সে একটা কিছু করে, তাহার সমস্ত শক্তিকে আকাশের 
হর্যোর মত সে জগতের চিরস্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। 
বিনয় যে, কোনো বাক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে এই সমস্ত 
কথা বলিতেছে তাহা হঠাৎ মনে হয় না। সে যেন কাহারো! 
নাম মুখে আনিতে পারে না- আভাস দিতে গেলেও কুষ্ঠিত 
হইয়া পড়ে। এই যে আলোচন! করিতেছে ইহার জন্ত 
সে যেন কাহার গ্রাতি অপরাধ অনুভব করিতেছে। ইহা 
অন্ঠায়, ইহ। অপমান--কিস্ত আজ এই নির্জন রাত্রে নিস্তব্ধ 
আকাশে বন্ধুর পাঁশে বসিয়া এ অন্ঠায়টুকু সে কোনো মতেই 
কাটাইতে পারিল না। * 
সেকি মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপোলের 
কোমগতার মধ্ো কি সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ! 
হাঁসিতে তাহার অন্তঃকরণ কি আশ্চর্য্য আলোর মত ফুটিয়া 
পড়ে! ললাটে কি বৃদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়াতলে ই 
চক্ষুর মধ্যে কি নিবিড় অনির্বচনীয়তা ! আর সেই ছুটি হাত 
--সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্যে সার্থক করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে ! বিনয় 
নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছে, এই 
আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়! ফুলিয়৷ উঠিতেছে। 
পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ 
করে-_বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোঁখের সাম্নে 
মুন্তিমান' দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। 
কিন্তু একি পাঁগ্লামি! একি অন্যায়! হোক্‌ অন্যায়, 
মার ত ঠেকাইয়! রাঁথা যায় না! এই আোতেই যদি কোনো 
একটা কুলে তুলিয়! দেয়ত ভাল, আর যদি ভাঁসাইয়! দেয়, 
যদি তলাইয়া লয় তবে উপায় কি! মুফিল এই যে, উদ্ধারের 


প্রবাসা। 


ইচ্ছাও হয় না এতদিনফার সমন্ত সংস্কার, সমস্ত স্থিতি 
হারাইয়া চলিয়া যাওয়াই যেন জীবনের সার্থক পরিণাম ! 

'গোরা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। এই ছাঁতে এমনি 
নির্জন নিস্ুপ্ত জ্যোত্শারাত্রে আরো অনেক দিন ছুই জনে 
অনেক কথ! হইয়া গেছে--কত সাহিতা, কত লোঁকচরিজ, 
কত সমাজহিতের আলোচনা ; ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সন্বন্ধে 
ঢুই জনের কত মংকল্প; কিন্ত এমন কথা ইহার পূর্বে 
আর কোনো দিন হয় নাই। মানবহদয়ের এমন একটা 
'সতা পদার্থ, এমন একটা প্রবল প্রকাশ এমন করিয়া 
গোরার সামনে আসিয়া পড়ে নাই । এই সমস্ত ব্যাপারকে 
সে এত দিন কবিত্বের আবর্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করিয়। আসিয়াছে আজ সে ভহাকে এত কাছে দেখিল 
যে ইহাকে আর অশ্বাকার করিতে পারিল না। শুধু 
তাহাই নয় ইহার বেগ তাহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার 
পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিছ্যাতের মত খেলিরা 
গেল। তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা 
মুহুর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এত দিনকার 
রুদ্ধ কমন্সে এই শরৎ নিশাথের জ্যোতসস| প্রবেশ করিয়া 
একটা মানা বিস্তার করিয়া দিল। 

চন্দ কখন এক সময় ছাঁদগুলার নীচে নামিয়া গেল। 
পুর্বিকে তখন নিদ্রিত মখের হাসির মত একটু থানি 
আলোকের আভাস দিয়াছে । এতক্ষণ পরে বিনয়ের 
মনটা হালকা হইয়া একটা লঙ্জাঁর সঙ্গোচ উপস্থিত হল । 
একটুখানি টপ কিয়া থাকিয়া বলিল--“আামার এ সমস্ত 
কথা তোমার কাছে খুব ছেোট। তুমি আমাকে হয়ত 
মনে মনে আনঙ্জা করচ। কিন্ত কি করব বল--কণনে 
তোমার কাছে কিছু লুকোইনি_ আজও লকোলম না 
তুমি বোঝ আর না বোঝ 1” 

গোরা বলিল-_এবিনয়, এ হব কথা আমি যে ঠিক 
বুঝি তা বল্তে পারিনে। দ*দিন আগে তুমিও বুঝতে না। 
জীবনবাপারের মধ্যে এই সমস্ত আবেগ এবং আবেশ 
আমার কাছে যে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত ছোট ঠেকেছে সে 
কথাও অস্বীকার করতে পারিনে। তাই বলে এটা যে 
বাস্তবিকই ছোট তা হয়ত নয়_-এর শক্ষি, এর গভীরতা 
আমি প্রত্যক্ষ করিনি বলেই এটা আমার কাছে বস্তহীন 
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মায়ার মত ঠেকেছে_-কিন্ত 'তোমাঁর এত বড় উপলব্ধিকে 
আজ আমি মিথ্যা বল্ব কি করে? আসল কথা হচ্চে 
এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরের 
সতা যদি তার কাছে ছোট হয়ে না থাকে তবে সে ব্যক্তি 
কাজ করতেই পারে না। এই জন্যই ঈশ্বর দুরের জিনিষকে 
মানুবের দৃষ্টির কাছে খাটো করে দিয়েছেন__সব সত্যকেই 
সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাকে মহা বিপদে ফেলেননি। 
আমাদের একটা দিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে 
আঁকৃড়ে ধরবার লোভ ছাঁড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই 
পাব না। আজ তুমি যেখানে দাড়িয়ে সত্যের যে মুগ্তিকে 
প্রতাক্গ করচ- আমি সেখানে সে মুর্তিকে অভিবাদন 
করতে যেতে পারধ না-তাহলে আমার জীবনের সত্যকে 
হারাতে হবে। হয় এদিক্‌ নয় ওদিক।” 

বিনয় কহিল--“হয় বিনয়, নয় গোরা । আমি নিজেকে 
ভরে নিতে দীড়িয়েছি, তুমি নিজেকে ত্যাগ করতে 
ঈাড়িয়েছ।” 

গোরা অসহিষ্কু হইর! কহিল-_“বিনয়, তুমি মুখে মুখে 
বই রচনা কোরো না। তোমার কথা শুনে আমি একটা 
কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমার জীবনে তুমি আজ 
একটা প্রবল সতোর সামূনে মুখোমুখি দীড়িয়েছ, -তার 
সঙ্দে ফাকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তাঁর 
কাছে আক্মসমর্পণ করতেই হবে- সে আর থাকবার যো 
নেই। আনি যে ক্ষেত্রে দীড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকে ও 
অম্নি করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এট আমাব 
আকাজল। তিমি এত দিন বই পড়া প্রেমের পরিচয়েই 
পৰিতুপ্রু ছিলে--আমিও বই পড়া স্বদেশ প্রেমকেই জানি-- 
প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝতে 
পেরেছ বইয়ের জিনিষের চেয়ে এ কত সত্য - এ তোমার 
সমস্ত জগৎ চরাচর অধিকার করে বসেছে-কোথাও তুমি 
এর কাছ থেকে নিদ্ুতি পাচ্চ না-_-স্বদেশপ্রেম যে দিন 
আমার সম্গথে এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে 
সেদিন আমারও আর রক্ষা নাই-সে দিন সে আমার 
ধন প্রাণ আমার অস্থি মজ্জ! রক্ত আমার আকাশ আলোক 
আমার সমন্তই অনাম্নাসে আকর্ষণ করে নিতে পারবে )-- 
স্বদেশের সেই সত্য মস্তি যে কি আশ্চর্য. অপরূপ, কি 
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কচি অুগোচর, তার, আনন ভার বেদনা যে কি 


প্রচগ্ড প্রবল, ষা.বন্তার আোতের মত জীবন মৃত্যুকে এক 
মহর্তে লঙ্ঘন করে যায় তা' আজ তোমার কথা শুনে 
মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পাঁরচি -তোমার জীবনের 
এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে-_ 
ভুমি যা পেয়েছ তা দামি কোনো দিন বুঝতে পারব 
কিনা জানি না_কিস্তু আমি যা পেতে চাই তার আম্বাদ 
যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করচি।” 

বলিতে বলিতে গোরা মাছুর ছাড়িয়! উঠিয়া ছাতে 
বেড়াইতে লাগিল। পূর্দিকের উধার আভাস তাহার 
কাছে যেন একটা বাক্যের মত বার্তার মত প্রকাশ পাইল, 
বেন প্রাটীন তপোবনের একটা বেদমন্্বের মত উন্চারিত 
হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত শরীরে কাটা দিল--মুস্ুর্তের জন্য 
সে স্তহ্িত হইয়া দাড়াইল, এবং ক্ষণকালের জন্য তাহার 
ননে হইল তাহার ব্রহ্ধরদ্ধ, ভেধ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা! 
সুঙ্গ্ মুণালের স্টায় উঠিয়া একটি জ্যোতিম্মর শতদলে সমস্ত 
আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল--তাহার সমস্ত 
প্রাণ সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে 
গরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়! গেল। 

গোরা খন আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল তখন 
সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল-_“বিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পার 
হয়ে আস্তে হবে--আমি বলচি ওখানে থাম্লে চলবে না। 
আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করচেন, তিনি যে কত বড় 
সত্য একদিন তোমাকে আমি তা দেখাব । আমার মনের 
মধ্যে আজ ভারি আনন্দ হচ্চে. তোমাকে আজ আমি আর 
কারো হাতে ছেড়ে দিতে পারব না।” 

বিনয় মাদুর ছাড়িয়া! উঠিয়। .গোরার কাছে আসিয়া 
দাড়াইল। গোর! তাহাকে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহে ছুই হাতি 
দিয় বুকে চাপিয়! ধরিল--কহিল--“ভাই বিনয়, আমরা 
মর্ব, এক মরণে মরব _আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ 
বিচ্ছিন্ন করবে না কেউ বাধ! দিতে পারবে না।” 

গোরার এই গভীর উৎসাহের বেগ বিনয়েরও হৃদয়ের 
মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল )-সে কোনো কথা না বলিয়া 
গোরার এই আকর্ষণে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। 

গোরা বিনয় , দুইজনে নীরবে পাশাপাশি বেড়াইতে 


গোরা । 


ৰ ৫৪৩ 


তত সস 


লাগিল। | পুর্বাকাশ রর হই রা ] রা" কহিল 
“ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখ্তে পাচ্চি সে ত 
সৌন্দর্যোর মাঝখানে নয়-__সেখানে ছুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে 
কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পুজে! 
নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো কুরাতি হবে 
আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দ মনে হচ্চে-- 
সেখানে সখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই--সেখানে নিজের 
জোরে সম্পূর্ণ জাগ্‌তে হবে সম্পূণ দিতে হবে-_ মাধুষ্য নয়, এ 
একটা ছুজ্জয় দুঃসহ আধিভাব--এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ঙ্কর_এর 
মধ্যে সেই কঠিন ঝঙ্কার আছে যাতে করে সপ্তস্থর এক সঙ্গে 
বেজে উঠে তার ছিড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার 
বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে উঠে--আমার মনে হয় এই আনন্দই 
পুরুষের আননা__এই হচ্চে জীবনের তাগুব নৃত্য--পুরাতনের 
প্রলয়বজ্ঞেরর আগুনের শিখার উপরে নুতনের অপরূপ মুগ্তি 
দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা । রক্তবণণ আকাশক্ষেত্রে একটা, 
বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবি'ঠখকে দেখতে পাচ্চি--আজকেকার 
এই আপন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখতে পাচ্চি-দেখ আমার 
বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্চে।”-_ বলিয়া বিনয়ের হাত 
লইরা গোরা নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল। 

বিনয় কহিল--"ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। 
কিন্ত আমি তোমাকে বলচি আমাকে কোনো দিন তুমি দ্বিধা 
করতে দিয়ো না। একেবারে' ভাগের মত নির্দয় হয়ে 
আমাকে টেনে নিয়ে যেয়ো । আমাদের ছুই জনের এক 
পথ-_ কিন্ত আমাদের শক্তিত সমান নয়।” 

গোরা কহিল--“আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভেদ আছে, 
কিন্তু একটা মহৎ আনন্দে আমাদের ভিন্ন প্রককতিকে এক 
করে দেবে-তোমাতে 'আমাতে যে ভালবাসা আছে তার 
চেয়ে বড় প্রেমে আমাদের এক করে দেবে। সেই প্রেম 
যতক্ষণে সত্য না হবে ততক্ষণে আমাদের ছুজনের মধ্যে পদে 
পদে অনেক আঘাত সংঘাত বিরোধ বিচ্ছেদ ঘটতে থাকৃবে__ 
তার পরে একদিন আমরা সমস্ত ভূলে গিয়ে আমাদের 
পার্থক্যকে, আমাদের বন্ধুত্বকেও ভুলে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড 
একটা প্রচণ্ড আক্মপরিহারের মধ্যে অটল বলে মিলে গিয়ে 
দাড়াতে পারব--সেই কঠিন আনন্দই আমাদের বন্ধুত্বের 
শেষ পরিণাম হবে।” 


৫৪৪, ্‌ প্রবাসী । - [৭ম ভাগ 


বিনয় গোর|র হাত টিপিয়া ধরিয়! কভিল-_“তাই ভোঁক্‌।” 

গোরা ৪ কিন্ম আমি তোমাকে অনেক হিমাচলের উপদেশ | |] 
কষ্ট'দেব। আমার সব অত্যাচার ভোৌমাকে সইতে হবে__ স্থান হিমাদ্রিশৃঙ্গ_-সময় সন্ধ্যা । 
কেন না আমাদের বন্ধত্বকেই জীবনের শেখ লঙ্গ্য করে দেখতে €( একজন তপস্বীর প্রবেশ ।) 
পারব না-ভযুমুন করে হোক্‌ তাকেই বাচিয়ে চলবান চেষ্টা তপস্বী। হে হিমাডরি, পূর্ণ আজ দ্বাদশ বৎসর, 
করে তার অসঞ্সন করব না । এতে খধি বন্ধুত্ব ভেঙে একদিন, শরদের বিমল উ্ষাঁয, 
পড়ে তাহলে উপায় নেই কিন্ত যদি বেটে থাকে ভাভলে শন্ধতব কিরণ-মগুল মাঝে, দেখেছিম্ু তব 
সার্থক হবে।” পবিত্র তাপস-মুদ্ি। দীর্ঘ জটাভার, 

০ এমন সময়ে ছুইজনে পদশন্দে চমকিয়া উঠিয়া পিছনে আপিঙ্গল নবোদিত ভানু রশ্মিরূপে, 

চাহিয়৷ দেখিল আনন্দময়া ছাতে মাপিয়াছেন। তিনি দ্র পড়িয়াছে নভশুলে ; তুষার-চন্দন 
জনের হাত ধরিয়া ঘরের দকে টাণিরা লইয়া কাহলেন__ শোভিছে ললট দেশে ; শু মেঘজাল 
“চল শোবে চল ।” ধবণ উত্তরী তব উড়ে উধানিলে ; 

ঢই জনেই বলিল -.“মার ঘুম হবে না মা।” দিব্য বজ্ঞ-উপবীত নিঝরিণী এক 

“হবে” বলিয়া আনন্দময়ী ই বদ্ধুকে জোর কারয়া বিরাজিত বঙ্গস্তলে ; হিমস্সাত দেহ ; 
বিছানায় পাশপাশি শো গয়াইয়া দিলেন 'এনং ঘরের দরজা সুযপ্লা ঢহিতা ধেণী ভারত-ভূমির 
বন্ধ করিয়া দিয়া জনের শিয়রের কাছে পাথা করিতে দাড়াইয়া শিরোদেশে উচ্চারিছ, ঘেন, 
বসিলেন। . আশার্ববদ মহামন্্। ভক্ভি-যুগ্ধ আমি 

বিনয় কহিল--এমা, তুমি পাখা করতে নগলে কিন্ত সা্টাঙ্গে পড়িন্ন লুটি ; প্রণমি তোমারে 
আমাদের ঘুম হবে না।” বরিলাম গুরুরূপে । , ত্যজি লোকালয়, 

আনন্দময়ী কহিলেন--“কেমন না হয় দেখখ। "আমি তাজি গৃহ, পরিজন, আসন্ন ছটয়া 
চলে গেলেই তোমরা আবার কথা আরম্ত করে দেবে তোমার চরণতলে। সে দিন হ'তে, 
সেটি হচ্চে না।” দ্বাদশ বৎসর, আছি বৰ পদাশ্রয়ে, 

ছুইজনে ঘমাইয়া পড়িলে আনন্দময়া আস্তে আস্তে ঘর নিঃসঙ্গ, সেবিতে তোমা; শুনিতে বাসনা 
হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় অই স্রীয়খের বাণী, শিবিবারে সাধ 
দেখিলেন, মহিম উপরে উঠিয়া আসিত্তেছেন। আনন্দময়ী তব মুখে মহামন্ত্র ভারত-মঙ্গল। 
কহিলেন--“এখন নাকাল সমন্তরাতি ওরা খুমোয়নি। ( কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ) 
আমি এই মাত্র ওদের ঘুম পাড়িয়ে আস্চি।” এখনও নীরব তুমি? সেই সমভাব, 

মহিম কহিলেন..-“বাস্রে--একেই বলে বন্ধুত্ব ! নিয়ের অনাহারে, অনিদ্রায়, দ্বাদশ বৎসর, 
কথাটা উঠেছিল কি জান ?” এত যে সাধিম্থ তপ, সকলই কি বৃথা ? 

আনন্দময়ী। জানিনে। - নহি শিষাযোগ্য তব ? তাই নিরুত্তর ? 

মহিম। বোধ হয় একটা কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ঘুম কি আর করিব তবে ? ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, 
ভাঙ্বে কখন ? শীঘ্ব বিয়েটা না হলে বিস্ব অনেক আছে। যা কিছু, আমার ছিল, দিয়াছি ত সব, 

আনন্দময় হাসিয়া কহিলেন--ওরা দমিয়ে পড়ার দণ কি আছে দিবার আর? শত অঙ্জরধারা 
বিদ্ধ হবে না__আজ দিনের মধোই ঘুম ভাঙ্বে |”. ঢালিয়াছি পাগ্যরূপে; স্পর্শে, স্পর্শে তব 


রোমাঞ্চিত তন্থু মম ; কিন জান তুমি? 





১০ম সংখ্যা ।] 


অপূর্ব্ব মোহন সাজে সেজেছ যে দিন, 
প্রতপ্ত.কাঞ্চন তন্চ, জ্যোতির মুকুট 
বিভৃষিত শিরোদেশ, 'শত ইন্দ্রধনু- 
সম বাস শোভে অঙ্গে, বিমোহিত চিতে, 
প্রেমিক যেমতি চাহে প্রেমাম্পদ পানে, 
অনিমেষ আখি, আমি দেখেছি তোমারে । 
আবার যে দিন, ঘোর বরষা-নিশীথে, 
সুচীভেগ্য অন্ধকারে আবরিয়া তন, 
বজের ঘর্থর নাদে করেছ হুঙ্কার, 
হানিয়া ভ্রকুটী ভীম চপলার ছলে, 
উৎপাটিয়া তরুরাজী নিশ্বাসপৰনে, 
দেখায়েছ রুদ্র বেশ; সে দিন কাতরে 
পড়েছি লুটায়ে তব বক্ষের উপর, 
কহিয়াছি করযোড়ে, “ক্ষম, গুরুদেব, 
সম্বর এ রুদ্র মৃত্তি।” তুষার নির্ঝর, 
চূর্ণ করি গিরিশৃঙ্গ, প্লাবি তটভূমি, 
ভাসায়ে পাষাণস্ত,প, ছুটেছে যে দিন, 
পরস্পর আঘাতনে শিলাখণ্ড যত 
ধাইয়াছে কড় কড়? তব লীলা ভাবি 
নিভীক অন্তরে আমি এই বক্ষ মন 
পাতিয়াছি পুরোভাগে। দংশিয়াছে কীট, 
বৃশ্চিক দংস্ীয় তীক্ষ ভেদিয়াছে ত্বক, 
সহিয়াছি অকাতরে ৷ যা দিয়া তুমি, 
তিক্ত ফল, মূল, কটু, কথায় সলিল, 
তুপ্জিয়াছি স্থধা সম। কি করিব মার? 
নহ পরিতুষ্ট যদি, শিখাও আমারে 
সেবাধর্মম, গুরু তুমি, শিখাও আমারে । 
(পুনর্ধার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ) 
তবে কি পাষাণ তুমি ? এ স্থাবর দেহে 
নাহি আত্মা ? বৃথা মোর সেবা, আরাধনা, 
নিক্ষল প্রয়াস শুধু ? না না, কভু নয়; 
আত্মাময় এ ব্রহ্গাণ্ড, প্রতি রেণু মাঝে, 
প্রতি জলকণে, দেব বিশ্বীত্বা আপনি 
রহেছেন বিরাজিত। নহে তবে কৃ 
বিধির এ,মহাস্থষ্টি সংস্ঞা-আত্মা-হীন। 


হিমাচলের উপদেশ । 


তপস্বী। 


হিমাচল । 


তপন্বী। 


হিমাচল। 


তপস্বী। 


হিমাচল । 


তপস্বী। 


১ এত পি তত 


সাধিব আবার তপ। দেখ, গুরানব, ' 
অবসন্ন তনু মম, অস্থি-চর্মম-শেষ, 
নাহি মেদ, নাহি মাংস; তথাপি যস্তপি 
পরিতুষ্ট নহ তুমি, শেষ উপহার 
দিব আজি, আছে প্রীণ, হানিঘে£ুড 
লও প্রাণ ; 
€ বন্ষে ত্রিশূল প্রহারোগ্ঠম ) 
কিন্ত একি ! গিরিগুহা হ'তে 
সজল জলদ-নাদে কে বলিল অই 
পতিষ্ঠ, বৎস”! ভ্রান্তি মম? স্বপ্রমুদ্ধ আমি ? 
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শা ৪ পারিস 


না, না, সত্য! নহে ভ্রম! কে আসিছে অই! 


( আকাশে মধুর বাছধবনি, মৃর্ভিমান 
হিমাচলের প্রবেশ । ) 
কি সুন্দর, সুগ্রশাস্ত, গম্ভীর মূরতি ! 
তুষার-কিরীট শিরে; শুন জটাজাল 
পড়িয়াছে বিলম্বিত, বানু, পৃষ্ঠ “পরে ; 
শাল সমুন্নত দেহ; কগে পুষ্পদাম ) 
গৈরিক বসন অঙে। এই বটে মম 
গুরুদেব হিমাচল; করি প্রণিপাত। 
কে তুমি তাপস? কেন ত্রিশূল আঘাতে 
চাহ আত্মবিনাশিতে ?*জান না কি তুমি 
পবিত্র এ দেবভূমি ? জান না কি তুমি 
অনস্ত নরক ভূঞ্জে মাত্মঘাতী জন ? 
জানি, গ্রভে। ! কিন্তু এই স্থদীর্থ জীবন 
বহিতেছি যে নরক হৃদয় মাঝারে, 
দণ্ডে, দণ্ড, পলে, পলে, যে তীব্র দহন 
করিতেছে ভশ্ম বক্ষ, নরক-অনল, 
গুরুদেব, তার হ”তে নহে ভয়ঙ্কর । 


হে মানব, কহ মোরে, মহাপাঁপে কোন (ও) 


হয়েছে কি কলস্কিত জীবন তোমার ? 

না, না, গুরুদেব, মোর পড়ে না স্মরণে 
জ্ঞান-কৃত মহাপাপ করিয়াছি কোন (ও)। 

বঞ্চিত কি প্রেমে তুমি? নিরাশ প্রণয়ে' 
স্থখহীন, শান্তিহীন জীবন কি তব? 

আছে প্রিয়া পত্বী মম; চিন্তা, ধ্যান তাঁর 
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আমি মাত্র, প্রেমে” তার সুধাসিক্ত প্রাণ। 
হিমাচল। প্রতিহিংসা-বিষ তবে হয় তোমার 
_... করিছে কি জর্জরিত ? কহ, নর, মোরে । 
তপস্বী। প্রতিহিংসা! মহাপাপ । প্রতিহিংসা-বিষে 


শনহরেস্খিরুদেব, চিত্ত বিষাক্ত আমার ) 
চাহি আমি শক্র, মিত্র সবার কল্যাণ । 
না পারি বুঝিতে ভবে কি যাতনা তব ? 
চাহ অর্থ? এস শীঘ্র, আছে বক্ষে মোর 
অপসংখা, অমূল্য রত্ব, তুলনায় যার 
বিমলিন কোহিনুর, দিব তা” তোমারে । 
তুচ্ছ অর্থ নাহি মোর অর্থের গ্রারাস। 
চাহ রাজা? আছে মোর অজ্ঞাত প্রদেশ 
সৌন্দর্যে কাশ্মীর সম। বাগ্ণ যদি তব, 
দিব তাহা । ত্যজ পাপ আত্মহত্যা-সাধ। 
গুরুদেব ! কি বলিব? এ সবার তরে 
নহে ব্যাকুলিত প্রাণ। তুচ্ছ রাজা, ধনে 
নাহি মোর অভিলাষ । আরাধনে যদি 
পরিতুষ্ট মোর প্রতি, কৃপা করি তবে 
করুন সে মন্ত্র দান, যে মন্ত্রের জপে 
মাতৃভূমি ভারতের হইবে উদ্ধার । 
সাধু নর, সাধু তুমি ! যুগ, যগাস্তরে 
হেন বাঞ্ণ লয়ে নর জন্মে ভূমগুলে ; 
সাধু তব অভিলাষ। ভারতের শিরে 
টির প্রথম হ'তে আছি ্াড়াইয়াঃ 
দেখিয়াছি গুণী, জ্ঞানী কত মহাঁজন 
আসিয়াছে মোর কাছে। সাধিয়াছে তপ, 
ধন, পুত্র, জ্ঞান তরে ; যার বাগ! যাহা ; 
কিন্ত এই মাতৃভূমি ভারতমঙ্গল 
চাহে নাই কৌনজন । অভাগী ভারত, 
এত দিনে ধন্যা তুই, কোটি পুত্র মাঝে 
একটা তনয় তোর তব তোর কথা 
ভাবে সর্ধত্যাগী হ,য়ে। কি বাসনা তব ? 
চাহি, দেব! ভারতের চাহি স্বাধীনতা । 
অজ্ঞ নর ! একি বাগুণ! বামন হইয়া 
চাহ ধরিবারে চাদে ? ভাবিয়াছ তব 


হিমাচল। 


তগস্বী। 


হিমাচকা । 


তপহ্দী। 


হিমাচল । 


তগন্বী। 
হিমাচল। 


প্রবাসী । 


তপস্বী। 


হিমাচল । 


7 [ৰম ভাগ 


পি শত সিসি 


দ্বাদশ বর্ষের তপে হইবে মোচন 


যুগান্ছের মহাপাপ ? অশ্রবিন্দু দানে 
নিবাইবে দাবানল ? চাহ অন্য ব্র। 
না চাহি অপর কিছু । মুক্ত কর, দ্বেব, 
মুক্ত কর, এ বন্ধন ) ছেঁড় নাগপাশ, 
বিষ-দাহে বায় প্রাণ) বক্ষে, কণ্ঠে, শিরে, 
প্রতি অঙ্গে, দেখ জ্বালা । পিঞ্জরের পাখী 
করুণ ক্রন্দনে-সেও ভূলে মন্মব্যথা, 
কিন্তু ছুরদৃষ্ট মোরা, সহি পদাঘাত, 
কাদিব যে তাহাতেও নাহি স্বাবীনতা । 
গুরুদেব! কোন পাপে সহি এ যাতনা! ? 
কোন্‌ পাপে? মুঢ় নর ! গিয়াছ ভুলিয়া 
অতীতের ইতিহাস ? পড়ে না স্মরণে 
'আধ্য, অনাধোর সেই মহা সংঘর্ষণ ? 
কে ধ্বংসিল অনাধোরে, ভারতভূমির 
প্রথম সন্তান তারা ? হত-শেষ গণে 
কে বাধিল হীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে 
অযাজ্য, অস্প্শ্ত করি ? দ্বিজ, শূদ্র মাঝে 
কে স্কজিল এ বৈষম্য ? লঙ্ঘি বেদ-বিধি 
অধর্ম্ে ধর্মের পদে কে স্থাঁপিল বল? 
জালি চিতানল নিজ মাতা, স্থতা গণে 
কে দিল আহুতি ঢাঁলি? জিজ্ঞাসিছ মোরে 
কোন্‌ পাপে? স্বয়ম্বরে, অশ্বমেধকালে 
অকারণে সর্ধবধবংসী বিগ্রহ-অনল 
প্রজ্বালিল কোন্‌ জাতি ? অসংখ্য শৃদ্রেরে 
কে রাখিল মোহাচ্ছন্ন, বাধি জ্ঞানসীমা 
মুষ্টিমেয় দ্বিজমাঝে ? অতীতের কথা 
বিশ্কৃত যগ্যপি, তবে, ম্মর একবার 
কে ডাঁকিল দেশ-বৈরী মহন্মদীঘোরে 
দণ্ডিবারে পৃথথীরাজে? মিবার-কেশরী 
প্রতাপে দ্ডিতে, বল, কোন্‌ ভ্রাতৃদ্রোহী 
াড়াইল হল্দিঘাটে? এ সকল যদি 
ভূলে থাক, বর্তমান আছে ত ম্মরণে ? 
কে বঞ্চিল সিরাজেরে? পাপিষ্ঠ সিরাজ 
সত্য ; কিন্তু শতগুণে আরও) পাপী তারা 


১০ম সংখ্যা।] হিমাচলের উপদেশ । | ৫৪৭ 


সিরাজের অগ্নে যারা হইয়া! পালিত না সঁপিলে ভারতের হবে না উদ্ধা/। 
_... গোপনে বিষাক্ত,অস্্ম করিল আঘাত তপস্বী। নাহিকি উপায় তবে? এ ঘোর তিমির 
বক্ষে তার । আছে পাপী তা*সবার সম, রহিবে কি চির দিন? চিরশৃঙ্খলিত 
নিজ স্বার্থ তরে, ঘারা জনমভূমিরে রহিবেন মা মোদের ? কি আছে উপায়? 
বিকাল হীনচেতা বণিকের পদে? হিমাচল । 'আছে, বৎস ! বিশ্ব ন্তায়ে, ধর্দে 'প্ন্থিষঠিত ; 
কর্মপ্ডণে ফলে ফল; রোপিলা যে তরু দয়াময় বিশ্বরাজ। হয়ো না হতাশ, 
ফলিতেছে ফল তাঁর ;_বুথা মনস্তাঁপা হয়ো ন! অধীর, বৎস, হও অগ্রসর, 
জানি গুণস্ীন নহে ভারতসন্তান, দৃঢ় পদে, গম্য স্থান মিলিবে অচিরে। 
আছে ভক্তি, শ্রদ্ধা প্র/ণে ; আছে কোমলতা, ভারতের পরিজাণ ইচ্ছা! বিধাতার, 
আছে দয়া, মায়া, স্সেহ ; কিন্তু তাঁর সম এই শাস্তি তীর বিধি; তাহারই বিধানে 
মাতৃড্রোহী, ভ্রাতৃঘাতী নাহি এ জগতে। ভারতবাসীর, দেখ, হইতেছে ক্রমে 
তপন্বী।  মানিলান, গুরুদেব, মহা পাপী মোরা, দুঃখে চঃখবোধ, জড়দেহে সংজ্ঞ। যথা । 
কিন্তু যুগ, যুগ, এই তীর তষানলে ভারতের পরিত্রাণ বাঞ্থা তব যদি 
ভল নাকি প্রায়শ্চিত্ত ? এই মন্মাদাহ, যাঁও ফিরি লোকালয়ে ; কর কর্ম্ম-তপ, 
এই পদাঘাত, এই শোণিত-শোষণ কর্মক্ষেত্র এ ধরণী; যোগ, যাঁগ, ব্রত 
করিল না আমাদের পাপ অবসান ? কর্মীবিনা বৃথা সব। রয়েছে পড়িয়া 
কি আর করিব মোরা ? চাহি উপদেশ । স্থবিশাল কর্মক্ষেত্র, নাহি কম্মী সেথা। 
হিমাচল। শুন, নব, প্রায়শ্চন্ত ভয় নাই আজ(ও), হের, কত নর, নারী অজ্ঞান-তিমিরে 
এত কেশে চিনে নাই ভাবত-সস্তান রহিয়াছে সমাচ্ছন্ন, শিখাঁও তা” সবে; 

» আজ€৪) নিজ জননীবে ৷ ভিন্ন, মসলমান» কাদে কত জন অন অনু, অন্ন বলি, 
বাঙ্গালী. নেভাঁবী, শিখ, মারাঠী, দ্রাবিড়ী অল্ন-লাতে কর পথ। ,কি কব অধিক, 
এগনওও ঈর্ষানেরে দেখে পরম্পাবে, শিল্পে, শৌর্ষো, জ্ঞানে, ধর্ম্নে কর সমুজ্জল 
চাঁতে পবস্পর $ কিনে ছেদন : ভারতভূমির মুখ। দেখ, গুপ্রভাবে 
শকটে যোজিত দ্ট বলীবর্দদয়, জাতি-ধর্মা-দ্বেষ জলে এখনও ভারতে 
স্বদ্ধে গুকভাঁব, 'ক্গে বে শ্রগজল, গিরিস্থ পাবক সম $ প্রেম বরষণে 
নাসাঁবিদ্ধ বজ্জু মডঃ করি আকর্ষণ নিবাও সে মহাবহ্ি। হিন্দু, মুসলমান 
চালক সঘনে প্রষ্ঠে করে কশাঘাত, নির্কিশেবে, সমভাবে, শিখাও সবারে 
তবু, আক্ষালিয়া শির, চাহে পরস্পরে _.. মাতৃভূমি সেবা-মন্ত্ব। রাখিও স্মরণে 
শৃঙ্গ-মাঘাতনে যথা । ভারতবাপীর , ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্য বিধির বিধানে 
এত ক্লেশে জ্ঞাননেতর খুলে নাই তবু! হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত ; থাকে অত্যাচার, 

ঠপন্ী। . গুরুদেব! দীন আমি; নাহি কিছু মোর ভাবিও না, ঘুচিবেক বিধির নিয়মে । 
সম্পদ, সম্ভ্রম, পুণা ; আছে মার গ্রাণ, হ্াার়-দণ্ডে এই বিশ্ব হইছে শাসিত ; 
এই লও ভারতের কর পরিত্রাণ । সাক্ষী তার আধ্যজাতি বর্ণ-অভিমানে 

£মাচল। তুচ্ছ তব প্রাণ, বংস! মহা পাপে পাপী চু্নিল যে অনার্যেরে, এবে তাঁর সনে 


ভারত সম্ভানগণ ; বনু প্রাণ হেন একই শৃঙ্খলে বাঁধা। অন্ধ মুসলান 


৫৪৮ 


তপন্থী। 


হিমাচল। 


প্রবাসী । 


£ লিন যে হিনদুগণে, সেই হিন্দু এবে, ৮৯১১ 


জ্ঞানে, গুণে সমৃন্নত, তুলিয়াছে শির ; 
মোহাচ্ছন্ন মুসল(ন | ইতরাজ যগ্যাপি, 
স্বার্থে অন্ধ, দর্পে স্ফীত, বলী পশ্ড-বলে, 
শরুরে ভ্রাবিচাঁব, তাঁর পাবে প্রতিফল ; 
দর্পহারী ভগবান, বিধির এ বিধি, 

যতো ধর্ম স্ততোজয়। প্রীয়শ্চিন্তে পুত 
করিয়৷ ভারত-স্ুতে, স্কাপিবেন নিধি 

নব মহারাজা এক এ ভাঁরতভনে 

ভুলি জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষ নর, নারী সেথা 
আনন্দে করিবে বাস। যাঁও, বৎস, তুমি 
এই মহা সতা গিয়া করহ প্রচার ; 

হিন্দু, মুসল্সান, শিখ, ইংরাজ, সান্তাল 
সবাই ভারত-ম্ুত। কহিও সবারে 
থাক্‌ ভাা-ভেদ, থাক্‌ জাতি-ধর্ম্মভেদ, 
তবু ভাই, ভাই মোরা ; জননীর বুকে 
সকলেরই আছে স্থান ; “দে মা, অন্ন” বলি 
যে ডাকিবে ভারতেরে, মাতার ভাগুরে 
আছে তার অধিকার ; কেন হিংসা, দ্বেষ? 
কেন জেতাজিত ভাব? যাও, বৎস, তুমি 
যাও, দেশে, দেশে গিয়! শিখাও সবারে 
প্রেমময় এই মন্ত্র; যেন নর, নারী 
দিনান্তে, নিশান্তে, নিজ, নিজ ইঞ্টদেবে 
কহে করযোড়ে সবে ;--কর, কপাময়, 
কর আমাদের এই জনম ভূমির 

এ দুর্দশা বিমোচন । কোটিকগে যণ্দি 
উঠে এ প্রার্থনা বাণী, শুনিবেন দেব, 
মুক্ত হবে পাপ ভার ; কি বলিব আর, 
মাতৃভক্ত তুমি, বৎস, তপস্তায় তব 
পরিতুষ্ট বিশ্বরাজ, তাঁর কৃপাঁবলে 

পুরিবে বাসনা তব ; যাঁও কর্মভূমে । 

গুরুদেব! উপদেশ শিরোধার্যায তব; 
জানিবারে চাহি শুধু, কত দিন পরে 
ভারতের পরিজ্রাণ হইবে সাধন । 
শুন, বস! দিব্য চক্ষু দিতেছি তোমারে 


তশস্বা। 


নঠ 


যাও লোকালয়ে ফিরি; নগরে, প্রান্তরে 


গ্রামে, বনে, নদীতীরে, পর্বতশিখরে, 
গ্রাসাদে, কুটারে, তীর্থে দেখ অন্বেষিয়া, 
হ”ক নারী, হ'ক নর, বাল, বুদ্ধ, যুবা, 
যোগী, ভোগা, ধনী, ছুঃখী, জ্ঞানী, মূর্খ মাঝে, 
এ হেন দ্বাদশ জন, সর্ববত্যগী যারা 
ভারত মঙ্গলতরে ; নাহি চাঁহে যশ, 
নাহি চাঁহে সুখ, স্বার্থ; হেন মহাপ্রাণ 
আর্ধো, অনার্ধোরে পাঁরে প্রেম-আলিঙ্গনে 
বাঁধিবারে বক্স্থলে ; সম নিন্দা, স্তবে, 
নিধ্যাতিনে হাস্তমুখ ; লক্ষ্য ঘাহাদের 
ভারতের হিতমাব্র ; পাঁও খুঁজি যদি 
আসিও সে দিন, আমি কহিব তোমারে 
সেই গুহা মহামন্্, যে মন্ত্রের বলে 
ভাঁরতভূমির, বৎস, হবে পরিত্রাণ । 
কিন্তু দেখ, ধীরে ধীরে, সন্ধ্যার তিমির 
হইতেছে ঘনীভূত। মিলি চরাচর 
করিছে আরতি এবে বিশ্বদেবতার ; 
দেখ, কত দীপাবলী ফুটেছে আকাশে, 
উঠিছে ধূপের বাস কুস্থম-দৌরভে, 
গাইছে সঙ্গীত পাখী । অই উদ্ধলোকে 
বিশ্বরাঁজ সিংহাসন বেড়ি করযোড়ে 
মাগিতেছে দেবশিশু বিশ্বের কল্যাণ; 
যাই আমি বিশ্বনাথে করিতে প্রণাম; 
করি মাশীর্ববীর, বস, হউক মঙ্গল। 
( হিমাচলের অন্তর্ধান। ) 

(অবনত জানু হইয়া ।) 

হে বিশ্বত্রহ্াগুপতি, অন্তর্ধামী তুমি, 


,জানিছ অস্তর-বাথা। হে পুর্ণমঙ্গল, 


তোমার মঙ্গলরাজ্যে নাহি জানি, কেন, 
এত জাতি-ধর্মম-ছেষ? হে শাস্তি-সদন, 
দাও'শাস্তি-বারি হেথা; কোটি নর, নারী 
আছে শুষ্ক কে সবে; দাও সত্য, জ্ঞান, 
দাও ধর্ম, দাও প্রেম) শিখাঁও সবারে 
মাতৃভূমি-সেবা-ব্রত, আত্ম-বিমর্জন। 





ভাঙ্গা অথাৎ খবদাপে একট প্রস্তরমু্তি হইতে। ) 


১ম সংখ্যা। ] 


পতিত- পাবন তুমি, যুগে যুগে, দেব, 
কতই পৃতিত জাতি করেছ উদ্ধার) 
অধম পতিত এই ভারবাসীরে 
করহ উদ্ধার তবে। চলিলাম, দেন, 
দেখিব খুঁজিয়া এই ভারত মাঝারে, 
রাজা, এ্রজা,*জ্ঞানী, মূর্খ, নর, নারী মানব, 
আছে কিনা হেন জন, চিন্তা, ধ্যান যার 
ভারত-মঙ্গল মাত্র । পাই অন্গেষিয়া 
সে হেন দ্রাদশজন পূর্ণ হবে সাধ; 

তে, ভে জনমভূমি, তোমার সেবায় 
এ তনু করিন শেষ; দেখিব, জননি, 
তোমার ছঃখের অন্ত হয় কিনা ভয়। 
হে গিরীন্ত্র, গুরু তুমি, কর আশীর্বাদ, 
বিদায় চরণে এবে, করি প্রণিপাত ৮ 

[ প্রস্থান । 


দেরাদুন, | 


শ্রীষেগীন্দ্রনাথ 
রনির: শাযোগান্্নাথ বস্থা। 


শাঙ্কর দর্শন | 


শাশ্বন সের “প্রব।মী"তেউপনিমদের উপদেশ" নামক এ্রস্থের মমালো।5ন। 
বাহির হইয়াছিল । এইট গরবন্ধে আমরা দেখাইয়ছি যে, গ্রন্থগানা 
গাগা আত্মবিরোধে পূর্ণ এবং উচভাতে শঙ্কবদর্শনের অতি বিকৃত 
ম্থ কর হইয়াছে । অগ্রহায়ণ মনের “প্রবামী”্তে গ্রন্থকার স্বতন্ত্র 
প্রধ্দদচ্ছলে ইহার গতিবাদ বাহির করিয়াছেন। প্রবন্ধেও দেখিতেছি 
লখক স্বকপোল করিত কতকগুলি মত শঙ্করের নমে প্রচ(র কারতে- 
দ্ন। শঙ্ধর-দর্শনের ভিত্তি কোখাঘ, বিছ্যারতু মগাশয় তাহাই জানেন 
ন।, মথচ জননমাজে তাহার মহ প্রচার করিবার জন্য ঘদ্ধপরিকর ইউয়া- 
দছন। সুতরাং আত্মপক্ষ মমর্থনের চন্য যে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি 
হাহ! নহে, শঙ্করের প্রকৃত মত কি তাহ। আলোচন। করা নিতান্ত 
আবহ্যক মনে হইতেছে । 


শঙ্কর-দর্শনের ভিডি | 
ব্রহ্ম, জীবাক্স! ও জগৎ-_-এই তিনটী বন্ত লইয়া দর্শনশান্ত্। কিন্তু 
নমুদয় দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি এক নহে । জড়বদী বলেন জগতকে ভাত 
করিয়াই ব্রহ্ম ও লীধাত্ম বিষয়ে বিচার করিত হইবে। অধ্যত্মবাদীর 
মচ্চে জীবাজ্মই দর্শনের ভিত্তি আর ব্রঙ্গবার্দী বলেন ব্রহ্মরূপ ভিত্তির 
উপরই দর্শনশান্ত্রকে দাড় করাইতে হইবে। শঙ্কর একজন ব্রহ্মবাদী। 
ভাহার মতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌* সত্ন্বরূপ অনস্তশ্বরূণ নিগুণ ব্রহ্মই 


্ এই কবিতাঁটা লেখক কর্তক দেরাড়ন-বঙগী়-সাহিতাসতায় পঠিত 
হইয়াছিল ইতি ঙ 


৩ 





শাঙ্কর দর্শন । 


৫৪৯ 


দর্শনশাস্ত্ের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দর্শনকে ড় করাইলে জগৎ 
ও জাবাত! 'থাকে থাক্‌, যাঁয় যাক্‌' শঙ্কর এই ভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন। 
আগে জগৎকে বঙগায় রাখিব, তৎপর ব্রন্দের স্থান খু'জিয়া বেড়াতে 
হইবে ইহা শঙ্কর-দর্শন নহে । কিন্তু শঙ্কর দর্শনের ভিত্তি কি ইহ! অনেকে 
ন। বুঝিয়াই শঙহ্করমত ধা।খা। করিতে প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ট| যে বুঝা 
আবস্ঠক, তহ! অনেকের ধারণ।র মধোই আমে ন। খিগ্যারত্ব মহাশয়ও 
এই শ্রেণীর লোক। 

তিনি একস্থলে লিশিয়াঁছেন, "ব্রহ্ম মেই শক্তি হইতে ভিন্ন... ইহ 
স্বীক।র না করিলে নিগুণ ব্রন্ষের স্থান থাকে না” আর একন্থুলে বলিয়!- 
ছেন, “শঙ্কর মগুণ ব্রহ্ম ছাড়।ও নিগুণণ ক্রহ্ষের স্থান রাখিয়াছেন।” 
তৃতীয় একস্থলে আছে, “এখন দেখিতে হইবে যে, যদি শঙ্কর ব্রন্ধে শক্তি 
স্বীকার করিলেন, তধে তাহার নিগুণ ব্রঙ্গের গতি কি হইযে।” 
লেখকের অভিপ্র।য় এই যে, আগে বলিতে হইধে বর্ষে শক্তি আছে, 
ব্রহ্ম শন্তি হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম সগ্ডুণ, তাহার পর দেখিতে হইবে-_নিগুণ 
ব্রন্মের কোন গতি হইতে পারে কি না, নিগুণ ব্রদ্মের কোন শ্বান থাকে 
কিনা। গোড়াতেই গলদ। নিগুণ ব্রঙ্গের কোন একটী গতি করিতে 
হইবে, যে।গাড বসন করিয়! কোন উপায়ে নিগুণ ব্রদ্মের জগ্ত' একটা 
স্থবন করিয়া দিতে হইবে ইহা শঙ্কর দর্শন নহে। শঙ্করকে এ সধ ভাধন। 
ছ(পিতে হয় নাই । যিনি শঙ্কর-দর্শনের ভিত, যিনি শঙ্কর-দর্শনের 
সমূদায় স্থান অধিকার করিয়। আছেন তাহার জন্য কি স্থান খু'জিয়! 
ঘেড়াভতে হয়? দশনকে নিগুণ প্রদ্মের উপর ফ%ড় করান হইয়াছে 
এখন মদি তুমি সগুণ ব্রক্মকে রাখিতে পার ভাল, আর ন! রাখিতে পার 
সেও ভাল। 

শঙ্কর দর্শন আলোচন! করিয়। আমর! এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়|- 
ছিলাম, “:১) ব্রশ্গ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, ব্রহ্ম স্গত ভেদরহিত, তাহাতে 
কর্তৃত্কদি আরোপ করা যায় না (২) অবিকৃত পরব্রহ্মই জীব (৩) শঙ্কর 
ব্রন্দেণ বিকার স্বীকার করেন না, তিনি বিধর্তব।দী--..পরিণামধাদী 
নহেন।” কিন্তু বিচ্যারত্ব মহ।শয় এই প্রবন্ধে লিখিয়!ছেন (১) শঙ্কর 
ব্রন্মে শক্তি স্বীক।র করিতেন (২)শ  বিবন্তধাদ ও পরিণামধাদ উভয় 
স্বীকার করিতেন। জীবাস্মাবিষয়ে ধ্লাথনও নুতন কোন কথা ঘলেন 


নই। 
বিচার প্রণালী । 

ধিচ।র আরম্ভ হইবাঁর পূর্বে স্থির করা আবশ্তক আমর কফি 
প্রণালীতে অগ্রনর হইব। একজন নিজমত সমর্থন করিবার জন্য শঙহ্বর- 
ভাষ্য হঈতে অংশ বিশেষ উদ্ধত করিলেন এবং অপর জনও ইহার 
বিরোধী মত সমর্থন করিবার জন্য .উল্ত ভাঘোর অপরাংশ হইতে কিছু 
উদ্ধত করিলেন-- এই ভাবে অগ্রসর হইলে কোন সিদ্ধাস্তেই উপনীত 
হওয়া! যায় না। বাদী বলেন আমারই জয়, প্রতিবাদীও লেন আমারই 
জয় আর জনসাঁধ।৪ণের মনে শঙ্করের মত বিষয়ে গভীর সঙ্গেহ উপস্থিত 
হয়। আমরা বলি যে সমুদয় স্থলে শঙ্কর উভয় মতেরই আলোচন। 
করিয়াছেন, বিচির করিয়। একটা মত নিরাস করিয়াছেন এবং তৎপর 
নিজমত প্রতিষ্ঠিত করিয়।ছেন - দেই সমুদয় স্থলই উদ্ধত করা আসক; 
নতুব। কোন বিষয়ই নিপ্পন্তি হইবে না। হৃতরাং আমরা এই দ্বিতীয় 
প্রণালীই অবলম্বন করিব। 


বিদ্যারত্ব মহাশয়ের প্রণালী । 
“একতরফা। 


ব্রন্মে কেন শক্তি স্বীকার কর! যায় না শঙ্কর সে বিষয়ে বিশেষ যুক্তি . 
প্রদান করিয়াছেন! আমরা পূর্ধ্বে এই সমুদয় যুক্তি উদ্ধত করিয়া- 


৫৫০ 


ছিলাম। কিন্ত বিস্যারত়ু মভাশয় তাহা একটীরও নিরাঁন করেন নাই । 
সুতরাং আমদের মত অথগ্ডিতই রঠিয়। শিয়াছে | 


২। “বাজে সাক্ষী” । 

বিজ্য।রত্ব মহাশয় নিজমত সমর্থন করিবার জন্য ১৯ ২*ট। স্থলে 
টাকাকার ও অন্যান্য লোকের মত উদ্ধত করিয়াছেন। তিনটা কাৰণে 
আমরা এই সমুদয় মতামত শালোচনা করিব না। প্রথমতঃ এ সমদয় 
1108750 ০51161106 অর্থাৎ শিন। কণা | ইহার কে।ন মূলা নাই । 
প্বিভীয়তঃ শঙ্করের মতরিষ”য় কে কি বলিযাছে তাহা আদলাচনা কবিতে 
গেলে কোন মীমাংসাই হইবে ন.। এ বিষায যি মভােদ হয় তব ঈপায় 
কি? মঁমাদর আলোচা বিষয় শঙ্কর-দর্শন এবং শম্কর বিশ্থার্ণ ভাষ্য 
লিশ্ষ্িছেন সুতরাং শঙ্কর স্বযং যাহা বলিয়াছেন তাহা লয়ঈ আমর! 
বিচার করিব। তৃতায়তঃ আমাদের স্থ।নাভাব, 

৩। “মিথ্যা সাক্ষী” । 

বিষ্যারতু মহাশয় চারিটা স্থলে শঙ্করভ।যা অনুবাদ করিয়ছেন। 
অনুবাদ কিপ্রকার ন্কিত ও বিপরীত তাহাত প্রথমে দেখাতব। 

( ক") শঙ্করন্ড।যো গাছে “ন হি তিয়। বিন। পরমে্রস্ত সর তং সিধাতি, 
শক্তিরহিতন্য ভন্য প্রবৃত্তি -অন্বপপত্তেত ( বেং ভা ১181৩ )। জণানের 
পূর্ববাবস্থার বিষয় প্রশ্ন উঠয়াছিণ । এই বিষয় বিচার করিব।র সময শঙ্কর 
পৃর্ধবাক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন । উহার প্রকত অনুষদ এই “ইহা 
স্্যতীত ( মর্থাৎ জগতের পববাধস্থ। ধাতীত । পরমেশ্ববের অঙ্গৃত সিদ্ধ হয না। 
কাবণ তিন শক্তিরহিত, হু তব।ং তাহ।র (স্বষ্টি: প্রসূৃত্তি হতে পারে ন।1” 
"শক্তিরহিতত্য তন” এই অং শর অর্থ শান্তরহছিত মে তিনি তহার”। 
কি্তু বিছ্যারদ্ব মহাশয় অনুবাদ করিয়|ছেন “এই শক্তি স্বীক।র না করিলে 
ব্র্গ হষ্টি করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তিরহিত পদার্ণের প্রনুত্তি থাকিতে 
পারে না”। লেখকের বুঝাহবার ইচ্ছা যে "ব্রহ্দেৰই শান্ত আছে, সেই 
শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগত শ্ষ্টি কবিয়াছন”। কিস্ত চদ্ধ5 অংশে শঙ্কর যে 
ব্রহ্মকে শক্তিগহিত বলিয়াছেন বিচ্যারত্ মহাশয় ৩৯1 গোপন কারিয়াছেন। 
উদ্ধত অংশের ঠিক পরেভ এস্কর ধলিয়াচছন “মুক্তান।ঝ পুনরন্বতৎপত্তিও, 
বিদ্যায় তস্ত! বীজশকেিহাৎ। অধিদ্যত্বিক| ভি সা বীজশাভ, অবান্তশব্ 
নির্দে্ঠা, পরমেহরাশ্রয়া, মায়াময়ী মহাহযুণ্তত যন্ত।ং স্বরূপ প্রতিধোধ- 
রহিত: ণেরঠে নংস।রিণো জীষঃ অথাত “ভাগের এ বীঞ শঙ্তিগশ্ণী 
পূর্ববাবস্থ।-মধিগ্য।ত্মিক1| বিষ্ঠা দ্বারা এই বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, এ 
জন্যাই মুক্ত আত্ম'দগের আর পুনর্জন্ম ভয় না। উঠার আপর ন।ম অবান্ত। 
ইহ! পরমেশ্বরের আশ্রিত) ইহা মায়াময়ী ও মতান্্যপ্ত । সংসারা জী 
প্রতিবোধশুন্ত হইয়। হাতেই শয়ান থকে” | সুতিগ।ং দেখা যাইতেছে 
যে উদ্ধৃত মংশ হইতে ব্র্গোর শক্তি আাচে, ভহ! ত প্রমাণিতহ হয় না, 
প্রতুত 5হাই প্রম।ণত হইতেছে যে "তান শাজরহিত"। খিদ্যাঃত্ক 
মহাশয় যাহাকে ব্রঙ্গশাক্তি বালয়াচছন তাহ প্রকৃত পক্ষে, আছ, 
মায়া, মহাহুষু প্র। যে আবিদ্যাতে গ্রতিবোধশৃশ্্য নংসাখী জীব শয়ান থাকে 
মে অবিচ্যা। কি বশাণক্তি? এ অবিচ্। বাদ ব্রন্মশক্তি নাহয় তবে ভহাকে 
পরছেশ্বরের আশ্িত বল। হভল কেনু? বি্যারত্ব মহাশয় ঘড়ই টা কার- 
ভুক্ত, স্বতরাং দেখা যাক ভামঠা টাকায় এবিষয়ে কি বলা হইয়।ছে। 
“প্রণপঞ্চ বিলমন্ত হি ঈশ্বরাধষ্টানতম্‌ অহ লিভ্রমন্তেব রজ্ঘাধঠানতং” 
অর্থাৎ সপত্রম যে অর্থে রজ্দুর আ. শ্রত. প্রপঞ্চ পিভ্র“ও ঠিক সেই অথে ই 
ঈশ্বরের আশ্রিত ॥। যেমন রজ্ভু হইতে কখন সর্প উৎপন্ন ভয় না_ তেমনি 
ব্রহ্ম হইতেও অবিদ্য। উৎপন্ন হয ন1; সর্প «জ্ভুবত অঙ্গীতৃত ইহা নল। 
যেমন অসঙ্গত, তেমনি “অধিদ। ব্রক্মরই অঙ্গ ভূ ১” উহা বলাও অগঙ্গত। 
ব্রহ্ম এ অবিদ্যার আধার নহেন (নতু আধাব্তয়! ভামত' )1 ব্রঙ্গে 
অবিদ্যার অধাস হয় এই অর্থে আবদা। ব্রনের আশ্রিত। প্রকৃত কঘা-_ 


এই 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ 


এই রজ্ভুঈ প্রকৃত বন্ত সর্প জ্ঞান মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মই প্রকৃত ঘস্ত অবিদা 
মিথা সন্ত । [ 

উদ্ধত অংশে পরমেশ্বরকে কেন জুষ্টা বল! হইয়াছে তাহ! পরে 
আলোচনা করিব । 

(খ) আর ঈশোপনিষদের ভাষা হইতে যে অংশ অনুব।দ করা 
হইয়াছে তাহা আরও বিকৃত । মুলে আছে “সর্ব বাপি তদাত্বতত্বং 
সপ সংসারে ধর্ম বর্জিত শ্বেন নিরুপাধিকেন ম্বরূপেণ অক্রিয়মেব সং 
উপাধকৃত। নর্ববাঃ দংনাপ ক্রিয়। মন্ুভবতি ইব”। লেখক অনুবাদ 
করিয়াছেন -“ এভ প্রাণ শক্তি_ বিজয় ব্রন্মে অবস্থিত রহঠিয়। জগতের 
যাবতীয় কাযা নিননাহ করিতেছে" । প্রকৃত অনুবাদ এইহ : “সবণ 
সংসাবধর্মীনর্জজি 5 সন্বব্যাপী গাত্ুস্বূপ ব্রক্গ স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে 
শি্গিয় হইলেও উপাধি জনিত সমুদয় সংসার কাঁধা অনুভব করিতেছেন 
বলিয়। মনে হয় অর্থাৎ ভ্রম হয়” “অনুভতি উৎ” এই অংশের অর্থ 
“তিনি যেন অনুভব করিতেছেন ।” উন” শব্ধ ভ্বার। শঙ্করাচাধা 
বুঝাহতেছেন যে তিনি সংস।র কাধ্য নির্ববাহ করেন ন। তবে 'তিনি করেন 
এই বলিয়া ভ্রম হয় । 


ঠিক এ মন্ত্রেঠ (ঈশ ৪) আছে “তত ধাবতঃ অন্।ন্‌ অতোতি ভিষ্ঠ২” 


অর্থাং তিনি স্তির থাকিয়াও দ্রুতগামী অন্ত সকলকে অতিক্রম করিয়। 
বান ।.- এখানে 'আতোতি' শব্দের অর্থ 'অতিষ্রম কারিয়। য।ন' কিন্ত 
শঙ্করের মতে অতি অতীত্য গচ্ছতি ই" অর্থাৎ মনে হয় ষেন 
অতিক্রম করিয়া যান। এখানেও 'ইব' শব ব্যবহার করা হইয়াছে। 
শঙ্কর প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন কি ন। আমরা তাহা বিচার করিতেছি না। 
আমাদের বলিঝ।র উদ্দো এই যে উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ব্রন্মে কোন 
শক্তিই শ্বীকার করিতেছেন না। “ইব" শব্দ বাবহাঁর করিয়া তিনি 
ত্রক্ষের সমুদয় কায্যকেই ভ্রমাত্মক বলিয়। ঘর্ণন। করিয়ছেন। অথ 
বিদাত মহ।শয় সগবেন বলিতেছেন “উহা অপেক্ষা আর কি মুপষ্ট 
উত্ডি হতে পারে? নিগুণ ্রহ্ধই,যখন স্থষ্টি কাযে নিযুক্ত তপন 
তাহাকে সণ ব্রহ্ম বপ। মায় | বস্ততঃ নিগু'ণেও সগুণে কোন ভেদ 
নত” ্ 

বিদারত মহাশয় কি সংস্কৃত বুঝেন না? না ইচ্ছ। করিয়াই সত। 
গোপন করিয়াছেন? 

(গণ) এ্রতন্রেয় উপনিষদের ভাষাও বিকৃত করিয়া অনুধাদ কর! 
হঈয়াছে। “নিওুণ নিপি,য় সর্বেব।পাধি বর্জিত ত্রহ্মই এই অধ্যাকৃত 
শক্তির প্রবর্তক।” এখ।নে “উপাধি সম্বন্ধেন” কথাটী অনুবাদের সময় 
গে।পন করিয়াছেন। কেন. পঠকগণ তাহা কি বুঝিয়াছেন? শঙ্করের 
মতে "উপাধি আঁধদ্যা কল্পিত এবং ভ্রমাত্মক”। উপাধি ঘশতঃ__- 
অবিদা।বণ্তঃ _ত্রাপ্তিবশত:-নিগু৭ ব্রচ্মকে সগ্তণ লিয়! ভ্রম হয় ইহা 
শঙ্করের অর্থ এই অর্থেই শঙ্কর ব'লয়াছেন নিপু ব্রহ্ম উপাধ্যোগে 
সগ্ুণ ১ংজ্ঞা লাভ করেন। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে লেখক উদ্ধত 
অংশে বিকৃত অনুব|দ করিয়। যাহা প্রমাণ করিতে চাহতেছেন প্রকৃত অপ 
ঠিক তাহার বিপশীত। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচন। করা যাইবে। 

(ঘ) কঠোপনিষদের ভায্যানুলাদে লেখক লালয়াছেন__“অবক্তত 
জগতের বাঁজ.-**-**ত এই অবাত্তশক্তি ব্রন্গে নিহিত” | ভাষ্য (৩।১১) 
“নি হত" শব নাউ, আছে 'সমাশ্রিত'। বেদাস্ত ভাষোর (১।৪।৩, 
অগ্রবাদ সমালোচনায়, (ক) অংশে আমরা দেখাউয়াছি যে অবাত্ত 
সআন্দা। জ্ঞান দ্বাবা ইহ দগ্ধ হইয়। যায়। হুতরাং অবাক্ত নামক 
উ'গতের বীজশক্তি ভ্রমাত্মক ঘই আর কিছুই নহে। শঙ্কর কি অর্থে 
এঠ  মধ্যক্তকে পর মস্ব-গর আশ্রত বালয়াছেশ, তাহ! পুরধেবেই ঘল! 
হইয়াছে । “অহিব্ভ্রম যেমন রজ্জুর আশ্রত, তেমনি প্রপঞ্চবভ্রমও 
পরমেশ্বরের আশ্রিত” । (বিস্তত আলে৮ন! (ক) অংশে ডরষ্টঘা )। 


১৯ 


১ম সংা। | 


নন মহাশয় ষে কঠোপনিবনতায। ছ হইতে মার অংশ শ উদ্ধত 
কর্ধরয়াছেন, সেহ উপনিষদের ভাষোই এক স্থলে (৫1১১) শঙ্কর বলিয়াছেন, 
রজ্জুতে সর্পত্রম হইলে যেমন রকু্ুর সাঁহত সর্পের কোন সংস্পশ হয় না 
ঠেমান ব্রন্মে আবদ্যার অধ্যাণ হইলৈ, আবিদ্যার সহিত ব্রক্জোর কোন 
মযোগ হয় না-সংযোগ হইয়ছে বলিয়া ভ্রম হয়। (এই অংশের 
সম্পূর্ণ অনুবাদ “বিবর্ত ও বিকার" প্রকরণে দেয়! হইল )। আরও 
মুক্তি ম্বারা আমর! পরে প্রমাণ করিধ যে শশ্কর্রে মতে জগৎ, জগতের 
»ষ্ট ব্রচ্মের অগ্টূত্ব ইতাদি,সমুদরয়ই, অবিদ্য।কর্জিত। 


নিগুণই কি সগুণ? 
বিছ্যারত্ব মহাশয় শঙ্করভাযোর বিকৃত ও বিপরীত অর্থ করিয়। সগর্ষের 
বলিতেছেন “ইহা অপেক্ষা স্পগ কথ। সম্ভবে কি?--এই ত শঙ্কর 
স্পষঈ$ ব্রন্মে শক্তি স্বীকার করিতেছেন ।” তর্কের খাতিরে ন| হয় স্বীকার 
করিলাম “হী! সত” । কিন্তু ইভার মধ্যে একটী ধিষম “কিন্তু” আছে । 
সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমারের বিচার হইতেছে, সাক্ষর জবান বন্দী 


চলিতেছে । আক্ষা শুনিয়। হেষ্টিংস পক্ষীয় লোকগণের প্রাণে আনন্দ মার 
বরেনা। সকলেহ ভাবিল- 'প্রমাণ হইয়া! গেল যে নন্দকুষার জাল 
কারয়াছে' । কিন্তু সর্ববশেষে সাক্ষী বলিয়। উঠিল,---" এমন সময়ে মোরগ 


ঢাকিয়! উঠিল, আমার ঘুম ভাঙ্গিল, ছগিয়। দেখি ভোর হইয়াছে ।” 

মাক্ষী কি নন্দবুমারের বিরুদ্ধে এম।ণ দেয় নাউ? দিযাছিল বই কি। 
517 কিনা একট। 'কণ্ড' আছে শঙ্ক« কি বর্ম শক্তি অর্পণ করেন নাই ? 
ক।রয়ছেন বহ কি। তবে কিনা একট। কিন্তু আছে। তিনি 
বলিয়।ছেন, “ব্রদ্দে শক্তি আছে”_ তবে কিন! ইহা 'অজ্ঞানতা বিজুত্তিত,-- 
আবগ্ঠ। কলিত, লৌকিক ভাবে -ব্যবইরক ভাবে, অজ্ঞ সং সানি 
লোকাঁধগের কাজ চালাইবার পক্ষে ইহ! সত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ 
গঙ্ধম।থিক তাবে- -বস্ততঃ-হ্ই] সত্য নহে। পারমাথিক ভাবে ব্রন 
'নগুণ- নিববশেষ কি আধগ্যাজুনত ক্জনায় তান সগুণ। এই মত 
সমর্থন করিবার জন্ত আমগ। শঙ্করভাষ্য ডদ্ধত করিতেছি। 


শঙ্কর ভাধু) | 


(১) "“আতিতে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গহ বল! হহয়।ছে অর্থাৎ বল। হইয়াছে 
তিনি সবশেষ (সগ্ুণ) ও 1নবিবশেষ (নিগুণ) ডভয়হ। শতন 
ব্ধবকণ্ম।, সববকাম, সধবগন্ধ, সববপস, ইতাদি শ্রাত সবিশেষ ব্রহ্ম 
বোধক। তান স্কুল নহেন, [তন সুপ নহেন, তান হুণ্ধ নহেন, তিনি 
দাখ নহেন' ইত্যাদি শ্রতি নি ববণেষ ব্রহ্ম বোধক । এই সমুদয় শ্র.৬তে 
কি প্রতিপন্ন করা হইয়াছে? তিনি 1ক ভয় লিঙ্গ ( অর্থাৎ তিনি কি 
নিব্বশেষ ও নবিশেষ উভভগই)? না তিনি অন্তর [লঙ্গ? যদি তান 
মন্ততর লিঙ্গ হন তখে [ঙনি কোন্টী__সবিশেষ না শিবিবিশেষ ? 

যখন উভয় লিঙ্গহুচক শ্রুতি রাহয়াছে ভখন হয়ত তান উভয় 
লিঙ্গই' এই মনে হইতে পারে । কিন্তু আমর! বাল বস্তুতঃ ব্রন্মে উভয় 
লিঙ্গত শ্থীকার করা যায় ন (নতাবৎ ম্বত এব পরস্ত ব্রঙ্মণ উভয় 
শিঙ্গত্বম উপপদ্যতে ). একটা বস্তু আছে তাহার বিশেষ ' বিশেন রূপও 
শাছে। এই বস্তু স্বতঃ ইহর বিপরীত হইবে অর্থাৎ রূপাদি বিহীন 
হইবে ইহা আত্ম বরোধা কথ| (নহি একং বস্ত শ্বত এব রূপা দিঁবশেষে।- 
পেতং তদ্বিপকীতঞ্েত অভাুপগন্তং শকাং বিগোধাৎ )। 

যদ্দ বলস্ানতঃ পৃথব্যাদ উপাধি'ষাশে এপ সম্ভব হইতে পাঁরে 
মর্ধাৎ উভয় লিঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারে আমর! বাল 'ন। ইহা যুস্ছমুক্ত 
হে) উপাধি যোগে এক প্রকার বস্ত অন্য প্রকার হইতে পারে ন|। 
বচ্ছপ্ভাব স্টিক কখন অ.ক্তাদ উপাধির যোগে অন্বচ্ছ হয় ন|। 
এবেষে অশ্বচ্ছ বলিয়? মনে হয় তাহ! ভ্রম ভিন্ন আর-কিছুই নহে। 


শঙ্কর দর্শন। 


৫৯ 
উপাধি টু অবিস্া মূলক । এখন যদ 'অস্ততর লিক স্বীকার ২ কর 
তাহা হহলে বলিতে হইবে ব্রঙ্গ সমস্ত বিশেষ রহিত নির্ববকল্পাক অর্থাৎ 
নিগুণ এবং তিনি ইহার বিশরাত নহেন ( অতশ্চ অম্যতর লিঙ্গ পরি- 
গ্রহেথাপ সমস্ত ধিশিষ রহিতং নির্ব্বকল্পকমেব ব্রঙ্গ প্রতিপত্তব্যং ন 
তাঞ্ধপরীতম্‌ )।” 
বেদাস্ত ভাষ্য ৩২১১। 
এখনে শঙ্কর বিচার করিয়া এই সিদ্ধ|স্ত কাঁরলেন (১) ব্রঙ্গীকে 
সগ্ডণ ও নিগু'ণ-. উভয়হ বধল। যায় ন। (২) তিন সগুণ নহেন, 
(৩) তিনি নিগুণ। 

(২) “সবব প্রকার “বিশেষ ব্রচ্গে প্রতিষিদ্ধ কর! হইয়াছে। “তিনি 
নিল, নিক্ষি য়, শান্ত, নিরব্ছ্য, নিরঞন' ; তনি অস্থুল, অনুগ্ষ, অহৃস্ব, 
অদীর্ঘ ; তন বাহ্য রহিত. অন্ান্তর রহিত, জন্মরাহত'; 'সেই আত্মা 
মহান্‌, জগ্মরহিত. অজগ, অমর, অসুত, ও অভয় ব্রহ্মা; তিনি নেতি, 
নেতি'_হা। নয়" 'হহা নয় এই প্রকার--ইতাাদি শ্রাত এবং স্মৃতি 
ও বুক্তের বলে পরমাঝ্মীয় দেশকালাদি বিশেষ যোগ কল্পান! কর! 
যায় ন।-...-*্যাদ বল শ্রুতি বলিয়।ছেন 'ত্রহ্গ জগতের উৎপত্তি স্থিত ও 
প্রলয়ের হেতু স্বতরাং তাহ!র অনেক শক্ত তাহ।র উত্তর এই 2ম 
তাহ। বপিতে পার ৭1, কারণ যে সমুদয় শ্রতিতে বল। হইয়াছে যে ব্রন্ষে 
কোন প্রকার বিশেষ নাহ সে সমুদয় শ্রাত 'অনন্ার্থ' ( অর্থাৎ হহ। 
স্থাথে অথাৎ নিজের অর্থে ব্যধ্হত হইয়াছে । ইহার অন্য অর্থ নাই, 
ইহাহ হার মুখ্য অর্থ এ অর্থ অন্তক্াতির উপর নিতগ করে ন।)। যট্রি 
আপত্তি কর জগতের উতৎপত্তিহ্ছচক এতিকেহ 'অনস্য।রথ' বল না কেন সপ 
উহাখ উত্তরে বালব "না তাহ। পার ন।'- কারণ এহ সমস্ত উৎপাত মুলক 
তি একত্ব প্রতিপাদক ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগছুৎপাত্বাস্থাত- 
প্রলয় হেতুত্ব-আভঃ অনেক শক্তিত্বং বর্ণ হতি চেখ।ন। বিশেষ 
নিরাকরণ শ্রতান।ম্‌- অনন্।থতাৎ। উৎপত্বা।দি শ্রতানামপি সমানম্‌ 
অণন্।থামাত ০২। ন। তাম।ং একত্ব প্রাতিপাধন পরত্বৎ |” 

বেদান্ত ভাব) 8৩1১৪ । 

এখানেও শঙ্কর বিচার করিয়। বলিতেছেন (১) ব্রহ্ম নিগুণ, (২) 
তাহাতে শাত্ত' অর্পণ কর যায় না, (ও) উতপাত্ত স্থিত ও প্রলয় সুচক 
আত অর্থধাদ |ভন্ন আর কিছুই নহে । হহ1--'একত্ব প্রতিপাধন পর 
সুষ্টি।স্থতি ও প্রলয় বণন| করা হহার উদ্দেগ্ত নহে। 

(৩) "্রক্ষে কোন প্রকার [বশেষ নাহ অথচ ঘল। হয় তিনি সর্বব- 
শক্তমাণ ভার অথ ক? উত্তর এহ যে আঁথ্গাকজ্িত বূগভেদ 
প্রঙ্গেহ নাব্বদ্ষ এক্দকে এহ অকার খল। হইয়াছে ( প্রতাবদ্ধ সর্থব 
[বশেষন্তা।প বন্গণঃ সব্বশাক্ত যোগঃ সম্ভবতী(ত; এতদাপ আবিদা 
কাঙ্জতগাণ ডেশেপিশ্ত।সেন ডজ্তমেব 010 

বেদাস্ত ভাষ্য ২।১।৩১। 
এখানে শঙ্কর বিচার করিয়। বলিলেন যে ত্রন্দের সর্বশজিমত্ব! 
অবিদ্যাজ।নত কল্পনা বহ শার ঞছুই নহে। 

(5) “এই প্রকার আবিদ্যাম্রক উপাধিভেদ ঘশতই ঈশ্বরের ঈশ্বর 
সব্গুত্ব, সববশক্তিত্ব | কিন্তু তহ। পরমাথ সন্ব। নহে * তদেবম্‌ আবিদ্যা- 
স্ুকোপাধি পরিচ্ছেদ পেক্ষামেৰ ঈশ্বরহ্য ঈশ্বগতং সর্ববজ্ঞত্বং সবধশ।ক্ত্ব্চ 


ন প-মাথতঃ )1৮ 
বেদাস্ত ভাষ্য ২.১।১৪। 


এখানেও বল! "উল ঈশ্বরের ঈশ্বরত সর্বজ্ঞ, সর্্বশ[ক্তত্বাদি সমুদয়ই 
৮ এ সমুদয়ের পারমাগিক সত্ব। নাই। 

) “যদি বল ব্র্ধ বন্ুরূপ ; বৃক্ষ যেমন বন্ৃশাখাসম্বিত তেমনি 

এ ্ শক্তি- প্রবৃত্তি যুক্ত (এবং অসেক-শক্তি-প্রবৃত্তি-যুকতং ব্রদ্ধ )) 

সুতরাং ব্রন্মের একত ও নানত্ব উভয়হ সতা। যেমন বৃক্ষ বৃক্ষপ্পে 


৫৫: 


এক কিন্তু শাখাদিরূপে খন: সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক কিন্তু ফেন 
তরঃঙ্গাদিরূপে বছ, নুত্তিকা যেমন মুত্তিকারপে এক কিজ্ত ঘা শর।।দি 
রূপে প--তেমনি ব্রঙ্গের একতা ংশে জ্ঞানজনিত মোঙ্গ ব্যবহার এবং 
নানাত্ব(ংশে কর্দনকাপ্তাশ্রিত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে 
পাঁবে। ইহাতেও ( উপনিষদোক্ ) মৃত্তিকার দৃষ্টস্ত সঙ্গত হয়। এ বিষয়ে 
আমাদের উত্তর এই £-ন1 তাঁহ। হউতে পারে ন|' কারণ গুন্থিক।র 
ৃষটান্তে মৌলিক বন্তরই সত্যত। প্রতিণন্ন করা হইয়াছে । আর 'বচারন্তণ' 
ইতাদি শব ছ্ব(র। বিকার জনিত বন্তকে মিথ্য। বল। হতয়াছে। ( নৈবং 
স্তাৎ; মৃত্বিক। ইত্যেব সতাং ইতি প্রকৃতি মাত্রস্ত দৃষ্টান্ত গত্াত্ব- 
অবধারণ।ৎ। বাচ।রভ্ভণ শবে ১ বিকার জাভগ্ত অনৃতত্ব।ভিধানাৎ )”। 

যুক্তি তক প্রয়েগ করিয়। এখনে শঙ্কর প্রমাণ করিলেন যে বঙ্গে শক্তি 
স্বীকষ্টি করা যায় ন। 

(৬) “যখন 'তশ্বমসি' ইতা।ছি সুচক উপদেনর দ্বার! আভেদ- 
জান জাগ্রত হয়, তখন জীবের সংদারিত্ব ও '্র্গর শ্রগত্ব উন্ভয় 
অপগত হয়। মিখ্যজ্ঞানবিভ্ভিত এই যে ভেদবাবহার গমাক জ্ঞান 
তাহ! বিনষ্ট হয়। তখন কোথায় সু্টি? আর কোথায় থাকে অহিত- 
করণাদি 'দোব? ( অপগতং ভবতি তদা জীবন্ত সংসারিত্বং ব্র্মণণ্চ 
আষ্টতরম। সমন্তন্ত মিথ্যাজ্ঞান ভেদ-বি্স্তিতত্য ভ্ডেপ বাবহ।4স্ত সম্গাক্‌- 
জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্রকৃত এব শ্ষ্টিঃ কুতে। বাহিত করণাদয়ে। 
দে|ষ।2)। এ সমুদয় অবিদ্াজনিত অধিবেককৃত ত্রাস্তি। হিতাঠিত 
করণাদি লক্ষণযুক্ত এ সংসারের পারমাথিক সন্ব। নাত এ কথা খন্তবার 
বলিয়।ছি' ( সংসারে। নতু পারমাথতঃ অস্তি ইতি 11" 

'বঃভাঃ ২১ ২২। 


এগানে শঙ্কর বলিচ্চেছেন - 

(১) সংসারের পারমাথিক সত্ত্। নাই সমস্ত মিখাভঠান বিডভ্তিত। 
(২) "জীবের সংসারিত্ব' একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস 1৩ ।শষ্টি এবং ব্র্ষর 
শ্রঈতব ঈহাও অজ্ঞানত। প্রস্থত 

(৭) “অনেক লোকে নিত্রের তিমির দেষে এক চল্রকে বচন্দর 
বলিয়। বোধ করে। কিন্তু চন্দ্রমা কখন বন ইয় না। তেমনি নামরূপ 
মূলক রূপভেদ অবিদা।কল্িত। উহ ব্যাকৃত ও অবাকৃত এই 
উভয়াজ্মক । ইহা বস্ত্র, কি অবনত, তাহ! নিরূপণ করা যায় না। এই 
অনির্ববচনীয় ভেদ বশতঙই ব্রক্মকে পরিণামী ও সরব বাবহারাস্প্ ঘলিয়। 
মনে হয়। কিন্তু গারমাথিকরূপে তিনি সর্বব বাবহারের অহীত ও 


জপররিণ!মী (পারম।থিকেন চ রূপেণ সর্বব বাবহারাতীম অগরিণতম্‌ 


অবতিষ্ঠতে )1-.+..পরিণাম শ্রুতিসমূ (অথাৎ যে সমূদয় শরতিতে 
বল। হইয়াছে যে ব্রহ্ম রূপান্তরিত ভইয়।ছেন সই সমুদয় শ্রুতি ) পরিণ।ম 
প্রতিপাদন করিবার জন্য অভিচিত হষ নাই (ন (চয়ং পরিণাম শ্রুতি 
পরিণাম প্রতিপাদনার্থ। )1--... সর্ব ব্যবহারবিহীন ব্রন্ষাত্মভান প্রতি- 
পাদনই ইহীর উদ্দেশ্য ( সর্ববধ্যবহ।রহীন ব্রহ্গাত্ম ভাব প্রতিপাদনার্থা তু 
এহ! )1” 
বেং ভাং ২১২৭। 
এখানে শঙ্কর ঘলিতেছেন যে (১ )ব্রদ্দের কখন পরিণাম হয় না 
€২ )ব্রঙ্ষের নাম রূপাদি সমুদয়ই অবিদ্যাকলিত (৩7 'পরিণীম শ্রুতি" 
সমূঙ্তের অর্থ ইহা! নহে যে ব্রহ্ম রূপান্তরিত হয়েন-_ রঙ্গাত্ম-ভাঁব প্রকাশ 
করিষার জন্যই এই সমুদয় শ্রুতি । 


(৮) "ঞুতিতে শৃষ্টিহচক ও ব্রন্দের সর্ব্বজ্ঞত! সুচক অনেক কথ! 
আছে ।. এই যে সৃষ্টি শ্রতি_ ইহ! পরমার্থ-বিষয়িনী নহে । ইহা অবিদা- 
জনিত নামরূপ-বাবহার-যোগ্য কল্পন! | ব্রহ্গাপ্্ভাব প্রতিপাদন করাই 
যে ইছার উদ্দেস্ত-_ইহ। কথন হিশ্বত হইও না (ন চয়ং পরমার্থ বিষয়া 


প্রবাসা। 


(৭ম ভাগ । 


স্ষ্টি শ্রতিঃ | অবিদ্য।-কল্পিত-নামরূপ ব্যবহার-গোচরত|ৎ ত্রঙ্গাজ্ব-ভাধ. 
প্রতিপাদন-পরত্বাচ্চ ইতি এতদাঁপ নৈব প্রস্নর্তবাম্‌ )”। 
বে ভা? ২।১।৩৩। 

এখ।নেও বল! হতল (১) সুষ্টি ও সর্বঞ্ভত! অনিদ্যাকল্িত (২) সৃষ্টি 
গতি সৃষ্টি বুঝাউষার জন্য উচ্চ হয় নাই (৩) ব্রঙ্গাত্ম-ভাব বুঝাইবার 
জন্যই শষ্টি শ্রতি। বিদ্যার নহ।শয়ের মত বহার এই সমুদয় তব 
জানেন ন| বা বুঝেন না, ছ।হাদিগকে শঙ্কর বিশেষভাধে বলিতেছেন_- 
“সাবধান _ £ঈ কথাগুলি কগন ধিশ্মৃত হইও মন)” 'নৈব প্রন্নতব্যম্চ | 

(৯) "রঙ্গ কি তবে দুত প্রকার? হাঁ দু্ঠ প্রকার---পরক্রহ্ম ও 
অগরব্র্গ । কারণ, শ্রাতিতে দল। হঠয়াছে 'হে সতাকাম। এই. ঘে 
কার উহা পর ও অপর ব্রঙ্গ, তবে প্রশ্ন পরব্রঙ্গ কি? আর 
অপররক্গঈ বা কি? উহার উত্তর এক 2 যে স্থলে লা হইয়াছে যে 
ব্রশ্গে অবিদা।দনিত নানরূপাদি বিশেষণ নই, যে স্থলে “তিনি অস্থৃন 
এন্র প্রকার নিবেধমুখে ব্রঙ্গ প্রতিপাদন কর হইয়াছে-_বুঝিতে হইবে 
সেই স্থলেই পরব্রন্গর কণা ঘলা হইয়াছে । আর যে স্কুলে উপামনার 
জন্য ব্রঙ্গে নামরূপ।দি ধিশেষণ অপ্পণ কর! হইয়াছে ফে স্থলে বলা 
হইয়াছে দে তিনি মনোময়, এ।ণ-শরীর, ভা-রূপ উচ্যাদি' বুঝিতে 
হইবে সেউ স্ণেভ অপর খঙ্গের কথ।। যদি ঘল এরপ (দুষ্ট ব্রহ্ম; 
স্বীকা্ করিলে 'রিশ্গা আদ্বভীঘ় এন প্রাকার ক্ঠির দিরোধী কথা বলা 
হয় আমরা উহ।প উত্তরে ধলিব 'ন।, উহাতে কোন বিরেধ হয়না" 
কারণ আবিদা! জনিক নাসরূপাদি উপাধিব*তই এই প্রকার হইয়াছে, 
ইহা সাকার করিংলই সমুদয় বিরোধ পরিজত ভয়।” 

বে ভাত ৪1৩ ১৪ । 

শঙ্কর বলিতেছেন “ঘ অপরব্রহ্দ অথাৎ মগ্তণ প্র অবিদা। জনিত 
কল্পন|। 

(১০) "নামঝপবিহীন ব্রন্দে অনুচিত নামরাপ।দি লক্ষণ অপণ শর! 
হইয়াছে । যেমন 'ঠাঁত!র নাস উত তিনি হিরণাশ্বশা হতাদি। 
সভাঙ্গরূপ ব্র্থী নিগুণ হভলেও উপাসর্নার জন্য ননরূপাদির গুণ আ।রে।প- 
পূর্বক তাহ।কে সগ্ডণভাবে উপদেশ কর! হভয়াছে |” 5 

বে? ১২৭১৪ 
এখনে বল! হয়ছে যে, ব্রন্ধ প্রকৃতপক্ষে নিগুণ । কেবল উপাসনার 
ভগ্ঠহ তাহ।তে গুণ আরোপ করা হহয়াছে। 

(১১) “আপরপ্রহ্ম পররাীৰ সমীপবর্তী এই জন্য অপরব্রক্মকেও 
প্র ঘল। মাইতে পাবে (পরত্রহ্ম সামীপাৎ অপরস্য ব্র্গণঃ তাস্মন্নপি 
রঙ্গ শব্ধ প্রয়োগে। ন বিকধাতে |) 

81৩।৯ ভাষ্য। 
এই ভামোই শঙ্কর সাকার কারঘ। লহয়াঙ্ছেন যে পরক্রক্গ ব্যতীত 
অন্য কোন বপ্তপই নিত্যত। ন।ই / নহি পরস্ম।(ৎ ব্র্গণঃ অন্যত্র কচিত 
নিত্যতা সম্ভবতি )। 
নিগুণ ব্রঙ্গত য়ে সগুণ. -শঙ্কর এখ।নে উহা! শ্বীক।র করিলেন ন|, 
প্রভাত বলিলেন অপরপ্রন্ধ পরব্রাক্মর সমীপবত্তী। এখানে সপগ্তণ 
ব্রন্মের অনিতাত।ও স্বীকার কর। হইয়াছে ! 

(১২) 'পরমাজ্মাতে যে সুষ্টি স্থিতি প্রলয়_-এহ অবস্থাত্রয় অবভাসিত 
হয় উহ! মায়ামাত্র-ওজ্জভুতে সর্প প্রতীতির ম্যায় (মায়ামাজ্রং হোতৎ 
পরমাত্মণঃ অবস্থ। ত্রয়াত্মনাধভাসনং রঙ্দ্র হইব সর্পাদিষ্কী ভাবনেতি। 
বেঃ ভাঃ ২১।৯)। এই মায়া কি প্রকারে প্রলারিত হয়? শঙ্কর বলেন 
এ মায় স্বয়ং প্রসারিত হইতে পারে না। ইহ! ব্রন্ষে অধান্ত হয়-_ এই 
জন্যই ভ্রম হয় যে ব্রক্মঈ মায়া প্রসারিত করেন। পরমাত্মা এই সংসার- 
মায়। দ্বার! সংস্পৃষ্ট হয়েন না। কেন? শঙ্কর বলিতেছেন “অবস্তত্বাৎ' 
( বেঃ ভাঃ ২১1৯) অর্থাৎ মায়া গঘল্ত--.এই জন্য । মায়! লইয়| শঙ্কর 





১০ম সংখ্যা |] 


মহ! বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি অস্থাত্র বলিয়াছেন 'এই মীয়া, খস্তু কি 
অবন্ল, তাই! নিরূপণ করা যায় ন।' (অব্যক্ত হি স| সয়া তত্ব অন্যত্ব 
'নকপণস্ত মশকাতবাৎ।, বেঃ ভাঁঃ ১,৪:৩)) সেযাহাই হউক ইভা প্রমাণিত 
হকতেডে যে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মায়।ও ভমাত্মরক__উহাঁ কখনই 
বঙ্গাশন্তি নহে |” 

(১৩) "তৈত্তিরীয়ক উপনিষদেব ভাযো (২1১) শঙ্কর বলিয়।গ্েন 
বঙ্গজ্ঞানং কিন্ত ভাভাতে জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকার কর! যায় না। কারণ 
ঘেখনে জ্ঞনকরত্ব, সেই খানেই কাষা, সেই খানে পরিবহন । স্থতরাং 
ঘনকর্তৃত শীকার করিলে মাকে সঙ্গা এবং অনন্ত বল। যায় ন। (জ্ঞান- 
কর্তৃতত্বন হি বিক্রিয়ম।ণং কথং সম্া ভবেৎ অননুধঃ )। 

শ্রাং এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে ব্রহ্গে শক্তি 
পাকার কর মায় ন। 

আর অধিক প্রমাণ মংগ্রহ করা আঅনাবষ্যক | 

কিন্তু ভট্টাচাধ্য মহাশয় শঙ্করের নামে কি প্রচাগ করিতেছেন শ্রবণ 
শরীশ 2০ 

“নিপুণ রঙ্গঈ যখন স্থষ্টি কাষো নিযুক্ত তখন ভাঁহাক সগ্ুণ ব| 
কারণ রঙ্গ বালিয়। তিনি € গর্থ।ৎ শঙ্কর ১ নির্দেন করিধাছেন। নিগুণ 
ব্ীই শক্তি দ্ব।ব। জগত সষ্টি করিয়।ছেন ( প্রঃ ৪৪৯ ও ৪৫০ পু | 

এ মত যে সম্পূর্ণ শঙ্করবিবোধীা তাহা উদ্ধত অংশ হঈচেঈ প্রমাণিত 
'পথমতঃ শঙ্কারের মতে বঙ্গ উ্যল্ঙ্গ নহেন "তিন 
সঞ্তণ ৭ নিগুপ উল্যা ইভা বলা অসঙ্গহ। সুভশং নিগুণ রন্গঠ 
নগণ হয়েন উহা শঙ্কারেব সত নচে। (২ শঙ্কর নিগুণ ব্রহ্গ শক্তি 
ফাঁকন ককেন নাউ । বঙ্গে শির মবাস হয, ব্রঙ্গ শঙক্গি আছ্ছে বলিযা 
শম হয় কিন্ক প্রত পঙ্ে তিন শস্তি রহিত । আমবা শ্াম।ণ 
বপিযন্ছ যে শঙ্কারের মাতে ওাসুঁহধ কর্ৃহ অত্র উভযাদি সমুদঘউ 
নান্তি। এ সমুদযের কিছু ব্রন্গে অর্পণ করা যয না । স্রহরাং তিনি 
"একি ছার" জগত শুষ্টি করিযছেন এঙ্গ মত শঙ্কপবিরাধী। (৩) 
শত ও স্থষ্টি উন্ধমউ যখন শর্শিদাাকলিত তখন তিনি জগৎ “স্থষ্টি 
করিয়াছেম্স” উঠা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। 


উতৎকট খক্তি ও বিকট পরিণাঁম ! 
(১, 

শঙ্করের মতে মে শান্ত 'কলিত" এবং 'মিথা।' উভ| বিদ্যাক্ত মহাশ্য়কেও 
পাকার করিতে হইয়াছে । কিন্তু চিনি উহব এক উতকট যুক্ত 
মাবিক্ষার করিয়াছেন। “এই শক্তি ব্রচ্গেরই শক্তি, ব্রঙ্গেবউ আত্মত ; 
শছ] ব্রহ্ধঈ | ব্রহ্ম হইতে এই শক্তির স্বতশ্ব মত্ব। ধ। ্বাধীনত| নাই । 
এই জন্য অনেক স্থলে ইহাকে “কলিত' শব্দও উল্লেখ করা গিয়াছে । 
-*****অনেক স্থলে ইহাকে মিথা। ধলিয়। কথিত হইয়াছে । (প্র পু? 8৫৪) 
নুক্ষিটী অতি সারগর্ই বটে। শক্তি ব্রন্মেরই সুতরাং শক্তি মিথা! ও 
ললিত: শক্তি ব্রন্দমের আত্মভূত সুতরাং শক্ষি কলিত ও মিথা। । 'ণৰং 
গঙ্ছি “ত্রন্ হৃতরাং শক্তি কলিত ও মিথা!। এ সমুদয় যুক্তি অতি 
মক।টা ! শক্তিকব্রদ্ধ এচছমাও শক্তি মিথা! ও কলিত আবার শক্তি 
রঙ্গর অধীন সেকন্যাও শান্ত মিথা ও কল্লিত। আমরা জিজ্ঞাস! 
হরি ব্রহ্ম ছাড়া থাকিতে পারে ন। বলিয়। শক্তি যদি মিথ্যা ও কলিত 
চয় সর্দশক্তিমানকেও মিথা। ও কল্লিচ বল ন| কেন? কারণ শক্তি 
চাড়া, শক্তিমানের কোন অর্থ নাই, শক্তি চাড়া শক্তিমানের অন্তিতট 
নই | লেখক নিজে.৪ উচ্চ! স্বীকার কবিয়াছেন যে “শনি ছাঁবাউ ব্রহ্ম 
স্গতের কারণ । শত্তি ছ।রাই ব্র্গ জগন্চেব কর্ 1” প্রঃ পৃই ৪৫১)। 
বন্ধের শ্রঈতব ও কর্তৃত্ব যখন শক্তির উপর নির্ভর করে তখন পৃর্ববোক্ত 
কারণে ব্রক্মকেও মিথ্য! & কল্পিত ঘলিতে হয়। 


হহতেছে। 


৫৫৩ 
(২) 
প্রশ্ন উঠিয়ছিল জগং কোন্‌ বন্তর পরিণাম। বিদারত্ব মঙ্ঠাশয় 


বলিয়াছেন “অবিদা।ই পরিণত হয়” প্রেঃ পৃঃ ৪৫৩)। ও পৃষ্ঠাতেই অপর 
এক স্থলে বলিয়াছেন “শক্তির পরিণাম হয়।” সুতরাং দেখ। য।ইতেছে 


শক্তিলঅবিদা!। 
লেখক আবার হঠ।ও ধলিয়াছেন 

শি ব্রঙ্গ। 
সতরাং ম্যায় শ।স্ত্ের নিয়মানুসারে 

ব্রহ্ম অবিদা। | 


বিদারত্ব মহাশয় এমন সুণপর ভাবে শঙ্করমত ব্যাখা। কবিতেছেন যে 
অবশেষে বলিতে হইল ব্রঙ্ধ ও অববদ্য| একই বস্ত। উপযুক্ত শিষাই 
বটেন। ইনিই একজন উপানধ'দর উপদেশক ! 


বিকার ও বিবর্ত। 
আমর। ব'লযাছিলাম "শঙ্কর বন্ধের ধিক।র শ্ীকার করেন না, তিনি 
বিনধ্র-লানী _পরিণাম-বাদী নহেন 1” বিবাবত্ব মহাশয় বলিতেছেন 
“শঙ্কর যে কেবল বিবর্ুণাদ স্বীকার কারতেন, তাহ। নহে, তিনি পরিণাম- 
বাদও স্বকার কারতেন।” (প্রঃ ৪৫২ পৃঃ)। প্রথমে দেখা যাউক 
'বিবন্ক ও 'বিকার' শবের অর্থ কি। 
নতত্বতেহন্যথ। প্রথ। 
বিকার ইতুদাহগতঃ। 
মতভুতোহম্যথা প্রথ! ৪ 
বিবন্ধ উত্ভাদীরিতঃ ! 
অর্থাৎ সতাসহাই যদি এক প্রকার বস্ত্র অন্য প্রকার হয় তবে তাহ! 


নিকাব। আর যদি একবস্ত্র মিথা। অন্যবস্থুরাপে প্রতীত হয়, তথে 
তাহ! বিবন্। দুগ্ধ দধিচে পব্ণিত হয় সুতরাং দধি ছুঙ্গের বিকার। 


আব রজ্ড্রহ সর্পভরম হলে বিতর হঈল। এখন প্রশ্ন এ জগৎ ব্রঙ্গ- 
বিকার, না বেক্গবিনর্, ন। উভয়ই । ধিদারত্ক মহাশয় বলেন শঙ্কবরের 
মতে এ জগৎ ঈয়ই। আমর| বলি এই মত শঙ্করবিরোধী। বিকারে 
বন্তুটার পরিধর্ণন তয় আর বিবন্ডে বন্তুটার কোন পরিবর্তন 
হয় ন|-__পরিধর্ন হইয়াছে বলিয়া ত্র হয়। দ্প্ধ পরিঘর্ডিত হয়া 
দধি তম কিন্তু নজ্ভু কখন সর্প হয না, রজ্ছু অপরিবর্তিতই থাকিয়া বায়। 
অতল: যদি ঘল 'বঙক্গবিক।র৪ সতা এবং রন্গবিবর্তও সত্য' তাহা 
হইলে ইত বল! ভঈল যে ব্রন্দের পরিবর্ধন হয় এবং ব্রন্দের পরিধর্তন 
ভয় না। উচ্াব মত আগ্মবিংরাধী কথ|। আর কি হইতে পারে? হতরাং 
এ জগৎ উনয়ঈ উহা স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ শহ্করের মতে 
যে ব্রহ্ম পিকারবিহীন তাহা বন্ৃভাষ্য উদ্ধত করিয়| প্রমাণ কর! হইয়াছধে। 
সুতরাং বিকীরঘাদ ব| পরিণীমবাঁদ উড়িয়। গেল। এখন রহিল বিবর্বাদ । 
শঙ্কর ললেন ব্রন্দে জগতের অধাস হয় স্থতরাং এ জগৎ ব্রঙ্দে বিবর্ত। 
সুতরাং শঙ্কর বিসর্বাদী। 

যাহ।কে সর্বাভূতের অন্ররাত্ম! বলা হয় তাহার সহিত সংসারের কি 
প্রকার সম্বন্ধ -শঙ্কর কঠোপনিষস্তাষো (৫1১১) ইহার ধিচার করিয়া 
ছেন। ভাষানুনাদ এই ২. 

“নেই সব্বভিতের অঙ্গর।ত্ম। সংসার দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন 
ন! কারণ ভিনি উচ্ভার 'লাহ্া" € বাহিরে )। আত্মাতে অবিদ্যার 
অধ্যাস বশত এই সংসার কাঁমন। ও কর্মজনিত ছুংথ অনুভব 'করে। 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে এই অধিদা। আত্মাতে নহে (ন তু স! পরমার্থতঃ 
স্বাঝ্নি) রজ্দ্র, শক্তিকা, মরুভূমি এবং গগনে সর্প, রজত, উদক 
ও মলিনতার অধাস হয়। কিন্ত সর্পরজতাদিরপ যে দোষ এ 
সমুদয় কখনই রজ্জু প্রভৃতির নহে। বিপরীত বুদ্ধিজনিত অধ্যাস 


৫৫4 


বশঙং মনে হয় রজ্দু প্রভৃতির সহিত সর্প।দির সংসর্গ আছে এবং 
এই জন্য সপাদি বস্তসমুহকে রজ্দু প্রভৃতির পোঁধ ঘলিয়। ভ্রম হয়। 
কিন্তু তাহাগ। এই সমুদয় দেব দ্বারা লিপু হয় ন'। কারণ তাহ।রা 
বিপরাত বুদ্ধিপরনিত অধ্যামের বহিভূত। তেমনি সর্ববলেক সপাদি 
অধ্সের স্টায় আত্মাতে ক।যা, কর্তৃত্ব ও ফল।ত্মক বিপরীত গান অপ্স 
করে এবং তজ্জনিত জনমরণ।দি দুঃথ অনুভব করে। কিন্তু আত্ব। 
অর্থাৎ পরমাত্বা সর্বলোকের আত্মারূপী হইলেও বিপরীত অধাসজনিত 
সার দুঃখে লিপ্ত হয়েন না । কেন লিপ্ত হয়েন ন।? কারণ আং্। 
সকলের ব|ঠ। রজ্জু প্রভৃতির স্যয় ভিনি বিপরীত বুদ্ধিনিত অধ্যাসের 
বহিভূতি |” 
স্থতরাং দেখ। যাইতেছে শঙ্করের মতে অবিদ্যার মহিত ব্রন্মের কোন 
সংসর্শ নাউ, তবে যে সংপর্গ আছে বলিয়! মনে হয় উহ" অধ্যাদ_ উহা 
জম । এখানেও দেখ। বইতেছে শঙ্কর বিবন্বাদী। পুরবেন শঙ্করভ।ষ্য 
হইতে যে সমুদয় অংশ উদ্ধত হয়ে তাহাতেও এই বিধর্তবাদই 
সংস্থাপিত হউয়াছে। 
বিদ/রত্ধ মহাশয় বিকারপ|দ সমর্থন করিবার জন্য বেদান্তভাষ্ের এক 
অংশ (1১1১৪) উদ্ধত করিয়া বলিহেছেন "স্ম আযোর শেযাংশে শঙ্কর 
স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন যে ব্যবহ।রতঃ সুত্রকার পরিণ।মব।দত স্বীকার 
করিয়াছেন'****কিস্ত পরমার্থতঃ বিষত্রবাদই এহ সুত্রে গৃহীত হইয়[ছে”। 
বিদ্যার মহাশয় বলিতেছেন -এ জগ এর্ধবিবন্ত বটে তবে যাবহাপত? 
পর্িণামবাদও মভা। এঙ্কর মব্বজ (এবং এ হুত্জেব ভ।মেও ) বালয়া- 
ছেন যে ব্যবহারিক সন্থ। অবিদা-কলিত _ মিথা।জ্ঞান-বিগস্ভিত । মিথা।- 
জ্ঞান বিদন্তিতঞ্চ নানাতম্‌। বেঃ ভাঃ ২1১১৪ )। বাবহারতঃ পরিণামবাদ 
সত্য- ইহার অর্থ এই যে অবিদজনিত কজনায় মিথ্যাজ্ঞানে পরিণ।মবাঁদ 
মত্য। মিথা।ঞ্ঞানে যদি পরিণীমবাদ সত্য হয়, সতাকজ্ঞানে পরিণ।মধ।দ 
নিশ্চয়হ অপত্য। সুতরাং এ যুক্তিতেও পরিণাসবদ  উডিয। গেল। 
প্রবন্ধে লেখক শ্বীক।র করিয়।ছেন "ব্রন্দের কোন পরিণ।ম হয় ন1” 
“চেতনের অবস্থ।স্তর বলিয়। প্রতীত হয়”। (প্রঃ ৪৫৩ পৃঃ) 1 আমরা ত 
বরাবরই এই কথাহ্‌ বলিয়। আসিতেছি যে শঙ্করের মতে ব্রঙ্মের পরিণ।ম 
হয় না, পরিণ।ম হয় বলিয়া ভ্রম হয়। বিদ্যারত্র মহাশয়ই ত স্থায় গ্র্ছে 
ব্রন্মবিকীরবাদ প্রচার কারয়ছেন।যখাঃ (১)বিহ্ব এই সঙজ্ুরই রূপান্তরিত 
অবস্থ। (পৃ ২১)। (২) ব্রহ্মচৈতন্ত এই স্থূল বিশ্বাক।রে অভিবান্ত, 
বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাহ(রই রূপ, উঠার অভিবাক্তি (পৃঃ ১৫১01 
(৩) এ বিশ্ব সংসার তাহাএঠ খ্রূপের পরিচয় দিয়। আনিতেছে ! পৃঃ 
৩১৬)। ব্রঙ্গোর স্বব্ধপ ঘণিয়া বগ্তুতঃ নামরূপগুপি সভা ও নিতা (পুঃ 
২৪)” উতা।দি। দেখা বাইাতছে বিদারত্ব মহাশয় পূর্বের স্বীকার 
করিতেন যে “বস্তুতঃ” ব্রশারই পরিণাম হয়। কিস্তু এখন বলিতেছেন 
বঙ্গের কোন পরিণাম হয় না ( প্রঃ ৪৭৩ পৃঃ ওয় স্তস্ত, ২৬ পংক্তি)। 
অর্থাৎ ভট্টা।চাযা মহাশয় বলিতেছেন “আমি পুস্তকে যাহ! [লখিয়াছি শা হ। 
সম্পূর্ণ তুল।” অথচ প্রবানীর পাসকগণকে দন্বোধন করিয়। বলিতেছেন 
হে প্রবাসীর পাঠকবর্গ। "মত্প্রণীত 'চপানযদের উপদেশ' নামক গ্রস্থে 
অতি বিস্তৃত ভাবে শঙ্কর[চাযোর অভিপ্রায় ও ভাষা বাথা কিয়” 


অথাৎ আমার পুস্তক খান। কিনিয়া। পড়। 
আমহেশচজ্ত্র ঘোষ। 





২ | _ ১ 
চীনসতত্রাটের জন্মদিনের উৎ্নব । 
সম্রাটের জন্মদিনোৎসব প্রকৃত জন্মদিনের ছুই দিন পুঝ্ে 
সম্পন্ন হইয়৷ থাকে । কারণ তাহার প্রক্কৃত জন্মদিনের সময় 


রা 


[৭ম ভাগ। 
পিস্থপুরুবের শরৎকাঁনীয় শ্রাদ্ধ সম্পন্নের দিন। চীনদেশে 
প্রতি সহরে প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গ্রহে এ সময়ে সকলে 
আপন আপন পিতৃপুরুষের পার্কণশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। পিতৃ- 
লোকের আত্মাদিগকে অন্জল দান পূর্বক সন্তুষ্ট করাই 
হহার উদেশ্ত। পৃর্বপৃরুষের প্রেতাত্মার প্রাতি এরূপ 
সন্মান গ্রদশন আর কোথাও দু হয় না। অবশ্ত হিন্দুগণ 
আপনাদের পিড়ীলৌককে অন্জল দান করিয়া! থাকেন কিন্তু 
তাহা অপেক্ষাও এদেশে আড়ম্বর আগ্রহ ওবিশ্বাস অধিকতর। 
এই শ্রাদ্ধের সময় তিন দিবস নির।মিশ ভোজন করিয়া সংযম 
করার প্রয়োজন । সুতরাং জন্মদিনের উত্সব এ সময়ে 
পড়িলে পানাহার 'ও আমোদ আহ্লাদের বিদ্ধ খটে। এই 
জন্মদিনোতৎসব পাজকীয় ঘোঁষণ! পত্র ঘ্ারা সমাট পরিবণ্তন 


করিয়াছেন । 
এই উতমবোপলক্ষে দেশের সব্বোতরুষ্ট নাট্যাভিনয় 
হহর। থাকে । এখং 4|জপুরার প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা সকল 


অতি জাক জমক ভানে সুসজ্জিত হয়া থাকে । উৎসবের 
পুধ্রে ্রাজপুরীর মধ্যে যে স্থানে যে প্রকার ভাঙ্ষরের চিত্র- 
কাঁধ্য করিতে হইবে তাহার নমুনা খোজাগণ কতৃক বৃদ্ধা 
রাণাকে দেখান হইয়া থাকে এখং তাহার আদেশ মত চিত্র- 
কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাহিত্যে পণ্ডিতগণ জন্মদিন 
উপলক্ষে নানাবিধ সুললিত পদ্য রচনা করিয়া তাহার 
নমনাও রান্রমাতাকে পুর্বে দেখাইয়। থাকেন। তাহার 
রুচি অনুসারে এ সকল পদ্য সংশোধিত ও পরিবস্তিত 
হইয়া থাকে । 

উৎসবের চারি দিন পুবব হইতেই রাজবাটীতে 
নাট্যাভিনয় আরশ হইয়া থাকে । এই সময়ে সমস্ত রাজপুরী 
এক অপূর্বর শোভা ধারণ করে। পুরীর মধ্যে নানা স্থানে 
নানা প্রকার ধা্ষন্্ সকল স্তর তান লয়ে বাজান হইয়া 
থাকে। এই সকল অদ্ভুতধরণের বাগ্যন্ত্র সকল অন্থত্র 
বিশেষ দৃষ্ট হয় না। রাজবাটাতে যত বড় বড় উৎসব 
সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে রাজবাটীর প্রধান দরজার 
সন্পুথে তাবু সদৃশ এক প্রধান গীতবর্ণের পউবন্ত্র নির্মিত ছত্র 
প্রোথিত হহয়া থাকে । এ ছত্রের ঝালর প্রভৃতি এত 
শি্পনৈপুণ্যে প্রস্তুত বে দেখিতে চিত্তহারী। এই উপলক্ষে 
বিশাল চীন সাঘ্রাজোর নানা প্রদেশ" হইতে রাজবীয় 


১০ম সংখ্যা ।] চী 


কর্মচারিগণ রাঁজ বাড়ীতে মূলাবান উপটৌকন প্রেরণ 
করিয়া থাকেন নানা প্রদেশ হতে সন্ত্রান্ত অভিজাতগণ 
পেকিন, মাঞচুরিয়া ও মংগোলিয়া হইতে রাজকুমারগণ 
আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। দলে দলে রাজকুমারীগণ 
পুরী মধ্যে প্রতাহ আসিয়া জম! হইতে থাকেন। 

রাঁজপ্রীর নাটামঞ্চ প্রার ১১ ফুট উচ্চ এবং রাজকীয় 
নাটাদর্শনমশ্দিরটা এ নাটামঞ্চের প্রায় সমোস্চভাবে 
নিয়িত। নাটামঞ্চের স্টেজ ঘরটীর তিনদিক মুক্ু। 
অভিনেতাগণ কক্ষের বামপিক পিয়া প্রবেশ করিয়া অভিনয় 
সম্পন্ন ভইলে দর্সিণদিক দিয়া প্রস্থান করির1 থাকে । 'এদেশে 
নাট্যশালায় অভিনেত্রী নাই । রমণাগণের নাট্যাংশ রমণী- 
বেশধারী পুরুষগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে । জন্বোঘসবের 
দিনে রাজবাটী লাল, নীল, সবুজও গীতবর্ণের শিনিকায় পুর্ণ 
হষ্চয়া যায়, কারণ ধাভার যেমন পদমধ্যাদা তিনি সেই বর্ণের 
শিবিকাঁয় আরোহণ করিতে পারেন উচ্চশ্েণার খোজাগণ 
জোড়া নাগের আকৃতি '9 জড়ির কার্দা যুক্ত, সাটিনের 
পোঁধাক পরিধান করিয়া বাস্তানে মপেক্ষা করিতে থাকে। 
নিয়শেণী খোজাগণের পোষাক অপেক্গাকুত নিকুষ্ট ধরণের 
হা থাকে । 

জন্মদিনে সমাট সব্ধ প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজমাতাঁকে 
প্রণাম করার পর, নন্গীন সমাজ্জীগণ ও অন্ান্ত মহ্লাগণ 
নথ] ক্রমে সঞজাটকে প্রণাম করিয়া থাকেন। অতঃপর সমাট 
রাজমাতার সঞ্গে দরবারগুহে গমন করিয়া থাকেন । সম্জাট 
সচরাচর সামান্ত ধরণের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও জন্মদিন 
উপলক্ষে তিনি জলাকাঁল পোষাক পরিয়! থাকেন। স্বর্ণথচিত 
গীতবর্ণের পটবস্্বেরে জোববা পরিধান করিয়৷ মুলাবান 
জেডপ্রস্তরখচিত কোমরবন্ধ দ্বারা তাহার সরু কোমরটা 
খাধিয় রাঁখেন। এই দিনে রাজকীয় সর্বশ্েষ্ট মণি তাহার 
মুকুটে শোভা পাইয়া থাকে এই মুকুটের দুড়া (1300107 ) 
দ্বারা মাগারিণগণের পদমধ্যাদা নির্ণীত হইয়া থাকে। 
সমাটের জন্মোংসব উপলক্ষে রাঁজমাত! অন্ঠান্ত দিনে যেমন 
শকাল পোষাক পরিধান করিয়৷ থাকেন, সে দিন তাদৃশ 
নহে। অগ্ঠ তিনি অতি সাদ! সিদে ধরণের পরিচ্ছদ পরিয়া 
খাকেন। ইহার "কারণ বুঝ! যায় না। তবে কেহ কেহ 
মন্ুমান করেন যে এই দিনে সমাট ও নবীন সমরাজ্জীর প্রতি 


' দ্ররবারগৃহ পরিত্যাগ করেন। 


৫৫৫ 


উদ্দেশ্তা। 


রাজপরীতে বিবাহিতা মহিলাগণের পরিচ্ছদ গাঢ় লাল 
বর্ণের সাটিন দারা প্রস্থত বিধবাগণের পরিচ্ছদ নীল বর্ণের 
এবং কুমারীগণের পরিচ্ছদ উজ্জল লালবর্ণের পটবস্্ 
নির্মিত। সনাটের পাটরাণীর পীতবর্ণের এবং দ্বিতীয়! রাণীর 
কমলা লেবুর ( 0171755 ০০917 ) বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান 
করিবার রীতি। ইহাদের সকলের পরিচ্ছদই স্বর্ণখচিত 
জড়ির কার্ধা ও জোড়! নাগমুন্তিবিশিষ্ট। নবীন সমাজ্জীর 
পরিচ্ছদ নানা রত্রমপ্ডিত। তাহার শিরভূষণ বনু মুল্যবান 
মণি মুক্তা খচিত। ত্তাভার শিরভূষণ হইতে মুক্তার ঝালর 
সকল স্বদ্ধদেশ ও কপোলদেশ ছাইয়া পড়ে । উহা বাতীত 
নানা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পুষ্প তাহাতে শোভা! পাইয়! থাকে৷ 
তিনি গলায় এক ছড়া মলাবান মুক্তার মাল! পরিয়া থাকেন। 

রাঁজপূরীতে নানা প্রকার বাগ্ধ বাজিতে আরম্ত* 
হইলে সমাট ও রাঁজমাতা দরবারগ্হে প্রবেশ করেন। 
তখন ক্রমে ক্রমে দরবার গুঁভে রাজকুমীরগণ, উচ্চ রাজপুরুষগণ, 
ও মাঁমান্স অভিজাতবর্গ একে একে অবনতমস্তক পূর্বক 
অভিবাদন করিয়া সমাঁটের জন্মদিনের শুভকামন! জ্ঞাপন 
করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত নিয়শেণীর রাঁজকর্মমচারি- 
গ্রণ-ধাভাদের দরবারগৃহে প্রুবেশের অধিকার নাই-_, 
দূরস্থ আঙ্গিনা হইতে “স্বর্গের সন্তানকে (১০ ০ 
112৮7) অভিবাদন করিয়া শুভকামন! করিয়া থাকেন । 
অন্যান্ট দিবস রাঁজকার্যা সম্পন্ন করিবার সময় সম়াট রাজমাতর 
পার্শে অপেক্ষারুত নিয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্ত 
আজ তিনি পূর্বপুরুষগণের প্রাচীন সিংহাসনে উপবেশন 
করিয়া থাকেন। এই সকল আগন্তক অভিজাতবর্গ 
সমাটকে বথেষ্ট মূলাবান উপহার প্রদান করিয়৷ থাকেন। 
জেড প্রস্তরনির্মিত একপ্রকার উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে, 
তাহাকে “রুইয়ে” কহে। এক একজন ভদ্রলোক অবনত 
হইয়া প্রণাম করিয়া সমাটের হস্তে এক একটা উপহার' দিয়া 
থকেন। সমাট তাহ! খোজার হাতে দেন এবং খোজ! 
তাহা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মেজের উপর সজ্জিত করিয়া রাখে । 
সমস্ত অভিজাতবর্ণের অভিবাদনকাধ্য সম্পন্ন হইলে তাহারা 
এবং শেষে রাজপুরীর 


৫৫৬ 


মহিলাগণ 'দরবারগুহে সিংহাঁসনের সম্মুখে উপস্থিত হন। 
প্রথমতঃ পাটরাণী সমটিকে প্রণাম করিয়া একটী “রুউয়ে” 
উপচার দেন, তাঁর পর দ্বিতীয়া রাণী এবং ক্রমে 
অন্যান্য রাজকুমারীগণ একে একে সমাটকে প্রণাম করিয়া 
একটা করিয়া “রুইয়ে” সমাটকে উপহার দিয়া থাকেন। 

এই প্রকারে অভিবাদনকার্ধা সম্পন্ন হইলে পর, বৃদ্ধা- 
রাণী, সমাঁট ও অন্ান্ত মভিলাগণ সহ নাঁটাভিনয় দর্শনার্থ 
গমন করিয়া থাকেন। রাজবংশের রাজকুমারগণের এ 
অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের নাটাভিনয় দেখিবার জন্য 
এক স্বতম্ব কক্ষ আছে। রাজপুরীর মহিলাগণের নাট্যাভিনয় 
দেখিবার জন্যও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে । পুরুষগণ মহিলা- 
গণকে তথ! হইতে দেখিতে পায় না। 

সমাট ও বৃদ্ধারাণী 'আসন গ্রহণ করিলে প্রধান 
অভিনেতাগণ তৃমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া শুভকামনা 
জ্ঞাপন পূর্বক স্বরচিত পছ্যের আনুত্তি করিয়া থাকে । এবং 
সমাট দশহাজার বসর যাবৎ জীবিত থাকিবেন এমন 
আকাক্কা জ্ঞাপন করিয়া থাকে । যে সকল পদ্য রচনা 
অভিনেতাগণ পাঠ করিয়া থাকে তাভার একটার ভাবার্ 
এই 2. 

পহে মহান স্বর্গরাজোর নন্দন! আপনার পূর্বপরুষ- 
গণের পুণাফলে ও বিচক্ষণতায় এই পামাজা স্রশাসিত 
হইয়া, উহ! অবশেষে আপনার মহৎ হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। 

“আপনার পূর্বপুরুষগণের প্রণাফলে আমরা গ্র্ঞা- 
সাধারণ মহা স্থথে আছি। 

“আমাদিগের শাসনকর্ভী আমাদিগের মঙ্গলের জন্য 
নানা সছৃপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরা রাজোর 
আভান্তরিক ও বাহক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি |” 

অভিনেতাগণ প্রাচীন কীষ্ঠি ও গৌরবের অভিনয় করিয়া 
থাকে । বড় বড় উৎসবে দ্রিবারাত্রি সমভাবে অভিনয় 
চলিতে থাকে । অভিনয়কালে বেল! দশ ঘটিকার সময় 
নাট্যাভিনয়ের স্থানেই সকলের জলযোগের আয়োজন হইয়া 
থাকে। জন্মোৎসব উপলক্ষে যত খাগ্য পার তথায় উপস্থিত 
হয় তাহা লাল কাগজ মণ্ডিত এবং তাহার কোনটীর 
উপর লিখিত থাকে “দীর্থলীবন লাভ হউক,” কোনটার উপর 
“শাস্তি,” কোনটার উপর “ন্ুখ,” কোনটার উপর “সৌভাগ্য,” 


প্রবাসী । 


ইতাদি। রাজপুরীতে যে সকল সুরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 


[ ৭ম ভাগ। 


তাহা বিলাতী স্রা নহে, চীনদেশী স্থুরা। তাহা অতি 
স্বগঙ্গমন্ত ও স্ুস্বাছ। তাহার কোন কোন সুরার নাম 
“গোলাৰ প্রপপস্থ শিশিরবিন” কোনটার নাম “বুদ্ধ-হস্ত- 
নিঃল্ত-অমৃতবিন্দ” উত্যাদি। | 

উপস্থিত ভদ্রমগ্ডুলিকে আর এক প্রকার পানীয় পান 
করিতে দেওয়া হইয়া থাকে । শাহ! বাদাম ঘৃঁটিয়া ছৃগ্ধের 
সঙ্গে দিশিত করিয়া প্রস্তত হইয়া থাকে । মাঞ্চগণের 
নিকট এই পানায় অতি উপাদেয় বলিয়া গণা হইয়া থাকে, 
আমাঁধিগের দেশেও পঞ্জান অঞ্চলে এই প্রকার বাদাম 
ঘুটিয়া পান করিবার প্রথা আছে। আগন্তক ভদ্রমণ্ডলি 
বাদাম ঘোটা গরম দুপ্ধপাত্র মুখে তুলিবার কালে সমাটের 
শুভকামনা জ্ঞাপন করেন (910110120160107) অথবা 
অন্ত ভাবায় "ন্বাস্থ্য পান” করিরা থাকেন। এই প্রকার 
জলযোগ ও আহারাদি সম্পন্ন হইলে খোঁজাগণ জোড়ায় 
জোড়ায় এক একথানি পরাত 'আনিতে থাকে । এ সকল 
পরাতে নানা প্রকারের উপহারদ্রবা সকল রক্ষিত হইয়া 
থাকে। সমাট নিজের জন্।দিনে যেমন বভমূলা উপহার পাইয়া 
থাকেন, তাদূশ সেই দিনে বন্ুপ্রকীর উপহার আগন্তক 
ভদ্রলৌকগণকে দিপা থাকেন। এই সকল উপহারের মধো 
রাজপরীস্থ কারিকধগণ-প্রস্বত মৃথায় পুষ্পাধার (৬৪০9), 
বঞ্জধাতুনির্মিতি ধুপতি, কন্ফসিয়ান ধর্াশাস্ত্রোক্ত নানা 
বচন; পট সকল এবং জেতপ্রস্তর নির্িতি “রুইয়ে” 
ইত্যাদি উল্লেখ যোগা। পদমর্ণাদান্তসারে এই উপহারের 
কোন তারতম্য লক্ষিত হয় নাঁ। গ্রতোককেই এই জিনিষ 
এক এক প্রন্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। ধর্মকথাঘক্ত পউগুলি 
পীভবর্ণের পটবস্াচ্ছাদিত আধারে রক্ষিত থাকে । | 

অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় অভিনেতাগণ ভাঁকজমক- 
শালী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়! সমাঁটের স্ততিগাঁন 
করিতে থাকে, সেই গানে সমাটকে পন্বর্গের সন্তান,” 
“পৃথিবীতে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি,” ইত্যাদি আখ্যায় বর্ণনা 
করা হইয়া থাকে । এ সুব পাঠের পর এক মিছিল বাহির 
হয়। মিছিলে পৌরাণিক ধরণের নানা জীবজস্তর মুপ্তি, 
বুদ্ধমুষ্ঠি, নাগমূ্ধি, পরীর মৃত্তি ইত্যাদি যথাক্রমে বাহির 
হইয়৷ থাকে । মিছিলের সঙ্গে প্রকাগ প্রকাণ্ড কৃত্রিম 





| ১তমসং্যা।] 


ফল সকল দৃঠ হইয়া থাকে। তাহার কোনটার উপর 
বউ বড় অক্ষরে লিখিত “স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য”, "ম্থখসৌভাগ্য” 
“শান্তিময় বার্দাক্য” ইত্যাদি। পিচফল দীর্ঘায়ুর চিহ্ব। 
অবশেষে রাঁজকীয় প্রকাও নাগমুর্তি বাহির হইয়া থাকে। 
নাগমুত্ত উজ্জল প্রভাযুক্ত একটা মুভ (17712707715 0০21) 
ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই দ্শ্ত উহাতে দেখান 
হইয়া! থাকে । নাগমুণ্তির পশ্চাঁতে যদ্ধবেশ পরিহিত রাজ- 
কুমারগণ এবং জাঁকজমক ধিশিষ্ট পরিচ্ছণধারী অপরাপর 
সকলে ক্রমে চলিতে থাকে । এই নাগমুত্ি দ্বারা সমাট 
ও সম্রাজ্জীকে অভিবাদন করান হইয়া.থাকে। এই মিছিল 
বাহির হইয়৷ গেলে আগন্তক ভদ্রগণ সম্রাট ও বৃদ্ধ! 
মহারাণীকে 'অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া 
থাকেন। অভিজাতবর্গ প্রস্থান করিলে প্রাঙ্গণমধ্যে 
ছইখানি ক্ষুদ্র গদি রাখা হয়, তাহার উপর সমাট ও নব 
সমাজ্ীদ্বয় আসিয়া জান্ুপাঁতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান 
করেন। তখন বৃদ্ধা মহার[ণী সুগন্ধি ধুণাযুক্ত ধূপতি হস্তে 
পরিচারিকা সহ উপস্থিত হন। সমাট 'ও নব সমাজ্জীদ্য় 
তাহাকে প্রণাম করেন এবং নানা প্রকার বাগ্য বাদিত হয়। 
তখন বৃদ্ধা মহারাণী সর্ববাথে এবং তাহার পশ্চাতে আর 
সকলে মিছিলের ধরণে চলিতে থাকেন। এই পারিবারিক 
ক্র মিছিল এক পবিত্র কক্ষের নিকট উপস্থিত ভ্য়। 
এই কক্ষে মাঞ্ুব্ংশের পুর্বপুরুষগণের ন্মরণচি্ত সকল 
রক্ষিত আছে। কক্ষমধ্যে উপস্থিত ভইয়া সমাট ও নবীন 
সমান্ঞীদ্য় তাহাদের পিতৃপুরুষের স্মরণচিন্কের নিকট প্রণাম 
করিয়া জন্মদিনের উৎসব সমাপূু করেন। 

শ্রীরামলাল সরকার । 


রে 


টায়ার ত 
ওমাঁর খায়ামের ধর্মমত 


কাবাকুঞ্জ পারস্তের বন মহাকবির মধ্যে ওমাঁর খায়াম একজন 
শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি শুধু কবি নহেন, তিনি পত্তিত কবি, 
তিনি জ্যোতিষ কবি। তিনি নয়সাপুরের অধিবাসী ছিলেন। 
তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন--কেহ তাহাকে নাস্তিক, কেহ বা অজ্ঞেয়বাদী, কেহ বা 


| _ওষার খায়াদের ধর্মমত। 


৪ তাসিজ সত 


(সংশয়বাদী, কেহ ৰা  অনৃ্বাদী, ৫ কেহ বা _বছদেববাদী এবং 

কেহ বা একেশ্বরবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার 

কোনটাই মিথ্যা নহে, এবং কোন মতটাই সত্য নহে। ' 
স্বাধীন চিন্তা সর্বকালে, সর্বদেশে প্রকাশ পাইয়াছে-- 


যে বীর সেই চিন্তা-শ্রোতে আপনার চতুষ্পার্থের নরনারীকে . 


ুগ্ধ লুব্ধ করিয়া একটানা ভাসাইয়! লইতে পারিয়াছেন, 
তাহারা জগতে এক এক নূতন ধর্মমত স্থাপন করিয়া 
আপনার চিত্তের প্রসারতার সাক্ষ্য রাখিয়৷ গিয়াছেন। 
গিহদিধর্ছের বিরুদ্ধে গ্রীষ্টদন্্ম, এবং গ্রীষ্টধর্মকেই কত প্রকারে 
পরিমার্জিত করিয়া লুথার প্রতৃতি অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। 
বেদবিহিত ত্রাঙ্গণ্যধর্ম্ের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব এবং পুরাণ-তস্ত্রের 
গরভাবের বিরুদ্ধে অদ্রাথান করিয়া 'চৈতন্যদেব, নীনক,কবির, 
তুকা অমর হইয়া রহিয়াছেন। আর যে সকল পুরুষ স্বাধীন 
চিন্তা দ্বারা বলিষ্ঠ লোকাচারকে পরাভূত করিতে ন৷ পারিয়া- 
ছেন, তাহার! অধার্ম্িক বলিয়া সমাজে নিগ্রহভাজন হইয়া 
ছেন। কিন্তু সেই অধার্ম্িক ও মহাধার্দিকের মধ্যে পার্থক্য 
বড় অল্পই--গুধু একটু বেগ, একটু আকর্ষণীর অভাবে 
তীভারা আপন মতের সাড়া সমাজের নিকট হইতে পাঁইতে 
বঞ্চিত থাকিয়া যাঁন। 

ওমার খায়াম এই শেষোক্ত শ্রেণীর মহাপুরুষ । তিনি 
সমাজের চিরান্থগত প্রথা, ধর্মমত ও ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতিতে 
নিরাপত্তিতে ণডিটো” দিতে পারিততিন না_-এবং সেই স্বাধীন 
চিন্তাট্রকু প্রকাশ করিয়া বলিবার মত সাহস ও শক্তি তাহাতে 
ছিল। এই মনীষীর চিন্তা প্রণালী অভিব্যক্ত হইয়া যখন যে 
অবস্থায় প্রকাশ হইয়াছে, শুধু তৎকালের রচনা পাঠ করিলে 
তীহাকে ভূল বুঝা অসম্ভব নহে। ওমার থায়ামের রচনা__ 
তাহার স্থমধুর চতুষ্পদী শ্লোক-_পাঠ করিলে, তাহার ধর্ম 
মতের একটি চমতকার অভিব্যক্তি জানিতে পার! যায়। 
তাহার শ্লোকাবলীর পৌর্কাপধ্য স্থির কর! দুরূহ ব্যাপার, 
কিন্তু আমর! তীহাকে ক্রম-উন্নত স্থির করিয়া তাহার ধর্ম 
মতের বিবর্তন স্থির করিব। 

ওমারের সহপাঠী, নয়সাপুরের রাজার উজির নিজাম্‌- 
উল্-সুল্ক্‌ তাঁহার “ওয়াসিয়াংএ লিখিয়াছেন যে ওমার 
নিষ্ঠাবান, সংযত-চরিত্র সাধু-পুরুষ ছিলেন। তিনি সঘগ্র 


জীবন বিদ্যাঁচচ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তদ্বিরচিত 


“৫৫৭ 


৫৫৮. প্রবাপী। [ধম ভাগ। 
জ্যোতিষ ও বীজগণিত প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি ততকালে রূপেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ক্ষণিক-__-ী ভাব 
পঞ্জিকা সংস্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জদয়ের জটিলতা অসমাধানের সংশয় মাত্র, একটি মহাপ্রার্ণের 


ওমীরকে অনেকে চার্বাকপন্থী মনে করিত। চার্বাকের মত-_ 
খাও দ[ও মজ। কর, কাহারে! না ধারে ধার, 
মর! দেহ ছাই হয়ে ফিরে নাহি আসে আর । 
ওমারের বহু শ্লোক এই ধরণের হইলেও, তিনি কখন 
নিজে উচ্ছঙ্খল ছিলেন না। পারস্তের শুফি সম্প্রদায় সমাভ- 
ঘবণ্য দ্রব্য ও ব্যবহার গ্রভৃতির অন্তরালে আপনাদের ভক্তি ও 
গুচিভা গোপন রাখিয়া! চলিতেন ; তীহারা ইশ্বরপ্রেমকে 
মগ্যের সহিত, ঈশ্বরসাযুজ্য স্থন্দরী সহবাসের সহিত একাকার 
করিয়া গিয়াছেন। যাহারা স্থুলদরশশী তাহারা শুফিধর্মকে 
অনাচারী মনে করে । সেইরূপ ওমারও আপনাকে অনাচারের 
অন্তরালে রাখিয়৷ সাধনা করিতেন। কথিত আছে যে 
শুফিগণও ওমারের বিরোধী ছিলেন। ওমার নিতান্ত স্বাধীন 
চিন্তাশীল ছিলেন, কাজেই কখন কোন সম্প্রদায়েরই সহানু- 
ভূতি লাভ করেন নাই। এই নিন্দিত কৰিটির পপ্রাণের 
মাধুধ্য আমরা অন্থুন্ধান করিয়া দেখিব। 
প্রথমত আমরা তাহাকে ঘোর অদৃষ্টবাদীরূপে দেখিতে 
পাঁই। তিনি বলিতেছেন-- 


সঞ্চল অঙ্গুলি লেখে, লিখে চলে' যায়, 
ধর্ম, বুদ্ধি, যত তব কি সাধা নড়ায় ; 
অনড় অচল গেই অদুষ্টের লেখ! 
শত অশ্রু মুছিবে ন। এতটুকু রেখা । 
নাহি কি কোথও কোন এমন দেবতা 
মুছে দেয় অপৃ্গের গোপন বারতা, 
কিংব! দে গে। নবৃষ্টেরে বাঁধা করি বলে 
নুতন ললাটলিপি লিখ।য় কৌশলে । 
কখন আবার তাহাকে সৌন্দধ্যের উপাঁসক, প্রক্ৃতি- 


শক্তির বিশ্মিত পূজক রূপে দেখিতে পাই। মধ্যাহ্ন মার্তপ্ডের 
চওমুস্তি ও নিশীথ রজনীর ঘুমন্ত টাদের নীরব হাসি তাহাকে 
তুল্যরূপে আনন্দ দিতেছে, তিনি সে আনন্দে আত্মহার1। 
তার পরে তিনি আপনার পরিণত বুদ্ধিতে বুঝিয়াছেন যে 
তিনি স্বরূপ ছাড়িয়া আভাসে, সত্য ছাড়িয়া ছায়ায় মগ্ন 
হইয়াছেন। তখন তিনি বলিতেছেন__ 


যৌবনের অহমিকা না হইতে গত 
ভাবিতাম জীবনের সমস্তা সে যত 
সকলি বুঝেছি । এবে বৃদ্ধ হয়ে' বুঝি 
জীবন বিগত, হায় শুধু মিছামিছি। 


_ কখন কথন তাহাকে বিশ্বদেব দেখিতে দেখিতে নাস্তিক 


সত্া-মাবিষ্ষারের সংশয় মাত্র-ৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয় নহে। 
একটি সজীব চিত্তের সংশয় নান! সময়ে নান! আকার ধারণ 
করিয়া প্রকাশ পাইরাছে। তাহার বহু কবিতা বহিতঃ এমন 
উচ্ছৃঙ্খলতাময়, এমন অধার্মিকতাময় য়ে তাহা একজন সমাজ- 
প্রোহী ছুরাচারের রচন! বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সেই ছল্সভাষার 
ভিতরে, সেই উচ্ৃঙ্খলতার অন্তরালে ভাবুক ব্যক্তি গুঢ় 
ভগবৎ-প্রেম, শুচিতা প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাইবেন। 795- 
[10197) বা প্রচ্ছন্নতা শুফি ধর্মের এক অঙ্গ) যদিও ওমার 
খায়াম শুফিদিগকেও গালি ও বিজ্রপ হানিতে কুগা বোধ 
করেন নাই, তথাপি তাহাকে একজন ভক্তপ্রেমপ্রাণ শুফি 
বলিয়৷ মনে হয়, তাহার বহু কবিতা 'প্রমোদগৃহে ও মন্দিরে 
তুল্যরূপে পাঠ করা যায়। উস্ৃঙ্খলতার ছন্ম আবরণের 
অন্তরালে যে ব্যক্তি খাটি মানুষটির সন্ধান করিয়া! লইতে 
পারেন, তিনি বুঝিবেন যে তাহার মদিরা সামান্য নহে, 
তাহা &ণ প্রেমের মত্ততা__জ্ঞানের পাত্রে পীত হইতেছে। 
এই এশ প্রেমে তিনি মত্ত, সংজ্ঞাহীন, নিন্দাযশ-উদ্াসীন 
মাতাল। যাহার! শুধু বাহির দেখিয়া! বিচার করে, মানুষটির 
অন্তরের পরিচয় পাইতে চাহে না, তাহারা ওমারকে বর্বর, 
ইন্দরিরদাস, চার্বাকপন্থী মনে করিবে সন্দেহ কি? যখন 
পার্থিব প্রেম উপ্নত হইগা এশ প্রেমের অভিমুখা হয়, 
তখন উভয়ের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না। আমি যখন 
রবিবাবুর এই গানটি প্রথম শুনি,__ 


“তুমি দাড়াও আমার আখির আগে 
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে 
সং ০ 
আমার পরাণ পলকে পলকে 
চোখে চোখে তব দরশ মাগে ? 


সং 


সং 


সং সং 
দাড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া 
তোমারি লাগিয়া! একেলা জাগে ?” 
তখন মনে হইয়াছিল ইহ! কোনে। বিরহী প্রেমিকার ব্যাকুল 
গাথা ! কিন্ত পরে জানিলাম ইহা কবির ব্রহ্মবিরহের ব্যাকু- 
লতা ! আবার__ 
“এস এস ফিরে এস, বধু হে ফিরে এস! 


আমার ক্ষুধিত তৃষিত, তাপিত চিত, 
নাথ হে ফিরে এস!” 


১০ম সংখ্যা। ] 


সিকি বি ১১, বসির ০ 


টা মার খায়ামের ধর্মমত । 


৫৫৯ 
.. পপ সলাত পিসি াসিরপিএলা তল 


গানটিকে আনি ্ পর্দীত ভি তগবানের 'দিলনের জন্য আমার বথা-শক্তি, বথা-জান আমি তোমাকে'জানিয়াছি, 


ভক্তের ব্যাকুলতা ভিন্ন_ আর কিছু মনে করিতে পারি 
না; মনে করিতে কেমন" ক্লেশ অন্থভব করি। এই ছুইটি 
গান নমুনা মাত্র, আরো কত গান এমনি ভাবে রচিত যে 
তাহা প্রিয় ও দেবতাকে তুলাভাবে নিবেদন করিতে পারা 
যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই, এক স্কানে লিখিয়াছেন__ 


_--- প্রেম গীতি হার 

গাথা হয় নর নারী মিলন মেলায়, 

কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বধর গলায়! 
দেবতারে যাহ দিতে পারি, দিউ তাউ 
প্রিয়জনে- প্রিয়জনে যাহা দিতে পাঁই 
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা? 
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা |” 


ওমারের ধর্মমতও এমনি জটিল, তীহার প্রেম এমনি 
নির্বিচার-_-তাহা প্রিয়ের মধো দেবতাকে এবং দেবতার মধ্যে 
প্রিষকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মত স্বল্ল.প্রাণ ধুলিলুন্টিত 
জীবদিগকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। এই উচ্চ প্রেমের সহিত স্বাবীন 
চিন্তা সংযুক্ত হইয়া তাহাকে সমাজের কুসংস্কার ও উপণর্মের 
বহা বিরোধী করিয়াছিল, কাজেই তিনি সমসাময়িকদিগের 
নিকট অধার্মিক রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তাহার 
প্রাণ ঘে সকল সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া 
পডিয়াছিল তাহার পরিচয় তাহার শ্রোকে পাওয়া যায়-- 


গোঁল।প যর্ধি না ফুটে স্বরগে আমার 
আয়োজন করি দিব কাটার বাহার । 
জপমালা পুজাসন মিলে গে! যদি না, 
ৃষ্টানের গির্জা ঘণ্টা করিব না বণ! । 
মন্দির মস্জিদ, তুল্য উপাসনা স্কান 
গির্জা! ঘণ্টা করে, থাঁকে তাহারি সন্ধান । 
কাব ও মন্দির, ক্রুশ জপমালা আর 
ভিন্ন ভাষে বিশ্বব্যাপী উপাসনা ঠার। 


একটি কিংবদস্তি'আছে, এবং তাহা শাহরজোরি, বোগ্দা- 
দের মহম্মদ এবং পরবর্তী অন্যান্য বিশিষ্ট লেখক কর্তৃক 
নমর্থিতও হইয়াছে যে তিনি মৃত্যুর সময়ে বলিয়াছিলেন, 
তিনি যে সত্যপথ-ত্রষ্ট হইয়া দূরে ঘুরিতেছিলেন, তাহাতে 
নাঁবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুশষ্যাতে ওমার একথানি 
নীর্শনিক গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ দীড়াইয়৷ উঠিয়া সমবেত 
ন্ধুবর্গকে তাহার শেষ আত্মপ্রকাশ শুনিতে আহ্বান করিয়া- 
ছলেন। যখন সকলে সমবেত হইলেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট 
প্রণালীতে উপাসনা. শেষ করিক্স! বলিয়াছিলেন, “হে পরমেশ্বর, 


অতএব আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা কর। তোমার সত্তা উপ- 
লব্ধিই তোমার নিকটে আমার প্রধান স্থপারিশ।” তার 
পরে তিনি নিয়লিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া অমরধামে 
যাত্রা করিলেন-_ 

শাস্ত করিয়াছে মোরে আমারি নীচতা, 

অন্তরের দুঃখ ও আত্মার এককতা। 

হে ঈশ্বর, শূন্য হ'তে সত্ব লও টানি, 

তোমার সত্তায় লহ মোরে শূন্য মানি। নে 

ওমার পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। একটি কিংবদস্তি 

আছে যে একদা তিনি একটি ভগ্ন পাঠশালায় কয়েকজন ছাত্র- 
পরিনৃত হইয়! দীঁড়াইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন একটি 
গর্দভ ইটের ভার বহন করিয়া সেই পাঠশালায় প্রবেশ 
করিতেছে । উহাতে কবি ওমার নিয়লিখিত শ্লোক উচ্চারণ 
করেন-_ 

হে বিজ্ঞ গর্দত, তুমি গিয়েছিলে মোজা, 

ফিরিয়া এসেছ কুক পিঠে বহি বোঝা । 

নাম তব লুপ্ত এবে যত নাম মাঝে 

নথ সব জড়ে। হ'য়ে খুর সে হয়েছে। 

দীর্থ তব দাড়ি ছিল, পিঠে সরে' আজ 

সক হগয়ে হয়ে গেছে মনোহর ল্যাজ। 

ইহা শুনিয়! ছাত্রবৃন্দ সোতম্ুক দৃষ্টিতে চাহিলে ওমার 

বলিলেন যে এই গদ্দভ পূর্ব কোন জন্মে এই পাঠশালার 
গুকমহাশয় ছিলেন। তিনি গদ্দুভ আকারেও তাহাকে 
চিনিতে পারিয়াছেন। ইহা কবিবরের পরিহাস কি দৃঢ়বিশ্বাস 
তাহা নির্ণয় করা স্থুকঠিন নহে, কারণ কবি অন্থাত্র 
বলিয়াছেন__ 


যেই স্থরা কর পান, যেই ওঠে খাও চুম্‌ 
শেষ হয় সর্বশেষে তিনি সে শাশ্বত শু । 
আজো তুই, কালো ছিলি, 
থাকিবি এমনিতর 
আগামী কালেও তুই, তবে 
কেন ভয় কর? 


এই যে শিবির এতে দিনেকের তরে 
যমালয়যাত্রী রাজা বিশ্রাম করিয়! 

চলে যায়, আধার ফরাশ থাঁকে পড়ে 
নুতন অতিথি তরে আবার সাজিয়া। 


মিথ্যায় মৃত্তিকা! হতে গড়ি এই দেহ 
ভগ্র করি ফেলিবে ন। নিশ্চয় জানিয়ে । 


৫৬০ 
যেই পাত্র হচে গুখে করে শিশু পান 
ক্রোধেও ভাঙঙ্গিয়। নাহি করে খান খান। 
তিনি মিনি নিজহাঠ গড়িলী এ বাটি 
রাগ করি ভাঙ্গিবে না গানে! থা খাটি। 
জ্যোতিন কবি যখন বুদ। হইয়াছিলেন এবং “যৌবনের 
গ্রন্থ বন্ধ হইয়াছিল”, তখন তিনি ঈশ্বরবিশ্বামী হইয়াছিলেন । 
আমাদের দেশে অনেককে যৌবনে উচ্চু্খল থাকিয়া 
বাদ্ধকো পরম ঈশ্বরপরায়ণ হইতে দেখা যায়; উভাঁর কারণ 
হয় তাহারা স্বাধীন শিচার দ্বারা প্রুব সত্যে উপনীত ভইয়া 
থাকেন, বা বার্ধকো চিন্তাশভি ছব্দল হইয়া মাওয়ায় প্রচলিত 
গণ্ডির মধ্যে ধর! দিয়! থাকেন। বিগ ওমারের এই ভুয়ের 
একটাও ঘটে নাই। তিনি 'এত ধার্মিক ভইষাছিলেন যে 
সকগের চক্ষে ভিিনি 'অধার্দ্মিক ব্লিয়! প্রতিভাত হষ্যাছিলেন। 
ইহা! প্রাচা প্রকৃতির অন্রনায়ী- প্রেমে একাগ্রতা ও মত্তত। 
প্রাচোর স্বভান। পারসোর দরনেশ "ও গুফি সম্প্রদায়, 
ভারতের বাউল সম্প্রদায় প্রেমের শন্ততায় চিথপ্রসিদ্ধ । 
ওমার বলিয়াছেন--- 
বিশ্বভ বলিল ডাকি ভক্ষ পৃদকেরে 
'কেন শক্ত পূজ মোরে নিজীব পন্তরে' ? 
ভক্ত কহে, 'তব নামে সারে আমি ঢাঁকি 
তোমারি মাঝারে আমি ত।হারেই দেখি' | 
পুনরপি- 
একদা আমার আসা কিল কাতরে 
'সারধন্ম শিখাও হে মোরে কুপ। করে" ।" 


আমি কহিলাম, 'শিখ আলিফ কেবল, 
শিখিলে তাহার নুন্ধ আয়ত্ত সকল" 1* 


অর্থাৎ আলিফ" পারসা বর্ণমালার এবং “আল্লা” শব্দের 





আদাক্ষর। যিনি সর্ধাদি আল্লা তীভাঁকে জানিলেই সব 
জানা হয়। 
তাহার উন্নতচিত্ততা এবং প্রচলিত নিয়ম ও কুসংস্কারের 
গ্রতিকূলতার পরিচয় দিয়াছেন- 
মারা সপ্তা তৃষা বারি যেউ করে দান, 
শুক্রবারে জলপানে নাহি অসম্মান 
হয় তার, ওহে ভ।ই ধন্মধ্বজী শোন 
মোর ধন্মে:দিন লয়ে ভেদান্েদ কোন 
নাহি, আমি সব দিন সমতুল্য বুঝি 
দিনের পুজক নহি, ভগবানে পৃজি। 
জহর উন্ধলরী হও 77 
তালিম্‌ কুন আগর তুর দত্ত রস্‌ অন্ত. 


গুফতম্‌ 'আলিফ' গুফ্ত্‌ দিগর হেচ্‌ মগো! 
দরথানা আগর্‌ কস্‌ অন্ত, এক হরফ বস্‌ অস্ত. ॥” 


০ পাস? 


ধম ভাগ। 


তত ও গা শা তরি ০ এত 


শুক্রবার দুললমানদিগের পবিত্র দিন, সে দিন উপবাস 
বিধি এইন্প ভুম্ছ খিপণিনিষেধ হিন্দুধর্মকে একেবারে 
মান্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। : ওমারের এই সত্যবাণী আমা 
৫ের হিন্দুমুসলমানের অণবান যোগ্য । 
ওমার সাধুক'মী ও অধৈতবাদা ছিলেন তাহার প্রমাণ__ 
মিথ্যাধন্বে মাধু কণ্ম তুচ্ছ স্থত্রে রত সম, 
ঘদি ছুলে,গেথে থাকি, বলিবার আছে মম _ 
এক ক$্‌ ছুই বলি মে আমি পুজি নাই, 
অ।মার মুক্তির হরে যথেঈট হইবে তাই। 
'ওন।র বাস্িক ক্রিগ্নাকলাপ পছন্দ করিতেন না-_ 
উনার ছায়। ন। মিল।তে মনে হ'ল যেন 
মদ্যশ।লার মাঝে ডাকি কহে কষ্ট কোন 
মনের মনে সবার সের। মন্দির থ।কঠে খাড়। 
হন্দ। আতুর পজক কেন বাইরে মাথ। খোঁড়া? 
তিনি বর্ঁমানজাণা ও শাপ্ত ভবিষ্যবিশ্বাসী উভয়কে 
তুল্যরূপে দ্বণা করিতেন 
আসিক।র হবে মার। করে শুধু আয়োজন, 
কিংব। বার গন্গ ছেড়ে কালিক।র প্রয়ে।জন, 
ভ।ধ।র মিনার থেকে মোয়াঞ্জিন কুকারিছে 
মুড | হোর পুরপার ন! হেথ। ন। হোথ। আছে? । 
ওমর আস্মায় পরমা গার আভা পাইয়া বলিরাছেন-_ 
একটা দুয়ার বন্ধ আছে চাঁবি পাঁইনা খুঁজে 
পরদ। একট। ফেল। আছে আছি চক্ষু বুজে, 
আঁড়াল থেকেই হোমায় আমায় মু ক।ণাকাণি, 
বারেক হয়, পরেই মোদের নাহি জানাজানি । 
ইহা রনীক্রের-_ 
“মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, 
চিরদিন কেন পাই ন!।” 
গানট ম্মরণ করাইয়! দেয়। আবার ওমার বলিয়াছেন-- 
আমি মাঝে তুমি যে গে! আড়ালে বসিয়া__ 
অন্ধকারে খুঁজি আলে! দেখিব বলিয়া, 


অমনি শুনি গে। আমি তুমি ডেকে কও 
“ওরে অন্ধ! তোরি মাঝে মোরে দেখে লও! 


ইহা হইতে বুঝা যায় ওমার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইয়া- 
ছিলেন। 
স্বর্গ নরক বলিয়া যে কোন পুথক স্থান নাট, নিজের 
মনই যে স্বর্গ নরক তাহা নিম্নের শ্লোকে ওমার বলিম়্াছেন-- 
আস্খ।রে পাঠায়ে দিনু অদৃগ্ঠের মাঝে 
পরজন্ম কথা কিছু জানিবার তরে।' 


অবশেমে মোর আত্মাঁফিরে মোর কাছে 
উত্তরে 'নরক শ্বর্গ আমারি ভিতবে !” 


১০ম সংখ্যা । ] 
নিন: 


11751711100] 15 25 00 01505 
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স্বর্গনরক কাহাঁকে বলে ওমার তাহা বিশদ করিয়া 
বলিয়াছেন-__ 


স্বর্গ মেত' পরিতৃপ্ত বাসনার ছায়া * 
নরক আত্মার কালো আপ।রের কাঁয়া - 
যে অঁ(পার হ'তে মোরা এসেছি বাহিরে 
আবার ত্বরায় মোর! সেথা যাব ফিরে । 


অনেকের মতে ওমার ছঃখবাদী ছিলেন । আমরাও 
দেখিতে পাই তিনি প্রেম দিয়া জগতের ছঃখ জয় করিবার 
প্রয়াসী- 


ওগে! প্রেম । তূমি আমি পরামর্শ করি চীব স।থে 
বিষাদ নিয়মন্গর জগন্দের নিভে প!রি ভ(তে,- 
ভা ভ'লে হাতিয়া তাহা করি চরমার ; তারপর 
মনের মহন করি গে তুলি বিশ্বচর।চর ! 
সম্শয় বিশ্বাসের প্রাণ : মাঁভার মুশয় নাই, তাঁভার 


বিশ্বাপ মৃত : নাহার বিশ্বাম “ন্ব মন্্ সংভিন্তাণ নিষেধের 
ডোরে বীঁপা পড়ে ; তণন শুধু ক্রিয়াকলাপ, অন্ন্গান আয়ো- 
জনই ধর্ম ভয়! পড়ে-ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন করাই 
যে ধর্ম তাহা তণন মনে থাকে না। ওমারের ধর্শা এপ 
ছিল না। বিধি নিধেপের ধাঁধা বিরহিত স্বাধীন ধর্ম ভীহার 
ছিল? ত্বাভীর সংশয়বাদ বাঁ অজ্ঞেয়বাঁদ জ্ঞানলিপ্দ, আত্মার 
ব্যাকুলতা মাত । তিনি প্ররুত ধার্মিক ছিলেন বলিয়া! 
সমাজের চক্ষে অধার্শিক প্রতিপন্ন ভ্ইয়াছিলেন। তিনি 
অতি ধার্মিক ছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্ব-দেব ছিলেন__ 
প্রকৃতির প্রতিটি লীলায় ঈশ্বরের সত্তা ও বিকাশ অন্থুভব 


করিতেন। 
“ঠীহারি সাধনা করি জীবে, অচেতনে, 
যত ভুল যত প্রাস্তি ডাহারি সন্ধান ।” 


ভ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সমসাময়িক ভারত । 
(সিরিউর ফরাসী হইতে ) রত 


১ 
বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা । 
আমি যখন আলিগড়ের ইঞ্স-প্রাচ্যা কালেজ দেখিতে 
গিয়াছিলাম, আমর “পাঁণ্ডা” একজন মুসলমান যুবক, প্রসন্ন- 


সমসাময়িক ভারত। 





পাশ তাক ৯, 


চিত্তে আমাকে সমন্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন; তিনি 


বলিলেন, অধারনের প্রণালী, “বোর্ডিএর ব্যবস্থা, দৈনিক 
বাতায়াতকারী ছাত্র-_সমস্তই ছোটখাট ছই একটা কথ৷ 
বাদে, ক্যাম্ত্রিজকে মনে করাইয়া দেয়। এই কথার মাঝে 
তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন ;__“অত্রত্য বিদ্যালয়ে ক্রিকেটের 
দল, ভারতের সকল ক্রিকেট-দলের মধ্যে শ্রে্ঠ * * * 
কলিকাতা ও বোম্বাইকে আমরা হারাইয়া দিয়াছি, এবং 
এই বৎসরে আমরা মাদ্রীজকে যুদ্ধে আহ্বান করিব।” 
একথ! সত্য, কিন্তু পাখি ক্রিকেটদলের জন্য বোম্বাই" কম 
গর্বিত নহে। ১৮৯৬ অনে, একজন রাজপুত রাজকুমার, 
ইংলগ্ডের বিজয়া ক্রিকেটূলকে, তাহাদের নিজের দেশে, 
নিজের জগিতে হারাইয়া দিরাছিলেন। তাহাতে টাইম্সপত্র 
খলিরাছিল ;--এই যে জয়লাভ ভ্ইল, ইভাঁতে ইংরাজ-জন- 
সাধারণের নিকট ভারত পরিচিত ভ্ইবে ! এবং একই 
বৎসরে, একজন উচ্চশ্রেণীব বা্গণ, সিভিল-সাভিস-পরীন্ষ় 
প্রথম আসন লাভ করেন, সমস্ত উতরাজ প্রতিদন্দী তাহার 


বত পশ্চাতে পড়িয়াছিল। ইহা কম কথা নহে । ভারত 
বিলাতীভাবে দীক্ষিত হইয়াছে । এখন ভারত, উহার 


'প্রাহদের অপেক্ষা 9 (বেণী বলবান, বেশী আধুনিক বেশী 
“শকেলে” | ইংরাজি শিক্ষার ফল ফলিয়াছে। এসিয়ার 
প্ররাতন আদর্শ পিছনে পড়িয়া গিয়াছে ৷ বায়াম-ক্রীড়ার 
জয়! জীবনসংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নব্য-যুবকের দল তৈয়ারী 
ভঈতেছে ! সামস্ত-তন্বের পরাতন রাজপুত, বড় বড় রাজা, 
বড় বড শিকারী, বড় বড় যোদ্ধা, এখন তাহাদের পৌত্রদের 
মধো হয় ত কোন একজন ক্রিকেটবিজয়ীকে দেখিতে 
পাইবেন। কিন্তু আমি বেশ কল্পনা করিতে পারিতেছি, 
দেব-ভন্ত, অতীতের ভক্ত, ভারতের সন্াসীরা, পবিত্র 
নদীতীরে বসিয়া! শাহারা ধ্যানধারণায় মগ্ন গাঁকিতেন সেই 
সব মুনি খষিরা, এই নবজাত সামগ্গীকে বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে 
অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবেন। জয়মাল্য ও প্রশংসাপত্র 
বিভূষিত, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ, তাহাদেরই 
একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহাদের চক্ষে “ভেড়ার 
লড়াইয়ের পণ্ড” ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না।, 

মনে কর, একজন বোম্বায়ের ছাত্র, আর একজন 
কেঘি জের ছাত্র ;--উভয়ের মধ্যে বেশ সানৃশ্ব আছে-_-প্রায় 


৫৬২ 


কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। উহার একই জননীর স্তন্যে 
বর্ধিত) অধ্যাপকেরা ইংলগ হইতে আইসে, একই শিক্ষার 
বিষয়, একই পাঠাভ্যাস, একই পরীক্ষা, একই ল্যাটিন 
গছ্ প্রবন্ধ, একই ল্যাটিন পদ্য, গীক ল্যাটিন ভাষার কোন 
অঙ্গই বাদ পড়ে না। আমি যদ্দি এ কথা ইন্দো-চীনের সন্বন্ধে 
বলিতাম, তাহা হইলে সকলেই সমস্বরে বলিয়া উদিত; 
এ ত, খাটি ফরাসী-ভাব। কিন্তু আমি ভারতের সম্বন্ধেই 
বলিতেছি,-- ইংরাঁজের সম্বন্ধে বলিতেছি ; ইংরাজ মেকলেই 
এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অষ্টা ; এই বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপনের জন্য 
তিনিই দায়ী, তিনি জানিয়া বুঝিয়া উহা স্থাপন করেন। 
ইহার দ্বার তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্্রনীতির মাথায় সজোরে 
লগুড়াঘাত করিয়াছেন। 

ক্রিকেট ও গোলোর দিগ্রিজয়ী খেলোয়াড়, প্রতি- 
যোগিতার পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশুলী ও সংবাঁদপত্র 
পরিচালক- এই “নব্য-ভারত,”-_খিশ্ববিদ্ালয়ের এ সমস্ত 
শিক্ষিত ছাত্রমগ্ুলী.-. ইহার! এক প্রকার মেকলের মরণোত্তর- 
জাত সস্তান। 


যুরোপীয় লোকের দ্বারা এসিয়িকদিগকে শিক্ষাদান__ 
ইহা একটি দুরূহ ও ভীষণ সমস্তা! এই সম্বন্ধে অনেকে 
জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, আমি জানি। বাহাতঃ, এই 
ৃষ্টান্তের দ্বারাই যেন সমস্ত মীমাংস। হইয়া যাঁয়। জাপানীদের 
অভাবনীয় নৃতন নৃতন কীর্ডিকলাপ দেখিয়া এই অতি প্রাচ্য 
জাতির সম্বন্ধে আমর! বিল্রয়ান্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আত্মসাৎ 
করিবার ইহাদের কি আশ্চধ্য শক্তি! স্বাত্বীকরাণে ইহাদের 
কি আশ্চধ্য ক্ষমতা! ১৮৬৮ খুষ্টাব্দে, একেবারে সমস্ত 
জাতি-কে-জাতি ইস্কুলে ভর্তি হইল। উহাঁরা আমাদের 
প্রণালী, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ভাষা, আমাদের 
অধ্যাপক, আমাদের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়াছে; 
এৰং আমাদের বিশ্ববিদ্ঠালয়ের আদর্শে, বিশ্ববিচ্ঠালয় স্থাপন 
করিয়াছে। এক বংশব্যাগী কালের মধ্যেই উহারা আমাঁদের 
ধরিয়া ফেলিয়াছে- উহ্বারা বলে, আমাদিগকে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের যুবকেরা মনে মনে এইরূপ 
কল্পনা করিয়া গর্ব অনুভব করে যে উহার! যুরোগীয় 
হইয়৷ গিয়াছে,_উহারা আপাদমস্তক আধুনিক ভাবাপন্ 
হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাহাকাঁর মাত্র; বিলাতী ভাবটা 


টি 


(৭ম ভাগ । 
শুধু উপরে-উপরে ভাসিতেছে। শুধু তাহা নহে, জাপান 
আপনার সীমা বুঝিয়াছে ; সে সীমা লঙ্খন করিতে জাপানি 
সাহস করে না। জাপান প্রথমে ম্পর্দা-করিয়া অসম্ভবকে 
অবজ্ঞা করিয়াঁছিল,--.মনে করিয়াছিল, তাহার অসাধ্য কিছুই 
নাই; তাহার দৃষ্টান্ত, জাপান মনে করিয়াছিল, নিজের ভাষা 
ছাড়িয়া, যুরোপীয় ভাষা গ্রহণ করিবে। এইরূপ সংকল্প 
করিয়াছিল বটে কিন্তু সে সংকল্প জাপান পরিত্যাগ করিয়াছে। 
কিন্তু মেকলের এরূপ ভীরুত! ছিল না। তিন সহস্র বংসরের 
শিক্ষাদীক্মাকে মেকলে একেবারেই অগ্রাহ্হ করিলেন। 
তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য নিবয় হইতে ভারতীয় ভাষাদিগকে 
দূরীভূত করিলেন বলিলেও হয়--অস্ততঃ উহাঁদিগকে 
বিগ্ভালয়ের নিম়্শ্রেণীতে নামাইয়া দিলেন, -উঠাঁদিগকে 
অন্তরালে রাখিলেন। কালেজ ও বিশ্ববিদ্ঠালয়ে, মুখাভাবে 
ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষ/ দিবার বাবস্থা হইল। সংস্কৃত ও 
পারস্ত ভাষা সখের শিক্ষারূপে রহিল-_ উভা শেখা, না শেখা 
ছাত্রের ইচ্ছার্ধীন। জাপানের রাজমন্ষিরা যাহা করিতে 
সাহস করেন নাই, মেকলে তাা নির্ভয়ে সম্পন্ন করিলেন । 
তিনি এমন একটা কাজ করিলেন যাহা বিম্ময়জনক ; যাহার 
তুলনা অত্যন্ত বিসদৃশ ; তিনি সমসাময়িক ভারতকে গড়িয়! 
তুলিলেন। ” 

যে সময়ে মেকলে ভারতের তস্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
রত্বরাজি ঢালিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন সে সময়ে 
ভারতের লোক যদি অভিনব জাতি হইত, সেও এক কথা 
ছিল। কিন্তু ভারতের স্বকীয় এ্রতিহা ছিল, সুদীর্ঘ ইতিহাস 
ছিল, খুব নিজত্ববিশিষ্ট, খুব মৌলিকধরণের তিন সহস্র 
বৎসরের বিদ্যাসম্পদ ছিল। ভারতের যে গভীর মৌলিকতা৷ 
ছিল, সেরূপ মৌলিকতার পরিচয় জাপান কশ্মিনকাঁলেও দিতে 
পারে নাই। জাঁপাঁন চীনের নিকট হইতে ধার করিয়া 
যে টিলেঢালা পোষাক পরিয়াছিল, যখনই দেখিল আর 
তাহাতে সুবিধা হয় না, অমনি সে খুলিয়া ফেলিল। 
টানাটানি করিয়া ছেঁড়াছিড়ি করিয়৷ খুলিতে হয় নাই। 
সে পোষাক তাহার গায়ে ত্বাটিয়া ধরে নাই। কিন্তু পুরাতন 
ভারতের কথা ম্বতন্ত্র। যে আধ্যজাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় 
আসিয়৷ বসতি করে, সেখানে তাহার! অতীব উচ্চ, মৌলিক 
ধরণের দর্শনতন্ত্র গড়ি! তুলিয়াছিল ;_ উহাতে যাহ! আছে 


১০ম সংখ্যা।] 


এখান এই উই মৌদকডা প্রকাশ নি 

বং বহুদিন হইতে, নিতান্ত অনক্ষর হিন্দুর নিকটেও 
টি দর্শনের একটা” দিক্‌ উদঘাটিত রহিয়াছে । এই 
ভাবে দৃষ্টি করিলে, হিন্দুজীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা 
অর্থ পাওয়া যায়--একটা সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমরা 
যুরোগীয়গণ অন্য প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হঈয়াছি, আমরা 
জীবনের ওরূপ মুল্য উপলব্ধি করিতে পারি না । হিনুরা 
জন্ম-দার্শনিক। তাহার! মীনের ন্যায় দশন-সিন্ধুগর্ভেই নিয়ত 
বাস করে। কোন ক্ষুদ্রতম হিন্দুর পক্ষেও একথা খাটে। 
অসীম স্বপ্নরাজ্যে যদৃচ্ছ। ভ্রমণ, উদ্দামনিরস্কশ খামখেয়ালী 
কল্পনার পথে বিচরণ, অনন্তের জন্য আকুলতা, যথাযথতার 
বিপরীত পথে গমন, প্রত্যক্ষমতো অনাস্থা_এক কথায় 
অহিফেন ও গঞ্জিকায় পরিপুষ্ট বুদ্ধি-_ ইতাই হিন্দুর প্ররুত 
তাব,_-ইহাঁই হিন্দর অন্তরের অন্তস্তল। হিন্দু বিশুদ্ধ 
চিদীকাশে সন্ভরণ করে। হিন্দু সহজ £জ্ঞানের দ্বারা উচ্চ 
গণিততত্বের আবিষ্ষীর করে। পৃথিবীর মধ্য পাঁণিনীর 
বাকরণ একটি পরমাশ্চর্যা গামগ্রা। কিন্তু সমস্য 'এসিয়িক 
গাতির মধ্যে, হিন্দুর এক বিষয়ে যার পর নাই হীনতা 
পরিলক্ষিত হয়। দলিল: দস্তাবেজ অন্তসদ্ধানের দিকে, 
হন্দর রুচি নাই--হিন্দুর পরীক্ষাসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি 
বাঈি__প্রত্যক্ষমূলক এ্তিষ্াসিক বৃদ্ধি নাউ । 

আমি এ কথা বলি না, হিন্দুরা স্বাখ্ীকরণে একেবারেই 
মসমর্থ, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না । উহা ভবিষ্যতের 
কথা । কিন্ত উহাদের ভাষ! উহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়া, 
টহার্দের এ্রতিহকে হঠাৎ ছেদন করিয়া ফেলা, উহাদের 
নাধ্যাম্মিক ভূমি হটতে উহাদ্দিগকে উন্ম,লিত করা-_ইহার মত 
ষ্টতা আর কি হইতে পারে? ইহার দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় 
[ই । আমি বোম্বায়ের কালেজে কতকগুলি ছাত্র দেখিয়াছি 
হারা ইংরাজি জানে, এবং তাহার উপর অধিকস্ত ফরাসী 
াষায় কথা কহিতে পারে। কিন্তু তাহার! সংস্কত জানে না। 
হা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার প্রয়োজনই বা কি? 
রাজি শিক্ষা কি, হিন্দুর কৌলিক প্রথার উপর, হিন্দুর 
নসিক প্ররুতিরু উপর, মনের গতির উপর, পারিপার্থ্িক 
বস্থার উপর, দেশৈর আব্হাঁওয়ার উপর জয়লাভ করিতে 
[রে ? এতগুল! শক্রর সহিত যুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার । 


সমসাময়িক ভারত। 


বলিয়া বুঝিবে |” 


৫৬৩ 


তাছাড়াও বনি নিকট আশঙ্া , এ | সংগ্রাম শেষ হইবার 
নহে। 

ইন্দো-চীনে এ বিষয়ে আমাদের কি কর্তব্য একবার 
ভাবিয়া দেখা উচিত। যখন “দাইগণের ভিতর দিয়! যাইতে- 
ছিলাম, আমি তত্রত্য শ্ক্ষাবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষের নিকট 
এই কথা উ্থাপন করায়, তিনি বলিলেন আঁক্ষরিক চীনে ভাষার 
শিক্ষা যে আমরা এখনও দিতেছি-ইহা আমাদের একটা 
তারি ভুল হইয়া গিয়াছে, মহাশয়। ইহাতে করিয়া আমরা 
নিজেই চীনের প্রভাব প্রতিপত্তি দেশময় প্রচার করিতেছি ।” 
আমি বলিলাম, “অধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি তবে ফরাসী শিক্ষা 
দিবার পক্ষপাতী ? ফরাসী ভাষা শিখিলেই উহারা আমদের 
স্থানীয় ছোট ছোট সংবাদ পত্রে এই কথা পড়িবে যে, গবর্ণর 
সাহেব একজন দস্যু, কিংবা একটি আন্ত গাধা আরও কত 
কি অপবাদের কথ! পড়িবে । আমরা ফরাসী আমরা জানি, 
এ-সমস্ত সিসিরো-ধরণের অতিরঞ্জিত আলঙ্কারিক কথ! ॥ 
কিন্তু দেশীয় লোকেরা এই সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে ঠিক্‌ 
ভাবে বোধ হইল অধ্যক্ষ মহাশয়ের মতে, 
এই সমস্তার একমাত্র মীমাংসা---শিক্ষা একেবারেই রহিত 
করা। 

পক্ষান্তরে, মেকলের বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার অসাধ্য কিছুই 
নাই ; তিনি যে যুগের লোক, যে দলের লোক-_সেই যুগ ও 
দলেরই অনুরূপ তীাভার এই বিশ্বীস। যে সময়ে ইংলগডের 
উদ্বার নৈতিকের দল নিজ বিশ্বীস অগ্ুসারে অকুতোভয়ে কাঁধ্য 
করিতেন, মেকলে সেই উদারনীতি-যুগের লোক ছিলেন। 
সামাজিক তন্ত্র কোন মতবাদের বাধা মানে না। উহার! 
স্বকীয় অধিরূত উপনিবেশ রাজাগুলিকে লাটুিগের ও ইংরাঁজ- 
শিল্পব্যবসায়ীদিগের পরিরক্ষিত মৃগয়াভূমি বলিয়া মনে করে। 
উহারা দেশের ধন ধীশ্বধ্যের মূল উৎসের দিকে সোজা চলিয়া যায় 
এবং সেই উৎসকে নিজ করায়ত্ত করিয়া উহার মুখ ভিন্নদিকে 
ফিরাইয়। দেয়। উহাঁরা বিনা সংকোচে দেশকে শোষণ 
করিতে থাকে । উদ্ারনৈতিক দল,-_মাঁনবহিতৈধিতা ও 
ইংরাজ স্বার্থ-_এই ছুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিবার 
চেষ্টাকরে। দেশ-শৌষণ অপেক্ষা সভ্যতা বিস্তারের .দ্িকেই 
তাদের বেশী দৃষ্টি। ইংলগ স্বীয় উপনিবেশ রাজ্যসমূহের 
প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন; উহারদিগকে বিপদে- 


ডি 


আপদে সাহাঘ্য ব করেন, , উহাদের উত্নতিস সাধন করেন ; এবং 
সেই রূপ উহারাও কৃতজ্ঞ হইয়া এ খণ শতগুণে পরিশোধ 
করে। এই সকল স্বাধীন ও সমৃদ্ধ উপনিবেশ রাজা মূল- 
রাজধানীর সহিত বাঁণিজা ব্যবসায় করে। এই বিধান শুধু 
ভারতের সম্বদ্ধেই বর্জিত হইবে তাঁহার কোন ভেতু নাই। 
মেকলে ১৮৩৩ খুষ্টান্দে ১৭ জুলাই তারিখে পার্লেমেন্টের 
সমক্ষে তাহার দলের কার্ধাপ্রণালী বিবৃত করিয়া মে বন্কৃতা 
করেন তাহার সমস্ত পাঠ করিয়া দেখ £-- 

“শুধু রাজাবিপ্তার করিলেই যে লাভ হয় তাহা! নতে * * 
প্রাচ্াদেশের বিশাল লোকসংখ্যার মো বিলাতী সভ্যতা 
বিস্তার করিতে পারিলে আমাদের যে কত লাভ হইবে তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের কারনাঁর সভ্য লোঁক- 
দের সহিত--বন্ত অসভ্যজাতির সহিত নতে, স্বতরাঁং আর 
লাভ হইবার কথা। এসিয়িক এাজাদিগকে আপনাব সমান 
গড়িয়া তোলা, উন্নত করিয়া তোলা, ইহা অপেক্ষা ইংলগ্ডের 
উচ্চ উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে ? এই প্রকার জয়সাধনই 
শাস্তিময় জয়সাপন---বর্ধরতার উপর জ্ঞানের বিজয়সাঁধন ; 
এই সামাজাই অবিনশ্বর-- ঘেভেতৃ, উহা "আমাদের শিল্পের 
সাঁমাজা, আমাদের নীতির সামাঁজা, আমাদের সাভিতোর 
সামাজা, আমাদের আইনের সামাঁজা।” 

এই কথার মধো খুবই উদারতা, বাঁগিতা ও মহত্ব আছে, 
কিত্ত একটু জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পাঁয়। এসিয়ার 
লোঁকের! বর্বর নহে। হিন্দুরা অসভা বশ্পজাতি নভে । 
উহাদের সম্বদ্ধে মেকলের যে ধারণা, সে ধারণা এক্ষণে 
সভা-জগৎ হইতে অন্তঠিত ভইয়াছে। এখানকাঁর লোকে, 
জাতিগত ও সভাতাগত প্রভেদের উপর বেশী বিশ্বাস 
স্থাপন করে ;--কতকগুলি স্ৃকথিত বীন্জমন্থ্ের মম্তনিহিত 
অলৌকিক গুণের উপর ততটা বিশ্বীস করে না। গায়ের 
রংকে যেমন সহজে বদলাঁন যাঁয় না, মনঃপ্রকৃতির গঠনকেও 
সেইরূপ সহজে পরিবন্তিত করা যায় না। 

আমার মতে ব্রাহ্মণ-সভাতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যত৷ 
উৎকৃষ্ট। কিন্তু হিন্দুরা এই সভ্যতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
কি না. এই সভ্যতা তাহাদের উপযোগী কি না, তাহা কি 
আমরা একবার ভাবিয়৷ দেখিয়াছি ? উহাদের ঘাড়ে এই 
সভ্যতা পুরাপুরি চাপাইয়া দেওয়া আমাদের কতদুর ধুষ্টতা । 


রি রি 


বব ভাগ। 


মস্টিতলা ৯৩ 


মেকলের টি এবং খাহারা ভাহার তাবিথ ভীহাদের 
নিকট, এই সমস্তাটি অতীব সহজ। ছুই শ্রেণীর লোঁক 
মানবজাতিতে আছে; এক সভ্য যুরোপীয়; আর এক-_রঢ, 
সরল-প্ররৃতি অসভ্য জাতি, যাভারা আমাদের উন্নত সভ্যতার 
ংস্পশে সুসংস্কত ও মার্জিত হইতে পাঁরে। ইহার জন্য 

কি কর! আনশ্টাক চান দেওয়া মাবশ্টক। শিক্ষালাভ 
করিলে অল্পদিনের মধোই, উহাদের চোখ, খুলিয়। যাবে, 
উহ্থারা এই নূতন “সুসমাচাঁর”কে উন্মত্ত ভাবে গ্রহণ করিবে 
এবং এই নব সভাতায় দীক্ষিত হইয়া, শ্রেষ্ঠ জাতির শিষ্টতা ও 
পরিস্দুট জ্ঞানালোক সত্বর অঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে । 

১৮৩৭ খুষ্টাব্দে নেকলে, কলিকাতায় বড় লাটের মঙ্ি- 
পরিবদের সদন্তরূপে মনোনীত হঈলেন। তিনি যে সকল 
মত পরিবান্ত করিয়া সকলকে চমতকৃত করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাহা কাধ্যে পরিণত করিবার অবসর পাইলেন। 

'একথা থেন মনে থাকে, এ দেশের সন্বদ্ধে তীভার ব্যন্তি- 
গত কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তার সঙ্কল্পগুলি জাহা- 
জেই স্থিরীরুত হয়। নাহার! স্বকীয় রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলি 
রাজাধিরাজের ভকুমের মত জোর করিয়া সমাজের মধো 
চালাইতে চেষ্টা করেন, তিনি 'সেই শ্রেণীর রাঁজনীতিজ্ঞ। 
যেরূপ সংঙ্গার প্রবপ্তিত হইলে, ভাবী-ভারত স্থশিক্ষিত 
হইতে পারে, নবজীবন লাভ করিতে পারে, স্বকীয় অনৃষ্টের 
গ্রভু হইতে পারে, জাভাঁজ হইতে কলিকাতায় নামিবার 
পূর্বেই, সেই সংস্কারের কল্পনা তীভার মনে স্পষ্টরূপে প্রতি- 
ভাত ভইয়াছিল। 

মেকলে ঠিক্‌ সময়ে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। সেই সময়ে 
শিক্ষা সন্বন্দে মান্দোলন চলিতেছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্বের 
পুর্বে যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছিল তাহা অসন্বদ্ধ ও ভীরুতা- 
ব্যঞ্জক; কোথাও কোথাও সংস্কৃত কালেজ ও আরবী কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং তাহার পরিপোঁষণের জন্য যে অর্থ নির্ধীরিত 
হয় তাহা যৎসামান্ত এই শিক্ষা-সমস্তার কবে যে মীমাংসা হইবে 
তাহার কোন স্থিরতা ছিল না; কেন না, মীমাংসার ভার যে 
কমিটার হস্তে ছিল, সেই কমিটা ছুই দলে বিভক্ত; ছুই 
দলেরই সমান সংখ্যা। একদল--প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী; 
অপর দল ইংরাঁজীশিক্ষার পক্ষপাতী । ' প্রথমোক্ত দলটির 
মধ্যে কতকগুলি সুযোগা ভারত-পক্ষপাতী লোক ছিলেন__ 
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১০ম সংখ্যা।] 


তাহারা তি সমন্তা, বউনারিভারে ও রত ভাবে 
মীমাংসা করিবারু জন্ত পরামর্শ দিলেন। তাহারা! বলিলেন, 

ংস্কৃত ও আরবী, এই দুই দেশীয় ভাষ! এ সাহিত্যকে 
উৎসাহ দেওয়া ও উহাদের পুনরুদ্ধার সাধন করা আমাদের 
প্রথম কর্তব্য । | 

কালেজ-সমুহের * পরিপোঁবণের নিমিত্ত এবং পুরাতিন 
প্রাচ্য সাহিতা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অল্পসল্প 
অর্থসাহাঁবা প্রদান করা যাউক। তা ছাড়া ইংরাজীশিক্ষা 
একেবারে উঠাইয়৷ না দিয়া, উহাকে দ্বিতীয় পদবীতে রাখা 
যাউক। লোকের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইবে, সেই 
অনুসারে ইংরাঁজীশিক্ষা বিদ্যালয়ে ক্রমশঃ প্রবহিত করা 
মাইবে। উংরাজীর পক্ষপাতী দল দেখিলেন, এরূপ করিলে 
ইংরাজীশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট সন্মান করা ভয় না। কেবল 
ইতরাজীশিক্ষার দ্বারাই এদেশের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত 
করা যাইতে পারে । এই সময়েই মেকলে অনুসন্ধান-সমি- 
তির সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চমৎকার 
বাকৃপটুতা প্রদশন করিয়া ইংরাজীশিঙ্গার স্থবিধাগুলি বিকৃত 
করিলেন; তাহার সমন্ম শ্লেষবাকা, তাহার সমস্ত বুষ্টতা, 
ডাহা সমস্ত অজ্ঞতা! গ্রঞোগ করিয়া, প্রান প্রাচা ভাবাকে 
একেবারে প্দদণিত করিলেন- ভিনি পলিলেন, এই সকল 
এ্রাচ্যভা যা, নিকৃষ্টতর ভাধা, শিশুদনোচিত ভাষা, নিব্বোধ 
লোকের ভাবা, বড়-জোর এই সকল ভাষা কীভহলের 
জিনিস্। এই অপবাদগুলি নিতান্তই অসঙ্গত। যাহাই 
হউক, ইহার একটা মীমাংলা নিতান্তই আবশ্যক হইয়! উঠিল 
এবং মেকলে একট। মীমাংসার প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। 
একটা কিছু স্থির করিয়া ফেলা আবশ্তক হইল, এবং মেকলে 
তাহার প্রস্তাবটি দৃঢ় বিশ্বা সহকারে উপস্থিত করিলেন। 
এই পাশার “দানের” উপর ভারতের ভবিষ্যৎ স্থিরীরুত 
হইল। তাহার মন্তব্-লিপিটি আমার হাতে রহিয়াছে। 
সহজ কায় সমস্তাটি এই )১--“ইতরাজীশিক্ষা না দিয়! 
আমরা কি সেই সকল ভাষার শিক্ষা দিব যাহাতে এমন 
কোন উৎক্ট গ্রন্থ নাউ যাহা আমাদের সহিত তুলনা 
হইতে পারে ; আমাদের বিজ্ঞানশান্্ থাকিতে, আমরা কি 
সেই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা দিব যাহা আমাদের অপেক্ষা 
নিকুষ্ট ; উপাদেয় ,দর্শনশান্ত্র ও সত্য ইতিহাস না শিখাইয়া 
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ডা? 
আমরা কি সরকারী বায়ে ইনি চিকিৎসাশাস্বের শিক্ষা দিব, 
যাহা একজন ইংরাজ গোবৈগ্টের পক্ষেও লজ্জাজনক, আমরা 
কি সেই জোতিষশান্ম শিক্ষা দিব যাহা শুনিয়া আমাদের 
বালিকা-বিগ্ভালয়ের বালিকারাও হাসিয়৷ উঠিবে) আমরা 
কি সেই ইতিহাসের শিঞ্ষ। দিব যাহার মধ্যে এমন সব রাজার 
কথা আছে যাহারা ত্রিখ ফীঁট উচ্চ ত্রিশ হাঁজার বংসর 
যাহাদের রাজত্খ কাল; আমরা! কি সেই ভূগোল শান্ের 
শিক্ষ1 দিব যাহ! দধি সমুদ্র ও ক্ষীর সমুদ্রের বর্ণনায় পরিপূর্ণ?” 
একথা ঘি বল, তবে বাইবেলকেও মেকলের বাদ দেওয়া 
উচিত। “অঙ্গীকৃত ভূমি”তে যে দুপ্ধ-নদীর কথা আছে সে 
বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য? মেকলে মনে করেন, ছেলে- 
মান্সি কথা শুধু হিন্দপর্ম্ের মধ্যেই আছে। তেলৈদণ্ডের 
একদিকে হিন্দু গ্রন্থ এবং অন্ত দিকে ইংরাজি গ্রন্থ রাখিয়া 
তিনি এইরূপ বলেন ঃ---“দেখিতেছ না, ওজনে কোন গ্রন্থের 
ভার বেশী ?” কথাটা সত্য ; এবং মেকলেও একজন মনস্ী 
লোক ছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা ইহার উত্তরে এই কথা 
বলিতে পারে ;--মানিলাম, আমাদের গ্রন্থ তোমাদের গ্রন্থের 
মত অত উৎকৃষ্ট নহে; তাই বলিয়া উহ! কি আমাদিগকে 
পাঠ করিতে নিষেধ করিবে? এ সকল গ্রস্ত আমাদের 
জাতীয় পালাকালের স্মতি-সানগ্রী। "আমরা এ সকল গ্রন্থ 
পাঠ করিব না কেন ?-_মবশ্ত পাঠ করিব--উহ্ার পৌরা- 
নিক জঞ্জাল হতে আমাদের প্রাকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া 
লইব। 
মেকলে 'আরও এই কথা বলেন ২-.-“যদি ইংরাঁজ সরকার 
ংস্কত ও আরবী শিক্ষার জন্য অর্থ সাগাযা করেন এবং 
সরকারী খরচে, এ দুই ভাধায় লিখিত গ্রন্থ সকল মুদ্রিত 
করেন, তাহা হইলে মনে হইবে যেন হিন্দুধর্মের প্রচারে 
সাহায্য করা হইতেছে ।” কি ভীষণ ব্যাপার ! দেখিতেছ 
না, তাহা! হইলে প্রটে্রান্ট মিশনারির দল-কে-দল ন্েপিয়া 
উঠিবে ! সরকারের যে প্রথম কর্তব্য ধর্মবিষয়ে উদাসীনতা 
রক্ষা করা, সেই কর্তব্যের ত্রুটি হইবে। একটা গাঁধাকে 
স্পর্শ করিলে, কিংবা একটা ছাগ্লকে বধ করিলে, (বেদের 
কি মন্ত্র পড়িয়া প্রায়শ্চি্ত করিতে হইবে, হিন্দুদিগকে সেই 
সব কি আমাদের শিখাইতে হইবে? না, তোমাদের তাহা 
শিখাইতে হইবে না। এখন কথা হইতেছে, হিন্দুদের অর্থব্যয়ে 
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হিন্দুদের পবিক্র প্রাচীন গ্রন্থ সকল যদি ছাঁপান যাঁয়, তাহা 
হইলে হিন্দুধর্ম প্রচারক বলিয়া লোকে কি জন্য তোমাদিগকে 
সন্দেহ করিবে? করদাতা হিন্দগণ কর্তৃক থে সরকারি 
তহবিল পরিপুষ্ট ভয়, সেই তহবিল হতে অর্থ লইয়া ভিপুরা 
যদি হিন্দু ধর্মের পুষ্টি সাধন আবশ্যক মনে করে, উংরাজের 
তাহাতে বাধা দিবার কি তেও আছে ?..-কেন না, পর্ন 
বিষয়ে ইংরাঁজ ত উদাসীন। সু ঙ্ ্ 

মেকলের এই যুক্তির মধ্যে একটা বাহ চটক ভড়ং 
আছে। বড়-জোর উার দ্বারা মিশনারিদিগের নিকট 
হইতে খুব বাহবা কুড়ান যাইতে পারে। কিন্তু আর 
একটা যুক্তি যাহা খুব দৃঢ়তা ও আবেগের সহিত বিবৃত 
হইয়াছে.তাহা এই ₹-_«সরকাঁরি অর্থ লুঠন করিবার জন্যই 
কতকগুলা নিরুষ্ট পুস্তক ছাঁপাইবার জন্ঠ, অসঙ্গত অদ্ভূত 
ইতিহাসকে, অযৌক্তিক দর্শনশাস্্রকে, ভাশ্তজনক পরমার্থ 
বিস্যাকে কৃত্রিম উৎসাহ প্রদান করিবার জন্যই কি আমাদের 
এই সমিতি গঠিত হইয়াছে ?” তোমার বিশ্বাস, একজন 
ইংরাজ ডাক্তার এই কথা বলিতেছেন; কিন্ত সে ভূল 
করিও না--আসলে ইহা স্বয়ং মেকলেরই কথা £- হিন্দ 
মনোবিজ্ঞান, শ্বপ্নদর্শী হিন্দুদের দঃসাহসিক এ গভীর সুঙ্ষা 
তত্বালোচনা, পরমার্থ-বিগ্যা, নীতিশান্, বেদ, ভগবদগীতা, 
কপিল ও বুদ্ধের উপদেশ, চিন্তবিমোহন কথা-উপাখাঁন ! 
সমস্তই যাঁরপর নাই অযৌন্তিক, অসঙ্গত, ভাশ্তজনক ! 

কিরূপ ধারণা হইতে এ পক্তির উৎপত্তি তোমরা বোধ 
হয় জান! সে ধারণাটি এই ₹-.সমস্ত জগতের শিক্ষার ভার 
আবার যুরোপের হাতে আসিয়াছে । কেন না, যুরোপের 
সভ্যতা শুধু উতরুষ্ট নহে, উহা আপার সহজে ও অবিলম্বে 
অন্ত দেশে সঞ্চারিত করা মাইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা 
দিলে, ভারতকে কতকগুলি শেষ্ঠ লোকের সংসর্দে আনা 
হইবে। সে বনুমূল্য রত্রভাগ্ডারের চাবি তাতাব্ ভাতে 
দেওয়া হইবে, যে ভাগাবে বিভিন্ন সভা জাতির অভিজ্ঞতা ও 
আবিষীর বভশতাব্ধি হইতে সঞ্চিত হইয়া মাছে। প্রাচ্য 
শিক্ষার পক্ষপাতী লোকের! দেখিলেন - সমুহ বিপদ উপস্থিত। 
যুরোগীয় শিক্ষার্দীন্ষায় হয়ত বিশেষ কিছু ফল হইবে না কিংবা 
হয়ত যাহারা চিরস্তন প্রথা ও দেশাচারের বখাডৃত, অভ্যাসের 
দ্বাস,জাতিকুল দেশকালের সহিত যাহারা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 
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[ ৭ম ভাগ। 
সেই সকল হিন্দু একেবারে মার্গত্রষ্ট হইবে-- তাহাদের 
সর্বনাশ হঈবে। মেকলে ইহার উত্তরে, অতীব শোভন 
ভাবে বোড়শ শতাব্দিতে “পুনরভ্যুতথানের” (50915591706) 
দৃষ্টান্ত, সপ্তদশ শতাব্দির রুসিয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। 
চল্লিশ বৎসর পরে, তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইতে 
পারিতেন। 

আমাদের লেখকদিগের উপর পুনরুখানের প্রভাব এত 
অধিক মে সে প্রভাব আমাদের সাহিত্য-ইতিহামকে ভাঙ্গিয়া 
ছু খণ্ড করিয়াছে ; সেই দুই বুগ আবার যে যোড়া লাগিব 
তাহার জো নাই। কিন্তু যাই হোঁক, ফলে কি ঘটিয়াছে ? _ 
পুরাতন ভাষাগুলি আমাদের ভাষার স্থলাভিষিস্ত হওয়া, 
দুরে থাক_-মামাদের ভাষাকে শুধু নমনীয় ও সমৃদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছে। মেকলে চাহেন, ভারত নিজের ভাষাকে, 
নিজের পুরাতন সাঁহিতাকে, নিজের দর্শনকে, নিজের দেবতা- 
দিগকে, নিজের সমস্ত অন্তরাত্মীকে প্রতাখ্যান করুক। 
গব্ধিত ভারতবাসী, তোমার গর্বকে একটু খর্ব কর * * * 
যদি মনে কর যোড়শ শতাব্দিতে ফরাসীর পরিবর্তে গীকভাষা 
প্রবর্ঠিত হইত, “[১০7115"র বদলে “ওলিম্পিয়া” স্থাপিত 
হত, তাহলে কতকটা বুঝিতে পারিতে মেকলে কি বিপ্লব- 
কাণ্ড কৰিয়াছেন। প্রাচা শিক্ষানাদীদের ভিদ্ি দৃঢ়,ছিল, 
“পুনরুখান” ও কসের দৃষ্টান্ত তাহাদের নিকট বলা বৃথা । 
কেন না, স্তাারা ঠিকই মীমাংসা করিয়াছিলেন যে ন্দাতীয় 
ভাষা ও বাক্‌-পদ্ধতি বিগ্যাশিক্ষার পত্তনভূমি হইবে' এবং 
তাহার সঙ্গে, ইচ্ছা করিলে, ইংরাজীভাবাও শিখান হইবে । 

মেকলে থে কাঁজ করিয়াছেন তাহার দূর-পরিণাঁম ও 
গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝিয় দেখা যাক্‌। মাতৃ ভাষার স্থলে 
বিদেশা ভাষা প্রবর্তিত করিলে, জাতীয় মনকে বিগ্ড়াইয়া 
দেওয়া হয়--শুধু তাহা নহে, জাতীয় মনের জীবস্ত উৎস শু 
করিয়া তাহার মৌলিকতাঁকে নষ্ট করা হয়। কেন না, কোন 
ভাষাকে পরিত্যাগ করিলে তদন্তগত শিল্প-কল্পনাকে পরিত্যাগ 
করিতে হয়, দার্শনিক চিন্তাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই 
ভাষার বিশেষ ধরণে যে নীতিতত্ব পরিব্যন্ত হইয়াছে তাহাও 
পরিত্যাগ করিতে হয়। সত্য কথা বলিতে কি, ইহা! অপেক্ষা 
পাগ্লামি আর কিছু হইতে পারে না। ভারতের প্রাচীন 
রচনাবলী অপূর্বব উপাখ্যান ও চিত্রোপমরূপকে পরিপূর্ণ 


১০ম সংখ্যা] 


সেই মানসিক ব্ার-ভূমি” হইতেই হিদুশিল অস্ুরিত, 
সুকুলিত ও গক্ফুটিত হুইয়! উঠিয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পী 
বরাহ্মণিক চিত্র শালায় এক একটা নূতন মৃষ্তি স্থাপিত করিয়া- 
ছিল। আর এখন সেই সব পুরাতন সাহিত্যরচনা বিদ্া- 
লয়ের পাঠ্য তালিকা হইতে বহিষ্কৃত হুইবে ! একথা সভ্য, 
ইংরাঁজ সরকারের গ্রকটা উচ্চ আকাঁজ্া ছিল। ইংরাজ 
সরকার মনে করিয়াছিলেন, দেশীয় শিল্পকে আবার নবীরুত 
করিবেন__কিস্ত কি প্রকারে ?_ যুরোপ ভইতে “মডেল? 
আনিয়া । আঁলঙ্কারিক শিল্প ও পুরাকাঁলের প্রাচীন শিল্প- 
রচনা সকল পরিত্যক্ত হইল। যে দিব্য ভাবোচ্ছাস হইতে, 
বৌদ্ধ গুহা-মন্দির, জৈনদিগের শ্বেতমঠ, বিরাটাকৃতি দেবাঁলয় 
সুঙ্ষা-কাঁরুকার্য্যবিশিষ্ট মস্জেদ---এই সকল পরমাশ্চর্যা শিল্প 
ভারতের পুণ্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে,---বিলাতী ভাস্কর ও 
বাস্ত শিল্পাগণ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কিংবা পুনরুৎপাদন করিতে 
না পারিয়া, ইংরাজ-রাজমিক্িরা, “লোকোমোটিভ ডেপোর” 
ও আদালতের ইমারৎ সকল মে “নকল-গথিক” রীতি- 
অন্ুসারে যদৃচ্ছাক্রমে নিম্মীণ করে, সেই নফল-গথিকের 
রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে চাহিলেন। নৈতিক শিঞ্গা ও 
দার্শনিক শিক্ষার কথা আর কি বলিব! এ দেশে দর্শন ও 
নীতিশান্ম পরমার্থ বিগ্ভার পরিচায়ক মান্র। ধর্মভাবরূপ 
শক্তিমান পক্ষের সাহায্যে, সন্ন্যাসী, যোগী ও দাশনিকেরা 
চিন্তার অনস্ত আকাঁশে অবাধে উড়িয়া বেড়ান। এদিকে 
ইংরাজ-সরকার সমস্ত শিক্ষাকে লৌকিক শিক্ষায় ও অপর- 
মাথিক শিক্ষায় পরিণত করিলেন। তাহার প্রয়োজন ছিল। 
ইংরাজ সরকার, যেমন এক হস্তে হিন্দুদের নিকট হইতে 
শান্সাদি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তেমনি অপর হস্তে 
তাহাদিগকে বাইবেল দিতে পারিলেন না। মনে করিয়! 
দ্রেখ, ইহাতে হিন্দুর মনোরাজ্যে যেরূপ বিপধ্যয় ও বিক্ষোভ 
উপস্থিত হইল। 

অতৃপ্ত ও ক্ষুধাকুল কল্পনার নিকট বিশুদ্ধ "জ্ঞানান্নের” 
ও প্রটেষ্টাণ্ট খুষ্টধর্ম্ের হিত-বাদ নীতির কি কোন আকর্ষণ 
থাকিতে পারে ? হিন্দুর! হয় বহুদেববাদী, নয় জগত্র্রন্মবাদী। 
আমাদের ঈশ্বর যিনি পধ্যায়ক্রমে প্রখ্যাত যাদুকর ও “্দশ- 
আদেশের” রক্ষক, এরূপ ঈশ্বরকে হিন্দুরা বুঝিতে পারে না। 
আমাদের এই ধর্থ্টা কিরূপ ?--ইহা সা*সারিক লোকদিগের 


বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা । রা 


্ 


রি একটা পৌকিক দরশনশান। [ চিত সকল: রানির 
হিন্দুদের নিকট, এই ধর্ম চিরকালই অনাত্মীয় ও অপরিপাচ্য 
রূপেই থাকিবে। 


শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





বিদেশী চিনির সহিত 
প্রতিযোগিতা । -. 


আমাধিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল প্রণালীতে চিনি 
প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশী প্রণাপা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও বার়সাধ্য, 
স্থতরাং বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে 
আমাদিগের চির প্রচলিত প্রণালীগুলি কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও 
আধুনিক বৈজ্ানিক ভাবে উন্নত করিয়া সহজ ও সুলভ করা 
আবগ্তক। জন্মাণি, যাঁভা, মরিশস্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে 
স্থলভ চিনি বহুল পরিমাণে আমদানি হওয়ায় আমাদিগের 
বিশুদ্ধ ্বদেশী চিনি নহার্থতাহেতু লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। 
যগ্তাপি বর্তমান আন্দোলনের ফলে সর্ব সাধারণের দৃষ্টি 
এদিকে আক্ষষ্ট হঈয়াছে, কিন্ধু কেহ প্রত কারণান্ুসন্ধানে 
উদ্ভোগী না হওয়ায় এ বিবয়ের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। 
সামাজিক শাসন বা অন্যান্য বিবিধ উপায়ে এই ব্যবপাঁয়ের 
ভিডি দৃঢ় করিবার অশেষ চেষ্টা সব্বেও উহার প্রস্তত প্রণালীর 
বিষয়ে কাহারও লক্ষা না থাকায় আমরা কার্ধ্যক্ষেত্রে আশানু- 
রূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা 
আমাদিগের দেশে অনেক পিষয়ে সুবিধা! আছে । তথাঁকাঁর 
সামান্ত কুলি মজুরের পারিশ্রমিক এখানকার ক্ষুদ্র কেরাণী 
বাবুদের সমতুল্য ) বরং অধিক, তথাপি কম নহে। কার্ধা- 
কুশল ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। এখানে ৯*২ ১২২ 
টাকায় যে ফিটার (মিস্্ী ) বা ৩০২ ৪০২ টাকায় যে প্যান- 
ম্যান পাওয়া বার উহার চতুণগডণ ঝ পঞ্চগুণ বেতনেও 
সেখানে সেরূপ লোক পাওয়া স্থকঠিন। কারখান। করিবার 
উপযুক্ত স্থানের দুর্ম,ল্যত৷ এখানকার হিসাবে অনেক বেশী) 
গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারেও তদ্গপ অবশেষে সুমুদ্রপথে 
এখানে মাল পাঠাইবার খরচাও বড় কম নহে। এই সকল 
এবং অপরাপর অনেক অস্থবিধা সহ করিয়াও যে |বদেশী 


৬৮ 
বণিকেরা আমাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসে 
লাভবান হইতেছেন তাভাঁব কারণ কি? 

অধুনা স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া! অনেকে 
চিনির ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পুরাতন দেশীয় 
প্রণালী বা কলকারখানার সাহায্যে রাব (গুড়, ) সন্ধর 
(৯ ৯৪৫৫7) প্রভৃতি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত 
করিতেছেন। পূর্বাপেক্ষ চিনির কুঠার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি 
হইয়াছে কিন্ত বিদেশায়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার 
সম্ভাবনা কোথায়? 

যেসকল কার্থানাতে পুর্কোক্ত উপাদান হইতে চিনি 
প্রস্তুত হয়, তৎসংলগ্র 1)1১111165ই উহাদের স্থারিত্বের 
প্রধান উপায়। কেবল চিনির আম উহাদের ব্যয় সন্কলান 
হয় না, লাভ ত দুরের কথা । 1)1৯1111.7৮র আয়ে কোন 
গতিকে লোকসান পুরাইয়া। কিঞ্চিৎ লাভ হয় মাত্র। 
জগ্নাণির সহিত প্রতিযোগিতা তলের কারখানা সমূহের 
অবনতির ইহাহ একমাত্র কারণ। জল্মাণি, মর্দিখস্‌ প্রভৃতি 
হানে একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, ইংলগডের 
অধিকাংশ স্থলে রাব, সঞ্চর ইত্যাদি উপাদান হইতে চিনি 
প্রস্তুত হয়, স্থৃতরাং ইহাদের বায়বাহুল্য অশশ্ঠস্তাবী। 

এক্ষণে আমাদের দ্রেশে এই বাবসায় স্থায়ী ও উন্নত 
করিতে হইলে, নিয়লিথিত উপ্গায় অবলম্বন করা উচিতঃ-. 

(ক) প্রধানতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়_ জমিতে বৈজ্ঞানিক 
গ্রণালীতে ইক্ষু আবাদ করিয়া তাহা ষ্টাম পরিচালিত কলের 
সাহায্যে মাড়িয়া ইক্ষুরস হইতে একবারে চিনি প্রস্তত করা-_ 
ইহাতে চিনি প্রতিমণ ২০, ৩২ টাকা খরচে প্রস্তুত হইতে 
পারে। 

(খ) এতদভাবে ইক্ষু খরিদ করিয়াও কাঁজ চালান 
যাইতে পারে--ইহা মধ্যমতর উপায়_ ইহাতে প্রতি মণে 
৬. ৬॥০ টাকা হিসাবে পড়তা হইবে । 

উপরি উত্ত উপায় অত্যান্ত সহজ হইলেও সাধারণ গৃহস্থ 
বা অল্প পরিমাণে প্রস্ততকারকদিগের আয়ত্তাধীন নহে। 
জমিদার, ধনীমহাজন বা যৌথকারবারী কেবল ইহারাই 
মনোযোগ করিলে উক্ত উপায়ে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে 
বিদ্বেণী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবেন। 
যেহেতু একটা সামান্ত কারখানা স্থাপন করিতে হইলেও 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ 


অন্ততঃ পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি 
আবশ্তক। প্রতি বৎসর ২০০/০ দুইশত বিঘা জমিতে ইক 
আবাদ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অদ্ধীংশ আগামী বৎসরের 
ইঞ্ষ উৎপাদনের উপযোগা করিতে হইবে । ১৫ই পৌষ হইতে 
১৫৯ চৈত্র পধান্ত উক্ষ মাড়াই করিবার প্রশস্ত সময়। এই 
অল্প কালের মধ্যে কাসা নির্বাহ করিতে হইলে তছুপযোগী 
নবাবিষ্কত যন্ত্দির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 
১। যন্জাদি। 

প্রধানতঃ 56০0077 পরিচালিত ০7851)11) [919771 
( মাঙাই কল) একটা এবং ৬৪০৪ ০7) 1201) একটা বিশেষ 
আবশ্তক, এই ইটা অধিক মুণ্যবান। তদ্বাতীত 157১57)০ 
( ভুরপিন ) ২৯টী ৪ অন্টান্ত খুচরা করেকটা জিনিষ অল্প 
ব্যয়েই হইতে পারে। সব্য মোট আন্থমানিক ৩০০০০২ 
৩৫০০০২ টাকা মুলোর যন্াদির সাহাঁধ্যে ২০০ দুইশত বিঘার 
উৎপন্ন ইক্ষু হইতে চিনি প্রপ্ততকাধ্য সমাধা হইতে পারে । 
এই উপানে প্রাহ)হ আন্দাজ ১০০ মণ চিনি প্রস্তত হইবে। 

২। আবাদের এণালী। 

সাধারণ গৃহস্তেরা বা কৃষকেরা যেরূপ ভাবে আবাদ 
করে, তাহা অপেক্ষা উদ্লত ( বৈজ্ঞানিক ) উপারে আবাদ 
করিতে হইবে। কৃষকেরা সারাদি (17,707 ) অনেক 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাহাও 
অথাভাৰে সম্পূ্প্ণপে কাধ্যে পরিণত করিতে অক্ষম, স্ৃতরাং 
হহাধের দ্বারা আশানুরূপ ফলোতপাদনের সম্ভাবনা নাই। 
যদি জমিতে সময়ান্যারী আবস্তক মত সারাদি নিক্ষেপ কর! 
বায় এবং আমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির অন্ঠান্ত উপায় 
অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে শেষে অত্যধিক পরিমাণে 
ফল লাভ হইবে। সর্ঝ প্রথমে এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত। 

৩। ইক্ষমাড়া 

গৃহস্থেরা গরু দ্বার! চালিত যন্ত্রে মাড়াই করে। ইহাতে 
১০০/* মণ ইক্ষু হইতে প্রার ৫০/০ মণের অধিক রস বাহির 
হয় না। কিন্তু বাম্পপরিচালিত পেষণযন্ত্রে ৪ পরিমাণ ইক্ষু 
হইতে ৮০/০ মণ পর্যাস্ত রস বাহির হইতে" পারে অর্থাৎ 
দেড় গুণ অধিক রস পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব নির্দিষ্ট 
প্রকরণে আবাদ ও এই প্রকারে মাড়াই হইলে উৎপন্ন রস 
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ধারণতঃ গৃহস্থেরা যে যে পরিমাণে পাটা থাকে, তাহার, 
তিন গুণ অপ্দিক হইরে। রসই চিনির উপাদান-_- 
মাদিগের দেশে এত রস কম আদীয় হয় বলিয়াই চিনির 
নন এত বেশী পড়িয়া যাঁয়। 
৪। রূস হইতে একবারে “চিনি | 

গৃহস্থেরা ইক্ষরস হইতে রাব ঝা গুড় তৈয়ারি করিতে 
তিমন প্রায় ১২ টাকা হিসাবে খরচ করিয়া থাকে ; ইহাতে 
নর মুল্য ২1০, ৩২ টাকা বেশী ভয়; কারণ ১॥০ মণ 
!মণ রান বা গুড় না হইলে ১/৭ মণ চিনি ঠয় না। 
৷ন একবারে রস শইতে চিনি প্রস্তত হইতে পারে, তখন 
স্থেরা রাব টতয়ারি ধরিতে ঘে খরচ করে, তাহা সম্পূর্ণ 
রর্থক। যে খরচে রা হয়, সেই খরচে নূতন উপায়ে 
নি তৈয়ারি হইতে পারে। 


৫। পাক-প্রণালী। 

দেশার় প্রণালীতে আনরা চিনি কন পাই, তাভার প্রধান 
রণ আরও দুইটী ৫ 

(ক) চিনি সগ্য গ্রস্তত না ভওয়াঁয় রসে এসিডের ঝা 
শের অশ বেণা জন্মায় _অক্লাধিক্য হইলে চিনি উৎপন্ন 
মহয়। |] 

খে) রসটা তিনবার কড়া জালে পাক করিতে হয় 
ইহাতে চিনির রং অপেক্ষাকৃত কাল হয়) এবং কড়াপাকে 
তক অংশ জলিয়! বাওয়ায় উৎপন্ন চিনির পরিমাণও কম 
[1 কিন্তু ষ্টীম পরিচালিত ৮৭.০/০1)। [১17এর পরিমিত 
চে একবার মাত্র পাকাইউলেই এ উপাদান হইতেই 
র্কার চিনি অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে । সুতরাং 
ই পাক-প্রণালীই উত্তম ও লাভজনক 

৬। রিফাইন বা পরিক্ষারকরণ ! 

বিদেশে যে সকল চিনি প্রস্তত হয় তাহা প্রায়শ: [3076 
1910092] বা হাড়ের কয়লার দ্বার পরিষ্কৃত হয়। 
1মাদের দেশীয় প্রথা মতে এই অন্পৃশ্ঠ বস্তর কোন আবশ্তক 
ই। ইহার পরিবর্তে সাধারণ শেওলা (বা পাটা বা 
মার) দ্বারা অতি স্থন্দররূপে, বিশুদ্ধভাবে চিনি পরিষ্করণের 
ধ্য নির্বাহ হয়। ইহা অপেক্ষা সহজ ও উৎকৃষ্ঠতর উপায় 
1র দেখা যায় না। * বিদেশী চিনি দেখিতে যতই পরিষ্কার 


বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা। 


৫৬৯ 
হউক, উহার সথায়িত্বগুণ ক কম, , অল্প সময়ের মধ্যে বস্তা রসিয়া 
যায় ও এসিড আক্রমণ করে। তথন এ চিনি হইতে এক 
প্রকার দুর্ন্ধ বাহির হয়? স্ৃতরাং পূর্বেকার ন্ায় তত 
কাধ্যোপষোগা থাকে না। কিন্তু শেওল! দ্বারা পরিস্কৃত 
দেশী চিনি অনায়াসে তধপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং 
তাহাতে সদ্গন্ধ বাতাত কখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া 
বায় না। অতএব রিফাইন করা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় 
প্রথাই সর্বতোভাবে গ্রাহ্‌। রি 

আমরা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
যে সকল কারণে সমর্থ নহি, তাহা এই-_ প্রথমতঃ, আবাদের 
সময় জমির উর্ধরতার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় উৎপন্ন কম 
হয়, দ্বিতীয়তঃ, মাড়াই কাধের অসম্পূর্ণতা হেতু রম অনেক 
কম পাওয়া বায়; তৃতীয়তঃ কড়াঁপাকে রস জাল দেওয়ার 
দরুণ রং থারাঁপ হয় এবং অনেক জ্পতি বাদ যায় আর 
গুড় করিরা তাহা হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে তদুপরি . 
আরও কিছু অনর্থক খরচা বাড়িয়৷ যায়। অতএব দেখা 
গেল, নিয়লিখিত উপায়ে পূর্বোক্ত ব্যাধিসমূহের প্রতীকার 
হইতে পারে ;-- 

(১) নিজ আয়ন্তাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করা। 

€২) গ্রাম পরিচালিত কলে মাঁড়টই কাধ্য সম্পন্ন করা । 

(৩) ্টীমের আচে ৬৪০০৪)এ রস পাক করা । 

(8) শেওলা দ্বারা রিফাইন করা। 
তাহ! হইলেই অতি স্ুলভে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চিনি নিঃসন্দেহে 
পাওয়া যাইবে । 


আমরা কারবারস্ুত্রে ব্রিুত অঞ্চলের সাকরি মোকামে 
আছি। এখানে অধিক পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ হয় সুতরাং 
রাৰ ও (গুড়) পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপর হইয়া থাকে। 
গত পৌষ মাসে আমর! উপরি উক্ত প্রণালীতে ইক্ষুরস হইতে 
চিনি প্রস্তত করিবার [19011775601 করিয়া বেশ কতকার্ধ্য 
হইয্সাছি। অবশ্ত আমাদের আবশ্তকীয় যন্ত্রাদির অভাবে 
সাধারণ নিয়মে বলদের দ্বারা ইক্ষু মাড়াই করিতে হইয়াছিল 
এবং কড়া পাকে রস জাল দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণের 
অবগতির জন্য তাহার ফলাফল নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 


৫৭০ 
পরীক্ষার ফলাফল। 

১০/০ মণ ইচ্ষৃতে ৬২।* মণ রস বাহির হইয়াছিল। 
ধ্ররস হইতে ৬।০ মণ চিনি ও (৬।০ মণ সিরা বা ছোয়া) 
পাওয়৷ গিয়াছিল। কিন্তু এ পরিমাণ রসে রাব প্রস্তুত 
করিয়া চিনি করায় ৪1০ মণের অধিক মাল পাওয়া মায় নাই। 
উৎপন্ন চিনি, উৎকৃষ্ট বেনারস চিনি অপেক্ষা কোন অংশে 
হীন নহে। 

,'বিনা কলের সাহায্যে কেবলমাত্র চির প্রচলিত সাধারণ 
উপায় অবলম্বন করিয়া যখন আমরা রস হইতে একবারে 
চিনি করিলে প্রায় ২/০ দুই মণ চিনি উৎপন্ন বেণী পাইতেছি, 
তখন আধুনিক কলকারখানায় উন্নত উপায়ে আরও বেশী 
ফললাভ করিব তদ্ধিষয়ে সন্দেহ কি? ইহাঁও বক্তব্য যে. 
আমরা! পৌষ মাঁসে এই কার্ধ্য পরীক্ষা করিয়াছিলাম ; তখন 
প্রকৃত পক্ষে ইক্ষুদণ্ড গুলি মাড়াই করিবার উপযোগী হয় 
'নাই। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্তুন মাসের প্রথমে এ 
পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরও অধিক চিনি পাওয়া যাইত, 
যেহেতু ইক্ষু পরিণতীবস্থা। প্রাপ্ত না হইলে উহাতে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে শ্বেতসার (১০০) জন্মে না। 

আয ব্যয়ের হিসাব। 

আমি পূর্বে যেপ্রকার কলকারখানা প্রস্তাব করিয়াছি, 
তাহার আনুমানিক আয় বায়ের একটা তালিকা পাঠকগণের 
অবগতির জন্ নিম্নে প্রদত্ত হইল? 

বায়--৪০০/০ বিঘা জমির মালগুজারি 

৫২ টাকা হিসাবে 
তন্মধ্যে ২০০/০ ছুই শত বিঘার আবাদী 
খরচা প্রতি বিঘা ৭৫২ টাকা! হিসাবে: 
ইক্ষু মাড়াই করিয়া চিনি প্রস্তুত করিবার 
খরচা প্রতি বিঘা ১০০২ টাকা হিঃ 


২০০৪ 


তা ১৫০০০২ 
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মোট খরচা ৩৭০০০২ 
আয়_-প্রতি বিঘায় ৫০/০ মণ হিঃ উৎপন্ন 
.১০০০০/০ মণ চিনি মণকর! ৭২ টাকা 
_. হিসাবে বিক্রয় মূল্য 
এ হিসাবে ছোয়! ১০০০০/০ মণ মণকরা 
১॥০ টাক৷ হিসাবে বিক্রয় মূল্য 


তত, ৭০০০০ 


তত ১৫০০০৯২ 


প্রবাসী । ।. 


[৭ম ভাগ। 


১০৯০ করি? রসি 


যে ২০০/০ ও তি ত বিঘা জমি গরআবাদী 
থাকিবে, তাহাতে অনায়াসে. অন্তান্ত 
ফসল জন্মাইয় পরে ইক্ষুর জন্য তৈয়ারি 
করিতে পারা যায়। স্থৃতরাং উহাতেও 
ন্যনকল্পে খরচা বাদে ২০০০২ ছুই হাজার 


টাকার ফসল পাইবার সন্তাবন! ২০০০২ 





৮৭০০০ 
ুববলিখিত খরচা ৩৭০০০২ 





মোট লভ্যাংশ ৫০০০০২ 

এই ভিসাব, আমাদের [:ম১0710167এ যে ১০০/০ মণ 
উক্ষৃতে ৬” মণ চিনির বিষয় লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী 
দেওয়া হইল। যদি পুর্ব প্রস্তাবিত কলকারখানা সাহায্যে 
চিনি প্রস্তত কর! যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যয়ে উক্ত লভ্যাংশ 
নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে বরং অধিক পাইবারই সম্ভাবনা । 
কেবলমাত্র ্টাম চালিত মাঁড়াই কলে ইচ্ষু মাড়াই করিয়া 
2০৮৪৮, [১ছো)এ রস পাঁক না করিয়া! দেশীয় উপায়ে 
পাক করিলেও উক্ত লভ্যাংশ পাওয়া যাইতে পারে। 
যেহেতু পুর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বলদ দ্বারা চালিত্র মাড়াই 
কলে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ৬০ মণ চিনি জন্মে। 
স্থৃতরাং ট্রাম চালিত কলে ৮০/০ মণ পর্য্স্ত রস পাওয়া 
গেলে ৮/* মণ পর্যন্ত চিনি অনায়াসে পাওয়া যাইবে। 
৬।০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও আমরা অক্রেশে বিদেশীয়- 
দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। ৮/০ মণ হইলে 
ত কথাই নাই। আমাদের ন্ায় সাধারণ লোকেরা উক্ত 
পরিমাণ জমি বা কলকারখানা চালাইবার উপযোগী অর্থ 
সংগ্রহে অসমর্থ বিধায়, সদাশয় জমিদার ও ধনী মহাঞ্জন- 
দিগের এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিতাস্ত আবশ্যক হইয়াছে। 
তীহাদিগকে এই বিষয় সম্যকভাবে জ্ঞাপন করাই প্রবন্ধের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । আমাদের দেশস্থ যে কোন জমিদার মহোদক্স 
একার্যে ব্রতী হইলে সফলত! লাভ করিবেন। যেহেতু 
৪০৮/০ কি ৫০৮/* বিঘা কর্ষণোপযোগী জমি নিজ 
কর্তৃত্বাধীনে নাই এমন জমিদার খুব অল্পই আছেন। অত্যন্ত 
আক্ষেপের বিষয়, ভূম্যধিকারী মহাশয়ের এই সকল 


০ম সংখ্যা ।] 
1পাততঃ কষ্টকর কিন্তু পরিণামে গ্রুব লাভজনক ব্যাপারে 
ক্ষেপে করিতে, সর্বদা ,কু্ঠা বোধ করেন। ইহারা 
বাজের মেরুদণ্ড । উহাদের উপীসীনতায় সমগ্র সমাজ 
শ্চল। 

জনসাধারণের সম্মিলিত মূলধনে কারখানা করিলেও 
কার্য চালান যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এসব 
যয সম্মিলিত মুলধনেই পরিচালিত হইয়া থাকে। 
খাঁনকার দৈনিক শ্রমজীবীরাও কোন মতে উদরান্ের 
স্থান করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই তৎক্গণাৎ তাহা 
শন না কোন কোম্পানির ১।১টী অংশ ক্রয়ে নিয়োজিত 
রে। আমাদের দেশস্থ সঞ্চয়ী লৌকের! কোম্পানির কাঁগজ 
য়ে যেমন সিদ্ধহস্ত, বিলাতের জনসাধারণ, সম্মিলিত 
ধিনের কারবারের অংশ ক্রয়ে প্রায় তদ্রপ উত্সাহ প্রদর্শন 
রিয়া থাকেন । সেইজন্য তাহাদের উন্নতিও সর্বতোমুখী। 
দিন আমাদের দেশের লোকের! এরূপ সম্মিলিত মূলধনের 
[রবার করিবার অশেষ উপকারিতা ও আত্ন্তিক 
নশ্তাকতা উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, ততদ্দিন আমাদের 
বসা বাণিজোর উন্নতি সুদূর পরাহত। 

চিনি প্রস্তুত করিবার বান্সায় সন্গ্গে আরও অনেক 
বা 'থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে লিখিতে পারিলাম না। 
হা হউক, ধাহাদের জন্ত এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, 
বয়ে তাহাদের মনোঁখোঁগ আকুষ্ট হইলে দেশের একটা 
₹তর অভাব মোচনের আশা করা যাঁয়। এসনম্বন্দে কেহ 
নান বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলে আমার নিকট 
(লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন । 

শ্রীকেদারনাথ দাস। 
গুসকরা।, বর্দমান। 


বকৃশিশ্‌ । 


শিশ্‌ পদার্থটা কি তাহা! অনেকেই ভালরূপ জানেন। 
লার মাজিষ্ট্রেট, আফিসের বড় সাহেব প্রভৃতি উচ্চপদস্থ 
বাঁজগণের সহি সাক্ষাঁৎপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে 
গ্র “বেহারা”কে ছু'একটী রজতমৃদ্রা দ্বারা পরিতুষ্ট না 
রলে প্রায়ই সাহের বাহাদুরের দর্শনলাভ কালা আদমির 


বকৃশিশ্‌। 


৫৭১ 


ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই রজতমুদ্রা দান বকৃশিশ্‌ 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বন্ধুবাদ্ধবের গৃহে আতিথা 
গ্রহণ করিলে, বিদায়গ্রহণকাঁলে বাড়ীর ভূত্যবর্গকে কিছু 
দেওয়া একটা প্রথা হইয়া গিয়াছে । ইহার নামও বকৃশিশ্‌। 
যদি এ বকৃশিশ্‌ না দেওয়! যায় ত ভূক্তভোগীর! বেশ জানেন 
যে নেড়া যদি ফের বেলতলায় যায় তাহা হলে তাহার 
অবস্থাটা কিরূপ হয়। অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় বার সেই বন্ধু 
বা আম্মীয়ের গুহে আতিথা স্বীকার করিতে যাই ত আমাকে 
'আর তৃত্যগণ পূর্বেকার মত মাদর অভার্থনা করিবে না 
যেন বেটা গেলেই বীচি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিবে। 
আফিসের চাপরাসীকেও বকৃশিশ্‌ দিতে হয়। যদি তাহাকে 


. তাহার এই প্রাপা হইতে বঞ্চিত ক্রা হয়, তাহা হইলে 


সেআর ভালরূপ খিদ্মদ্‌ করিবে না, এবং বড় সাহেবের 
নিকট বাবুর গুণগান করিবে না। অতএব এ বক্শিশ্‌ 
দেওয়াও অনিবার্য । রেলের গাড়ীতে বকৃশিশের বড়ই, 
ধূম। এখানে একট। সামান্ত কুলি হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ 
পাশেল বাবু ও টিকেট কণেক্টার পর্যন্ত বকৃশি* দ্বারা 
ব্শাভৃত হইয়া থাকেন। কুপিকে কিছু বক্শিশ্‌ দিলে 
বাবুর ত্রিশসের লগেজ অনায়াসে বিনা ওজনে তৃতায় শেণীর 
গাড়ীতে প্রবেশ লাভ করে। হায়! অধুনা! ই, আই, আরের 
কর্তৃপক্ষ বেচারা কুলিদের এ আয়টী 'একরকম বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। এখন চলস্ত গাঁড়ীতেই” যাত্রীগণের মাল ওজন 
করা হয়; কাজেই যাীরাও আর লুকাইয়া মাল লইয়া 
যাইতে বড় একটা ইচ্ছুক নয় এবং সেই জন্য কুলি বেচারাঁও 
যাহা কিছু বেশী পাইত তাহা! আর এখন পায় না। পার্শেল 
বাবুকে কিছু বকৃশিশ্‌ দ্রিলে মালের ওজন অনেক কম 
হইয়া যায়। টিকেটকলেরীরের হাতে কিছু পড়িলে গাড়ীতে 
স্ববিধামত স্বাঁন লাভ হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট মাল 
বাবু কিছু প্রত্যাশা করেন। যিনি ভাঁলরূপ বকৃশিশ্‌ দিতে 
পারেন তাহারই মাল সর্বাগ্নে পাঠান হয় বা ছাড়ান হয়। 
পানি পাঁড়েকে একটা তাঁমখণ্ড প্রদত্ত হইলে, তিনি যে 
রেল কোম্পানির চাঁকর, সকলকে সমভাবে জল জোগাঁন 
যে তাহার একমাত্র কর্তব্য তাহা ভুলিয়া গিয়া, পাড়েজী 
বকৃশিশ্দাতারই গোলাম হইয়া যান। বস্ততঃ রেলের 
মশা মাছিটী পর্য্স্ত বক্শিশের বশ। আর এক শ্রেণীর 


৫৭২ 
জীব আতছন ধাহাদিগকে রক্ষক নামে অভিহিত করা 
হয়; তাহারাত আগে ধকৃশিশ্‌ পিছে বাহু এই নীতির 
উপাসক। দস্তরমত বকৃশিশ্‌ পাইলে তাহার! নয়কে ছয় 
ও ছয়কে নয় করিতে পারেন, দোষীকে তাহারা নাব্য 
দণ্ড হঈতে দুরে রাখিতে পারেন আর নিদ্দোবীকে ফাঁসাকাঠে 
ঝুলাহবার আয়োজন করিতে পারেন। এ বকৃশিশ্‌কে 
সাধারণ অজ্ঞ লোকে প্ঘুষ” নাম দিয়া বদনাম করে : 
কিন্তু রক্ষক মহাশয়েরা ইভাকে “নজরানা” এইমধুর নামটা 
দিয়া গৌরবানিত করেন । 
এখানে একট! কথা মনে পড়িল। বকৃশিশ্‌ কথাটা 
লইয়া নশ্বর--আজ আছে কাল নাই-_মানষকে কেন দৌধ 
দিই। দেবতার! কি নড় ফেলা যান? তাহাদের খেলা£ কি 
লীলাখেলা আর পাপ কেবল মানুষের বেলা? ওমুক দেবতা 
ওমুক পুষ্পটা না পাইলে তুষ্ট হন না, ওমুক দেবতার মুঠি 
, সমীপে ছ একটা রজত বা অন্ততঃ পক্ষে তাত্খণ্ড না রাখিলে 
তিনি সন্তষ্ট হন না, এসব কি? ইহাও কি বকৃশিশ্‌ নয়! 
আর শুধু কলির দেবতারাই যে বকৃশি্‌ প্রিয় তাহা নয়। 
এ বকৃশিশ্‌ প্রথাটা বত প্রাচীনকাল হইতে পুরুধান্ুক্রমে 
চলিয়া আসিতেছে । দ্বাপরযুগেও বকৃশিশের কথা শুনিতে 
পাওয়া যায়। যেমন তেমন দেবতা নয় স্বয়ং ত্রিপুর।রি 
মহেশ্বর একবার বকৃশিশ্‌ লাভ করিয়া কর্তবা কাধা ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। কথিত আছে কুরুপাওবের যদ্ধের সময় মহাদেব 
পাগুবের পঞ্চশিশুপুত্রের পর্গণভার লইয়াছিলেন। যখন 
তিনি এই পঞ্চ-শিশুর গৃহদার রগ করিতেছিলেন তখন 
অশ্বথামা তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত 
হর । ভোলানাথের এমনই কর্তবা জ্ঞান যে অশ্বথামার 
নিকট হইতে গোটাকতক বিন্বপত্র বকৃশিশ্‌ পাইয়া তাহাকে 
হবার ছাড়িয়! দিয়া সরিয়া পড়িলেন। তাই বলিতেছিলাম 
যে যখন বড় বড় দেবতারাও বকৃশিশ না পাইলে তুষ্ট হন 
না তখন মানুষ ত কোন ছার ! 

আবার ভেবেছিলাম যে এই কালা আদমির দেশটারই 
বুঝি বকৃশিশ্রূপ কুপ্রথা সকল একচেটিয়া । কিন্তু যেরূপ 
শুনা যায় তাহাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা আরও 
অধিক প্রবল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেখানে বকৃশিশের 
মূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেখানে পুর্বে এক 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
শিলিং দিলে চলিত সেখানে এখন এক পাউও না দিলে মান, 
থাকে না এবং অস্থুবিধা ভোগ করিতে হয়। আবার 
বকৃশিশ্‌ প্রাথাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইতেছে। 
ইউরোপ ও আমেরিকায় লোক দ্রেশপধ্যটন কালে পান্থ- 
নিবাসে না ভোঁজনাগারে আশ্রয়গ্রহণ করে। সকল ভোজনা- 
গারের চাকরবাঁকরকে ভালর।প বক্শিশ্‌ দিতে হয় । বকৃশিশ্‌ 
খাইয়া এই সকল চাঁকরনাকরের উদর ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ঘিনি বড় লোক তিনি খুব বেশা বকৃশিশ্‌ দিয়া 
গেলেন। তীহার পরে যদি অপেক্ষাকৃত অন্নসঙ্গতিপন্ন 
কোন পোক মাসেন, তাহার নিকটও হোটেলের চাকরেরা 
সমান বকৃশিশ প্রতাাশা করে। কাজেই ইউরোপ ও 
আমেরিকায় ভ্রমণ ক্রমশঃ অধিক বায় সাপেক্ষ হইয়! উঠিয়াছে। 
সেখানে রেলের কুলিদিগকেও ভালরূপ ধকৃশিশ্‌ দিতে হয়। 

কথিত আছে একণার একজন দৃঢ়মতি ইংরাজ পুরুষ 
প্যারিসের একটা বড় হোটেল হইতে বিদায়গ্রহণকালে 
ভৃত্যদিগকে এক পয়সাও না দিয়া গম্ভীর ভাবে শ্দীতবন্ষে 
তাহাদের মণ্য দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। হলগৃহের রক্ষক 
তাহার এরূপ অদ্ভুত বাবহারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া 
ক্ষণকাণ স্তপ্তিত হইয়া! দাঁড়াইয়া রহিল। ইংরাজ ভদ্র- 
লোকটা দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া গেলে পর রক্মকের চমক 
ভাঙ্গিণ। তখন মে এবং তাহার সহকারী অন্তান্ত ভূতাগণ 
তাঙাদের প্রাপ্য বকৃশিশ, হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আপনা- 
দিগকে বিশেব অপমানিত বোধ করিল। তাহারা এ অপ- 
মানের শোধ এইরূপে লইল, ইংরাজ পুরুষটী যাইবার সময় 
তাহার জিনিসপ্গুলি ষ্টেশনে পাঠাইয়! দিতে বলিয়া গিয়া 
ছিলেন; হল রক্ষক সেগুলিকে ঠিক ষ্টেশনে না পাঠাইয়া 
অন্ত ষ্টেশনে পাঠাইয়া দ্রিল | 

অনেক সময় হোটেলের ভূতোরা তাহাদের গ্তাঁষ্য 'প্রাপা 
বকৃশিশ না পাইলে অন্য উপায়েও স্বীয় বিরক্তি জ্ঞাপন করে। 
তাহারা লগেজের গায় সাধারণ লোকের অবোধ্য খড়ির 
আক কাটিয়া দেয়; কখন কখন লগেজের লেবেল 0221) 
গুলি যেরূপভাবে লাগান উচিত সেরূপ ভাবে না লাগাইয়া 
যেমন তেমন করিয়া লাগাইয়া দেয়; কখন বা লগেজের 
গায় গালিস্থচক কথা সকল লিখিয়া দেয়। ইহার ফল এই 
হয় যে রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁছছিলে ভুলিরা লগেজের গায় 
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ডির র সাক প্রন প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিযা লঃ লয় যে যে বাত্রীটার নিকট 
(শৈষ প্রাপ্তির আশা নাই। এইজন্ত তাঁহার কুলি পাওয়া 
ক্ষর হইয়া উঠে। কুর্িগণ প্রয়োজনীয় কাধ্যব্যপদেশে 
স্াত্র চলিয়া যাইতে থাকে । এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোককে 
(শেষ কষ্টে পড়িতে হয় । 

হোটেল পরিত্যাঠ্সের সময় কোন, ভৃত্যকে কত দেওয়া 
চিত তাহার কোন বাধাবাধি হিসাণ নাই ) তবে মোটামুটি 
সাব, যদি এক সন্তাহকাল হোটেলে থাকা হর ত যাইবার 
অয় অন্ততঃ নিযলিখিত হারে বকৃশিশ বণ্টন করা উচিত। 
দার বেহার! (19০৭ ৪61) পচ শিলিং, বেহার! 
711০7) আড়াই শিলিং, শয়নাগারের দাসী (0701771)01 
৮10) ও ভ্লরক্ষক (7511 1309151) প্রত্যেকে দুই শিলিং, 
টনিসপত্র রক্ষক দেড় শিলিং, এবং যে জিনিসপত্র গাড়ীতে 
চাইয়া দেয় সে এক শিলিং। এইরূপ বকৃশিশ্‌ পাইয়া 
তাগণ বিশেষ পরিতুষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু একেবারে 
মন্তষ্টও হইবে না 

থিয়েটারগুলিতে পুর্ব্বে বকৃশিশ্‌ দানপ্রথা ছিল না। 
বখানেও এখন এ প্রথা প্রবধেশ লাভ করিয়াছে । যে ভূত্য- 
॥'দর্শকরৃন্দকে স্ব স্ব বসিবার স্থান দেখাইয়া! দেয় তাহারা 
[ত্যেক দশকের নিকর্ট হইতে অদ্ধশিলিং বকৃশিশের আশা 
[খে ।' থে কক্ষে দশকগণকে ওভারকোট ও যঠি রাখিতে 
₹ তাহার রক্ষকও অনেক স্থলে প্রত্যেকের নিকট এক 
[লিং বকৃশিশ্‌ পাইবার প্রত্যাশা করে। 

পল্লীগ্রামের গৃহেও বকৃশিশ্‌ প্রথা প্রবেশ করিয়াছে । 
বার সেখানে বকৃশিশের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে 
₹হ বন্ধুবান্ধবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে সহরের বড় 
ড হোটেলে তাহার যে খরচ হইত তাহা অপেক্ষা কম খরচ 
রনা। এই জন্য অনেক সময় মধ্যবিত্ত লোকের! পল্লী- 
মের বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 
মর্থ হন না। অনেক গৃহে গৃহকর্তা ও কত্রীগণ এ কুপ্রথাকে 
ঘন করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাহারা বিশেষ কিছুই 
রিয়া উঠিতে পারেন না। এখানে যে সকল ভূত্য শিকারের 
ন্নাবস্ত করিয়। দেয়, অন্তান্ত ভৃত্য অপেক্ষা তাহারা 
নেক অধিক 'বকৃশিশ্‌ পাইয়া থাকে। এক দিনের 
কারের জন্য ষদ্্রি তাহারা ছুই পাউগড অর্থাৎ ত্রিশ 


টাকা পাইল ত তকিছু বেন ৷ পাইল; না। ] টা একজন 
ভূত্যকে ছুই পাউও দেওয়ায় সে উহা! ফিরাইয়া৷ দিয়! 
বলিল সে কাগজ ছাড়া অন্ত কিছু গ্রহণ করে না। 
কাগজের অর্থ এই যে সে পাঁচ পাউণ্ডের নোটের কম 
লয় না। ভদ্রলোকটা গৃহম্বামীকে তাহার ভূতোর এই 
অশিষ্টাচারের কথা জ্ঞাপনকরায় ভূত্যটা সত্য সত্যই একখণ্ড 
কাগজ পাইল অর্থাৎ তাহাকে ছাড়াইয়! দেওয়া হইবে বলিয়া 
একমাসের নোটিস দেওয়া হইল। আর একবার একটা 
ভদ্রলোক এক বেলার শিকারের জন্য বন্দোবস্তকারী ভূতার্টাকে 
একটী পাউও্ড অর্থাৎ পনর টাকা বকৃশিশ্‌ দিয়াছিলেন। 
ভদ্রলোকটা যখন লগুনে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দেখিলেন 
যে বন্দুকটা ভূপিয়া মাসিয়াছেন। শিকার রক্ষককে বন্দুকটা 
পাঠাইয়৷ দিতে লেখায় সে পত্রের এইরূপ উত্তর দিল, 
“মহাশয়, আপনার বন্দুকটা আমার নিকট আছে। আপনি 
আমার যে চার পাউও ধারেন তাহা আমাকে যখন প্রদান, 
করিবেন তখন আপনার বন্দুকটা পাঠাইয়া দিব ।” 

জলপথে বভ্রমণের সময়ও বকৃশিশের হাতি হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ হয় না। জাহাজের তৃত্যদিগকে বকৃশিশ্‌ না দিলে 
অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যিনি বকৃশিশ্‌ না 
দিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে সকালে ঠিকসময় তাহাকে 
ডাকা হুইল না, স্নানের সময় স্নানগৃহ খালি নাই, আহারের 
সময় টেবিলের নিকট ভাল স্থান পাওয়া ভাগ্যে ঘটিল না, 
রাব্রিকালে তাহার ডেকের চেয়ার ঢেউ লাগিয়া! ভ।সিয়৷ গেল, 
এবং জাহাজ ত্যাগকালে তাহার জিনিষপত্রের কিম্দ্ংশ 
আশ্চর্য রূপে অনৃষ্ঠ হইয়া গেল। কোন কোন জাহাজে 
প্রত্যেক ভূতাকে পৃথক ভাবে বকৃশিশ্‌ দানের প্রথা নাই। 
সেখানে ধুমপাঁনাগারে কিঘ্বা সাধারণের বসিবার কক্ষে 
একটা বাক্স রাখা থাকে; সেই বাক্সের ভিতরে যাত্রী- 
গণকে ইচ্ছান্ুরূপ বকৃশিশ্‌ ফেলিয়া দিতে অন্থরোধ করা হয়) 
পরে এই বাক্সস্থিত অর্থ ভূত্যদিগের মধো যথারীতি বণ্টন 
করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ নিয়ম যাত্রীগণের নিকট সুবিধা 
জনক ) কিন্তু ভৃত্যগণ ইহা বড় একটা পছন্দ করে না।, 

এইত সাদা আদমিদের দেশের কথা । এরাই আবার 
কালা আদমিদের দোষ দেখান। অলমতি বিস্তরেণ। : 

শ্রীঅধরচন্ত্র মিত্র। 
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-! হজরত পাওুয়!। 


পুরাতন পৌগু,বর্দন এখন “পায়” নামে পরিচিত । মাল- 
দূহের লোকে তাহাকে আরও সংঙ্ষিপ্র করিয়া লইয়া “পরুয়া” 
নামে অভিহিত করিতেছে ! হুগলী জেলায় পাুয়। নামে 
আর একটি পুরাতন স্তান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
সহিত পার্থক্য রক্ষার্থ গ্রন্থকারগণ মাণদহ্র পাঠুয়াকে 
“হজরত পাওয়া” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 

ইলাহি বক্সের হস্তলিখিত ইতিভাসে পারার বিবিধ বিব- 
রণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । তিনি লিগিয়া গিয়াছেন,---“পুরীকালে 
পাণুয়া একটি বুহৎ নগর বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাহা 
ইংরাজবাজার হইতে দ্বাদশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তথায় 
এক সময়ে বহু লোকের বসতি দেখিতে পাওয়া যাইত। 
সামস্ু্দীন ইলিয়াস শাহের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে 
রাজা কংসের ( গণেশের ) রাজ্যাধিকারের শেষ পধ্যন্ত 
অদ্ধশতান্দীকাল ছয়জন গোঁড়ীয় বাদশাহ পা গরয়ার রাজধানীতে 
বাস করিয়া গ্রিয়াছেন। হিজরী ৭৯৫ সালে (১৩৯২ 
ৃষ্টাব্ধে ) কংসপুনত্র জালালুদ্দীন গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিয়াছিলেন ।”* 

পৌগু,বদ্ধনের পুরাতন রাজধানীতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ- 
মন্দিরের অভাব ছিল না। তাহার কথা হিয়াঙ্গথ্সাঞ্গের 
ভ্রমণকাহিনীতে এবং “রাজতরক্ষিণী”তে উল্লিখিত আছে। 
ইলাহিবকৃস লিখিয়া গিয়াছেন,__“কংস সিংহাসনে আরোহণ 


করিলে, পাওয়া আবার দেবমন্দিরে পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিত । এই সকল হিন্দ এবং বৌদ্ধমন্দির হইতে 


ইষ্টক প্রস্তর ভাঙ্গিয়া আনিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগের 
সমাধিমন্দিরাদি গঠিত না করিলে, পৌগ বর্ধনে এখনও 
অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বর্তমান থাকিতে পারিত ! 
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প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


এখন আর পাওয়ার সে পুরাতন সৌভাগ্যগর্ব বর্তমান , 
নাই,_চাঁরিদিকে বিজন বন, তাহার মধ্যে মুসলমীন 
কীন্ভির কতিপয় ধ্বংসাবশেষ, -তাহাই এখন পাতুয়ার 
একমাত্র দৃশ্ত। তাহাতেও কত ভাগ্যবিপর্যায় সংঘটিত 
হইয়াছে । যে সকল স্বাধীন ভূপতি “গৌড়-বাদশাহ” নামে 
পাওুয়ায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একালের 
অধিবীসিগণের নিকট তাহাদের নাম পর্যন্ত অপরিচিত 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া যে সকল 
মুসলমান সাধুপুকুষ ধর্ম বিস্তার করিতেন, তাহাদিগের কথাই 
পারুয়ার আধুনিক অধিবাঁসিগণের নিকট প্রাতঃম্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছে । সুতরাং পাণুয়ার পুরাকীন্তির উল্লেখ করিতে 
হইলে, সর্ধবাগে তাহাদের কথারই উল্লেখ করিতে হয়। 

পাওয়ার ধবংসাবশেষের মধো “বড় দরগা” এবং “ছোট 
দরগা” নামক দুইটি দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। “বড় 
দরগা” মক্দুম শাহ জালালের এবং “ছোট দরগা” নুর কুতব 
আলমের নামে পরিচিত হইয়৷ রহিয়াছে । উভয় দরগা 
ভূসম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অগ্ভাপি আত্মরক্ষা করিয়া 
আসিতেছে । “বড় দরগার” ভূসম্পন্তি “বাইশ :হাজারী” 
এবং “ছোট দরগা তূসম্পত্তি “বস্‌ হাজারী” নামে কথিত 
হইয়া থাকে। রাঁজপথপার্থে যে. তোরণদার দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহার ভিতর দিসা কিন্্দূর অগ্রসর হইলে, 
উভয় দরগা দৃষ্টি পথে পতিত হয়। 


বড় দরগা । 


“বড় দরগা” নামক স্থানে অনেকণ্ত এটালিকা বর্তমান 
আছে। সকল গুলিই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়৷ বোধ 
হয়। মক্ছুম শাহ জালালের বাসের জন্য হিজরী ৭৪২ 
দালে (১৩৪১ খষ্টাব্দে) স্থলতান আলি মবারক এক 
অটালিকা নির্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। সে পুরাতন 
অট্টালিকা এক্ষণে দেখিতে পাওয়। যায় না। গোলাম হোসেন 
“রিয়াজ-উস্-সলাতিন” রচনা করিবার সময়েও তাহার কিছু 
কিছু ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন । * ইলাহি বক্স 
লিখিয়া গিয়াছেন,_-“তাহার সময়ে সে পুরাতন অট্রালিকার 





পাকা 1105017)) 00171 2 1786, 50621991072 
511] 0687৮ 82065901079 1১011010675, 0৩5৪0৫8৩, 


১*ম সংখ্যা । ] ? 


এ মান বর্তমান ছিল না” ৮ 

হা স্বীকার. করিতে অসম্মত। 
ট্রালিকাকেই পুরাতন ' অট্রালিকা' বলিয়া বিশ্বাস 
রিয়া আসিতেছে । তাহাদ্দিগের বিশেষ অপরাধ নাই। 
( অট্টালিকাটি এক্ষণে শাহ জালালের ,নিবাসস্থান বলিয়া 
শিত হইয়া থাকে, তাহার রচনাকাল ১৬৬৪ খুষ্টাব্দ। শাঁহ 
'যামতুল্লা নামক মোতওয়াল্লি কর্তৃক তাহা নির্মিত হটয়া- 
(ল। কিন্তু প্রস্তরফলকে লিখিত আছে,-_শাহ নিয়ামতুল্লা 
রাতন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন।+ 
হা সত্য হইলে, নিরক্ষর লোকের আর অপরাধ কি? কিন্তু 
হার সহিত গোলাম হোসেন এবং ইলাছি বকৃসের উক্তির 
[মঞ্জন্ত রক্ষিত হয় না। শাহ নিয়ামতুললা কি নূতন অটা- 
[কা নির্মিত করিয়া, তাহাকে মিথ্যা করিয়া “জীর্ণসংস্কার” 
লয় প্রস্তর ফলকে লিখিয়া গিয়াছেন ? বর্তমান অটালিকা 
রাতন অটালিক! হইলে, গোলাম হোসেন ও ইলাভিবক্স 
৪ মিথ্যা করিয়া পুরাতন অট্রালিকা লুপ্ত হইবার কথা 
[খিয়া গিয়াছেন ? ইহা! একটি এ্তিহাসিক কৌতুহলের 
পার হইয়া রহিয়াছে ! প্ররুত ব্যাপার এই সকল তর্ক 
তর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শাহ জালাল যখন পৌস্ড.- 
বনে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কোন নির্িষ্ট বাসস্থান 
ব্রমান ছিল না। তিনি সে কালের মুসলমান সাধুপুরুষের 
পরিচিত ব্যবহার অনুসারে কোনও ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন 
ন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাহাই সেকালে 
হার আদিবাঁসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। গোলাম 
ধাসেন তাহার কিছু কিছু চিহ্ব দর্শন করিয়াছিলেন, ইলাহি- 
কর সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। পরে 
1হ জালালের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, স্থলতাঁন 
লি মবারক তাহার জন্য এক নৃতন অট্রালিকা নির্মিত 
রিয়া দিয়াছিলেন। শাহ নিয়ামতুল্লা তাহারই জীর্ণসংস্কার 
(ধিত করিয়া থাঁকিবেন। “বড় দরগার” ইষ্টক প্রস্তরে 
ম্দুও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। 
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৮ সি পটে ৭ তি 


তাহার প্রতি লক্ষ্য বিল এই শিদ্ান্তকেই রক্ত সিদ্ধান্ত 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ শাহ নিয়ামতুল্লা অথবা 
গোলাম হোসেন, এতছুভয়ের মধ্যে একজনকে না একজনকে 
মিথ্যাবাদী হইতে হয়! এই সকল কারণে, শাহ জালালের 
“বড় দরগাকে” একটি পুরাতন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের 
অবস্থানভূমি বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হয়। 


লন্ষমণসেনী দালান । 


বড় দ্রগার অট্টালিকাদির মধ্যে একটি অট্টালিকা 
“লক্ষুণসেনী দালান” নামে পরিচিত। তাহা! একটি সরোবর- 
তীরে প্রতিষিত। রাভেন্শা ইহার উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু ইলাহিবক্স ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা! একটি 
পুরাতন অটালিকা। প্রস্তরফলকে দেখিতে পাওয়া যায়,_- 
“বিকল রাজের পূত্র রামরাম কর্তৃক মহম্মদ আলি নামক 
অধ্যক্ষের আদেশে বাঙ্গালা ১১১৯ সাঁলে এই পুরাতন অষ্রা- 
লিকার জীর্ণসংস্কার স্ুসম্পাদিত হইয়াছিল” ইহা "লক্ষণ- 
সেনী দালান” নামে কথিত হইতেছে কেন, কেহ তাহার 
সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। ইলাহিবক্সের সময়ে কেহ 
সেরূপ সন্ধান প্রদান করিলে, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিতে 
ক্রুটি করিতেন না। বহুকাল পুর্বে তাহার সমস্ত জনশ্রুতি 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল সেই পুরাতন নাম এখনও 
লোঁকসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতে প্রারে নাই। এই অষ্রা- 
লিকা প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষমণসেনের অট্রালিকা হইলে, 
মুসলমানগণ ইহাকে না ভাঙ্গিয়া যত্রপুর্ব্ক জীর্ণসংস্কার করিয়া 
রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন কেন, তাহাও অল্প 
কৌতুহলের বিষয় নহে। এই কৌতুহল এক্ষণে চরিতার্থ 
করিবার উপায় নাই । “লক্ষমণসেনী দালানের” প্রস্তরফলকে 
প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রতিহাসিক তথ্য চিরশ্মরণীয় হইয়া রহি- 
য়াছে। গৌড়ীয় অট্টালিকার গঠনপ্রতিভা কাহার গৌরব 
ঘোষণা করিতেছে, ইহাতে তাহার একটি আনুসঙ্গিক প্রমাণ 
ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল মুসলমান নরপতি এই 
প্রদেশে অট্ালিকা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের জন্ম- 
ভূমি কখনও অট্রালিকা নির্্মীণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। 
তাহার! এদেশে আসিয়! বুসংখ্যক দেবমন্দির দর্শন“ করিয়া 
মন্জেদ নিশ্মীণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, মন্দিয় ভাঙগিয়। 
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মস্জেদ রচনার উপকরণ সংগৃহীত করিয়াছিলেন। সে কথা 
সমস্ত মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে । 
উপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ আয়াসসাঁধা ব্যাপার বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে পাঁরে না,_যে কেহ লৌহ্দগ্াঘাতে তাহা 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সেই উপকরণ লইয়া 
মস্জেদ নির্মাণ করিতে রাঁজের সহায়তা 'আাবশ্ঠক। তাভারা 
হিন্দু না মুসলমান ? গৌড়ীয় ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে এখনও 
যে সকল গঠনগ্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ধ ভওয়া যায়, তাহাতে 
হিন্দু-গঠন-প্রতিভাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
দেখিবামাত্র মনে হয়,__দন্দিরগুলি যেন সহসা মস্জেদরূপে 
যথাসম্ভব আরুতি পরিবর্তন করিয়াছে! “বড় দরগাঁর” 
অট্টালিকার মধ্যে “লঙ্গাণসেনী দালান” এইরূপে মে কৌত- 
হলের উদ্রেক করিয়া আসিতেছে, তাভা আর একটি কারণে 
আরও কৌতুহলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । এখাঁনে একথানি 
ভালপত্রেব পুরাতন পুস্তক রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। 
নিরক্ষর মুসলমানগণ তাহাকে শাহ জালালের পুস্তক বলিয়া 
অর্চনা করিয়া থাকে,__সহসা কোন হিন্দুকে তাহা স্পর্শ 
করিতেও অন্থুমতি এ্রদান করে না। এই পুস্তক কিরূপে 
এখানে আদিল, কি জন্যই বা শাহ জালালের দ্রবাজাতের 
সঙ্গে পরম সমাদরে সুরক্ষিত হইতেছে, তাহার কোনও 
তথ্যাবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই । ইলাহিবক্জা ইহাকে একখানি 
“নাগরী” পুস্তক বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি 
“নাগরী” নহে, “সংস্কৃত”, ইহা সেকালের প্রচলিত অক্ষরে 
লিখিত। বন পুরাতন বলিয়া তালপত্রগুলি পরস্পরের 
সহিত এরূপ দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছে মে, খুলিতে গেলে 
ছি'ড়িয়া যায়। বিভারিজ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,_এই 
গ্রন্থ “হলাযুধ-বিরচিত” বলিয়! স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল 
মহাশয় বাক্ত করিয়া গিয়াছেন। একটি শ্লোকের পাঠোদ্ধার 
সাধিত হইয়াছে । তাহাতে একজন পাল নরপালের পর- 
লোক গমনের কথা লিখিত আছে। এই গ্রস্ক একখানি 
ধতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে । ইহা 
কি মহা ধর্্মীধিকার মহামহোপাধ্যায় হলাষুধের স্বহস্তলিখিত 
বঙ্গদোশের পুরাতন ধীতিহাসিক কাহিনী ? 
শাহ জালাল । 
শাহ জালালের সম্পূর্ণ নাম “মক্ছুম শাহ জালালুদ্দীন 
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তব্রিজি”। তিনি একজন ইতিহাস বিখ্যাত সাধু পুরুষ। 
তার কথ! ব্তগরস্থে উল্লিখিত হইয়া, অগ্যাপি মুসলমান- 
সমাজে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে । তাহার জীবনকাহিনী 
বিখিধ অলৌকিক কাহিনীর আআঁধার। তাহার গুরুভক্তি 
এতদুর প্রবল ছিল যে, তাহার বর্ষীরান্‌ গুরু মক্কাযাত্রা 
করিলে, তিনি একটি চুলী মন্তকে বহুস করিয়া রন্ধন করিতে 
করিতে অন্ুগমন করিতেন »_বৃদ্ধ পথশ্রান্ত হুইবামাত্র, 
'ধাহাকে খাস দানে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেন। “বড় দরগার” 
অভ্যন্তরে এখনও একটি “তন্দুর” দেখিতে পাওয়া যায়। 
নিরক্ষর মুসলমান বলিয়া থাকে,_- শাহ জালাল সেই স্থবৃহৎ 
“তন্বরকেই” মস্তকে বহন করিয়া গুরুণুশ্রষা করিতেন ! 
ইলাহি বক্স ভক্ত মুসলমানের স্তাঁয় ইভার উল্লেখ করিয়া, 
সত্যনিষ্ঠ এতিভাঁসিকের ন্তায় লিখিয়া গিয়াছেন,-“উশ্বর 
জানেন, এই কাহিনী কতদূর সত্য 1” 

এক সময়ে সমদ্রবাা প্রভাবে বঙ্গদেশের নাম পৃথিবীর 
নান! দিঙ্দেশে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়ািল। তজ্জন্য মুমল- 
মানগণ আরবসাঁগরে ও পারস্তোপগাগরে পোতারোহণ 
করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইতেন। এই্রূপে বক্তিয়ার 
খিণিজির বনুপূর্ব হইতেই, বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের 
গতিবিধি প্রবন্তিত হইরাছিল। তখন তাহারা বণিক» 
বাণিজ্য লোভে এ দেশে পদার্পণ করিয়া দেশীয় রাজশক্তির 
অনুগত হইয়াই সর্বত্র বিচরণ করিতেন। এ দেশে মুসলমান- 
শাসন প্রবর্ডিত হইবার পরে ক্রমে ক্রমে অনেকে এ দেশে 
আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শাহ জালাল কোন্‌ 
সময়ে, কোন্‌ স্থানে, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে 
মতভেদের অভাব নাই। কিন্ত তিনি যে সত্য সত্যই 
পাওুয়ার “বড় দরগাঁয়” বাঁস করিতেন, তাহাঁতে মতভেদ 
দেখিতে পাওয়া! যায় না। ইলাহি বক্স লিখিয়া গিয়াছেন,_ 
“পারস্তদেশের অন্তর্গত তব্রিজ নগরে শাহ জালালের জম্ম 
হয়। তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া কিছুদিন দিল্ী- 
নগরীতেও বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাহার শত্রদল 
তাঁহাকে লৌকসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে 
একটি কুৎসিৎ অভিযোগের স্থষ্টি করিয়াছিল । বিচারকালে 
অভিযোগকারিণী নিজমুখে সকল কথা৷ ব্যক্ত করায়, সাধু- 
পুরুষের চরিত্রগৌরব রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে 
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তিমাত্র অসন্ষ্ট হইয়া, শাহ জালাল দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া 
ওুরায় উপনীত,হইম্াছিলেন। এখানে অল্পদিনের মধোই 
হার গ্রাতিপত্তি এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, তিনি 
বাইশ হাজারী” নামক ভূসম্পত্তির অর্ধিকারী হইয়াছিলেন। 
রাহি বকা, লিখিয়া গিয়াছেন,__বঙ্গদেশের “দেওমহল” 
মক বন্দরে শাত জালালের সমাধি বর্তমান আছে। 
।হেবেরা ইহাতে আস্থা স্থাপন না করিয়া, মালদ্বীপ নামক 
পপুঞ্জে শা জালালের দেহাস্তর সংঘটিত হইবার কথা 
ক্র করিয়া থাকেন। তীতাঁরা বলেন, পৌগু.নর্দনের প্বড় 
বগাঁর” অভান্তরে শাহ জালালের যে সমাধিমন্দির বর্তমান 
ছে, তাহা জাল সমাধিস্তান,_- প্রকৃত সমাধিস্বান ভারত- 
'গর বেষ্টিত মালদ্বীপে । ইভাঁর প্রধান গ্রমাণ-__মালদ্বীপের 
নশ্রুতি। সেদেশের লোকে তব্রিজ নিবাসী কোনও 
'ধুপূরুষ কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। তীভার 
মাধিস্থান অগ্যাপি পীরস্থানরূপে পুজিত হইয়া থাঁকে। 
ই প্রমাণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ কর! কঠিন। শ্রীহটেও শাহ 
[লাল নামক এক মসলমান সাধুপুরুষের সমাধিস্থান 
[খিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক ইবন 
তোতা তাহার আশ্রমে আতিথা লাভ করিয়াছিলেন। 
1হটের শাহ জালাল ভিন্ন বাক্তি। সেইরূপ মালদ্বীপের 
ব্রিজিও ভিন্ন বাক্তি হওয়া ধিচিত্র নতে। কেবল এরূপ 
[মসাদৃশ্তের উপর নির্ভর করিয়া, ইলাহিবক্সোর উক্তিকে 
সূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হয় না। তাহার কথা 
ত্য হইলে, এদেশের চিতাতন্মাচ্ছিন্ন পুরাতন ইতিহাস কিয়ৎ 
রিমাণে উদ্ভাসিত ত্ইয়। উঠিতে পারে । যেখানে শাহজালাল 
সস্থান গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার 
'ম-_দেবমহল। তথায় গোলাম হোসেনের সময়েও 
রাতন ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল। এখনও “লঙ্ষণসেনী 
লান” জীর্ণসংস্কার প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে । দরগার 
ব্জাতের মধ্যে একখানি পুরাতন জরাজীর্ণ সংস্কত 
স্তকও বর্তমান আছে। এই সকল বিষয়ের একত্র বিচার 
রিতে বসিলে, শাহ জালালের সমাধিস্থানকে একটি পুরাতন 
'বস্থান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এক সময়ে শাহ- 
লালের স্কতিসমাদর রক্ষার্থ নবাব সিরাজদ্দৌলা প্ৰড় 
রগার” সাধনস্থাম রৌপ্যনির্মিত “রেলিং” দিয়া ঘিরিয়৷ 


হজরত পাণ্ুয়া। 


তারার 
৫ 
দিয়াছিলেন। তাহা কে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; 
কেবল তাহার কথা এখনও সিরাজদ্দৌলার সাধুভক্তির 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । এই হতভাগ্য তরুণযুবক যে 
সকল অলীক কলঙ্কে কলঙ্কিত, সাধুপুরুষের অবমাননাও 
তাহার মধ্যে একটি। প্রকৃত পক্ষে সিরাজদ্দৌল| ষে সাধুভক্ত 
ছিলেন, পাগুয়ার “বড় দরগায়” সে কথা! এখনও উল্লিখিত 
হইয়া থাকে । 


ছোট দরগা । 


“ছে'ট দ্ররগাঁয়” যে সকল অটালিকা বর্তমান আছে, 
তাহা প্ৰড় দ্ররগার” অটালিকা অপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য । 
“ছোট দরগা” নুর কুতব আলম নামক সন্ত্রস্ত সাধুপুরুষের 
সমাধিস্থান। অটালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাতে 
অনেক পুরাতন বিলুপ্ত অটালিকার ফ্ললকলিপি সংযুক্ত 
আছে। «মিঠা তালাও” নামক একটি ক্ষুদ্র সরোবর “ছোটি 
দরগাঁর” দৃশ্ঠশোভা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে । মীরকাসিম 
এই দরগায় তাত্রনিম্মিতি জয়ডস্কা উপটৌকন প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তাহা আর এখন ব্যবহৃত হয় নাঁ। 

হুর কুতব সন্তরান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
লক্ষমণাবতীর ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে সাহারদীঘির অনতিদুরে 
মক্দছুম আখি সিরাজউদ্দীন নামক যে সাধুপুরুষের সমাধি- 
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জনৈক প্রিয় শিষ্যের 
নাম__সেখ আলা-উল-হকৃ। তিনি লাহোর নিবাসী ধনাট্য 
মুসলমানের পুত্র, পিতার সহিত এ দেশে আগমন করিয়াঁ- 
ছিলেন। পিতা গৌড়ীয় বাদশাহের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, 
পুত্র সাধুপুরুষের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া “ফকির” হইয়াছিলেন। 
তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া অতিথিসেবা করিতেন। 
ইহাতে বাদশাহের সন্দেহ হয়-_হয় ত কোষাধ্যক্ষ পুক্রকে 
রাজকোষ হুইতে অর্থদান করিয়া থাকেন। সন্দেহে পড়িয়া 
সাধু আলা-উল্‌-হক্‌ স্ুবর্ণগ্রামে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু সেখানেও তাঁহার অর্থব্যয়ের অবধি ছিল না। কিছু 
দিন পরে বাদশাহ তাহার ভ্রম বুবিতে পারিয়া ফরিরকে 
মার্জনা করিলে আলা-উলহক্‌ পুনরায় পাওুয়ায় আসিয়া 
বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৩৮৪ খৃষ্টান পাওুয়া 
নগরেই তাঁহার দেহাস্তর সংঘটিত হয়। তথায় তাহার 


৭৮ 
সমাধিমন্দির' বর্তমান আছে। তাহার পুত্র নুর কুতব গদী 
অধিকার করিয়া ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে লোকাস্তর গমন করেন। 


বাদশাহী সনন্দ। 

“ছোট দরগার” ভুসম্পত্তির "এক বাদশাহী সনন্দ” অগ্যাঁপি 
বর্তমান আছে। তাহা সমাট শাহ জাঁহার রাজ্যাব্দের 
দ্বাবিংশ বর্ষের (সুলতান স্থজাখর স্বাক্ষরঘুক্ত ) ভূমিদান 
পত্র। ইহার পূর্বে যে দানপত্র ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । হোসেন শাহের “ছোট দরগায়” ভূমিদান করিবার 
কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার কোনও দ্ানপত্র বর্তমান 
নাই। স্থজা খা রাজমহলের রাজধানীতে বাস করিতেন। 
তাহার হস্তাক্ষর পাওুয়ার ছেটদরগার “বাদশাহী সনন্দে” 
রাজ প্রতিনিধির স্বাক্ষর বলিয়া কথিত। 

বাদশাহী মস্জেদ। 

নুর কৃতব আলমের সমাধির নিকটে যে মস্জেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহ! পরবর্তী সময়ে বাদশাহ ইউসফ শাহ কর্তৃক 
নিন্মিত হইয়াছিল। প্রস্তরফলকে তাহার নাম উল্লিখিত 
আছে। নুর কুতবের সমাধির সম্মথেই তাহার পিতার 
সমাধি। তাহার দ্বারদেশে যে প্রস্তর ফলক সংযুক্ত আছে, 
তাহাতে প্রথমে কোরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধ(ত-_তাহার পর 
আলা-উল-হকের ধেহত্যাগের বিবরণ। তিনি বাদশাহ 
আবুল মোজাফ্ফর মাহামুদ শাহের শাসনসময়ে পরলোক 
গমন করেন। এই প্রস্তর ফলকে আলা-উল্‌হফের নাম 
উল্লিখিত নাই, কেবল সাধুপুরুষ ব্লিয়াই উল্লেখ আছে। 
তজ্জন্য নানা তক বিতক প্রচলিত হুইয়াছে। ছোটদরগার 
সহিত বাশাহদিগের বিশেষ সংশব ছিল। যে রাষ্ট্বিপ্লবে 
মুসলমানের সিংহাসনে ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ বাদশাহ 
হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে ছোট দরগার 
সংশব ছিল। 

পুরাতন স্মৃতি-চিহ্ৃ। 

ছোট দ্রগার পুরাতন অট্রালিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 
ন্বৃহৎ স্তস্তের ও মকরের আকুতিযুক্ত জলনির্গমনের মুরির 
পরিচন্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি স্তম্ভের পার্দগীঠ চারিহস্ত 
ব্যাসবিশিষ্ট,_যে অট্ালিকায় তাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
তাহা কিরূপ বৃহৎ ছিল, তাহা সহজেই অন্ুমিত হইতে 
পারে। ছোট দরগায় এরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হইবার 


| প্রবাসী । 


[ধম ভাগ 


পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। তাহাতে মকরের মুখ ব্যবহৃত 
হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বনাভ্যন্তরে এই সকল 
পুরাতন প্রস্তরশিল্পের ধবংসাবশেষ দর্শন করিলে মনে হয়__ 
ইহা অতি পুরাতন হিন্দু বা বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
তাহার যে সকল উপকরণ মস্জেদ নিম্মাণের উপযোগী বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাই মুসলমান কর্তৃক রূপান্তরিত 
হইয়াছিল /---যাহ! উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা 
অগ্যাপি পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে যে সকল পুরাতন সরো- 
বর দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাতে মনে হয়--এক সময়ে 
পৌও.বদ্ধীনের এই অংশ জনকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল। এখন 
সকল স্থানই নীরব । কেবল মেলা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে 
কখন কখন মুসলমান তীর্ঘযাত্রীর সমাগম বশতঃ পাওুয়ার 
বনভূমি কিয়কালের জন্য মুখরিত হইয়া থাকে । 
শ্রীঅন্গয়কুমার মৈত্রেয়। 





5. যজ্ঞ ভগ | 


কন্গ্রেসত ভাঙ্গিয়া গেল। 

এবারকার কন্গ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ আশঙ্কা 
সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে কিন্তু ঠিকমত 
গ্রাতিকারের চেষ্টা কোনো পঙ্গই করেন নাই। ছুই দলই 
কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ 
উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ 
আয়োজন হইয়াছিল। 

সমস্ত দেশকে লইয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই 
যজ্ঞের কর্তারা কে কোন্‌ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া 
বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খাঁলাঁস পাইতে 
পারেন না। চারিদিকের অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার 
করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাহাদের 
উপর। কোনে! কারণে কর্ম্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে 
গালি দিয়া তাহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বারুদের 
ভাগারে দেশলাই জালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে 
সন্দেহ নাই-_-এরপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই না হয় 
বারুদকেই কর্তৃপক্ষের আসামীর দলে দাড় করাইয়! 
থাকেন-_ জগতের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা "যায়। 


»ম সংখ্যা | ] 


[পুরী হত্যাকাণ্ড ধাহারা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের 
) দিয়া তাহারা ধর্মবুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়াছেন এবং আজ 
লাদেশে যে বিচিত্র রকমের উৎপাত বাধিরা উঠিয়াছে 
জন্য বাঁঙালীকেই বন্ধনপীড়ন সহা করিতে হইতেছে 
কে কার্জন ও মলির জয়ধ্বনির বিরাম নাই। 

বস্তুত বারুদকে -ও দেশলাইকে যাহারা সতা বলিয়া 
নে ও স্বীকার করে তীহারা এই ছুটোর সংশবকে 
কাঁইবাঁর জন্য সর্বপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়! থাকে। 
ষ যাভারই হৌক বা রাগ যাহার পরেই থাঁক্‌ সে কথা 


য়া গরম না হইয়া হাতেস কাঁজট। রিলে সিদ্ধ 
এই বাবস্থা করিবার জনই তাহাব' তৎপর । 


এবারকার কন্গ্রেসের বাহার, অধ্যক্ষ ছিলেন তাহারা 
প্রয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর 
তে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই 
ছ তাহাকে খাতির করা হয় এই তাহাদের আশঙ্কা ।. 
চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হৌক দেশে 
গিয়া উঠিয়াছে এ কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার 
স্$ ইহাকে অ্বীকার্ করিতে পার না। এই দলের 
ঢন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। 
সূ যুখন স্বয়ং সভাপতি মহাশরের মন্তব্যেও এই দলের 
ত কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে 
ন নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে 
বয়াছেন--অবস্থা বিচার করিয়া মার বাচাইয়! কন্গ্রেসের 
হাঁজকে কুলে পৌছাইয়। দেওয়া সন্ধে তীহার চিন্তা 
[না । ইহা যে ওকালতি নভে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার 
।ঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই পূহৎ কাজের পরিণাম 
$ দ্রেশের সকল মতের লোককে একক্রে টানিয়া সকলেরই 
ফলকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ করিতে উৎসাহিত 
ই যে ইহার সকলের চেয়ে বড় উদ্দেশ্ঠ তাহা সাময়িক 
ওজনায় তিনি মনে রাখেন নাই। তিনি এমন ভাবে 
গ্রেসের হালের কাছে ফীড়াইয়াছিলেন যেন এঁ চরম- 
'র দলটা জলের একটা ঢেউ মাত্র, উহ্না পাহাড় নহে, 
1 কেবল প্রবল বাক্যবাষুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে 
গাইয়া যাওয়া চলিবে । 

আবার চরমপন্থীরাও এমন ভাবে কোমর বীধিয়া 


যজ্ঞ ভঙ্গ । 


৫৭৯ 
কন্গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যম- 
পন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্গ্রেসকে চালন! করিয়া আসিয়াছেন, 
তারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়! 
চলিয়া! যাঁইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হোক্‌। এবং এটা 
এখনি করিতে হইবে--এইবারেই জয়ধবজা উড়াইয়! না 
গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্গ্রেসের সভায় মধ্যম- 
পন্থীর স্থানটা যে কি তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত 
স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ । 

একট যে লুক্তা এই যে অন্ধ নির্বদ্ধ ইহা যদি দলবর্ভী 
সাধারণ লোকের মধ্যেই বন্ধ থাকে তাহা হইলে সেটাকে 
মার্জনীয় বলিয়া গণা করা যাঁয-_কিস্ত ধাহারা দলের 
কর্তুপদে আছেন তীহারাও যদি না বুঝেন কোন্থানে রাশ 
টানিলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয় এবং, কোন্খানে হার 
মানিলে তবেই যথার্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই 
বলিতে হইবে সংসারে ষাহারা বড় জিনিষকে গড়িয়া তুলিতে, 
পারেন ধাহার! কার্ধ্য সিদ্ধির লক্ষ্যকে কোনো মতেই ভুলিতে 
পারেন না ইহারা সে দলের লোক নহেন। ইহারা কবির 
লড়াইয়ের দলের মত উপস্থিত বাহবা ও ছুয়োকে অত্যান্ত 
বড় করিয়া দেখেন-- দায়িত্বৃষ্টিকে অবিচলিত স্থৈর্যের সহিত 
সুদুরে প্রসারিত করেন না। 

বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না 
করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্গেঁস ভাঙিয়াছে। এক 
গাড়ির এঞ্জিন যদি সামনের গাড়ির এপ্রিনকে একেবারে 
নাই বলিতে চায়, এমন কি, ঠেকাঠেকি হইলেও তখনো 
পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া! যদি টীম চড়াইয়! দেওয়াকেই 
নিজের পথ খোলসার উপায় বলিয়৷ মনে করে তবে একটা 
চুরমার ব্যাপার না বাধিয়া থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় 
ষাহারা চালক তাহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না। 

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্গ্রেস অধিকার 
করাঁকেই যদ্দি দেশেব কাজ করা বলিয়া একাস্তভাবে না মনে 
করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে থাঁকিতেন- দেশের শিক্ষা স্বাস্থা অন্নের অভাব মোচন 
করিবার জন্য যদ্দি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ 
একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার 
সাধন! ও সত্যকার সিদ্ধি কাঁহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি 


পাইতেন এ এবং । দেশের জনসাধারণের সঙ্গে  কারমলোবাক্যে 
যোগ দিয়! দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে 
উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কন্গ্রেস্‌ সভার মঞ্চ জিতিয়া 
লইবার চেষ্টায় এমন উন্নাত্ত হইয়! উঠিতেন না। কন্গ্রেসে 
হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না; _শনৈঃ শনৈঃ 
প্রত্যহ প্রতোকের অশ্রান্ত চেষ্টায় দেশের জদয়ের মধ্য দিয়া 
পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই 
পথের চরম গম্য স্থান সভাপতির মাপন নহে, 'এমন কি, ও 
মঞ্চটা তাহার পাস্থশালাও নভে । 

আর যদিই মনে কর কন্গ্রেসের কর্তত্বলাঁভ দেশহিত- 
সাধনের একটা চরিতার্থতা তবে কি এতবড় একটা 
সম্পদকে এমন অধৈর্যা ও প্রমত্ততার সহিত কাড়াকাড়ি 
করিতে হয়! ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকে কি অপমান 
করা হয় না? 


কাজির বিচারের কথা মনে আছে ? ঢুই স্ত্রীলোক খন 
একটি ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া কাঁজির কাছে নালিশ 
করিয়াছিল তখন কাঙ্গি বলিয়াছিলেন ছেলেটাকে দইভাগে 
কাটিয়া দুই জনকে দেওয়া হউক | এই কথা শুনিয়৷ যথার্থ মা 
বলিয়া উঠিল ছেলে আমি চাই না অপরকেই দেওয়া হউক্‌। 
যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ 
কর! এবং মকদ্দমায় হাঁরমানা অনায়াসে স্বীকার করে। 

এবারকার কাঁজির বিচারে কি দেখা গেল? ছুই দিকেরই 
এই জিদ্‌ যে বরং কন্গ্রেস ভাঙ্গিয়া যায় সেও ভাল তবু হার 
মানিব না । উহাতে এই প্রমাণ হয় কোনো পন্থী কন্‌- 
গ্রেসকে তেমন সত্য ও তেমন বড় করিয়া মনে করেন না। 
ইহা যে একটা জীবধন্মী পদাথ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণ- 
হানি ও আঘাত লাগিলে ইহ৷ দুর্বল হয় তাহা কেহ নিজেব 
প্রাণের মধ্যে তেমন করিয়া অনুভব করেন না। তাহার 
কারণ কি এই নহে এই জিনিষটাকে বিশবৎসর তা' দিয়াও 
ইহার মধ্যে প্রাণ পদার্থের পরিচয় পাঁওয়! যায় না ? সেই 
জন্ঠই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে, ধৈষ্যে দীর্ষিত করে 
নাই) আমাদের পরে এই জন্যই কন্গ্রেসের দাবী অত্ন্ত 
দুর্বল-_ইহা! অতি অল্পও যেটুকু ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে 
চায় তাহাঁও পুরামাত্রায় পায় না। আমাদের অর্থসামর্থ্য 
অবসরের উদ্ত্ত হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই এই 


প্রবাসী। 
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কন্গেসের : জন্ ঠ রাখিয়া থাকি এ এবং ং ধাহারা রাখেন সেই 
কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে 
অতি যৎসামান্ | 
এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, কন্গ্রেসকে সত্য 
করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কন্গ্রেসের মঞ্চে বগিয়াই করা 
যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত 
দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে খরে ঘরে গিয়া সতামন্ত্ে দীক্ষিত 
করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে এ কন্থ্রেস সত্য 
হইয়া উঠিবে-__সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক 
হইবে। বণ্ঞএস.ক দিনে ধিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর 
দিয়। সত্য স্থ স্লিব এই *চেষ্টাই কোনে! এক পন্থার 
হউক। তাকে এ বসন বা ও বৎসর কোনো রকমে দখল 
করিয়া বসিব এ চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্য ছুই 
ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিক্ষিদ্ধযা কাণ্ডের অভিনয় কর্ধা 
যাইতে পারে । 
আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে । 
দক্ষ যখন তাহার যজ্জে সতী অর্থাৎ সভাকে অদ্দীকার করিয়া 
মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব 
উপস্থিত হইয়! তাহার যজ্ঞ বিনষ্ট 'হইয়াছিল। দক্গ কেবল 
নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমান বশত জগতে সে যগে 
এবং যে ক্ষেত্রেই সতাকে এবং শিবকে স্বীকার করা! অনাবশ্তক 
মনে করিয়াছে সেইকাঁলে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ম 
পণ্ড হইয়াছে তাহা নহে মগান্‌ অনর্থ ঘটিয়াছে। ক্ষমতা - 
শালীর জিদ সতাকে ক্ষণকালের জন্ত নিজ্জীব করিয়া ফেলিতেও 
পারে কিন্তু রদ্রকে কখনই ঠেকাইতে পায়ে না_একথা 
ইংরেজ এণিয়াছে বলিয়া আমর! অভিযোগ আনিয়াছি কিন্তু 
আমরা নিজেও যদি ভুলি-_বল ও কজকৌশলকেই অবলম্বন 
জ্ঞান করিয়া সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি তবে 
প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 
সত্যকে যি আমরা রক্মী করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে 
ধৈধ্য, শান্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে, তবে 
বিলম্বে অসহিঞ্ণ, গীড়নে ভাত ও পরাজয়ে হতাশ্বাস হইব 
না, বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকেন্সহা করিব এবং 
স্বাধীনত। বা স্বরাজের যথার্থ ই অধিকার লাভ করিতে পারিব। 
শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর। 





পম সংখ্যা।] 


ৃ নীতা | 


া্সীকির সীতার উপর আর. কলম' ধরা চলে না, সীতা- 
রত্রের আর উন্নতি সম্ভব নয় বলিলে আর কিছু হৌক আর 
পা হৌক, “কালোহয়ং নিরবধিঃ বিপুলাচ পৃথ্থী” কথাটা 
মস্বীকার করা হয় এবং পৃথিবী ক্রমবিকাশশীল ও চির- 
ন্নতিশীল বর্তমান বিজ্ঞানের' *এই সাক্ষ্যে একেবারেই 
লাঞ্জলি দিতে হয়। ইহাতে কবির গৌরবের উচ্চতা 
1ধিত হউক আর নাই হউক, ভগবানের স্পাষ্টশক্তির সীমাঁম! 
নর্দেশ করা হয়, নিশ্চিত। অন্যথা, যে মহর্ষি বাল্মীকির 
[কুট খর্ব হয় এ ধারণা আমাদের নাই। আজ যদি কেম্িজের 
একজন গ্রাজুয়েট [১71707015তে ছুটী সংলগ্ন কথা বসাইতে 
পারিযা থাকে, তাহাতে নিউটনের গৌরবমূকুট খুব খানিকটা 
ধর্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কার কোনই কাঁরণ 
নাই। তবে গ্রাজুয়েটের প্রশংসার কারণ যথেষ্টই আছে। 
বান্মীকি ও সীতা৷ উভয়েই হিন্দুর জ্দয়রাজ্যের দেবতা, 
ঠাহাদ্িগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করাটাই স্ত্রবিধা- 
স্ননক নয়। কেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলে, গাত্র যতই কোমল 
হউক না কেন, অস্ত্রাঘার্ত লাগিবেই। বিশেষতঃ সাহিত্য- 
ক্ষত্রে ষাহারা ক্ষত্রিযত্তি অথলম্বন করিয়াছেন তাভারা সব 
গময়ে পিতামহ ভীম্ম বা ধন্ুর্ধেদাচার্যা দ্রোণের উপরোধ 
রক্ষা করিয়! চলিতে সমর্থ নহেন। আশা করি কথাঁটা মনে 
রাখিয়া পাঠকবর্গ ক্ষম! করিবেন। 
সীতা কর্তৃক লক্ষণের প্রতি তিরস্কারজনিত দোষের 
গুরুত্ব কমাইবার জন্য জিতেন্দ্রবাবুর প্রধান যুক্তি এই তৎ- 
কালীন অবস্থা স্মরণ করিলে বুঝা যাইবে যে সীতা শ্রীরামের 
অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া এমন বিমোহিতচেতন! হইয়াছিলেন 
যে তাহার কর্তব্যাকর্তব্য বোধ লোপ পাইয়াছিল, স্থৃতর1ং 
ভাবিয়া! চিন্তিয়া তিরস্কার করিবার অবসর তাহার কোথায়? 
ঠিক, নষ্টচেতন হইলে ভাবিবার অবসর থাকে ন! তাহা সত্য, 
কিন্তু নষ্টচেতন হওয়াটাই কি দোষের হয় নাই? জিতেন্ত্রবাবু 
বলিবেন অবস্থাটা গুরুতর ! মবস্থাকে জয় করাই কি মহত্বের 


সীতা। 


অন্ততম লক্ষণ নয়? সাধারণের ও অসাঁধারণের ইহাই 





_* বিগত পৌষ ষংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত জিভেন্রলাল বন্ধ, এম্‌. এ, 
বি, এল্‌, মহাশয় শ্রীফুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন লিখিত মাইকেল মধুনুদন দত্তের 
জীবনচরিতের মীত৷ অংশের সমালোচনা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধ উক্ত 
সম্ালোচন। পাঠে লিখিত । 


৫৮১ 


পার্থক্য। সীতা অসামান্তা নারী বলিয়াই তাহার নিকট 
আমাদের এই দাবী। রাবণগৃহে বন্দিনী সীত! যে অবস্থায় 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে অবস্থায় একজন সাধারণ 
নারী আত্মরক্ষা করিতে পারে না, ন! পারিলে অবস্থা দৃষ্ট 
লৌকিক শাস্তির পরিমাণ লঘু হয়। সীতা পারিয়াছিলেন 
বলিয়াই, অবস্থার উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি আজ সীতা। সুতরাং লক্ষ্মণকে তিরস্কারকারিণী 
সীতার কাছে এই অবস্থায় জয্ আকাঁজ্ষা করাটা কেন জিতেন্্র- 
বাবুর কাছে অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইল তাহা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম। জিতেন্্রবাবু মেঘনাদ বধের সীতাকে 
রামের মঙ্গলের জন্য দেবতাদিগের নিকটেও প্রার্থনা করিতে 
দিতে প্রস্তুত নন। কেন না, “আর্য রামায়ণের সীতা শ্রীরাম- 
চন্দ্রের বীরত্বের প্রতি সন্দেহশালিনী ছিলেন ন1”। অথচ যে 
সীতা শ্রীরামকে বিকট বিরাঁধ রাক্ষস কিন্বা সার্দ এক মুহূর্ত, 
মধ্যে চতুদ্দশ সহজ রাক্ষসপরিবেষ্টিত খরদূষণকে বধ করিতে 
দেখিয়াছেন, মৃগয্ার্থ বহির্গত ধনুষ্পাণি সেই রামকে হঠাৎ 
বুঝি রাক্ষসের! ধরিয়! খাইয়! ফেলিল ভাবিয়া যে হতচেতন! 
হুইলেন, ইহার মধ্যে জিতেন্দ্রবাবু কিছুই অস্বাভাবিক দেখিতে 
পান নাই, অথচ পাশে থাকিয়৷ লক্ষণ সে কথাটা ম্মরণ করা- 
ইয়াও দিলেন। তিনি হয় তে বপিবেন, “ন্সেহ পাপ শঙ্কী”। 
দুঃখের বিষয় মেঘনাদ বধের সীতার প্রতি এই অন্ুকম্পা 
প্রদর্শন করিতে তিনি কৃপণত| করিয়াছেন। যাহা হউক, 
ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অবস্থায় সীতাদেবীকে ধৈধ্যরক্ষা 
করিয়া আমরা কর্তব্য নির্ধারণ করিতে দেখিয়াছি। 
সীতাদেবী রাবণগৃহে আবদ্ধা। রাবণ ও রাক্ষসীগণের 
উৎপীড়নে তিনি স্বীয় অবস্থাকে নিতান্ত অসহনীয় বোধ 
করিতেছেন। রাবণ যে ছমাস সময় দিয়াছিল তাহাও 
গতপ্রায়। স্থুতরা আর উপায় ন| দেখিয়া তিনি বেণীবদ্ধের 
দ্বারা উদ্বদ্ধনে আত্মহত্যা করিবার জন্য শিংশপা বৃক্ষের ডাল 
ধরিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। অবস্থাটা কিরূপ তাহা সহজেই 
অনুমেয় । এইরূপ সময়ে হনুমান আত্মপ্রকাশ করতঃ 
সীতাদেবীকে স্বদ্ধে করিয়! শ্রীরামসন্নিধানে লইয়া যাইবার 
প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। উদ্ধারের আর উপায় নাই 
ভাবিয়া যিনি এইমাত্র আত্মহত্যা করিতেছিলেন, তাহারই 


৫৮২, 


কাছে হঠাৎ এই সুযোগ উপস্থিত ! কিন্তু সীতাদেবী 
বিচলিতা হইলেন না, তিনি হিতাহিত বিচারশক্তির নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিলেন না। ঠিনি সে সময়ে যে সমস্ত 
অর্থযুক্ত কথা বলিয়া তন্মানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া- 
ছিলেন, ভাহাতেই বুঝা যায় যে অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াই 
তিনি সীতা । হনুমানও তাহার কথার চমতরুত হইর! 
বলিয়াছিলেন £__ 
, এতাত্বে দেবি সৃশং পত্্যান্তত্ত মহাত্মনঃ | 
ক হহ্য। তবামুতে দেবি রূয়াদ্বচনমীদুশম্‌ ॥ সু, ৩৮।৫ 

আমরা তো লক্ষণের তিরস্কারের মধ্যে শ্রীরামের পত্রী সীতা- 
দেবীকে না পাইয়াই 'ন্সেপ করিতেছি । অবস্থা যদি 
দোষস্থাপনের ওলজুহাত হয়, তবে সীতা অ-সীতায় কোনও 
পার্থক্য থাকে না। সুতরাং লক্ষণের প্রতি ওরূপ তিরস্কারে 
সীতাত্বের যে একটু খর্ধতা আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

দ্বিতীয় কথ তিরস্কারের বিষয় সম্বদ্ধে। এ সম্বন্ধে বেশী 
কিছু বলিতে ভয় হয়, কেন না জিতেন্দ্র খাব স্ুরুচি বলিয়া 
গালি দিয়াই হয় তো কেল্লা ফতে করিবেন। কিন্তু কথাটা 
হঠাৎ ছাড়িয়াও দিতে পারিতেছি না । তাহার মতে সীতার 
তৎকালীন অবস্থায় লঙ্গুণকে ওরূপ গালি লা দেওয়াটাই 
অস্বাভাবিক হইত এবং সীতাদেবীর পতিপ্রেমের তীব্রতা ও 
প্রথরতা বিশেবরূপে প্রকাশিত হইত না! ছঃখের বিষয় 
শ্রীরামের অমঙ্গল আশঙ্কায় লক্ষণের প্রতি এভ্ত গালাগালিতে 
রামায়ণের সীতার মধোো পতিপ্রেমের তাব্রহা ছাড়া জিতেন্দ্র- 
বাধু আর কিছুই দেখিলেন না, অথচ সেই রামেরই অমঙ্গল 
আশঙ্কার অজ্ঞান" হইলেন বলিয়া মেঘনাদববের সীতা কেবল 
“বাঙ্গালীর গৃহবধূ” হওয়ার অপবাদ লাভ করিলেন ! হায় রে 
কপাল! হায় রে স্বমত সমর্থনের গরজ !! এখন যদি 
তাহারই অন্নকরণে কেহ সীতাদেবীকে মেছুনীর সঙ্গে তুলনা 
করে তবে জিতেন্ববাবর শ্লাঘা রিনার যথেষ্ট কারণ আছে, 
কেন না, উপঘন্ত শিষ্য মিলিলে,_“তোঁমার শিক্ষিত বিছা 
দেখাই তোমারে” । কথাটা এই অবিচার সর্ধবাবস্থাতেই 
অবিচার। পতিপ্রেমের খাতিরেও অন্ঠের গাতি অবিচার 
করিবার কাহারও অধিকার নাই। নারীর পক্ষে পতিচিন্তায় 
আত্মহারা হইয়াও যে জীবনের অন্যান্ত কর্তবা বিস্বৃত হওয়া 
অন্যায় তাহা আর্ধাকবিই ছূর্ববাসা কর্তৃক শকুস্তলার প্রতি 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


অভিশাপের ফল ফলাইয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সীতার 
পতিপ্রেম অতুলনীয়, কিন্ত তাই বলিয়া তিনি যদি সেই 
পতিগ্রেমের অনুরোধে অন্ঠের প্রতি অন্তায় ব্যবহার করেন 
তবে তাহা অন্তাঁয় বলিয় ধর] হইবে না, এই যুক্তির সারবস্তা 
আমাদের গ্ুদ্রবুদ্ধির অগম্য । জিতেন্দ্রবাবু কিন্তু তাহাই 
বুঝাইতে চান । 

লগ্াণের গ্রতি সীতাদেবীর তিরস্কার অন্যায় হইয়াছে 
্ুঈ কারণে। প্রথমতঃ উহ অস্বাভাবিক । লক্ষণের আচ- 
রণে ও সীতাঁদেবীর পূর্বাপর কথা বার্তীয় এই সন্দেহের 
কোনই হেতু (14511581191) বিদ্যমান নাই । আমরাও 
যোগীন্দবাবুর সঙ্গেই বলি যে অন্ততঃ ত্রয়োদশবর্ষকাল তিল 
তিল জীবনপাঁত করিয়া, কেবল চরণপ্রান্তে নয়নদ্বয় সন্নন্ধ 
রাখিয়া প্রতিমৃহ্র্ে গ্রতিকাধ্যে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া. 
বে বিশ্বাস উৎপন্ন করা হষ্টয়্াছে তাহা “অকম্মাৎ এরূপ 
সন্দেহে পরিবপ্তিত হওয়া! স্বাভাবিক নহে”। অনাদিকে, 
যে ভাই পিউদত্ত রাজ্য ফিরাইয়! দিবার জন্য স্বরাজ্য অযোধ্যা 
হইতে চিত্রকুটে আসিয়াছিলেন সেই ভরতকে ইহার মধ্যে 
টাঁনিয়া আনা কি অস্বাভাবিক নহে? জিতেন্ত্রবাবু বলিতেছেন 
যে আজীবনের বিশ্বীস সংসারে এমন এক দিনে নষ্ট হউয়া 
যায়! সংসারে সামান্য মানুষের মধ্যে যাহ! হয় সীতা ও 
লক্গাণের সম্বন্ধে তাহাই কি? সংসারে ঘটিতেছে তাহাতে 
কি? (সংসারে তো মন্দোদরী বিভীষণকে বরণ করেন, 
তারা স্থগীবকে গ্রহণ করেন ? ) সীতা ও লক্ষণের সম্বদ্ধের 
মধ্য দিয়া তাহা ঘটিবার স্বাভাবিকতা দেখান চাই, নইলে 
চলিবে না। জিতেন্দ্রবাবু সাহিত্াজগতে ওথেলোর কথা 
বলিয়াছেন। সান্ষী কিন্তু উল্টা সাক্ষ্য দিতেছে । ওথেলোর 
বিশ্বাসকি একদিনের সামান্য ঘটনায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ? 
তীভার হৃদয়ে দেশ্দেমিনোর গ্রাতি অবিশ্বাস উৎপন্ন করিবার 
জনা দুরাচার ইয়াগো দিনের পর দিন কত ঘটনার মধ্য দিয়া 
কত চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিল তাহ! পাঠক মাত্রই অবগত 
আছেন। কিরূপে ধীরে বীরে দৃঢ় বিশ্বাস তীব্র সন্দেহে 
পরিণত হয় মাঁনবহৃদয় তত কবি ওথেলোতে তাহার 
[550101০8% প্রদর্শন করিয়াছেন, ওখেলোর সন্দেহের 
পশ্চাতে দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে । সীতা ও লক্ষণের সম্বন্ধের 
মধ্যে তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। মাহা আছে তাহাতে 


১পম সখ্যা।] 


বপরীত সিদ্ধান্তই উপনীত" হ হয়। (পরিভিনরী 
(ত সমর্থনের উপাদান তাহাতে নাই। 

স্বাভাবিক হউক অস্বাভাবিক হউক জিতেন্দ্রবাবুর একটা 
[ক্তি আছে যে তাহা না হইলে রামায়ণ রচনা হইতে পারিত 
॥। যেরূপেই হউক লক্মণকে কুটার ছাড়া করিতেই হইবে। 
নামরা এরূপ যুক্তির ,কি উত্তর দিব জানি না। বান্মীকি 
দি তাহার আদর্শ চরিত্রকে জ্ৎপরিমাণে ক্ষম না করিয়া 
কাব্য রচনা করিতে না পারিতেন, তবে রামায়ণ হইত না, 
লাকে তাহার যশোগান করিত না! ইহার অর্থ এই, যে 
এরূপ একটা অস্বাভাবিক ঘটনার আশ্রয় না লইলে আদি 
কবি রামায়ণ রচন! করিতে পারিতেন না । মহধি বাল্পীকির 
[কুট কে খর্ব করিয়াছেন-_ যোগীল্্রবাবু না জিতেন্ত্রবাবু -_সে 
কথা বুঝাইতে যাইয়া আমরা পাঠকের বুদ্ধির অবমাননা 
করিতে চাই ন|। 

দ্বিতীয় যুক্তি এই, এরূপ না৷ হষ্ণে, অন্য তিরঙ্কাথে যদি 
ণঙ্মুণ সীতাকে ছাঁড়ির। যাইতেন তবে তাহা তাহার চরিত্রানু- 
[ায়ী হইত না। এ কার্যে লক্ষণের যাহা দোষ হইয়াছে, 
তাহা কোন যুক্তিতেই স্থালিত হুইবে না। তিনি যখন 
নিতেন শ্রীরামের কোন'বিপদ হয় নাই এবং উহা রাক্ষস- 
দরই চক্রান্ত তখন সীতাকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া 
লিয়া যাওয়ার দৌষ রহিলই, তাহা যে কারণেই হউক। 
দীতার তিরস্কারের কথা আন্মপূর্ব্বিক বর্ণনা! করিলেও শ্রীরাম 
ক্গণের কাষ্যে অনুমোদন করেন নাই 

ন হি তে পরিতুষ্যামি ত্যক্ত। যদসি মৈথিলীম্‌। আ., ৫৯২৩ 

এ সম্বন্ধে জিতেন্ত্র বাবুর তৃতীয় যুক্তি এই, “যদি সীতা- 
দবী লক্ষ্ণকে কাপুরূষ বলিয়া জানিতেন তাহা হইলেও বা 
»য়ের জন্য তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন না এমন 
1ন্দেহ তাহার মনে উদয় হইতে পারিত।” কিন্তু সমর্থ হইয়াও 
[খন যাইতেছেন না, তখন নিশ্চয়ই তাহার মনে কোনও 
ইরভিসদ্ধি আছে, এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক । এ সন্বদ্ধে 
প্রথম কথা এই, জিতেন্দ্রবাবু সীতাদেবীকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাতে সে সময়ে তাহার এতটুকুও বিচারশক্তি 
ছল বলিয়৷ মনে হয় না। যদি বিচারশক্তিই থাকিত 
হৰে লক্ষণের ত্রয়ৌদশবর্ষব্যাপী সাধনার কথাটাই আগে মনে 
সদিত দ্বিতীয় কৃথা এই, কাপুরুষ বলিয়া না! জানুন কিন্ত 


সাতা | 


চা 


যে রাক্ষদের হাতে শরীরে জীবন বিপদাপর্ন হইয়াছে 
সেই রাক্ষসের সম্মুখীন হইতে লক্ষণের ভয় হইবে না ইহার 
প্রমাণ সীতাদেবী কোথায় পাইলেন? শ্রীরাম যখন চতুর্দশ 
সহ রাক্ষসসহায় খরদূষণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন 


১৫ িন সি পিতা 


লঙ্গাণ তো৷ ভাল মানুষটার মত সীতাকে লইয়া! নিরাপদ স্থানে 


বাস করিতেছিলেন, রামের দোসর হইবার জন্য লক্ষণ তো 
কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই । যে অবস্থায় লক্ষণের 
ত্রয়োদশ বর্ষে।পার্জিত শতঘটনায় পরীক্ষিত ব্রাহ্মণত্বটুকু 
সীতাদেবী ভুলিয়া গেলেন, সেই অবস্থায় অপরীক্ষিত অপ্র- 
মাণিত ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাস করা কি স্বাভাবিক হইল? সীতা 
হরণের পূর্ব্বে লগ্মণ এমন কিছুই করেন নাই যাহাতে তিনি 


ক্ষত্রিকাগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার 
মধ্যে ব্রান্মোণোচিত গুণের অভাব ছিল না। সীতার পক্ষে 


লক্ষণের উপর সে সময়ে “ভীরুতা দোষ আরোপ করাই 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। জিতেন্ত্রবাবু বলিবেন» 
তাহাতে কাঁজ হাসিল হইত না। “মাইকেল যে তিরস্কার 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা শুনিয়! লক্ষাণ তো হাসিয়৷ উড়াইয়া 
দিতেন।” “রে ভীরু রে বারকুলগ্লানি” না হয় হাসিয়া 
উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু “যাব আমি দেখিব কাতরস্বরে কে 
স্মরে আমারে” বলিয়া ঘখন তারধনুক লইয়! সীতাদেবী 
শব্ান্ুবায়া দণকারণ্যের পথে বাহির হইয়! পড়িতেন, তখন 
বোধ হয় এক পাও না৷ নড়িয়া কুটারে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়! 
সময় কাটাইয়া দেওয়া “ম্বুদ্ধি” লক্ষণের পক্ষে সম্ভব হইত না 
তখন বিনা গাঁলিতেই কাধ হাসিল হইত না কি? সতরাং 
লক্গণচরিত্রের গুরুত্বও বজায় থাকিত, রামায়ণ রচনারও 
ব্যাঘাত হইত না এবং লক্ষণের তিরস্কার লইম্মা এত কথাও 
উঠিতে পারিত না। 

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই “রে ভীরু রে বীরকুলগ্লানি” গালিটা 
কি হাদিয়াই উড়াইয়া দিবার কথা? বাঙ্গালীকে ভীরু 
কাপুরুষ বলিলে সে না হয় হাসিতে পারে, ক্ষত্রিয় হাসিতে 
পারে না। বর্তমান কালের বাঙ্গালীও নাকি আর হাসি- 
তেছে না। সংবাদ পত্রে প্রকাশ বাঙ্গালীও ভীরুতাপবাদের 
প্রতিবাদস্বরূপ ইট পাট্‌কেল্‌ ছুঁড়িতে -আরম্ত করিয়াছে। 
ক্ষত্রিয়ের মর্মস্থান কোথায় বাঙ্গালী বুঝিতে না পারিলেড 
ক্ষত্রিয় বুঝিতে পারে । লক্ষণের মর্স্থান কোথায় শ্রীরামচন্ত 





১৬) 


তাহ! বুবিতেন। তাই খরদুষণের আক্রমণে সীতাদেবীকে 
লইয়৷ জঙ্গলারত পর্বতগহ্বরের নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্ত 
লক্গমণকে আদেশ দিয়! ভাঁবিলেন যে ইহাতে হয় তে। লক্মণের 
ক্ত্রিয়াভিমান ক্ষন হইতে পারে, লক্ষণ হয় তো মনে করিতে 
পারেন যে আমি তাহাকে মৃদ্ধে অসমর্থ মনে করিয়া কৌশলে 
দ্বস্থান হইতে সরাইতেছি, কোথায় আঘাত লাগিলে ক্তরি- 
য়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মর্ম্ঘাতী বেদনা উপস্থিত হয় তাহা 
জানিয়াই বলিলেন-_ 

তং হি শুরশ্চ বলবান্‌ হন্যা এতান্‌ ন সংশয় । 

কষত্রিয়কে ভীরু বলিলে যে তাহার তীব্র যাতনা হয়, 
তাহার হৃদ্পিও বিদারিত হ্য়, তাহার হিতাঁহিত বিবেচনা- 
শক্তি লোপ পায়, ইহার দৃষ্টান্ত আছে। লঙ্গাণেরই মত আর 
একজন জিতেত্তিয় আত্মজয়ী ক্ষত্রকুলধুরদ্ধর যিনি আত্ম- 
সংযমের মহাপরাধে নপুংসকত্বের অপবাদ লাভ করিয়াছিলেন, 
্বীয় চরিত্রে ভীরুতার অপবাদ আরোপ করিতে না করিতেই 
সেই দেবোপম জ্োষ্ঠ লাতারই মন্তক ছেদনের জন্ত 
খড়োোত্বলন করিলেন, একদিন ধাহাঁকে রেখামান্র অতিক্রম 
করাকে মহাপাপ মনে করিয়া পরাক্রম সত্বেও দ্বাদশ বৎসর 
দীনভাবে শক্রর সকল উৎগীড়ন ও উপহাঁস সহা করিয়া বনে 
বনে ভ্রমণ এবং বৎসরেক কাল ক্লীববেশে বিরাটের অন্তঃপুরে 
বাস করিয়াছিলেন। ভীরুতার গালি ক্ষক্িয়ের পক্ষে কি 
মন্্ঘাতী তাহা অন্তে বুঝিবে কিরূপে? এখানে আরও একটা 
কথা প্রণিধানযোগ্য । লক্ষণ হয় তো রামায়ণী তিরস্কারটা 
হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও দিতে পারিতেন, কেন না, অসম্ভব 
যিনি কোন বিশেষ বিষয়ে জীবনব্যাগী পরীক্ষার দ্বারা উত্তীর্ণ 
জগজ্জনের নিকট প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সেই বিষয়ে মোহে পড়িয়া 
কেহ তিরস্কার করিলে তিনি হাঁসিয়া উড়াইতে পারেন না 
কি? তাহা অন্াষ্য হয় না, শোভনীয়ই হয়। ইন্্রজিতজরী 
লক্ষণকে কেহ ভীরু বলিলে, “নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্থবুদ্ধি 
উড়ায় হেসে” এই স্তায় অনুসারে তিনি হাসিয়া! উড়াইতে 
পারিতেন, কিন্তু ধাহার ভিতরে ইন্দ্রজিৎবিজয়ের বীর্য 
রহিম্নাছে অথচ জগতের কাছে প্রকাশ করিবার স্থযোগ 
হয় নাই তাহাকে যখন অবস্থার ফেরে পড়িয়া ভীরু বঙিয়া 
যাইতে হয়, তখন তাহার যে কি গভীর মর্ম যাতনা উপস্থিত 
হয় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝিবে? সীতাদেবীর 


প্রবাসী । 
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কাছে লক্ষণের এই ছর্দশাই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ তো তাহাকে 
বুঝাইতে পারিতেছিলেন 'না যে তিনি রাক্ষসের সম্মুখীন 
হইতে ভীত নহেন। যুক্তিও গ্রাহ হইল না, দৃষ্ান্তও নাই। 
সুতরাং সীতার মুখে “রে ভীরু রে বীরকুলগ্লানি” শুনিয়! লক্ষণের 
যেকি মর্খর্ধাহ উপস্থিত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। 
সীতাদেবী অপূর্ব তেজোমরী ক্ষত্রিয়ললনা, তিনি সিংহিনী।” 
সীতা লক্ষণের কাছে কেবল-এ্মণা বা ভ্রাতৃবধূ নহেন, আরও 
কিছু--“দৈবতং ভবতী মম।” এই “আরও কিছু”র সম্বন্ধ 
ধাহাদের সঙ্গে আছে তীহারা ভুল বুঝিয়া তিরস্কার করিলে 
যে হৃদয়ে শতগুণ বেশী শেল বিদ্ধ হয় তাহা! কাহার ন! জানা 
আছে? সিংহ হইয়াও এই সিংহিনীর কাছে লক্ষণ যখন 
শৃগাল বলিয়া গেলেন তখন তাহার হৃদয়ে কি যাতনা ন| 
আসিবার কথা! এষ্ট যন্ণায় ছট্ফট্‌ করিয়া লক্ষণ যদি 
বাহির হইয়া পড়েন তাাতে আশ্চর্ধা হইবার বা কি আছে। 
এই বেদনায় অধীর ভইয়াই না ক্ষত্রিয়বীর বক্রবাহন একদিন 
জানিয়! শুনিয়াই পিতমস্তক ছেদন করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন? সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই, মাইকেল যে 
তিরস্কার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎকালীন অবস্থায় লক্ষণের 
পক্ষে উহাই অধিকতর জদয়বেধকারী। রামাঁয়ণী তিরস্কারের 
অন্ঠায্যত্বের ইহাই দ্বিতীয় কারণ। একদিকে যেমন মাইকেল 
সুকৌশলে তিরস্কারের আড়ম্বর ছাড়াইয়া কাধ্য হাসিল 
করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে তেজোময়ী 
ক্ষত্রিয়ললনার এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 
জিতেন্দ্রবাবু যত সহজে হাসিয়া উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন, মধুস্দনের কবিত্ব তত সহজে ভাসিয়া যাইবার নহে। 
আমরা বিংশ শতাব্দীর রুচিরূপ ক্ষুদ্র মাপকাঠি দ্বারা পরিমাণ 
করিতেছি না কিন্তু প্রাচীন গরিমাময় ক্ষত্রিয়ত্বের বিশাল 
মানদণ্ডে দ্বারাই বিচার করিতেছি । এই মানদও হারাইয়াই 
না ভারত আজ এত গরীব । 

তারপর অত্যাচারী রক্ষোবংশের প্রতি সীতাদেবীর 
অন্ুকম্পার কথা। এ বিষয়টা জিতেন্ত্রবাবু এক কথা 
শেষ করিয়া দিয়াছেন,-_রক্ষোবংশের বিনাশে তীহার হৃদয়ে 
ছুঃখের উদয় অস্বাভাবিক তাহার এঁকাস্তিক কামন! পতি- 
সমাগম। যাহা পতিসমাগমের বিরোধী তাহার তিরোধানে 
আনন্দই হইবে, ছুঃখ হইবে কেন? তিনি তো সর্বদা রাক্ষস- 
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লের ই কামনা কনিতেছিলেন, তবে বে তাহাদের বিনাশে 

'দাকাঁটা করিতেন কেন? এই “কেন'র উত্তর মানব- 

নয়ের দুরবগীহ্তা। যাহা সাধারণের কাঁছে অসম্ভব, 
সাধরণ লোকৌত্বরচরিত্রের কাছে তাহ সম্ভব। তাহা 
1 হইলে তে। যীশু ্ীষ্টের আততায়িগণের জন্য “12001, 
০71৮৩ 00617) 01095 15170৬71001 1321 07০) ৫0০”, 
মথবা যে পুরোহিতগণ প্রহ্দবধের জন্য ঘাতক উৎপন্ন 
করিয়াছিল, ঘাতকগণ যখন প্রহলাদকে ছাড়িয়া সেই পুরো- 
হতগণকে হত্যা করিতে লাগিল, তখন প্রহলাদের পক্ষে ভগ- 
দানের কাছে ব্যাকুলভাবে পুরোহিতগণের জীবনভিক্ষ! অসম্ভব 
য়! সীতার আন্তরিক ইচ্ছা পতিসমাঁগম। তাই বলিয়া তিনি 
আঁর সকল ভুলিয়া যান নাই, যেকোন উপায়ে উদ্দেশ্ঠ সাধিত 
ইউক, ইনাঁতে তাহার সম্মতি ছিল না, নইলে তো হনুমানের 
গঙ্গেই যাইতেন। তাহা যে শ্রীরামপত্রীর উপযুক্ত হয় না, 
তাহাতে শ্রীরামের সম্মান অক্ষপ্ন থাকে না। সীতাদেবী 
ক্ষোবংশের ধ্বংস উদ্দেশ্তরূপে চিন্তা করেন নাই, পতিসমাগমের 
উপায়রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন । রাবণ যদি স্বীয় দোষ 
ধীকার করিয়া শ্রীরামের শরণাপন্ন হইত ও সীতা প্রত্যর্পণ 
করিত তবে রামায়ণ হইত না বটে কিন্তু সীতাদেবী কি 
বলিতেন, “না, আমি যাব না, শ্রীরাম রক্ষোবংশ ধ্বংস করিয়া 
আমাদের উদ্ধার করুন”। তাহা কখনই সম্ভব নয়। 
রক্ষোবংশ ধবংস অন্যতর উপায় মাত্র, রাবণবংশ বিনাঁশ ব্যতীত 
অন্ত উপায় ছিল না তাই এ কামনা । উদদেশ্ঠ সাধনের 
উত্তেজনা যখন মনের উপর কাধ্য করিতে থাকে তখন 
উপায়ের কঠোরতার দিকে দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু উদেস্ঠ 
পফল হইবার পর তজ্জনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই উপায়োস্তন্দ 
নিরানন্দ অনেক সময়েই হৃদয়ে স্থান পায়, মনের উপরে 
একটা প্রতিক্রিয়া হয়_আহা, এরূপটা না হইয়াও যদি 
উদ্দেষ্ঠ সিদ্ধ হইত ! এই যেমাঁনবহৃদয়ে আনন্দ ও নিরানন্দের 
একত্র সমাবেশ, ইহা মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণ-_স্বীকার 
করেন। রামায়ণ পড়িতে পড়িতে কাহার হৃদয়ে না তীত্র 
আকাজ্ষার উদয় হয় যে রাক্ষসবংশ ধ্বংস হউক, সীতার 
উদ্ধার হউক। কিন্ত এমন হৃদয়ই বা কয়টি আছে যে 
বন্দোদরীর বিলাপ শুনিতে গুনিতে রক্ষোবংশের প্রতি 
সহানুভূতি অনুভব করিবে ন!। যাহা অত্যন্ত স্বাতাবিক 
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একান্ত কামনা কি ছিল? ধর্মাপত্তী কাঁড়িয়া! লইয়া উত্তরীয়- 
থণ্ড পর্যান্ত না দিয়া যে বালী তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির 
করিয়া দিয়াছিলেন, ধীহার ভয়ে দুদিন এক স্থানে সুস্থির 
হুইয়া বাস করিতে পারিতেন না, সেই বাঁলীর বিনাশই কি 
স্গ্রীবের শয়নস্বপনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল না! সে 
জন্য তিনি শ্রীরামকে কত ভাবেই ন৷ প্ররোচিত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু যখন বালী নিহত হইলেন, তখন স্ুঞ্রীব কীদিয়! দেশ 
ভাসাইয়া৷ দিলেন, নিজেকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। 
জিতেন্ত্রবাবু কি বলিতে চাঁন, সম্ভব নয় ! রামায়ণের পাঠক 
মাত্রই অবগত আছেন সীতাদেবী রামসমাগমের জন্য যতটা 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন রামচন্দ্র সীতাসমাগমের জন্ত, তাহা 
অপেক্ষা কম অধীর হন নাই। বালীবধে তে! সেই পথই 
উনু্ত হইল, তবুও তারার বিলাপে শ্রীরাম কীদিয়া আকুল 
হইলেন কেন ?-- রর 
সমান-শেকঃ কাকৎস্থঃ সান্তয়ন্লিদমব্রবীৎ। কি, ২৫।১ 


জিতেত্রবাবু কি বলিবেন স্বাভাবিক হয় নাই! শ্রীরাম 
ক্ষত্রিয় পুরুষসিংহ হইয়াঁও যে কাঁদাকাটা করিলেন এবং 
মহধি বাশীকি তাহাতে দৌষ দেখিলেন না রমণী সীতার 
সেই নারীজনন্থুলভ কীদাকাটা দেখিয়া জিতেন্দ্রবাবু 
মাইকেলের গ্রাতি তুষানল ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুধিঠির 
থাকিলে বলিতেন “কিমাশ্চর্যামতঃ পরম্‌।” মধুক্দনও 
ভানিতেন সীতা তেজোময়ী ক্ষত্রিয়ললনা, তিনি সিংহিনী 
প্যাঁৰ আমি, দেখিব কাতরস্বরে কে স্মরে আমারে” এই ছটা 
কথাতেই সে 'প্ররুতি অতি উজ্জলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
তাহার সঙ্গে বাঙ্গালী কুলবধুর কাদাকাটাটা যোগ করিয়া! 
দিয় সোনায় সোহাগা করিয়াছেন, কঠোরে কোমলের সমা- 
বেশে লোকোত্তরচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন-_ 


“্বজ্াদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুন্মমাদপি । 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কে। নু বেদিতুমর্থতি ॥” উত্তরচরিত। 


শক্রর প্রতি অনুকম্পায় মানবে দেবভাবের আবির্ভাব। 
এই দেবভাবে যে মাইকেলী সীতা! রামায়ণা সীতাকে অতিক্রম 
করিয়াছেন, ইহা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আমাদিগকে 
স্বীকারই করিতে হইবে। 

এখানে কয়েকটা অবাস্তর কথা উপস্থিত ই 


৫৬ 


সীতা ৫ কেন ন নিজের, আন্টিকে নিন্দা করিগেন! ?  ইন্দুজিত্ববে 
তাহার দোষ কি? তাহার কোনই দোষ নাই। ইন্দ্রজিৎ- 
বধে তাহার কারামুক্তির সুযোগ হইল সে জন্য তিনি 
বিধাতাকে ধন্তবাদ কেন না দিবেন? কিন্তু এই হর্ষের 
সঙ্গে একটু বিষাদের যোগ হওয়ার দোষ কি? বিধাতা 
কেন তাহার কারামুক্তির এমন উপায় ধিধান করিলেন 
ধাহাতে “মরিল দানববাল অতুলা এ ভবে।” নারাই 
নারীর, ছংখ বুঝে। পতি বিরহ কি তাহা তো জানকীা 
জানিতেন, সুতরাং রক্ষোবধূগণের প্রতি সহান্ভৃতিতে 
অস্বাভাবিকতা কোথায়? তাহারই কারামুক্তির জন্থই তো 
তাদের এ ছুদ্দঈশা? তিনি কেন কারাধদ্ধ ইইয়াছিলেন, 
সেই শ্লোকপুরাতে রমণীঙ্গলভ সমবেদনার আবেগে যাঁদ 
ক্ষণকালের জন্ত বিশ্ৃত হইয়া থাকেন তবে তাহাতে সীতা- 
দেবীর মহত্বই প্রকাশ পাইতেছে। আর মৃত্যু পথ্যস্তই 
শক্রতা, মৃত্যুর পর সাধু ব্যক্তি শক্রভাব রাখেন না। 
শ্রীরামচন্ত্র রাবণের সন্বন্ধেও তাহা করেন নাই। তিনি 
মৃত রাধণ সন্বদ্ধে বিভীষণকে আদেশ করিয়াছিলেন__ 


মরণাস্ত।নি বৈরি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্‌। 
ক্রিয়ঙ।মন্ত সংস্ক।রো। মমপোধঃ যথা ভব ॥ ল, ১১১২৫ । 


নিজের উপর দোষারোপ ঝা সাধুতার একটা লক্ষণ। 
আর্য রামায়ণেও সীতার এ সাধুতা আমরা দেখিতে পাই, 
সাতাদেবী নিজের দুঃথকষ্টের জগ) স্বীয় কম্মফণকেই দায়া 
করিতেছেন__- 


কীদৃশস্ত মহাপাপং ময়। দেহাপ্তরে কঁতম্‌। 
যেনেদং প্রাপ্যতে ঘেরং মহদ্‌ ছঃখং হুপারণমূ॥ 2, ২৫১৮) 


রাম লক্ষণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ভাবিয়৷ সীতাদেবা একদিন 
নিজেকেই ধিক্কার দিতেছেন__ 
অহে। ধিগ্মপ্নিমিত্তোহয়ং বিনাশে। রাজপুত্রয়ো? । ল, *৩/৫*। 

ইন্্রজিৎ অপরাধী না নিরপরাধ। ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ হইতে 
বিচার করিলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে হয়। 
ইন্রজিৎ “দেশবৈরী+র সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। 
কেন যুদ্ধ -ঘটিয়াছে তাহার বিচার তিনি করেন নাই, পিতার 
আদেশ পালন করিয়াছেন। এমন পিতার আদেশ পালন 
করিলেন কেন? পিতার আদেশ, তা লইয়া আর বিচার 
কেম। ঘশরথের ইন্ত্রিয়পরতন্ত্রতায় অযোধ্যার অনর্থ, রাৰণের 


পরবাসী। 


[৭ম ভাগ। 


পরক্্ীপিপাসার লঙ্কার 'বিনাশ। রাম পিডআজা পালন 
করিয়াছেন, মেঘনাদও পিতার আদেশেই প্রাণ দিয়াছেন।" 

শেষে জিতেন্ত্র বাবু বলিয়াছেন যে মাইকেল সীতা- 
চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা দুরে থাকুক সে চরিত্রের 
আত্যন্তিকা অবনতি ঘটাইয়াছেন। কেন না, আর্য রামায়ণের 
সীতা “তেজোমরী ক্ষত্রিয়ললনা,” , “সিংহিনী,” “যুদ্ধের 
নামে ও যুদ্ধ দশনে তীহাঅপার উৎসাহ ও আনন্দ,” 
“তিনি শ্রারামচন্দ্রের বীরত্বের গ্রতি সন্দেহশালিনা ছিলেন 
না রামের জন্ত তাহাকে ঠাকুর দেবতাকে মানত করিতে 
হইত না” কিন্তু “মেঘনাদ বধের সীতা! কোদওটস্কারে মুচ্ছা 
যান যুদ্ধ হইতে শুনিয়৷ কীদিয়া আকুল হন, তিনি বাঙ্গালী 
রমণার স্তায় সিন্নি দিতে বিশেষ পটু, সুতরাং মাইকেলের 
এই ক্রন্দনপটু কথায় কথায় নষ্টচেতনা সীতা আদৌ 
কষত্রিয়রমণী নহেন, বাঙ্গালীর গৃহবধু।” সত্য কথা! কিন্ত 
সমালোচনার প্রথম অংশে সীতার কাধ্যবিশেষের সমথনের 
জন্য জিতেন্ত্র বাবুকে যে এই মাইকেলী সীতারই শরণাপন্ন 
হইতে হইয়াছিল, মত সমর্থনের আবেগে তিনি তাহা লক্ষ্য 
করিতে পারেন নাই। সেখানে জিতেন্দ্র বাবুর আর্ সীতাও 
“ভয়বিরুবা শোকবশাভূতা খিমোহিতচেতনা জানকী”। 
মাইকেলের সীতার মধ্যে জিতেন্দ্র বাঁবু এতদতিরিস্ত আর 
কি পাইয়াছেন ? উক্ত ঘটনাস্ব তো ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে 
যে সীতাদেবী অন্ততঃ একদিনের জন্ও শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বের 
প্রতি সন্দেহবতী হুইয়াছিলেন। স্থৃতরাং পতির অমঙ্গল 
আশঙ্কা করা কেবল মাইকেলী সীতারই বিশেষত্ব নহে। 
জিতেত্তর বাবুর সমালোচনা পাঠ করিয়া! মনে হয় যে তিনি 
এক অংশ লিখিতে যাইয়া অন্ত অংশের কথা ভুলিয়৷ গিয়া- 
ছিলেন। তাই এই ছুদ্বৈব ! 

সীতা যে বীধ্যবতী আধ্যরমণী তা মাইকেল ভুলেন 
নাই, সে ভাবেও তিনি সীতাকে চিত্রিত করিয়াছেন। 
বী্যবতী ক্ষত্রিয়ললন! কাহাঁকে বলে “প্রমীলা”র চিত্রকরকে 
তাহা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে সীতার কীঘা- 
কাটা কি আর্য রামায়ণে নাই ? সীতাপতির বীধ্যে বিশ্বাস- 
কতী ছিলেন, রাবণের প্রতি ভত্সনায় ,আমরা তাহার 
পরিচয় পাই । তাই বলিয়া কি সে বিশ্বাস কখনও সনেহাচ্ছন্ন 
হইত না? হইত, তাহার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। রাঁবণ- 


"ম সংখ্যা।] 


, আবদ্ধ! ীত। রামলক্ষণের কোন সম্ষাদ র্‌ পাই 


বতেছেন-- * 


দনৌ ধারয়তা মৃগক্য, সন্ত্েন রি মন্ুজেজপুতৌ ! 
বিশল্তো মম কারণাৎ তৌ সিহ্ধভো দ্বাবিব বৈদ্যাতেন ॥ সু, ২৮৯ । 


পন কর্তৃক শ্রীরামের জীবন বিপদাপর হইবার আশঙ্কা 
ন৭ সীতার মন হইতে যায় নাই, রাঁব্ণকে যতই ভৎ্সনা 
ননা কেন? সীত। একদিন ব্বাঙ্গপগণের জয়নাদ শুনিয়া- 
লন, সে জন্য তাঁভার মনে রামলক্মাণের জীবনাঁশঙ্কা 
য় হইয়াঁছিল- 

অথবা তৌ নরবাঘো ভ্রাতিরৌ রামলঙ্্রণৌ । 

মন্্িমিত্রমনযোণ লমরেহদা নিপাতিতৌ ॥ 

ভৈরবো ভি মহার।দো রাক্ষসান।ং শ্রতো ময়! । 

বহুনামিহ হঈ।ন।ং তথ! বিকে।শভ)।ং প্রিয়ম॥ ল, ৯৩1৪৯ । 


₹হনাঁদ শুনিয়া আর্ষ সীতার মনে যে আশঙ্কা হঈল সেই 
শঙ্কায় মাইকেলী সীতা যদি পতির মঙ্গলকামনায় দেবতাদের 
কিয় থাকেন তবে একটা কি মহপরাধ হইয়া গেল? 
বে সিন্নিমানার কথাটা বিচাধ্ায বটে! শিংশপাবৃক্ষের 
স্তরালে তন্মানকে দেখিয়া “এখানে কোথা হইতে বানর 
[সিবে, আনি নিশ্্ন স্বর দেখিতেছি, স্বপ্পে বানর দেখা! 
মঙ্গল” এই ভাবিরা সীতাদেপী রামলক্ষাণ ও জনকাদির 
1ল প্রার্থনা করিলেন- 

৷ ময়ায়ং বিকাতোওদাদুঃ শাগা মুগঃ শাস্ত্রগণৈনিনিদ্ধঃ | 

স্ব্তাস্থ রামায় সলঙ্গণায় তথ। পিতুমে জনকম্ত রাঃ ॥ স্ব, ৩২৯। 
[তেন্্র বাবু কি বলেন? ঠাকুরদেবতাকে মানত করা 
7[কি? কথাটা এই বাল্মীকি বা মাইকেল কেহই সীতা- 
বীকে মানবত্ববিভীন কবেন নাই। মাননীয় দুর্বলত। 
ছেই। মানব আদর্শে বতটা ভাবে কার্যাক্ষেত্রে অবস্থার 
[গুণ্যে ততটা রক্ষা করিতে পারে না। সীতা হন্নমানেব 
স্তাব প্রত্যাখান করিয়া একটা মন্ত উচ্জবল আদর্শ আমা- 
গকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্ পৃজশোকগীন্ডিত রাঁবণের 
হার মুর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া কীাদিলেন -তন্টগানের 


না যাইয়া কি অন্যায় কার্ধাই করিয়াছি-_ 
হন্জুমতস্ত তদবাক্যং ন কৃতং ক্ষদয়। ময়া। 
যদাহং তণ্চ পুষ্ঠেন তদায়ায়মনির্জিিতা 
নাদোব মনুশোচেয়ং ভর্ত রঙ্কগতা। সতী ॥ ল, ৯৩৫২। 


তা তেজঃসম্পন্না আর্ধ্যনারী, সীতাদেবীতে ক্ষত্িয়রমণীর 
ভিকতা গাঁকিলেও তিনিও যে সময়ে সময়ে ভয় পাঁইতেন 
হা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? রাবণাপহ্ৃতা সীতা 


সীতা ] 
লতীতববলে বলব্তী হ্ট্ষ। কাহারে: চস বেত 


ডি 


৭ ৯০ সি সিনা সি 


করিয়াছেন, তাই বলিয়। কি তিনি কীদেন নই *__ 
বৈদেহী রাবণাঙ্কগ! । 
ভয়শৌক-সমীবিষ্টা করুণং বিললাপ হ ॥ আঁ, ৫৩1২৫ 
জটায়ু দর্শনে__ 
সমাক্রন্দস্তয়পর। দুঃখোপহতয়। গিরা । আঁ, ৪৯/৩৭ 
জটাষুর মৃত্যুদর্শনে-_ 
রুূরোদ সীতা! জনকাত্মজ! তদ! । আ, ৫১1৪৬ 
আর দৃষ্টান্তবানল্যের প্রয়োজন নাই । রঃ 


তারপর জিতেন্ত্র বাবু উল্লিখিত সীতার যুদ্ধবিষয়ক 

আনন্দ ও উৎসাহ! আমরা মাইকেলী সীতাতেই একবার 
সাতাদেবীর যুদ্ধোগ্ধম দেখিয়াছি, মার্ষ রামায়ণে তো, দেখি 
নাই। সীতা যে যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন সে কেবল যুদ্ধ 
ছাড়া উদ্ধারের উপায় ছিল না। এমন কি হনুমানের সঙ্গে 
না যাওয়ার একটা কারণ ছিল, যে যখন রাক্ষসেরা দেখিবে, 
হনুমান সীতাঁকে লইয়! যাইতেছেন তখন তাহার! হনুমানের 
সঙ্গে ঘুদ্ধ করিবে, তাহা হইলে তো ভয় পাইয়া সীতাদেবী 
তাহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া যাবেন ।-_ 

মুধ্যমানম্ রক্ষোভিস্ত তস্তৈঃ কুরকর্দমাতিঃ | 

প্রপভেয়ং হি তে পৃষ্টাৎ ভয়ার্তী কপিসত্তম ॥ স্, ৩৭1৫২ 
জিতেন্্র বাবুকে এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহা! যুদ্ধের নামে 
আনন্দ না উৎসাহ না মুগ্চা ! সীতাদেবী যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন 
বিরাধের সঙ্গে। আর্য রামায়ণ 'অন্ুসরণ করিয়া আমর! 
দেখিব সীতার যদ্ধদর্শনে কেমন আনন্দ ও উৎসাহ! বিরাধ 
রাম লক্ষণকে সম্বোধন করিয়া কিঞ্চিৎ ভতসনা করিয়াছিল, 
তাহাঁতেই__ 

আতা সগন্নিতং বাক্যং সন্্রাস্তা জনকাঙ্মাজ। | 

সীত। প্রাবেপতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা! ॥ আ, ২1১৫ 
ইহা যদ্ধদর্শনে আনন বটে। তবে এইখানেই শেষ নয়, 
যখন বিরাধ সীতাকে ছাড়িয়া রামলক্ষণকে লইয়া জঙ্গলা- 
ভিমুখে যাইতে লাগিল, তখন সীতাদেবী ঠিক বঙ্গকুললক্ষ্ীরই 
মত কাঁদিয়া ফেলিলেন_-“ওগো, তোমরা আমাকে ফেলে 
কোথায় চকল্লে গো, আমাকে যে এখুনি বাঘ ভালুকে খেয়ে 
ফেলবে ; ওগো! রাক্ষস, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, সুদের 
ছেড়ে দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যাও” 1__ 


মাং বৃকা ভক্ষয়িষাস্তি শীর্দ লম্বীপিনন্তথা । 
মাং হরোৎস্জা কাবৃৎস্থো নমন্তে রাক্ষসোত্বম ॥ আ, 81৩ 


৫৮৮ 


বাল্ীকি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন, নইলে “বাঙ্গালীর গৃহবধূ”র 
এমন সুন্দর চিন্ত্র তিনি কোথায় পাইলেন ? বিরাঁধ সংঘর্ষে 
সীতার এই দশা দেখিয়াই খরদূষণসমরে সীতাঁকে লইয়া 
শ্রীরামকে একটু বিব্রত হইতে হইল। (কেন না, “অনাগত 
বিধানস্ত কর্তৃবাৎ শুভমিচ্ছতা।” 'ভাই সাতাকে লইয়া! জঙ্গলাবৃত 
ছুর্গম গিরিগুহায় লুকায়িত হইবার জন্য লক্ষমণের প্রতি আদেশ 
করিলেন__ 
গহামাশ্রয় শৈলস্ত দুগাং পাদপ-শঙ্কুলাম্‌। আ, ২৪1১২ 

ইহার সঙ্গে মাইকেলের “সভয়ে পশিন্তু আমি কুটার মাঝারে”র 
বিভিন্নতা কোথায় ? উভয়েরই যুদ্ধ দর্শনে অপার উৎসাহ 
ও আনন্দ ! আরও একটী কথা আছে; যিনি বিরাঁধের 
সগর্বিত বাক্য শুনিয়াই ভয়ে বাতাহত কদলীর ন্যায় 
কাপিয়াছিলেন, তিনি যদি ত্রিভ্ুবনবিজয়ী দশাননের গভীর 
ভৃঙ্কারে মূর্ছিতা হইয়া থাকেন তবে সে জন্য মধুস্দনকে 
'আগ্তীমানে পাঠাইয়া দেওয়া কি যক্তিসঙ্গত হইয়াছে? এ 
কথাটা! আমরা জিতেন্দ্রবারকে পুনর্বিচার করিয়া দেখিতে 
বলি। আর, সীতাদেবী কি অচেতন হইতেন না ? তিনি যে 
বীর্ধযবান্‌ হমমানকে দেখিয়াই ভয়ে মূর্ষ্চিতা হয়াছিলেন !__ 


অহো৷ ভীমমিদং সত্বং বানরন্য ঢুর(সদম | 
ছুনিরীক্ষামিদং মত! পুনরেব মুমোহ সা) সু, ৩২।৪ 


পগুনরেব মুমোহ্‌ সা” ও “অচেতন হৈস্থ পরনঃ” এ ছয়ে কি 
কোন পার্থকা আছে ? তবে জিতেন্মবাবুর কথার সার্থকতা 
কোথায়? জিতেন্দ্রবাবু সীতাদেবীর মধ্যে যতটুকু বাঙ্গালীর 
গৃহবধূত্ব আবিষ্ষার করিয়াছেন, তাহা মধুন্দনের নিজত্ব নহে, 
আর্ধ রামায়ণ হইতে ধার করা, সুতরাং তজ্জনিত দোষ বা 
গুণের জন্য মহা কবি বালীকিই প্রধানত: দায়ী, মধুস্থদন 
নকল নবীশ মাত্র। আমরা কাচ ও বৈদুরধধা মণিতে কোন 
পার্থক্য দেখিতেছি না। অথবা, জিতেন্্বাবু, কাচকে 
বৈদ্র্যামণি ভাবিয়াছেন না বৈদ্র্যামণিকে কাচ ঠাওরাইয়াছেন 
-__পাঠকবর্গের হস্তে সে মীমাংসার ভার দিয়া আমরা বিদায় 
গ্রহণ করিতেছি । 


শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ। দিল্লী। 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ 


চিত্র-পরিচয়। 


১। ধ্যানিবুদ্ধ (জাভা অর্থাৎ যবদ্বীপে একটা প্র্স্তরমুত্ত 
হইতে )। 

২। দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সাকারলাল দেশাই 
এম, এ, এল, এল, বি।__ইনি স্বরাটে শিল্প আলোচনা সমি- 
তির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি স্থুপণ্ডিত ব্যক্তি, বরোদা- 
রাজ্যে জজ ছিলেন। ইনি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে 
খুব ভাল বুঝেন। ইহার নিজের দুইটা কাপড়ের কল 
আছে। 

৩। রায় বাহাছুর লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর ইনি একজন 
অবসরপ্রাপ্ত স্মলকজ. কোর্টের জজ। প্রার্থনা সমাজের 
সভ্য এবং সমাজ-সংস্কার-কার্য্ে পরম উৎপাঁহী। ইনি স্থরাট 
সমাজ-সংস্কার-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। 

৪। পণ্ডিত রামস্ন্দর ।-_ইনি কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার টরান্সভালের হিন্দুগণের পৌরোহিত্য 
করিবার জন্ত সেখানে বসবাস করিতেছেন । থাকার 
গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদিগকে দাগী বদমাইসের মত আগ্গুলের 
ছাপ দিয়া প্রত্যেককে রেজেষ্টর্রী করিতে হইবে এইরূপ হুকুম 
করায় তথাকার ভারতবাসীরা এই আইনের বিরোধী হন 
এবং এই হুকুম অমান্ত করেন। পগ্ডিত রামস্ুন্দর এইজগ্ 
প্রথমেই জেলে গিয়৷ থাকেন। পণ্ডিত রামস্ুন্দর ধন্য। 
ভারতবর্ষে এইরূপ লক্ষ লক্ষ রামন্থন্দরের আবির্ভাব হওয়| 
প্রয়োজন । 


ভ্রমসংশোধন । 


“গতবারে প্রকাশিত দেবদূত নাট্য কাব্যের প্রথম দৃশ্ঠে 
“কাল-_অপরাহ্ন” ভ্রম ক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে । উহা কাল-_. 
রাত্রি” হইবে ।” 


৬১, ৬২নং বৌবাজার স্ীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুণ্চন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম্‌।” 
“ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ | ৮ ্‌ 





৭ম ভাগ। ] 


বৈদিক অধ্যাত্বববাদ । ৯ 


জগৎ, আত্মা ও ত্রন্ধ এই তিনটা বস্ত লইয়া দর্শন 
শান্স। কিন্তু সমুদয় দর্শন শান্সেই বেভিস্তি এক তাহা 
নহে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যাহারা বলেন “জড়ই 
মূল বস্ত, এই জড় হইতেই 'আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে -জঁড়াতি- 
রিস্কোন বস্ত নাই”। হেকেল (11451 ), বুক্নার 
(88০১৮: ) বগ্ট (৮০1) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই 
দলের নেতা । ভারতবর্ষেও এ প্রকার মতের অভাব নাই। 
লোকায়তিকগণের মত এই যে “চৈতন্যং ভূতধর্মা”__চৈতন্ 
জড়েরই গুণ। বাকৃণলি প্রমুখ আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত 
আছেন-_তাহারা ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বিয়। থাকেন। 
ইহাদের মতে জড় বলিয়া 'স্ব-তত্ত্র কোন বস্ত নাই__জগৎ 
মানবাত্মার জ্ঞানবিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবাত্মাকে 
অবলখন করিয়াই ইহা বর্তমান রহিয়াছে-_মানবাস্মা ছাড়! 
ইহার অস্তিত্ব নাই। আর এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত 
ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা বলেন। পিতামহ ক্যান্ট 
(খে হইতেই এই মতের উৎপত্তি। ক্যান্টের মতে 


 মানবার্থার দেশ ও. কাল নামক দুইটা যবনিকা মাছে । এই. 
দুইটা ঘবনিকাঁতে কশকপুপি উপাদান: আফিয়া পতিত হয়,. 


কিন্ত কৌ -ধইতে ওই উপাঘান সির উপস্থিত তাহ! 


ফাল্তন, ১৩১৪। 





১১শ সংখ্যা, 


রঃ 








আমরা জানিতে পারি না। তবে এই উপাঁধানের কারণ 


যে দেশ ও কালের অতীত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই সমুদয় উপাদান গ্রহণ করিয়া আমরা! এই জগৎ রচনা 
করি, কিন্তু উপাদান সমূহ আমাদগের স্থষ্টি নহে। ফিন্টে 
(1:10৮1৩ ) ইউহারই শিষ্য। শিষ্য গুরু অপেক্ষাও অগ্রীসম্ন। 
উহার মতে এই সমুদয় উপাদানও মাঁনবাত্মার স্ছাষ্টি) 
মানবাত্মা নিজেই উপাদান স্থষ্টি করে এবং নিজেই শ্রই 
সম্ন্দয় সজ্জিত করিয়া এই «জগৎ রচনা করে। ১5 
৪০151002 0115710516380 নামক গ্রন্থে ফিকে এই মতেরই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 11176 1709 15 03 80501416 
[001109 01 চ২০০1)15 পর ১০৬); অর্থাৎ--নাত্বা সমুদয় 
সম্ভার একমাত্র আধার, ইহার বহির্ভীগে কোন সত্তা নাই ।-_ 
176 মি০০-1529 15 10011 801০0506০06 015 8৪৩ 
'অনাত্ম বস্ত আত্মা হইতেই উৎ্পন্ন'। এই মতের মাম 
অধ্যাত্বাদ (১01১1০001৮০ [0621797)), | 

ভাষার আবরণ ভেদ করিলে কথাটা দীড়ায় ইঃ ১ 
মানব নিক্ত চৈতন্য হইতেই এই জগৎ টি করে অর্থাৎ 
মানবাত্থাই জগতের ৃষ্টিকর্তা,  মানবাত্মাই . বঙ্গ! : কিন্ত 
পাশ্চাত্য প্ডিতগণ এহটা বলিবার সাহস. খান নাই। 
তাহাব। ভাঁষীর কঠিন আবিয়খে সতাটাকে চাঁপিয়া াবিযাছেন। 
কিন্তু খধিগণের কথা স্বতন্ত্র; ইহাদের, কোন ভয় ভাবনা, 


৫৯৭ 


সাপ গান 


ছিল না-যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন সোজাস্থজি তাহাই 


বলিয়া ফেলিতেন। ইহাদের মতবিষয়ে কাহাকে'ও কখনই 
অন্ধকারে থাকিতে হয় না। এই সাহস ও সত্যনিষ্ঠার 
জন্যই খষিগণকে এত সম্মান করিয়! থাঁকি। 

বাকৃলি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, ফিক্টে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে নিজ ধরশন প্রচার 
করেন, কিন্ত তিন সহজ বৎসর পূর্বে ভারতে এই অধাজ্সি- 
বাদ প্রচারিত হইয়াছিল । বৃহ্ধাঁরণাক, ছান্দোগা, কৌবী- 
তকি, এঁতরেয় ইত্যাদি প্রাচীন উপনিষদে এই মত অতি 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর হইয়াছে । আমরা অদ্ কৌষীতভকি 
উপনিষদের অধ্যাত্ম-বাদ ব্যাথ্যা করিব । 

আত্মা ও ব্রন্ম ৷ 

“আত্মা” কাহাকে বলে, এবং “রঙ্গ” শব্দের অথথ কি-- 
ইহা সর্ধপ্রথমেই বলা আবশ্তক। সংস্কৃত ভাবায় খথেধ 
অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ আর নাই । স্থতরাং দেখা যাঁউক 
এই গ্রন্থে আত্মা” শব কি অথে ব্যবত হইয়াছে । 
শব্দের মৌলিক অর্থ গ্রাণবায়ু। নমাত্মীনম্‌ াতম্‌ অভি অচত? 
১০৯২/১৩। অর্থাৎ আত্মাবাযুকে অচ্চনা কর। এখানে 
আত্মাকে বাষু কিম্বা বাযুকেই আত্ম! বলা হইল। এই “শীযু 
দেবগণের আত্মা” আত্মা-দেবানাম্‌ ১০/১৬৮।৪। একস্ণে 
বরুণকে সত্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে থে “আত্মা 
৭1৮৭।২ অর্থাৎ বায়ু তোমার আত্মা । নথর্ববেদে মৃতব্যত্তি, 
কিঘা৷ মুমূ্য, ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে “বাতাৎ 
তে প্রাণম্‌ অবিদম্‌, কুষ্যাৎ চত্ষুঃ অহম্‌ তব” আমি বায়ু 
হইতে তোমার প্রাণ এবং স্যা হইতে তোমার চক্ষু গ্রাপ্ত 
হইয়াছি ৮২৩ হুয্য হইতে যেমন চক্ষু এবং বায়ু হইতে 
প্রাণ আগমন করে তেমনি মৃত্যুর সময়ে চক্ষু সুযো এবং 
প্রাণ বাযুতে প্রতিগমন করে। দেহ ভম্মীভূত করিবার 
সময় মৃতব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বল৷ হইতেছে £- 
নুর্য্যম্‌ চক্ষুঃ গচ্ছতু বাতম্‌ আত্মা, (খঃ ১০।১৬1৩) অর্থাৎ 
তোমার চক্ষু হুধ্যে গমন করুক এবং আত্মা রাষুতে গমন 
করুক। আলোক ভিন্ন দর্শন কাধ্য অসম্ভব এই জন্ঠই 
খধিগণ বিশ্বাস করিতেন সূর্য্য হইতে চক্ষু (অথাৎ দৃষ্টি শক্তি) 
আগমন করে এবং মৃত্যুকালে সুষ্যেই প্রতিগমন করে এবং 
এবং নিঃশ্বাস প্রশ্থীস ও বায়ু একই বস্ত এই জন্য বলা 


এই 


তে বাতি? 


প্রবাসী । 


১০০টি 


হইয়াছে প্রাণ বাঁষু হইতে আগমন করে এবং বায়ুতেই 
গ্রাতিগমন করিয়া থাকে । একস্থলে আকাশকে আত্মাযুক্ত 
নল৷ হইয়াছে “আত্মন্বৎ নভঃ» ৯৭818 বায়ু আকাশকে 
পূর্ণ করিয়া থাকে এই জন্যই আকাশ আত্মাবান্। খণ্েদে 
লিখিত আছে দুজু নামক একজন রাজধি জলমগ্ন হইস্সাছিলেন 
কিন্তু অশ্িদ্ধয় নৌকার সাহায্যে উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
এই নৌকাকে একস্থলে (৯১৯৬৩) আত্মাধুক্ত (আত্মন্‌ 
ব্তীভিঃ নৌভিঃ ) অপর এক স্থলে পক্ষযুক্ত ও আত্মাযুক্ত 
(প্লবং আত্মন্‌ বস্তং পক্ষিণং ১১৮২৫) বলা হইয়াছে। 
পপক্ষিণং শন্দের অর্থ পক্ষযুভ্ত' অর্থাৎ পাণলযুক্ত। পালের 
সাহায্যে বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নৌকা তীরে উপস্থিত 
ভইয়াছিল এই জনাই নৌকাকে পক্ষযুক্ত এবং আত্মাধুক্ত 
( ভথাৎ বাযুযন্ত ) বলা হইয়াছে । “আত্মা” অর্থ যে 
গ্রাণবাম্ব উপনিষদেও তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ আছে। 
অগ্যকার প্রবন্ধেই তাভার পরিচয় পাইব। কেবল 
ভারতে কেন অপরাপর দেশেও আত্মা শব্দের এই একই 
ইতিহাস। ৭177079, ধাতুর অর্থ নিশ্বাস গ্রহণ করা। 
এই ধাতু হইতেই, 51771 কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে । লাঁটিন 
ভাবায় 717115% শৰের অর্থ নিঃশ্বাস । ইংরাজী ভাষাতেও 
২]171 শের প্রাচীন অর্থ “নিশ্বাস, কিন্ত ইহার বর্তমান 
অর্থ আত্মা । প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে মানবস্থষ্টি বিষয়ে 
এইরূপ লিখিত আছে £ 6 15070. 090 10760 
17701) 01016 0050 01 000£700779 2077 10752,0760 
1010 1705 17081115110 19016211701 1106 2100 02212 
100021710 2৮ 11৮11)15 ৪001. 

এখানে নিঃশ্বীসকেই জীনস্ত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্বা বলা 
তইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মা শব্দের প্রাচীন 
অর্থ প্রাণবায়ু। খখ্েদেই এই শব্দের উন্নতি ও অবনতি 
উভয়ই দেখা যাঁয়। কোন কোন স্থলে আত্মা শবের অর্থ 
শরীর। “সবস্মাৎ আত্মনঃ তম্‌ ইদম্‌ বিবৃহামি তে” 
(১০/১৬৩1৫,৬) অর্থাৎ তোমার সমুদয় অঙ্গ হইতে ইহা 
(অর্থাৎ এই যক্ষা রোগ) দূর করিতেছি । আরও অনেক 
স্থলে (১১৬৩৬, ১০।৯৭।৪,৮ ইতাদি) “শরীর” অর্থে আত্মা 
শব্দ ব্যবজত হইয়াছে। দেহের সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের 
ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ সুতরাং এক অপরের অর্থে ব্যবহৃত হইতে 





১১শ সংখ্যা |) 


পারে। শরীরের মধ্যে যদি কোন বস্তর বিশেষত্ব থাকে 
তবে তাহ! প্রাণবাষু। যতক্ষণ মানব জীবিত থাকে ততক্ষণই 
নিঃশ্বাস প্রশ্থীস' এবং এই .নিংস্বীস প্রশ্বাসের অভাবেই 
মানবের মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে । সুতরাং প্রাণই যে জীবনী 
শক্তি এ বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক নহে। থণ্বেদে জীবনী 
শক্তি অর্থেও আত্মা, (অর্থাৎ প্রাণ) শব্দের বাবার পাওয়া 
যায়। একস্থলে আছে “রোগীর বল ধিধাঁন করিবার জন্য 
আমি ওষধি হস্তে ধারণ করিলাম। হিংস্র প্রাণী যেমন বিনষ্ট 
হয় তেমনি রোগের আত্ম! যেগ্গন্ত 'মাআ্মা) বিনষ্ট হউক 
১০/৯৭১১। বর্তমান যুগেও আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ 
বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রাণ শব্দের মৌলিক অর্থ বাঁয়ু। 
মানব প্রথমে জড়ীয় ভাষা ও ভাব লইয়া ধর্মজগতে 
প্রবেশ করে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়ীয় তাধার 
জড়ীয় ভাব অল্পে অল্পে বিদুরিত হইতে থাকে । কালে 
ভাব এতই উন্নত হয় যে মান্তধ আর তখন বুঝিতে পারে না 
যে উচ্চভাবপ্রকাশক ভাবা এক সময়ে জড়ীন্ন ভাব 
প্রকাশ করিত। আত্মা! সম্বন্ধে ইহাই বটিয়াছে। 
সময়ে আত্মার অথ ছিল বাঁধু, প্রাণ-বাষু ; এখন উহার 
অর্থ চৈতন্ত। আত্মা শব্দের ইতিঠাঁস পর্যালোচনা করিলে 
ইহাই বুঝ! যায় থে ইভা ৫কেবল মানবেন গ্রযজ্য হইতে 
পারে। ঘিনি নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের কাদ্য করেন তীর 
আত্মা, কিম্বা তিনিই আত্ম! অর্থাৎ 
আতা -জীবাত্বা। 

ধগ্বেদে ব্রঙ্ধ শব্দের অর্থ মন্্ অথবা স্ততি। ব্রহ্ম শবের 
বহুবচনও (ব্রঙ্ধাণি ব্রদ্গভিঃ ব্রঙ্গভ্যঃ উতাদি) ববার বাবঙ্গত 
হইয়াছে । খধীহারা মন্ত্র রচনা করেন তাহাদের নাম “তরহ্গ- 
কৃৎ্ঃ। বেদের যে অংশে মন্ত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে সে 
অংশের নাম “ব্রাহ্মণ” এবং বাহার! মন্ত্র রচনা বা টচ্চারণ 
করেন তাহাদ্দিগকেও “ব্রাহ্মণ বলা হয়। খধিগণ জদয়ের 
আবেগে দ্েবগণকে আহ্বান করিতেন অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন। ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এইট প্রার্থন! শুনিয়া 
দেবগণ তীহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কালক্রমে 
এই বিশ্বাস প্রবল হইতে লাগিল যে মন্ত্রের অসাধারণ 
ক্ষমতা । মন্ত্রের ক্ষমতায় দেবগণও বদ্ধিত হয়৷ থাকেন 
(৩১/৮,৩৫।২ ইত্যাদি)। দেবগণের ইচ্ছা থাকুক বা না 


এপ 


থাকুক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহাদিগকে উপাঁসকের 'নিকট 
উপস্থিত হইতেই হইবে। মীমাংসকগণ ইহা অপেক্ষাও 
গুরুতর কথা বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের মতে দেব দেবীর 
কোন অস্তিত্ব নাই। তবে যেষজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে 
আশ্যধ্য ফল পাওয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ মন্ত্রের 
সমতা, মন্ত্রবলে অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে । বেদাস্তভাব্বে 
শঙ্করাচাধ্যকেও স্বাকার করিতে হইয়াছে যে বৈদিক শব্ধ 
প্রভাবেই দেবতাদি সষ্ট হয় (বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবাদিকম্‌ 
জগৎ প্রভবতি ১/৩/২৮)। পুর্বে বিশ্বাস করা হইত দেধগণই 
জগতের অষ্টা। কালক্রমে এই বিশ্বাস হুইল যে মন্ত্রই দেব- 
গণকে সষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা অর্থাৎ মন্ত্র 
অপেন্ষণ শ্রেষ্টতর ধপ্ত আর কি হইতে পারে ? এখন আমরা 
বুঝিতে পাঁরিতেছি কি প্রকারে ব্রহ্ম” শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি 
গ্রলয় কর্তা ভইল। 

এখন প্রশ্ন এই কষাষ্টকর্তা কে ? যদি বল ব্রহ্গই ৃষিকর্তা 
তাহা হইলে কোন উত্তরই দেওয়া হইল না। কারণ 'ব্রক্গ 
সষ্টিকর্ভা বলাও যাহা "া্টিকর্তাই শ্ষষ্টিকর্তা” বলাও ঠিক 
তাহাই । ক-ক, খলখ, রাম-্রাম ইত্যাদি বাক্যে 
নৃতন কোন কথাই বল! হয় না। এখন যেমন অনেক 
লোকে জিজ্ঞাসা করে “ব্রহ্ম কি আমাকে কি তাহা দেখাইয়! 
দিতে পাঁর ?”--প্রাচীন কালেও তেমনি অনেক লোক এই 
প্রকার প্রশ্ন করিত। অনেকণ্ধষির মনেও এই ধারণ! ছিল 
যে ব্রহ্ম বন বস্তুর মধ্যে একটা বসত); এই পরিদৃস্তমান জগতের 
মধ্যে একটা বিশেষ বস্তু এই জগৎ সষ্টি করিয়াছে । উপ- 
নিঘদের গে আকাশ, বায়ু চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্‌ ইত্যাদি 
বিভিন্ন বস্তকে ব্রহ্ম বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছিল । 
কিন্ত কোন মীমাংসাই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হয় 
নাই । অবশেষে যাজ্ঞবন্ধ্য, উদ্দালক, অজাতশক্র ইত্যাদি 
মহাঁপুরুষের মতই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 
ই্ঠীদিগের সিদ্ধান্ত এই “আত্মাই ব্রহ্ম” অর্থাৎ আত্মাই জগতের 
মূলাধার, আত্মাই স্বষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা । পূর্বে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে আত্মা এবং মানবাত্মা একই বস্ত। সুতরাং 
সিদ্ধান্ত এই,_-মানবাত্মাই ব্রহ্ম । 

কৌধীতকি উপনিষদ । 
কৌবীতকি খাবি বলেন--“প্রাণই ব্রহ্ম” । মন এই প্রাণ- 


7 বোদিক অধ্যাত্-বাদ। ১৫৯১ 


সি 


৫৯২" 


ব্বপ ব্রদ্দের দূত, বাগিন্দিয় ইতার পরি বশনকর্রী, চক্ষু ইনার 


রক্ষক, শোত্র ইহার 'প্রতিতারী । এইট প্রাণপণ অঙ্গের 
উদ্দেশে ইন্দিয়সমূহ অমাচিত ভাবে বলি প্রদান করিয়া 
থাকে । ( কৌঃ উ? 

নিজমত সমর্থন করিপার জগ্ত খধি অপর এন পধিণ 
মত উদ্ধত কাগরাছেন। বঙ্গ উত্ি ৬ 


পৈঙ্গ2” অর্থাৎ পৈজ্গ খনি পলেন প্রাণই পর্ধ। 


১১ )। 


পপ্াণ চি 


পধি কাহাকে প্রাণ বলিভেছেন তাহা উক্ত অনায়ের 
বণিত হইয়াঙ্ডে ও 

“লমুদয় উজির নিগ 'শদ পপান্যেন উম পিবাদগরায়ণ ভপয়া এ 
শরীর হইতে উৎনমণ করিল | ভখন এই শরীর দারবৎ শয়ন করিয়। 
রহিল । অনন্থর বার, এই শরারে প্রবেশ করিল কিন্ত উভ| বাণিন্দিয় 
দ্বার! বাকে।চ্চারণ সমগ ভভয়া পূর্বাধত শয়ন করিয়। রহিল | ভত্গর 
চন্ু এই শরীরে প্রবেশ করিল কিখ বাবার উম্রণ সমথ এ উদার 
দশন সম হউয়। ও পুরবিণৎ শয়ন করিয়। হল! অনঙগুণ নর এহ 
শরারে প্রবেশ করিল, কি তহ। বাক দার ছস?িণ সম এ ছায়া গন 
সম এবং শোধ ।র। শরণ গমন ততঘ়।ও পুনৰ শয়ন কিয়! বতিল। 
তনস্তর মন এঠ শরারে পবেশ করিল, কিছ সঙ! বাকছার। দ্র 
সমণ, ৮ক্ষদ্।রা দশন সমগ শ্এছ।র। শরণ মম এব মনত টি] 
করিতে সমর্গ হঠয়।ও পুিবত শয়ন করিয়! পিল আবার পান, 
শরীরে প্রবেশ করিল তখন এম ভ্গল | এদশানে জানায় 
সমুহ প্রাণের শরেঠহ আব্ণঠ হঠলেন এব বল্যা 
সমাক অনুভব করিয়া কাল সঙ্চিত তণমণ 
করিল” ২৯। 

ইঞন্জিয়গণের মপো (ক বড় এই পইয়! ঝগড়া » 
বাক্‌, চক্ষু, শোত্র, 
সুতরাং বুঝা মাইতেছে প্রাণ 9 
রর অর্থ “প্রাণবাঘু' । 

বং প্রাণই ত্র । 

কৌধীন্ঠাক উপানধধেৰ & 
মত বিস্তৃত ভাবে বাণা[ত হইয়া | 
প্রকৃত অন্ত্বাদ এপযান্থ বাহির হয় শাহ যে একখানা গশ্ববাদ 
আছে দার্শনিক মালোটনার পক্ষে ঠাহা নিতান্ত অবিঞ্চিহ- 
কর। এইজন্ আমাদিগকে এই দইটী অপায়ঃ অনুবাদ 
করিতে হইতেছে | অদা তায় অপায় অনুদিত হইল । 
ইন্দ্র প্রতদ্দন সংবাদ । 

"দিবোদাসপুন পরতদিন যদ্ধ ও পৌরুম ধারা উনের প্রিযপামে গমন 
করিয়াছিলেন । উন্দ্র তাহাকে বলিপেন "প্রচ্দদন। আমি শোমাকে 
ধর প্রদান করিব”। গ্রতর্দন বলিলেন 'মন্যের পঙ্গে তি খেবর 
হিততম বলিয়া মনে কর. তাহাই আমার জন মনোনয়ন কর" । উন 


৪ 
শন উি ৩ 
শপাণকেহ 
১ভালোক 


পি 5 


তে 


হয় 


গ্রাতিদশ্ণী | 


ক 


মন? প্রাণ এই পাচিজন 


'একটী ইন্রিয়। ভিহগাং 


খাঁর মে এই প্রাণহ পঞ্সথা 


৮ 


ভু চকিথ শপারে এই 


পগভাবার এন গান্ডেব 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


বলিলেন “পরের জন্গ কেহ বর মনোনয়ন করে না -.তুমিই মনোনয়ন 
ফর"। গ্রঠ্দন ধলিলেন “এরূপ হইলে সে বর আমার পক্ষে অ-বন্ন 
হঠব । কিন্ব। অশ্রে্ঠ হইবে )1” তখনু উন্ সন্্য হইতে বিচলিত 
ঠঠলেন ন।, কারণ উন্নী সহাপরূপ | চিনি বলিলেন “আমাকেই অবগত 
ত%: আমি ৮১।১ মানবের পক্ষে হিতহম বলিয়। মনে করি যে মানব 
আমাকে অবগত হইবে। আসি হর পুর ব্রিশিরাকে বধ করিয়াছি। 
আহম্গ ঘগপিগিকে সালাধুক নামক হগ্গর মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি । 
বনণ্র সগি ছর্গ করিয়!' পর্সে প্রঙ্গাদপক্ষীয় এলাকদিগকে, অস্তরীক্ষে 
নেএমননব এব পথিবাতে কাপ খসদিগকে বিনাশ করিয়াছি । এই 


রঃ য় 4107 আমার একস দোসেরও উচ্ছেদ হয় না । যে আমাকে 
কান গে হিখগহ ভগ না। কি পিঠ১আ, কি মাতিহত্্যা, কি চৌযা, 
রঃ 4৯১ কিক হাহাকে ভি'ন। করিত পারে ন।। মে পাপকাধো 


শন ইতনেএ হাতার খের কাঙ্ছি বিলুপ্ু ভয় না” । ১1 
ইন্দ্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । 


গণ আর _ প্াজ্ঞাঙ্া। 


আমি পঞ্থশা। গম।কে আরু ও অমৃত 
এব” গ্রাণত আয় । পাণভ অমুত। 
মাত গ্রাণদ্ধারাই পরলোকে 


'হন্দ বর্পিশেণ আছি পণ 
বাপ দদা।নন। কন । চা 
গণ পাদক 


এ) 





(হোপ শন্দাহ শখ 





শ্নহ কাশ পুরা আায়। 12 বা! 4 চনে লতি হয়। থে আমীকে 
এয ক এখুতছানে দর সণ। করে, গে উঠললাকে পুণামু এবং স্বগীলোকে 


582 পায়ের লহ কারো 

1 পরি্ার করিয়া 
এই প্রাণ 
.এ প্রাণ জ্ঞানবিহীন নভে, উনি 


শান এখানে প্রাণে 


গাথ 151. ললে খাব অগনে হাত 


দএইয়। দিকে 1 গান এবদ আয একা বস্ত। 


শঁ আমু নাহ আস্া। 


গুছ ২ এ জনা প্রজা । 


প্রাণেশ 


55 আথ বরা হইল! 
ইন্দিয় সগহের একীভাব | 


" এ বিদয়ে কত কে» বলিয়। থাকেন গ্রাণসমুহ্ন : _ উত্দিয়সমূহ ) 
একা 5 উই! থাকে, কারণ শেভ এব সময়ে বাগিলিয় দ্বার। নাম 
(. বাক। ন্যারণ করিতে, শান্দার। দশন করিতে, শোত্রদারা শবণ 
করিত এবং মনদ্ধারা [৮৭1 কথিত সমর্থ ভয় না| ৯তরাং প্রাণসমূহ 

[হত ভইয় এন সমৃয় কল একে একে সম্পন্ন করিয়। থাকে ( অর্থাৎ 
পাপগমূ একীদত হইলে কেবলাসার একটা উন্দিয়ের কার্মা হইয়া থাকে, 
অপ্গাপর ইন্দিয় নিছেদের কাদা না করিয়। এ ঈন্দিয়ের্ অনুগমন করে 
এবং উষারই কাদা করিয়। থাকে এইরূপে যখন যে উন্দিয়ের নেতৃত্ব, 
খন “কবল সে উন্ছিয়েরষ্ট কাথা হষ্টয়। থাকে | যখন বাগিজয় 
বাবা ৮৯৮।রণ করে তখন হপ্রাণর ইন্ছিয় ইভার অন্ুবর্তী হয়! উচ্চারণ 
করে। যখন চক্ষু দশন করে খন অপরাপর উল্তরিয় ইহার অনুবর্তী 
হইফ। দন করে। যখন ভেদ অবণ করে তখন অপরাপর উক্জিয় 
ইভ।র অন্ববন্তী হইয়া! অবণ করে। মগন মন চিন্তাকরে, তখন অপরাপর 
ইন্দিয় ইহার অন্বন্তী হয়| চিন্।। করে। যথন প্রাণ, নিঃহ্বাস প্রশ্থাসাদি 
কালাকারে তখন অপর।পর ইন্দিয় উহার অন্ববত্তী হইয়া নিঃশান প্রহ্থাপাদি 
কাঁধা করে। উন্্ বলিলেন উভ। সভা, কিন্তু ইন্দ্রিয় সমুহের মধ্যে (মুখা) 
প্রাণের শর্ট ওরহিয়াছে”।২। 











ঈিশলং্যা।] 


প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব | প্রাণ- প্রজ্ঞা। 


* “বাকশক্তিরহিত্ বাক্তিও জীবন ধারণ করে. মুক উহার টুন? 
চক্ষুবিহীন বাক্তিও জীবন ধারঘ করে, অন্ধ উহার দু্গান্ত। শ্রোররবিহীন 
ব্যক্তিও জীবন ধরণ করে. বধির উহ।র দু্ান্ত। চিন্তাশক্িপিহ্নীন বাক্তিও 
জীবন ধারণ করে, বালক উহার দুষট।স্ত। ছিন্নবা এব' চিনের বাস্ডিও 
জীবন ধারণ করে. কারণ এরূপ নাক্তি তামর। দেখিয়। থাকি । এই 
প্রাণরূগী প্রজ্ঞাত্মাই শরীর পরিগ্রহ করিয়া উহাতে চালিন করে। সন্র।ং 
ইহাকে উক্থ রূপে উপাগন। করিবে । "ষাতা গাণ লাহাঈি পান এব 
যাহা প্রন্তণা তাহা পরাণ” । এ*দুন্ছয়ে কারে 'ণঈ শরীরে লাস করে 
এবং একরেই উতরুমণ করে| এবিষয়ে ইভা চট এব উত।ই 
বিশ্ঞান। যখন ক্ুপু প্রক্ষ পণ্ দন করেন ন। এখন নিনি পাণের 
সহিত একীভত ভয়েন। কুগন বাণিন্দিয় সদ্য আমের আভিন। উগচ 
সমুদয় দাপের শহিত, শোর সমুদয় শন্দের সহিহ, মন মমদয় চিগ।র 
সহিত একীডত তয়” । 

এখানে বলা হঈতেছে দে (১) চক্ষ, কর্ণ, মন) ২৮, পদ, 
না থাকিলে€ মানব জীবিত থাকিতে পাবে আরাত প্র! 
অপেঙ্সণ শ্রেষ্ঠভর কোন পস্ম (০) প্রঙ্গ 5 প্রাণ 


টি প্রথক পস্কু শখালে এল বাগ পাপিত হছে (৮) এ গণ 


মাইি। 


5 


ও প্রজ্ঞা পথক হইলেন 
সমীকরণ করা 


হঠাবা। দকই | 


খল 2৫দনের 


ভষ্গল তাহা গত চারতলা মা! মাপে । 


মানবাস্বাই জগতক্রক্টা । 
“অগি প্রজ্মলিত হভাণে বিশ্কলগ ০২ 
তেমনি পুরুদ জাগ্রহ তলে এ আকা হতে পাণ সমভ ! 
ইন্দ্রিয় নমৃত 'এবং উপ্দিয় হইতে শোক মম  বিশঘখত ও এ কানে 
গ্রেরিভশ্হয় | উতভাঠ এ বিয়ে দুঠ।ছ এব। ১৬5 বিজন । খন পর 
গাড়িত অবস্থায় মুমূযু ভইয়। আনলন। 9 মোত পপর হয় হপন্‌ লোকে বলিয়। 
থাকে উহ।র চিন্ত ডৎ্কমণ করিয়ে, এ বাকি শখণ কপে ন।, দখন করে 
না. কথ। বলে না, চিন্ব। করে না| এভ আনয় প্রাষ পাণির আত 5 
একাড়ত হয়। খন বাশিশ্ডিয় ন।খের সভিত.অন পপ চিথার ভিত, 
ইহাতে মিলিত হয়। অসি প্রচ্ছলিত তহগে যেগন নিলি সঘঠ 
চতুর্দিকে বিস্তন হয়, তেমনি পুবধ জাগ্রত ভমলে আাঙ্স! ভাতে গান 
সমুহ, প্রাণ হইতে উন্দিয় সমু» পব' উন্দডিয় ভাঙে লোক সম সপ। পানে 
প্রেরিত হয়।” ৩॥ 
এখানে কয়েকটা শিখয় ধাথাকরা আপশ্্ক | 1.) কে 
কেহ প্রশ্ন করিতে পাপেন নে খধিব মনে যখন গ্রাণ৪ একটা 
ইন্দ্রিয় তখন প্রাণ হউন্ডে আপরাপর ইক্িয়ের কি প্রকারে 
উৎপত্তি সম্ভব? খধি পূর্বেই ইতার উন্তব দিরাছেন। সুম্যু 
অবস্থায় এবং নিঞ্ডিতাবস্জাতেও খাঁগাদি ইন্ছিয় প্রাণে 
বিলীন হয় এবং পুরুষ াঁগ্ুত হষঈলে 
আবার প্রাণ হইতে উখিত ভষ্টরা থাকে । সুতরাং প্রাণ 
ইন্দিয়মুহের আধার। প্রাণ শ্টা এবং কষ্ট উভয়ই । 
মুখ্য প্রাণরূপে ইনি অঙ্টা, হজ্িপনর:প স্কট । খুগা প্রাণে 






হত যেমন চত্িলে বিট ত্য 





পান ভাতে 


ভন্থিয়সমুত 


0 বৈদিক অধ্যাত্ব-বাদ। 


4৯৩. 


৭ তাসস বসা 


প্রাণও পরাপর উত্রিয়গণ। প্রতিটিত। ১ কবির মতে 
প্রাণ্ট প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই প্রাণ। এরূপ বলিরার একটা 
বিশেষ কারণ আছে। প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দিয় 
হইতে জগত শ্ষষ্ট হইয়াছে। এখানে প্রাণেরই প্রাধান্ত 
দেওয়া হইঈল। কিন্তু প্রাণ বলিলেই যে জ্ঞান বা চৈতন্থ 


বঝাইবে এমন নহে । অথচ 'প্রচ্গাতীন প্রাণের কোন মূল্য 


শাভী। এগ জন্যা প্রাণকে প্রজ্ঞা বলা আবশ্তক হইয়াছে । 
মাপার প্রজ্ঞা পলিনে প্রাণ না বুঝাতে পারে এইভন্ 


প্রাণ বলা হইমাছে। খষি প্রাণ ওণপ্রজ্ঞার 
পাকার করিয়।ছেন নতবা বলিবেন কেন “এতত- 


প্রঙ্গাকেও 
'গাগপাগ 
ভয় £ই শগারে একমঙ্গে বাগ করে এবং একত্রই উৎক্রমণ 
রানের কাঁধা এক এবং প্রজ্জার কার্ধা অন্য এই 
ভয়কে পুথক বস্ক বণা হইয়াছে । এখানে একটা 
গুরুর এম উপস্থিত ইইতেছে | পজ্ঞাই মানবের বিশেষত্ব, 
এগ প্রঙ্গা না খাকিলে মানবের বিশেবত্ব চলিয়া যায় এবং 
নিলা থাপ মাচ বিনাশ পু হয়। সুতরাং মানবের 


কবে । 


জলা এত 


হত, 25৮ শয়েরভ প্রমান আবশ্যকতা রহিষ়াচ্গে। এখন 
কথ এঠ আমরা নাহাকে মানণায়া পনি তাহা একটী বস্ত 


কিছ এ ঘাইতেছে তে হচ প্রাণ ও প্রজ্ঞা! এই ছুইটা 
ওর উপৰ এ 
অগ্ঙ্গতি দোব দা কারবার গু খধিকে বলিতে হইতেছে 


আনঙ্গত নহে? এই 


পা 5ছি 5। 


দে মাহা প্রাণ ভাতাত পজ্জা ঠাপ নাত। প্রজ্ঞ। ভাহাই প্রাণ? । 
ইন্দ্রিয় ও উন্দ্রিব/ঁপার গাণেরউ 


অন্নথমন করে। 
এ২এমন কপ হখন এ লমদয়ের 
বাবদ ইহা তইতে সমুদয় নাম লইয়া 
খাধ, রণ বাকা দার গন্য নাম গঠাত হয়। নিখান উহ। হতে 
নগুদয় গন্ধ ইয়। নায় কারণ শিশ্ন দ্বারাঙ নমৃক্য গন্ধ গৃভাত হয়। 
চগ্ষ ইহ! ৮5 অমদয় আর লইয়। মায় কারণ চগ্পু দ্বারাই সমুদয় বাপ 
গৃহাত হয়! চো ইভা 5৮০ সমুদয় শন্দ লইয। সায় কারণ শোর 
দ্বারা অমপয় শন গভা্ ৬য় । এন উঠ হইতে সমুদয় চিন্ব। লইয়া 
মায় কাহন অন দ্বারা আগ চিগ্ু। গুতাত ভয়। প্রাণে সকলের 
গটিতয়। নাহ! প্রাণ হাহা প্র এব: সহ পরচ্ছ। ভাভাই গ্রাণ। 
এনছ্র*য় একে এঠ শরারে বাম কারে এব একই উত্কমণ করে। 
অনন্তর এই গ্রভা5 কিজপে ভূতসমুহ এবাড়ত হয় তাঁভ। ব্যথা 
করিব” । ৮ ॥ ৭ 
এখানে 9 খঘি 11৭ ৪ 


পুন শান্ঝ এছ শপ 225 


০৯নাগ ভহঘ। গা | 


নভিতত 


এঙ্জার পার্থকা শ্বাকার করিয়া- 
ছেন এধং এতঢ ভয়ের সমাকরণও ধরা হইয়াছে । 


৬৯৬, 


৯৮৪ পি া০৮০০ পন পাস্টি শি জাতি সিল সি 


. ভূতমাত্রার উৎপতি। 

"বাক যার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 
'নাম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাণ --নিঃশ্াসপ্রশ্নাস) ইহার 
এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এব: ইহার ভূমাএ] 'গন্ধ' বহিাগে স্থাপিত 
হইয়াছে। চক্ষু ইহার 'এক অঙ্গ দৌহন করিয়াছে এবং উহার ভূ চমাতা! 
কাপ বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে । শোর উহার এক অঙ্গ 
দোহন করিয়াছে এব ইহ|র ত$ম|ব| 'শব্ধ' বহিঞ্াগে স্থাপিত 
হইয়াছে । জিহ্ব! ইভার এক অঙ্গ (পাহন করিয়ে এব? উর ভুত, 
মাত্রা “অন্নরস' বহিভাশে গ্রাপিহ ভইয়াছে। ভশ্ম উহার এব অঙ্গ 
দোহন করিয়াছে এবং ইতার ভূহমারো ন্ট বহি$।গে শাপিত হইয়াছে । 
শরীর ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহ।র ভূঙমাতা স্থছঃখ' 
বহির্ভা্গে স্থাপিত হউয়াছে | পাদদ্বয় ইহার এক 
অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং উচ্গার উমার! গঠি' বভিভাগে স্থাশিত 
হইয়াছে। প্রজ্ঞা উহার এক অঙ্গ দোহন করিয়।ছে এবং ইহার 
তৃতমাত্রা 'জ্ঞান, জেয় ও কাম' বহিগ্ঞাগে স্বাপিও হউয়।ডেশ। ৫ ॥ 

[1101516 যাভাকে 2510770]15011077) 00011701700 
বলিয়াছেন এখানেও ঠিক তাহা পলা হইয়াচে। খাবর 
মতে নাম, গঞ্ঘ, রূপ, শব্দ, অন্নরস, কনা, ৪খ ও ছঃখণ 
“আনন্দরতি ও প্রজাতি”, গতি এবং শ্গানঙ্ছেয ও কাম? 
এই দশটা ভূতমাত্রা। এই দশটা ভূতমাত্র। লইযাই জগৎ 
বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাকে ( অর্থাৎ প্রাণকে ) দোহন টন 
এই সমুদয় ভূতমাত্রা উৎপন্ন করিয়াছে । এবং এই গদয় 
ভূতমাত্রা আত্মার বাহিরে স্থাপিত হইয়াছে । পাঠকগণ 
এই মতের সহিত 171511০ ( ফিক্টে টএর মতের তুলনা 
করিতে পারেন। 
220. [99515 010)01]71115 05 ০২101110110 1150115,, 
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পৃঃ ১৯৬, ১৯৭ ) অর্থাৎ “আত্মা নিজেই নিজের বহিভাগে 
কিছু স্থাপিত করেন। মাত্যা 5ইতে থেন কিমুধংশ খসিয়া 
পড়ে--এবং ইহাই ন'ন1গ্রকার গ্রক্রিযাতে জড়জগৎ রূপে 
পরিণত হয়”। দেখা যাইতেছে খাধির মতে উন্জিয়সমূত 
প্রাণকে দোহন করিয়া! ভূঙমাত্রা উত্পন করিয়াছে । উন্দিয়- 
. সমুহও শাঁবার প্রাণ হইতে উৎপন্ন । স্তবাং এ জগৎ 
প্রাণেরই বিকার অর্থাৎ মানবাত্মারট বিকার। 

এ জগৎ প্রজ্ঞামূলক | 


প্রজার বাগিশ্রিয় আয পূর্বক (পর বাক্য দ্বারা সমুদয় নাম 
প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞ। দ্বারা প্রাঁণ আশ্রয় পূর্বক (পুরুষ) প্রাণ দ্বারা 


নি 


পিসি 


িজায। 
. শি পাশ শালী সিএ 
উদার রার গৃ্ধ পতি হয়। প্রত স্বীরা! চক্ষু জাশ্রয় 
রর (পুরুষ ) চক্ষু দ্বারা সমুদয় রাগ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বার শো 
তায় পুর্ধাক ( পূধষ ) শোত্র দ্বারা! সমুদয় শব প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বায়! 
নিব! আশয় পর্ননক ! পুরুষ ) জিহ্বা "দারা সমুদয় অন্নরস প্রাপ্ত হয়। 
5৭ দ্ব।র। ভগ আ।শ্য় পূর্বক  পুরষ) হস্ত দ্বারা সমুদয় কর্দ্দ প্রাপ্ত 
ভয়। এাভ। ছার শরীর আ।শয় পুর্বক ( পুরুষ ) শরীর দ্বারা সখ ছুঃখ 
প্রাগু হয়। গ্ত্া দারা । পরুষ ) আনন্দ রতি ও প্রজাতি প্রাপ্ত হয়। 
৪০ দ্বার। পদদয় আএর়্ পর্ক * পরুষ ) পদদ্বয় দ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। 
589 ছার! ধা আ।শয় পু্ণক £ পুরাদ ॥ প্রজ্ঞা" দ্বারা ধী জ্ঞেয় ও কাম 


আপু হয়)” 5 ॥ ৪ 


প্রজ্ঞা ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব । 


“গ্রগবিরহি * বাগিপ্দিয় নাম বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। লৌকে 
বলে "আমার মন আঙ্গর় ছিল, আছি এ নাম অবগত হই নাই। 
গভঃ।বিরতি 5 গান । নাসিক, কোন গন্। বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। 
পেকে বলে, আসর সন আনান দিল, আমি এ পদ অবগত হই নাই ।” 
"৪প্বিরহিহ শি কোন 0 শিবা" কখিতে পারে না, লোকে বলে 
আশার মন অলান ছিপ গনি এ পগ অবগহ হই নাই ।  প্রজ্ঞাবিরহিত 
শোর শব্দ বিআাণিত করিতে পারে না, লোকে বলে মামার মন অস্থাত্র 
চিন আমি এ শর অবগত ৪ নাউ ।  এঞ্াবিরভিত জিহ্বা অন্নরস 
বিগত করিতে পারে না লোকে খলে আকার খন অন্যত্র ছিল আমি 
এ আরম অবগন হই না| প্রজ্াবিরহিত হও বোন কণ্ম বিজ্ঞাপিত 
করিতে গারে না, লোকে বলে আমার মন অন্তর ছিল আঁমি এ কর্ম 
অবগত ভই না| পজজ|াবরঠি 5 শগার চখ ঢাখ বিজ্ঞ।পিত করিতে পাঁরে 
না. “লাকে বলে আমর মন গলা ছিল আমি এ জুণ ছঃখ অবগত হই 
না| প্রঙ্/বিরভিহ উত্দিয় খানন্দ রশি ও গ্রজ।ন্তি বিজ্ঞাপিত করিতে 
পারে না, লেকে বালে মামার মন গন্য চিল আ।মি এ আনন্দ রতি ও 
পানি আবগ ত হই মাই । পঙ্গাবিরহিত পদ্দ্য় শি খিজ্ঞাপিত করিতে 
গারে না লোকে বলে আগার ঘন অন্তর ছিল, আমি এ গতি অবগত হই 
মাত | গ্রঙাবিরহি £ ভঈলে ধা সম্ভব হয় না, জবা বিষয়ও জান যায় 
ন। রি ৭1 


“প্রাণ এব্‌ং প্র 


বরা বলা 


প্রচ্ঞছ।র একত্ব প্রমাণ করিবার জন্তই এত 
হল! পুর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে প্রাণ 
নয়সমুহের উৎপত্তি এবং ইক্জ্িয় হইতে জগতের 
ডি এখানে বলা হইতেছে প্রজ্ঞার সাহাধ্য ভিন্ন 
নাগাদি ইন্দিয়গণ রূপবসাগ্নক জগৎ বিজ্ঞাপিত করিতে 
পারে না। ভাথ।ৎ উন্দিয়মমু* যে কেবল প্রাণের উপরই 
নির্ভর করিতেছে তাঁভা নঠে প্রজ্ঞার উপরেও ইহার্দিগকে 
নিভর করিতে হইভেছে | এইজন্য খধি বলিতেছেন প্রাণ 
বিরোধী বস্ত নহে- ইহাদিগের মধ্যে ধক্য 
রহিয়াছে এবং ইহারা একই বস্থ । 
প্রচ্ছাত্মাকেই জানিতে হইবে । 
“বাক্‌ কে জানিতে উচ্ছ! করিবে না....বক্তীকেই জানিতে হুইবে। 
গন্ধকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ন।-স্রাণকর্তীকেই জানিতে হুইবে। 


ও প্রজ্ঞা 


৯পলগযা।] 


এলসি পালা 
পেপাল শশা 


: বিলাতীাব,ও বিলাভীশিক্ষা। 


৮৯১০১ শাসিত 


৫৯৫ 


তান চা ক? বক কউ ৯৪০ক৪ বত কা ও ান 


রণকে জানিতে ইচ্ছ। কতিবে' নারি কে জানিতে হইবেড ও ৩৭৬০ হি নি তত আজব 


শকে জীনিতে ইচ্ছী। করিবে নী--শ্রোতাকেই জানিতে হইবে। অরূ- 
রমকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না-_অন্নরসের বিজ্ঞাতীকেই জানিতে 
হুইবে। কর্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না-_বর্তীকেই জানিতে হইবে। 
স্থখ ছুখকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ন।--স্খছুঃখের বিজ্ঞীতাকে জানিতে 
ইচ্ছা করিবে। আনন্দরতি ও প্রজাতিকে জানিতে ইচ্ছা! করিবে না 
আনন্দরতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে হইবে। গতিকে 
জানিতে হইবে নাঁ কিন্ত গস্তাকেই জানিতে হইবে। মনকে জানিতে 
ইচ্ছা! করিবে না কিন্ত মনন কর্তাঞ্ষেই জানিতে হইবে। 


রজ্ঞামান্রা ও ভূতমাত্রা। 


“এই দশটা তৃতমাত্রা (-রূপরদাদি বিষয়) প্রনশ্রিত এবং দশটা 
্রজ্ঞামাত্রা (-বাগাদি ইন্ডিয়) ভূতাশ্রিত। যদি ভূতমাত্র। না থাকিত 
্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না৷ এবং প্রজ্ঞামাত্র! না থাকিলেও ভূতমাত্রা থাকিত 
না। এতছুভয়ের মধ্যে (কেবলমাত্র) একটী হইতে কোন বিবয়ই 
সম্ভব হয় না; (কিন্তু আবার) ইহ। নান। নহে (অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা 
ও ভূতমাত্র। পৃথক বন্ত নহে)। যেমন রখের অর সমূহে নেমি এবং 
নাভিতে অর সমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ভূত্মাত্রা গজ্ঞামাত্রাতে 
এবং প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে" । 


খষির বলিবার অভিপ্রায় 'এই থে প্রাণ মুখ্য বস্ত, 
ইহারই অপর নাম প্রজ্ঞাত্বা । ইনি কেবল ইঞ্জিয় নহেন- 
ইনি প্রজ্ঞাত্মাও বটেন। আখ্মা হইতেই শীন্দ্রর়াদি উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং ইশ্রিয়সমূই আবার জগৎ স্ষ্টি করিয়াছে । 
এ জগ ইন্ররিয়বাপার ' ভিন্ন আর কিছু নকে। এই 
মতের, অন্থসরণ করিয়া শঙ্টরাচাধা শলিয়াছেন "সর্ব 
ভি অন্তঃকরণবিকারমেধ জগৎ--( মুকভাধ্য ২১৪ )। 
অর্থাৎ এই বিশ্বজগৎ্ অন্তঃকরণেরঈ বিকাঁর। রূপরসাদি 
বিষয় প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে এবং গ্রজ্ঞামাত্রাও 
জগৎকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে । [10116 (ফিক্‌টে )এর 
ভাষায় ০ 5৮171001 ৬1017067101) 00916010770 79 
01019০1 ৮৮167001 2. ১01)1001. অর্থাৎ বিষয় ভিন্ন 
বিষয়ী থাকিতে পারে না এবং বিষয়ী ভিন্নও বিষয়ের অস্তিত্ব 
অসম্ভব। যেখানে ইন্দ্রিয় সেইখানেই ইন্দ্িযব্যাপার এবং 
যেখানে ইন্জিয়ব্যাপার সেইখানেই ইন্জিয়। যেখানে ইন্টিয় 
নাই, সেখানে ইন্দ্িয়ব্যাপারও নাই এবং যেখানে ইন্দরিয়- 
ব্যাপার নাই, বুঝিতে হইবে সেখানে ইন্দ্রিয় ও নাঁই। যদি 
বিষয় ছাঁড়। বিষয়ী না থাকিতে পারে তাহা হইলে আত্মার 
ব্বাধীনতা। রহিল, কোথায় ? এ প্রপ্নের উত্তরে খষি বলিঙেন, 
যিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়। ফিকৃটের ভাষায় *]0, 722০ 
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বিষয়ী নহেন তিনি বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই অর্থাৎ 'তিনি 

“বিষয়-বিষয়ী”। খষি স্পষ্টই বলিয়াছেন ্ন উ এতৎ 

নানা”--ইহার মধ্যে নানাত্ব নাই--এতদুভয় একই। 
আত্মাই ব্রহ্ম । 


“এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্ম, আনন্দ অজর ও অনৃত। ইহ! সাধু কর্ম দ্বারা 
বর্ধিত হয় না৷ এবং অসাধু কর্মম দ্বারাও হীন হয় না। ইহা যাহাকে 
উর্ধে লইতে চাহে তাহাকে সাধু কাধ্য করাইয়! থাকে আর যাহাকে নিয়ে 
লইতে চাহে তাহাকে অসাধু কাধা করাইয়া থাকে । ইনিই েম্রকপাঁল, 
ইনিই লোৌকাধিপতি, ইনি সর্বেনশ্বর। ইনিই আমার আযম এই কপ 
জানিবে।” ৮॥ 


এই অধ্যায়ের উপসংহারে প্রাণকে আবার. প্রজ্ঞাত্বা 
বলিয়া বর্ণনা করা হইল। ইনিই আননস্বরূপ, অমৃতত্বরূপ 
ও অজর। এই প্রাণ 'পরিপূর্ণ”_-এই প্রাণ পুর্ণ, 
এই উপদেশ দিবার জন্তই বলা হইল যে সাধু ব! অসাধুকর্ম 
দ্বারা ইহার বৃদ্ধি বা হাস হয় না। এখন প্রশ্ন, পাপপুণ্য 
করে কে? ইহার উত্তর এই £-প্রাণ ইন্্রিয়সমূহের 
অন্তভূতি ইহলেও উহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে । এই প্রাণ 
হইতে ইন্দিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রাণই ইন্দরিয়- 
সমূহের কণা ইন্জ্রিয়বিশিষ্ট:জীবের কর্তা । ইনিই ইন্দরিয়- 
বিশিষ্ট জীনকে নিয়মিত করিতেছেন এবং ইনি বিশ্বজগৎকে 
নিয়মিত করিতেছেন। বিশ্বজগৎ প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং 
প্রাণে অধিষ্ঠিত। এইজন্যই ধলা হইয়াছে ইনি লোকপাল, 
লোকাধিপতি ও সর্বেশ্বর। ইহাই অধ্যাত্ববাদের চরমসীমা। 
সংক্ষেপে 

আত্মা ব্রহ্ম | 


মহেশচন্দ্র ঘোষ। 
/ 


বিলাতীভাব ও বিলাতীশিক্ষা ৷ 
৮ 
( পিরিউর ফরাসী হুইতে ) 
মেকলে যে মতলব তআটিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা! কার্যে পরিণত 
হইল। বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ক ১৮৩৫ খুষ্টান্দে হুকুম জারী ' 
করিলেন যে, শিক্ষার জন্ত যে টাক! নিদিষ্ট আছে, এখন হইতে 
তাহা ইংরাজি শিক্ষায় ব্যয়িত হইবে। এই হুকুম জারী হইবার 


| ইতি 


নিব 


পর্বে সং সং স্ব অধ্যাপনা ₹ জন্য ও সং সত 5 শিক্ষার্থী ছাত্রদিগরের 
বৃত্তির জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহা আপাততঃ বাহাল 
রহিল। অধ্যাপকের পদ খাণি হলে, কিংবা ছাত্রবুত্তির টাকা 
নিঃশেষ হইলে, সরকারা স্ংস্কত শিক্ষণ একেবারে উঠাইযা 
দেওয়া হইবে এহরূপ স্থির হল । কিন্ত, নাভ কেহ ক্রয় 
করে না, পাঠ করে না, শুধু একছানে গাদা করিয়া রানে 
সেহ সব সং 
ে টাকা না আছে তাহার এক কপদদকও 
যাইবে না, সেই পরোয়াণায়, পাহশঃ এইরূপ একটা নিষেধ 
ধাকাযও ছিল। পগ্ডিতেধা খত ধৈম্য ও পরিখন সশ্কারে 
এই পুঁথি সকল প্রকাশ করিতেছিলেন, শুধু এই আশায় 
যে তাহার মধা হইণ্ডে মানণ-* ভিহাসেব কোন একটি অমুলা 
অংশ পুনলব্ ভইতে পারে- এ কথা দেকলে আদৌ পুনিতে 
পারেন নাই। 

এন্সবণ, এই শিক্ষাসংক্কার সংক্রান্ত সমস্ত খরটিনাটিগুণি 


» পাসি ও আরবা 91৭ ছাপাইণার জগ্ঠ 
হাটা 


আলোচনা করিয়া দেখা মাপ! মেলে সে ভাবে হাজি 
শিক্ষার প্রস্তাবটি উপগ্ঠিত কাগয়াছিদেন) তাহাতে প্রাথমিক 
শিক্ষার কথ। অগতা। বচ্জি5 হয়াছিল। এহ শিশনর 


ব্যয় নিব্বাহার্থ যেরূপ কাপণয সহকারে অথ নিদ্ধািত 
হইয়াছিল, তাত! আদৌ ঘথেষ্ট নভে; জুধু তাহাই নহে, 
যদি ২০ কোটি লোককে ভংবাজ শিক্ষা তা 
হইলে অনেক শিক্ষক ও অপ্যাপকের ্রায়োজন_-এ৩ 
শিক্ষক ও অধ্যাপক কোথায় পাওয়া ঘাষঈবে? মেকলে 
একথা অকপটে স্বীকার করধিয়াছেন। তিনি ধলেন £- 
“হিন্দুদের মধ্য হইতে এমন একটা গ্রেণা আমাদের গঠন 
করিতে হইবে, যাহারা- সরকার ও কোটি কোটি গ্রজা 
এই উভয়ের মধ্যে দৌভাধীপপে কাজ করিতে পারিণে, 
যাহারা জন্ম ও রঙে হিন্দু, কিন্ত রচতে, মতামতে, আচরণে 
ইংরাজ হইবে।” অতএব ধেখা যাইতেছে, তিনি যে উচ্চ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে ধনাঢা ও ভঙ্ল শ্রেণার 
লোকদিগেরই লাভ হইবার কথা । ূ 
বিশ্ববিদ্ালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সেক্স্পীয়ার অধ্যয়ন 
যেমন অপরিহাষ্য, -একটু শিখিতে পড়িতে পারা, একটু 
অন্ধ ও ভূগোল জানা জনগাধারণের পক্ষে তেমনি আবশ্তক | 
কিন্তু উচ্চশিক্ষী এমনি প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, অথব! 


দিতে ওয়, ত 


প্রবাল রি 
ইরা কর্তৃপক্ষের শাসনকার্ধ্ে এ এরূপ 1 একটা অড়তার ভাব 





এরিভা 


'ছিল যে, ব্যক্তিবিশেষের উদ্ঘম চেষ্টা সত্বেও এই কথা বহু 
বিলম্বে কিংবা কখন কখন চকিতের স্তায় কর্তৃপক্ষের মাথায় 
গ্রাণেশলাভ করে। যত ক্ছু অর্থসাহাম্য কলেজ ও উচ্চ 
নাভ কারতে লাগিল। শ্রাথমিক শিক্ষা 
বগকাণ বদ্বুত ও বর।ণর উপেশিনত হইয়া ছিল, এখন দেখা 
থাক্‌, হই পরিণাম কি দাড়াহয়াছে। 

মেকণে, শিলা তের কর্তৃপক্ষের নিকট অধ্যাপক, পপ্তক 
ও বৈজ্ঞানিক উদ্করণাঁি চাহিলেন। 

উচ্চাশিঙ্ণর উচ্চবিগ্ঠাপয়ের সংখ্যা, ১১ হইতে ৪*-এ এবং 
উত্তার ছাত্র সংখা ৩৪০৭ হইতে ৬০০০-এ উঠিল। হিন্দুরা 
আাশ্রহসশুকারে বিচ্ঞালয়ে ভি হইতে পাগিল। বিদ্যালয়ে, বর্ণ- 
শিকিশেষে সকল শ্রেণার পোককেই গ্রন্থণ করা হইতে লাগিল। 

ইহার মাপো কোন ভেদ বিচার ছিল না। পক্ষান্তরে বারাণসী 
৪ কণিঝাতার মংস্কতি কলেজ কেধণ আান্ষণ ও বৈদ্যশ্রেণীর 
ডনই উদ্ঘাটিও হহপ। অন্য ণের সাত মেশামিশির ভয়ে, 
হংখজ খিগালযে গ্রাদেশ করিতে বিরত হইল না। 
খন ১৮৩৮ খুষ্ঠাধে, সরবারা কাজকম্মে পারস্তভাষার 
ব্যবহার পাঠত হইপ, বিশেধত খখন হাডিঞ্জের এই মন্তব্য- 
ণাঁদ প্রচারিত হহণ (থে ঈংপাজি খিগ্ঠালয় হইতে থে সব 
ভাল শাণ ছাত্র বা|হর হইবে, তাহাধিগকে সরকারী কন্মে 
[নধুণ্ত করা হতণে, - ৩খন এই ভর শ্রেণারহ বিশেষ লাভ 
গ্রাতিযোগিভার পর্দীঙ্গনপ্রণালী স্থাপিত হুহল। 
নিক বণের লোকেরা ইহাতে আকুষ্ট হইল না_এইরূপ 
শিক্ষা তাহাদের ক্ষমতাতাত। ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা 
এই শিক্ষাকে অবজ্ঞা করিল। সহরের ব্রাক্ষণ ছাত্রই 
অধিকাংশ এঠ সব বিদ্যালয়ে প্রদেশ করিল-_সেই ব্রাহ্ষণ- 
জাতি যাহাদের মধ বছশতাব্দি হষ্টতে বিদ্যাশিক্ষা এক- 
চেটিয়া হইয়া ছিল। 

অবশেষে ১৮৫৪ খুষ্টান্সে, প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যকতা 
কতৃপক্ষের মনে গ্রতিভাত হইল। মেকলের আমল হইতে 
তখন ২০ বদর অতীত হইয়াছে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, 
একটা খর জমকাল ধরণের মত্লব ভাটিলেন। ভারতকে 
সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়া! হইবে_-এই শিক্ষণপদ্ধতি বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রয়োজন অনুসারে ধাপে-ধাপে উঠিবে ; সর্বোচ্চ 


[বাল মকনই 


ভঞরশেণা 


হইপ। 


শিক্ষা, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চতর 
প্রাথমিক শিক্ষা, নিনতর প্রাথমিক শিক্ষা_-সকল প্রকার 
শিক্ষাই এই প্রণালীর *অন্ততূক্তি ;--কিছুরই অভাব নাই। 
প্রত্যেক প্রাদেশিক নগরে এক একটি বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত 
হইবেঃ-__উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, কালেক্ত, মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয় 
_ ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।, এ পধ্যস্ত, সমস্তই 
মেকলেরই প্রণালী-“তনে একটু বদ্ধিত আকারে গঠিত এই 
মাত্র। নূতনত্ব এইখানে £-৮প্রাথমিক পাঠশাঁলা-সকল 
স্থাপিত হইবে। তখন হইতেই শিক্ষার প্রকৃতি পরিবর্তিত 
হইল। চাষাদিগকে ইংরাজি-শিক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা, এই 
কারণেই প্রাথমিক পাঠশালায়, স্থানীয় দেশ-ভাষায়, একটু 
পিখিতে পড়িতে শেখান হইবে-একটু অঙ্ক ও ভূগোল 
শিক্ষা দেওয়৷ হইবে। এ বেশ কথা! কিন্তু এইরূপ আরম্ভ 
করিয়া তাহার পর ইহার কাধ্য-পরিসর একটু বাড়াইয়া 
মাধ্যমিক পাঠশালা সকল কিস্থাপন কর! যাইতে পারিত 
না যেখানে ইংরাজি শিক্ষা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন হইবে? 
কিন্ত আমার মনে হয়, আশু-উন্নতির আকাঙ্জায় কর্তৃপক্ষের 
বিরুত দৃষ্টি এই শিক্ষাসমন্তাটাকে উন্টাভাবে দেখিতে লাগিল। 
তাহার! জাপানীদের ন্তায়।গৃহের বনিয়াদ ও দেয়াল না বানাইয়া 
আগেই গৃহের ছাদ প্রস্তত করিলেন। কলিকাতার একজন 
মুসলমান জজ আমাকে এইরূপ বলিয়৷ ছিলেন £- 
“ইংরাজেরা ভারতবর্ষের কিছুই বুঝে নাই) তাহারা ভারতের 
জন্য এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রবস্তিত করিয়াছেন, ভারতকে 
এমন একটি ভাষা দিয়াছেন, যাহা ভারতের পক্ষে আদৌ 
উপযোগী নহে। হিন্দা ভাষাকে কেন তাহার! ভারতের 
সাধারণ ভাষা করিয়া রাখিলেন না? তোমরা ফরাসী, 
তোমর! আলঙ্গিরিয়াকে ইংরাজের অপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছ।” 
এইরূপ প্রশংসালাভে আমরা এতই অনভ্যন্ত যে, আমি 
শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। একথা ঠিক, ইংরাজসরকার 
বনিয়াদ না করিয়াই, একটা প্রকাণ্ড গম্থুজ তুলিয়াছিলেন। 
এখন দেখ, সত্য প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে ! কাহাকে বিদেশী 
ভাষায় ললিত-চারু সৌথীন ধরণের শিক্ষা দিলেই কি যথেষ্ট 
হয় ?_-কখনই না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কেজো 
ধরণের ভ্ঞান, , অধিক সংখ্যক কোকের হাতের কাছে 
পৌঁছাইয়া দেওয়া! নিতাত্তই আবপ্তক। 


ঙ 


,৫৯ন, 
তাহাদের এই সুন্দর কাধ্যতাঁলিকার শেষ ফল “কি 
হুইল ?.-_ গর্ভপাত ! অবশ্য কতকটা প্রশংসনীয় চেষ্টাও 
হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপ লোকসংখ্যা তাহাতে উহা কার্ধ্ে 
পরিণত হওয়া ছুরহ। তবু ত অনেক স্থানে নূতন করিয়া 
কিছুই স্থাপন করিতে হয় নাই। কোন কোন প্রদেশের 
বড় বড় গ্রামে দেনীয় পাঠশালা পূর্ব হইতেই ছিল। যেমন 
মনে কর বাংলা! ও মাদ্রাজে। এই সব স্থানে নৃতন কোন 
পাঠশালা খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই, বর্তমান পাঠশালা- 
গুলিকে অর্থ সাহাযোর দ্বারা স্থায়ী করিয়াই সরকারের কার্য 
সিদ্ধ হইল। বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে 
প্রাথমিক পাঠশালা সকল পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত ছিল, এবং 
স্থানীয় ম্যুনিসিপ্যালিটি হইতে উহার ব্যয় নির্বাহ হইত। 
প্রতোক গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করা ছুঃসাধ্য তাই ভারতের 
প্রত্যেক প্রদেশে মগল-বিভাগের (০1715) পদ্ধতি অনুস্যত 
হইল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান স্থানে একএকটি আদর্শ 
পাঠশালা স্থাপিত হইল--এবং সেই সকল পাঠশালাঁই 
সরকার হইতে অর্থ সাহাধ্য প্রাপ্ত হইল। সেই পাঠশালার 
অধ্যক্ষ, সেই এলাকার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য 
পাঠখালাগুাঁল গারদশন করিতেন। অবশেষে, গত ত্রিশ 
বৎসর মধ্যে, এই প্রাথমিক পাঠশালার সহিত আর কতক- 
গুলি মাধ্যমিক পাঠশালাও সংযোজিত হইল-_এই মাধ্যমিক 
পাঠশালায় স্থানীয় দেশ ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া! হয়__কিস্ত 
ইহার পাঠ্যতালিকা আরও একঢু বিস্তৃত; বীজগণিত, 
ভৌতিক বিজ্ঞান, ওঅল্পস্বল্প রসায়ণ এই তালিকার অস্তভূ-ক্ত। 
এই ত গেল শিক্ষার বন্দোবস্ত, কিন্ত এই বন্দোবস্তের ফল কি 
হইল ?--ভারতের অধিকাংশ লোকেই অনক্ষর হইয়া 
রহিল। এ একটা ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভারতে এমন 
অনেক লোক আছে যাহারা বিদেশা ভাষায় লিখিতে পারে 
কিন্ত নিজের ভাষা! পড়িতে পারে না। এখানে প্রাথমিক 
পাঠশালা অপেক্ষা বিশ্ববিস্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা অধিক ! ১৯০১ 
ুষ্টান্বের আদম-নুমারীর বিবরণ এখন আমার হাতে নাই। 
কিশ্ত ১৮৯১-র আদম-স্ুমারীর বিবরণ অনুসারে,_-যে সকল 
হিন্দু পড়িতে পারে তাহার আনুপাতিক সংখ্যা--শত করা, 
৬। কিজন্য এই ভর়ঙ্কর ন্যনতা ? একটা কারণ, দেশীয় 
লোকের ততটা আগ্রহ নাই_-আবার এই আগ্রহ না 
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যে অর্থ সাহাধ্য দেওয়া হয়, তাহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। 
অর্থের অভাবেই,_-শিক্ষকের অভাব, পুস্তকের অভাব, ছাত্রের 
অভাব। ফলতঃ, সরকারের মন্তব্যলিপি সত্বেও, অনুসন্ধান- 
সমিতি প্রভৃতির ইচ্ছা সত্বেও,_-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি 
করিয়া, বিশ্ববিস্তালয় ও কালেজগুলাই পরিপুষ্ট হইতে 
লাগিল। 

লর্ড হালিফ্যাক্পের বিজ্ঞাপিত কাধ্য-তালিকা অনুসারে,_- 
১৮৫৭ 'খুষ্টাব্দে, কলিকাতা, মাদ্রীজ, ও বোম্বাই এই তিন 
প্রধান নগরে, ১৮৪২ খুষ্টাবে লাহোরে, ১৮৮৭ খুষ্টান্দে 
এলাহাবাদে, বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হয়। এবং এক্ষণে 
আলীগড়ের মুসলমান কলেজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের পদবীতে 
উন্নীত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। এই লাহোরের 
বিশ্ববিগ্তালয় ছাড়া, অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্ঠালয়ে আমাদের ধরণে 
শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল পরীক্ষা করা, ও পদবী 
বিতরণ করাই উহাদের কাধ্য। লণডন-বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আদর্শে 
উহারা গঠিত 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সহিত সংযুক্ত কালেজ-সমূহে শিক্ষা দেওয়! 
হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি কালেজ সরকারের স্থাপিত ) 
কতকগুলি কাঁলেজ হিন্দুদের, কতকগুলি মুসলমানদের, আর 
কতকগুলি প্রটেষ্টাপ্ট ও ক্যাথলিক খুষ্টান মিশানারিদের 
স্থাপিত। কিন্তু এই সকল কালেজে সরকার অর্থ সাহায্য 
করিয়া থাকেন। সরকার নিজের কালেজে ধর্মসন্বন্ধে 
সম্পূর্ণ ওঁদাসীন্ত অবলম্বন করেন, এবং সরকারের আশ্রিত 
ও সাহায্য প্রদত্ত কালেজ সমূহেও এই নিয়ম প্রতিপাঁলিত 
হয়। ইহার মধ্যে একটা আশ্চধ্য এই দেখা যায় ;__ বোম্বাই 
ও কলিকাতায় জেন্ুইট্‌-পাদ্রিরা তাহাদের বিদ্যালয়ের জন্য, 
সরকার হইতে অর্থসাহায্য ও সেই সঙ্গে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে 
ওুঁধাসীন্তের নিয়মটিও গ্রহণ করিয়াছেন; পক্ষাপ্তরে, কতকগুলি 
হিন্দু ও মুসলমান কালেজ, ইহার কোনটাই গ্রহণ করে 
নাই। প্রবেশিক| পরীক্ষা দিবার পর, হিন্দু ছাত্রদিগের 
সম্মুথে কালেজের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। দুইটা ভাষা জানা 
চাইই-চাই-_ প্রথম মুখ্য ভাষা ইংরাজি-_-এবং দ্বিতীয় গৌণ 
ভাষা, সংস্কৃত, পাসি, ল্যাটিন, গ্রীক কিঘ্বা ফরাসী । এই 
মকল ভাষা, শিক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। তাছাড়া, সুরোপের 
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নিজ্ঞানও কতকটা শিখিতে হয়। ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী-* 

ংস্কতের সহিত এক শ্রেণী ভুক্ত !'- এ ব্যবস্থাটা কেমন বল 
দেখি ; দুই বৎসরের শেষে, শিক্ষার্থীকে আর একটা পরীক্ষা 
দিতে হয়, এবং আরও ঢুই বৎসর পরে বি-এ পরীক্ষা দিতে 
হয়_-(ইহা আমাদেয় 13০.০০912,0769- পরীক্ষার মতো। 
তাছাড়া, বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে, আইন, চিকিৎসা, এষঞ্জিনিয়ারিং 
এই সমস্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত উপাধি বিতরিত হয়। 1১195161 
9£4৮--এই উচ্চ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হুইবার ধৈধ্য 
ও সাহস অতি অল্প লোকেরই থাকে। 

1০16১ তাহার ১৮৯১এর আদমস্থমারি বিবরণে 
বলেন যে, ১৮৮৬--৯১ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে ৪৮৮৫ বি-এ উপাধি এবং ৩৪৭ এম-এ 
উপাধি বিতরিত হইয়াছে। তিনি বলেন, লোকসংখ্যার 
তুলনায় এই সংখ্যা বিন্দুবৎ নগণ্য। তাহার পর যদি দেখা 
যায়, পরাক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের অধিকাংশই ব্রাঙ্গণ, তাহা হইলে 
ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় না যে বিলাতী শিক্ষার প্রকৃত 
উদেস্তই ব্যর্থ হইয়াছে ? বিগ্ভাশিক্ষা পূর্ব্বেকার মতোই 
বর্ণ বিশেষেরই একচেটিয়া হইয়া রহিল। অধিকাংশ হিন্দুই 
সভ্যতাদায়িনী শিক্ষার শুভ ফল, ভোগ করিতে পারিল না। 
প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধামিক শিক্ষাও সম্পূর্ণরূপে 'নিষ্ষল 
হইয়াছে। তাহার কারণ আমি পূর্কেষ্ট নির্দেশ করিয়াছি। 
প্রথমেই এমন একটা ভাষা শিখিতে হয় যাহ! শিক্ষার্থীর 
নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, যাহা তাহার প্ররুতি-বিরুদ্ধ, 
যাহা আয়ত্ত করিবার জন্য, আর সমস্ত বিষয় অপেক্ষা অধিক 
আয়াস স্বীকার করিতে হয়। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এই ইংরাজি শিক্ষা হইতে 
প্রধানতঃ ব্রাঙ্মণেরাই উপকৃত হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, 
হিন্দুজাতির বাহিরে যে সকল জাতি আছে-_যাহারা সংখ্যায় 
বড় কম নহে, সেই মুসলমান জাতি,_যাহীর! বুদ্ধিতে বড় 
কম নহে। সেই পাসিজাতি--ইহারাও ইংরাজিশিক্ষা৷ হইতে 
লাভবান্‌ হইয়াছে, বোম্বাই নগর যাহাদের উপনিবেশ 
_যাহারা খুব ধনী ও জ্ঞানী, সেই পার্সিজাতির এই একটা 
অভিমান আছে যে তাহাদের মধ্যে এরুজনও অনক্ষর 
নাই-_দরিত্রও নাই। বোম্বায়ের কলেজগুলির যে এরূপ 


উন্নত অবস্থা, তজ্জন্য সেই. সব কলেজ, পাঁপি ধনকুবের- 
দিগের নিকট খণী। সংখ্যায় যাহারা ছয় কোটি, এবং ভারতের 
অনৃষ্টের উপর. যাহাদের প্রভাব বড় কম নহে-সেই 
মুসলমানেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজি ইস্কুলের প্রতি 
বিমুখ ছিল। ভারতের ভূতপূর্বব গ্রভূরা, ভারতের বর্তমান 
প্রভৃদের নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিতে অস্বীকূত হইল। এই 
অরুচিজনক বিদেশীশিক্ষা, তাহাদের গর্ব ও বিদ্বেষ বৃদ্ধিকে 
আরও দৃঢ়ীরুত করিল। ইংরাঁজের! হিন্দীভাষাকে ভারতের 
সাধারণ ভাষা করেন নাই বলিয়া, যে জজ. আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তিনি একজন মুসলমাঁন। এখন মুসলমানেরা 
ববিয়াছে, এই শিক্ষা হইতে বিরত থাকিয়া! তাহ'রা একটা 
ভারি ভূল করিয়াছে ; এখন তাহারা মনে-মনে বুঝি- 
তেছে, এই জন্যই হিন্দু ও পাসিরা তাহাদিগকে সর্বব- 
বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের উপরে উগিয়াছে। 
একজন সৈয়দ যখন উত্তর-ভারতে আলীগড়ের মুসলমান 
কাঁলেজ স্থাপন করিলেন, তখন হইতেই, ইংরাজিশিক্ষা 
মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হইল। যে সময়ে হিন্দুদের 
জাতীয় কংগ্রেস-সভা! বসে, সেই একই সময়ে মুসলমানদেরও 
নাধিক শিক্ষা-কংগ্রেসেরও অধিবেশন হয়। 
ভারতবাসীগণ আমাদের ফরাসীভাষা স্বেচ্জাপূর্বক শিক্ষা 
করেএ ইহাতে আমাদের প্রতি বিশেষ সন্মান প্রদর্শিত 
তয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষার জন্য তাহারা 
আমাদের নিকট খণী নহে। যেবাক্তি বোম্বায়ে ফরাসী- 
ভাষাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি একজন 
স্পেনদেশীয় পোঁক। কতকগুলি পাসি বালিক! তাহার 
ছাত্র 1ছল, তাহাদেরই যত্ব ও চেষ্টায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে ফরাসী শিখাইবার অধিকার-পত্র প্রাপ্ত হন। 
প্রথমে এই বিষয় লইয়া একদল লোকের সহিত বালিকা- 
দ্িগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; তাহারা কখনও ভাবে 
নাই যে জেন্থইট্‌ পাত্রিরা এই কাজে তাহাদিগকে বাধ! 
দিবে। কিন্তু শেষে বালিকাদিগেরই জিদ্‌ বজায় রহিল। 
তাহারাই জয়লাভ করিল। সেই অবধি ফরাসীভাষা__-সংস্কৃত 
পারি, ল্যাটিন ও গ্রীকের সহিত সমান আসন প্রাপ্ত 
হইল; অর্থাৎ, যাহা অবশ্থশিক্ষনীয় সেই ইংরাজির পরেই 
বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতায় ভাষারূপে পরিগণিত 


হইল। ফরাসী ভাষার ধরণ-ধারণ ও সৌন্দর্য্য তাহারা 
এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পুরাতন জাতীয়ভাষ৷ সমূহের 
সহিত ফরাসীভাষার শোচনীয় প্রতিযোগিতা! উপস্থিত হইল । 
যাহারা সোনার চদ্মার আড়ালে সুন্দর নেত্রযুগল ঢাকিয়া 
রাখে, সেই বোম্বাই নগরস্থ আযলেকজান্্া স্কুলের বালিকারা, 
ফাসি অপেক্গ! আমাদের ভাষাকে বেশী পছন্দ করে। 
্রাঙ্মণ-সস্তানেরা সংস্কত পরিত্যাগ করিয়! ফরাসী পড়ে। 
এই উদ্মোগ অনুষ্ঠান যদি আরও কিছু দিন সমানভাবে 
চলিতে থাকে, তাহা হইলে - পুরাতন ভারতের প্রাচীন- 
ভাষার অন্থুরাগী ভক্তলোক নিতাস্ত বিরল হুইয়া পড়িবে; 
ভক্তের মধ্যে থাকিবে শুধু কতকগুলি পণ্ডিত; তাহারাই 
“ফ্রান্স-কালেজের” ন্যায় মুষ্টিমেয় শ্রোতমগ্ডলীর নিকট 
সংস্কতভাষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। হিন্দুরা ফরাসী 
শিখিতেছে--এ ত খুবই ভাল কথা) কিস্তু শেষে যদ্দি 
বাধ্য হইয়া, সংস্কৃত শিথিবার জন্য তাহাদিগকে ফ্রান্সে 
আপিতে হয়, সেটাও ত উচিত হয় না। 
বিশেষতঃ বোম্বাই নগরেই ফরাসী ভাষার শিক্ষা, বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল) কেন না প্রথমে এখানেই উহার অন্কুর 
গজাইয়া উঠে। আমি “এলফিন্ষ্টোন কালেজ” “নিউ-হাই- 
স্থল” “এলফিন্ষ্টোন হাইস্কুল, জেস্তৃইট্‌ পাদ্রিদের পরিচালিত 
“সেন্ট-জেভিয়ার কালেজ,, 'আযলেক্জান্দ্রা স্কুল” দেখিতে 
গিয়াছিলাম । এলফিন্্টোন্-কালেজ, এলফিনৃষ্টোন্‌ হাইন্ফুল-_. 
এই দুইটা সরকারী বিদ্যালয় পার্সিদের অর্থে স্থাপিত। 
অপরগুলি পাসিদিগের একেবারেই নিজস্ব। এই সমস্ত 
বিদ্যালয়ের পরিচালক ও অধ্যাপকগণ আমার প্রতি যথেষ্ট 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। টুপি মাথা হইতে না 
খুলিয়া তাহারা আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। টুপি 
মাথায় রাখা, পাসিদের মধ্যে সম্মান দেখাইবার চিত্ন। 
অধ্যাপক পেদ্রাজার প্রার্থনা অনুসারে আমি নিউ হাইস্কুলে, 
৮* জন ছাত্রের সমক্ষে ফরাসীভাষায় একটু সম্ভাষণ 
করিলাম। পাঁচ ছয় জন মুসলমান, কতকগুলি হিন্দু ও 
কতকগুলি পাসি আমার শ্রোতা; তাহারা মনোযোগের 
সহিত শুনিতেছিল এবং আমার কথা বোধ হয় বুঝিতেও 
পারিতেছিল। ছাত্রেরা পুস্তক হইতে যে সকল লেখা 
“কাপি' করিয়াছিল, পে্রা্া! তাহাদের ঞ্জাই কাপিগুলা 


আমাকে দিলেন। কতকগুলা কাপি গুদ্ধবরূপে লিখিত 
হইয়াছিল। কিন্তু কিসে আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম 
শুনিবে |__মূলের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে শুনিলাম। হিন্দু ও 
পার্সিরা কোন্‌ গ্রন্থের মর্গ ব্যাখ্যা করিতেছিল ?__গিজো- 
প্রণীত গ্রন্থের। সেও কতকট! সম্ভব। তাহার পর, 
হেক্টর-ম্যালোর-প্রণীত গ্রন্থের; এটা একটু হাস্তজনক। আর 
কোন্‌ গ্রন্থের? “সেন্ট আ্যালেকৃসিসের জীবনী, “রোর্লার 
গান'-_এই ছুই গরান্থের। এইরূপ শিক্ষায় হিন্দু ও পার্সিরা 
ফরাসীভাষার ভাবাতন্বে পারদশী হইবে সন্দেহ নাঈ। কিন্ত 
একথা কি সত্য নহে যে, “রোলার গান”-এর অর্থ 
ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা, মহাভারতের অর্থ ব্যাখ্যা করা 
তাহাদের পক্ষে আরও হিতকর ? 

কত্তগুলি ছার কদরীসাভাবা শিক্ষণ করিতেছে? 
পেদ্রাজার গণনা-অন্থপারে, ১৯০১ পুষ্টান্ধে প্রায় ১০০০ জন 
ছাত্র শি্গণ করিয়াছিল এখং ভনাপো ২৫০ জন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
প্রীক্ষায় উপস্থিত তয়। 

সত্য বণিতে কি, যখন বিগ্ভালয়ের এই পাঠাতাঁলিকা 
ও যে নিয়মে শিক্ষা দেয়া হয় সেই নিয়মের কথা আলোচনা 
করা যায়, তখন বিস্ময়ে উচ্ীস রসনা হইতে স্বতই 
বাহির হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কতটা শেখান 
হয়? এই সমস্ত নিগ্যালয়ের শিক্ষা কেবল নাম মাত্র, ইহা 
নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক; ভৌতিক ও প্রারৃতিক বিজ্ঞান 
বিগ্যালয়ের দ্বারদেশেই থাকিয়া যায়, কিংবা ক্ষদ্র পশ্চাৎ-দ্বার 
দিয় ভিতরে প্রবেশ করে-.আশ্চর্যোর বিষয় এই, ধাহারা 
চাহিবার আগেই ভারতকে যুরোগীয় শিক্ষারূপ এমন একটা 
মহৎ সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন 
__এই যুরোপীয় শিক্ষার বিশেষত্বটি কোথায়। 

আমার মনে হয়, ভারতকে ছুই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত; ইতিহাস ও পর্যাবেক্ষণ। এখনও ভারত দে 
অবস্থায় আসে না যে অবস্থায় উপনীত হইলে, মন আপনার 
প্রতি ও চতুদ্দিকস্থ পদার্থসমূহের প্রতি স্থিরভাবে বহিদৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে পারে । এখনও ভারত স্বকীয় মনোভাব, 
স্বকীয়, স্বপ্ন, স্বকীয় কল্পনা হইতে বাস্তব জগতের প্রভেদ 
নির্ণয় করিতে পারে না, এবং ভারতের ইতিহাস যেমন 
মহাকাব্য হইতে, _সেইরূপ ভারতের বিজ্ঞানও দর্শন হইতে 


এখনও বিনিম্ঘুক্ত হয় নাই।, আত্মসম্বলের উপর নির্ভর 
করিতে হইলে, ভারত ইহার প্রত্ীকারের কোন উপায় 
খুঁজিয়া পাইবে না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞা- 
নিক পরীক্ষাগার নিম্মাণের বন্দোবস্ত করিতে হইলে, প্রভৃত 
অথের প্রয়োপন। এ অর্থ কোথা হইতে আসিবে? 
ইংলণ্ডের যুবরাজকে, হিরক উপহার দিবার জন্য রাজারা! 
স্বেচ্ছাপূর্বক সর্বস্বান্ত ইইয়৷ থাকে । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কোন 
অধ্যাপকের আদন স্থারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা 
একবারও তাহাদের মনে আইসে না। কিন্তু এটা লক্ষ্য 
করিও, এবিষয়ে আমরাও হিন্দুর মতন; আমরা ধর্ম মঠাদি 
স্থাপনের জন্ত অর্থ দান করি, “উঠল” করি; আর শ্রমশিল্পের 
ধনীগণ-__সেই “লৌহ-ইম্পাতের রাজারা, পুস্তকালয় স্থাপন 
করিতেছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিতেছে, অধ্যা- 
পকের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছে***অতএব যে ইংরাজ 
সরকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া অহংকার করেন, 
এই সকল অভাব পূরণ ক! তাহাদের কর্তৃব্য। 

কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। 
এখনও পধ্যন্ত, মধ্যম বিগ্ভালয়ে, উচ্চ বিগ্ভালয়ে, বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সংস্থষ্ট কালেজাদিতে --যাহাকে প্রঞ্কত বিজ্ঞানশিক্ষণ 
বলে, সেরূপ বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওরা হয় না। সম্প্রতি কি 
হইয়াছে? বি.এ ও এম-এ পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানেরু সমস্ত 
বিভাগই নিদ্ধারিত হইয়াছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
অভাব। পাঠা তালিকাকে ফীপাইয়া তোলা হঈয়াছে__ 
(নিছক্‌ একটা চোৌণ-ভোলানো জিনিস্‌) অথচ কালেজের 
ছাত্রেরা-_মব্যাপকের জন্ত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের জন্য, 
পরীন্মণ-আরোজনকারার জন্ত ধৈধ্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া 
থাকে । কেবল প্রেসিডেন্নি কালেজেই একটি উৎকুষ্ট 
পরীক্ষাগার আছে। কেবল এঁ কালেজেই দশবৎসরাবধি 
ভূতত্ববিগ্ঠার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের 
*শিক্ষ! অতীব অসম্পূর্ণ ও সেকেলে ধরণের । হিন্দুর1 উত্তম 
চিণিংপক হইতে পারে। যদি কোন বিদ্ধা-শিক্ষায় দৈনন্দিন 
উন্নতির অনুসরণ করা বিশেষরূপে আবশ্তক হয়-_সে নিশ্চয়ই 
চিকিৎসাবিষ্ঠার শিক্ষায়। স্বাধীনরাজ্ায জাপানের সহিত 
ভারতের একবার তুলন! করিয়া দেখ ; যে'জিনিসে আমা- 
দের শ্রেষ্ঠতা অবিসঘাঁদিত, সেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, জাপান 


বিশেষ বিবেচনা পূর্বক ঘুরোপের নিকট হুইতে গ্রহণ 
করিয়াছে; জাপানে, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা 
দেওয়া হয়, সে সপ্বন্ধে, অনেক কথা বলা যাইতে পারে; 
কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষা, ও পরীক্ষাগার সম্বদ্ধে তাহাদের উদ্যম 
যারপর নাই প্রশংসনীয়। 

ইংরাজ সরকার, কতকগুলি বিশেষ শিল্প ও বিশেষ 
ব্যবসায়ের জন্য কণতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন_- 
ইহাদের নাম “এঞ্জিনিয়ারিং স্বু্ম”। কলিকাতায় বিদ্যালয়টি 
মামি দেখিয়াছি। যে অধ্যাপক আমাকে লইয়া সমস্ত 
দেখাইলেন, তিনি ছাত্রদিগের খুবই 'প্রশংস| করিলেন) উহার 
খুব নিপুণ ; “এই দেখ, এই কুপিবার যন্ত্রাদি উহারা স্বহস্তে 
প্রস্তুত করিয়াছে ।” তিনি আরও বলিলেন ;---“উহাদের 
মস্তি খুব ভাল।” কিন্তু যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, উহার! কি ভরসায় এইসব কাজ শিখিতেছে, উহাদের 
ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তখন তিনি নিরুৎসাহব্যপ্রক 
একটা অঙ্গভঙ্গী করিয়৷ আমাকে বলিলেন ;-_ “উহাদের লাভ 
খুবই কম”। উহাদিগকে মাসিক ৩০।৪০ টাকা বেতনের 
ছোটখাট কাঁজ দ্রেওয়া হয়। আমি জানি, ইংরাজেরা এই 
ছতো করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল 
হইতে বিশেষ কোন ফল, হয় নাই, যেহেতু হাতের কাজে 
“নেট্রভ”দের দুরতিক্রমণায় ধিতৃষ্ণা! একথা বলিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। সরকারী পূর্তুবিভাগে মোটামোটা বেতনের 
সমস্ত কর্ম ইংরাজদিগের জন্য সযত্ে রক্ষিত; তাহারা মনে 
করেন, এই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রগণ ভবিষ্যতে তাহাদের 
প্রতিযোগী হইলেও হইতে পারে, সেই জন্য উহাদিগকে 
নিরুৎসাহিত করেন, উহাদিগকে সরাইয়া রাখেন। এইরূপ 
পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, উহাদের মধ্য হইতে, গুধু কতক- 
গুলি নিকুষ্ট পদবীর মিক্পি ও চলনসই উঠ্জিনিয়ার পাওয়া 
যাইবে তাহাতে আশ্চধ্য কি? 

১৯০১ শ্রষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন ব্যবসায়িক শিল্প- 
শিক্ষার অনুকূলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে আমি 
ভারতে উপস্থিত ছিলাম। তখন এই সমস্তাটি সম্বন্ধে প্রতি 
দিন সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, কংগ্রেসের 
ইহা একটা আলোচ্য বিষয় হইল, মুানিসিপ্যাল-সভা হইতে 
যে অভিনন্দন পত্রাদি পঠিত হইত তাহাতে এই বিষয়ের 


উল্লেখ থাকিত, প্রতাত্তরে কর্তৃপক্ষের লোকেরাও এই সবন্ধে 
কিছু বলিতেন। কিন্তু এই উপলক্ষে, সংবাদপত্র-সম্পাক ও 
প্রকাশ্ঠ-বক্তাদিগের সহিত বড়লাটের একটু মন-কষাঁকষি 
হয়। বড়লাট, মাদ্রাজ-ম্যুনিসিপালিটির সন্মান সম্ভাষণের 
প্রত্যুত্তরে, ব্যবসায়িকী শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন যে, “হিন্দু-রসনার উপর উহার একটা অপূর্ব 
মোহিনী শক্তি প্মাছে” ... উপমার কথাটা ছাড়িয়৷ দেও; 
সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, সরকার "গুরু 
গম্ভীর ভাবে” এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। ই "গুরু 
গম্ভীর ভাবের মনোষোগ, কিংবা “গুরুতর গম্ভীর ভাবেব' 
মনোযোগ, কিংবা! যারপরনাই “গুরুতম গম্ভীর ভাবের মনো- 
যোগের+ অর্থটা কি?-_অর্থ এই যে এই সমস্তাটিকে দস্তরমত 
একটা অনুসন্ধান-সমিতির হস্তে সমর্গণ করা হইবে। লর্ড 
কর্জন একজন সামআ্রাজানৈতিক। তাহার উপরেও একটা 
জিনিসের “মোহিনী শত্তি* আছে ;---উহা তিববৎ অধিকারের ! 

ইঙ্গভারতীয় শিক্ষা যে শুধু পাগ্ডিতিক শিক্ষা ফঁকা 
শিক্ষা, তাহার প্রমাণ, এখানে কোন ব্যবসায়িক বিগ্তালয় 
কিংবা শ্রমশিল্পের বিষ্ালয় নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি 
রীতিমত বিজ্ঞান-শিক্ষা এখানে আদৌ হয় না। ভারতে 
একটি মাত্র ব্যবসার্পিক-শিল্পবিগ্ভালয় দেখিতে পাওয়া যায়--. 
সে শুধু বোথায়ে। 

যে “আর্ট-স্কুলে? অর্থাৎ ললিতকলার বিদ্যালয়ে ঈংরাজের! 
দেশীয় লোৌকদিগকে শিক্ষা দেন, তাহাকে আমি এই শ্রেণীর 
মধ্যে পরিগণিত করি না । আ-স্কুলে, ছাত্রদিগকে বিলাতী 
আদর্শ-সমৃহের নকল করিতে শেখান হয় মাত্র। ডাক্তার 
উকিল ও কেরাণী তৈয়াবী করিবার জন্ঠই বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
বেণিয়া ও কারিগরের সন্তানদিগকে গ্রহণ করা হয়। ডাক্তার 
উকীল প্রভৃতির দ্বারা, স্বাধীন জীবিকার পথ আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। একথা সত্য ধ্যানপরায়ণ হিন্দু, আস্তিন গুটা- 
ইয়া হাতের কাজে হাত লাগাইতে ছেমন রাজি নহে) 
আবার বিশ্ববিগ্ভালয়ও উৎসাহ দিয়া হিন্দুর এই সব কুসংস্কারকে 
আরও দৃঢ় করিয়া তুলতেছে। ভারতবর্ষে অনেক দিন ' 
হইতে এই সংস্কার চলিয়া আনিতেছে যে, হাতের কাজ ও. 
অজ্ঞতা এই ডুইটা জিনিস একসঙ্গে যায় ; নিজ অধিকার-ন্ত্রেই 
ব্রাহ্মণ জ্ঞানের অধিকারী ও কারিগর অজ্ঞানের অধিকারী । 


আঁসল কথা, এই প্রকার প্রভেদ রক্ষা করা সভ্যতা-প্রচারক 
ইংলগ্ডের উচিত কাজ হয়নাই । মাথার উপর মুষ্টিমেয় 
রাজপুরুষ, এবং পদতলে অজ্ঞ জনসাধারণের ঘন সংহতি -- 
ইহাই ইংরাজের কীর্ডি। কেবল শির্ষিত ভারতবাঁদীরাইঈ 
শিক্ষালাভ করে-_ সে শিক্ষা মপামগের ইতরাঁজেরই সম্পূর্ণ 
উপযোগী । কারিগর লোঁকদিগকে তাঁভারা একেবারেই 
বিশ্বৃত হইয়াছেন; 'অথচ তাভাদের নৈপুণাসম্বদ্ে কিংবা 
তাহাদের উৎকর্ষ লাভের সামর্থ্য সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করে 
না। ,তবে কি না, তাঙ্কাদের শিল্পনৈপূণা এখনকার 
কাঁলোপ্যোগী নহে । কেননা, পাশ্চাতোর বিরাট শিল্পো- 
গ্যম, তাঁহাদের ছোট ছোট শিল্পবাধসায়কে বিনষ্ট করিয়াছে। 
'এথন তাহাদের ধেকার অবস্থা । 

দূরদরশী ও উদার-চেতা রাজসরকাধের কিরূপ করা 
উচিত ছিল? যাহাতে কারিগরগণ পাশ্চাত্যদিগের সহিত 
কতকটা যুঝাযুঝি করিতে সমথ হয় এই জন) তাহাদের হস্তে 
যন্ত্াদি উপকরণ অপণ করা ও যন্তরধিগ্তান সমন্ধে তাহাদিগকে 
কণ্তকটা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। আধুনা, ভারতের 
অপরিমেয় শিল্প-সম্বল বিদেণায়দের হস্তগত ; তাহারা ভার- 
তের সমস্ত ধন শোধণ করিতেছে। বৈধেশিকের মূলধন 
যোগাইতেছে, কম্মপরিচালক লোক যোগাহতেছে, কর্তা- 
মন্ত্রী যোগাইতেছে, ক্তা-কা!রগর যোগাহভেছে; দেশায় 
লোক-যাহাদিগকে সংত্ে অজ্ঞ করিয়া রাখা হয়াছে-- 
তাহারা শুধু কু'লমজুরের কাঁজ করে । তাহার! গ্রাত দিন %০ 
আন! করিয়া মক্তুরি পায়। বোম্ায়ের তুলার কলকারখানা 
এই নিয়মের ব্যঙিক্রম স্থল; এখানে ধেশায় লোকেরা সফল 
হইয়াছে,কেন না এই বিষয়ে শিক্ষণ উপদেশের ততটা 'মাবশ্তক 
নাই-__আবশ্তক শুধু মূলধনের ও যন্ত্রাদর। তা ছাড়া, 
ভারত, বহুল উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে চালান করে, এবং সেখানে 
হইতে দ্রব্যান্তরে পরিণত হইয়! আসিলে তাহাই আবার 
পুনর্বার ক্রয় করে। শুধুজ্ঞানের অভাবে ও শিল্পবিশেষের 
ব্যবহারিক দক্ষতার অভাবেই দেশীয় লোক সেই সব সামগ্রী 
তৈয়ারী করিতে পারে না-_স্থৃতরাং যে অর্থ দেশায় মিশ্ী ও 
, কারিগরের হস্তে আসিবার কথা, তাহাই বিদেনার ধন-কোষ 
পূর্ণ কারতেছে। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারত মার্কিণ দেশ নহে। 


মুক্তহস্ত দাতৃগণের উপর বিশ্ববগ্তালয় বড় একটা নির্ভর 
করিতে পারে না। তবে ভারতেরও কার্নেজি (05705216) 
আছে। শ্রীযুক্ত তাতা, ঠ্জ্ঞানিক,প্র'ক্গাগার ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণালয় স্বাপনার্থ ৫ পাঁচ ক্রোড় টাকা দান করিয়াছেন । 
শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, পরাক্ষাগারের গবেষণার দিকেই তাহার 
বেশা লক্গা ছিল। আমার 'বশ্বীস তাহার এই কল্পনাটি 
সরকা-মংলে তেমন সান্থুকুলে গৃহীত গ্হয় নাই। তাহারা 
বৃণিলেন, ছাত্রদ্গকে শিঞ্াইতে হইবে জানিলে অধ্যা- 
পকেরও স্বকাধ্যে একটা উদ্দীপন! হয়। “মনে কর, প্যাষ্টর 
যদি উচ্চশিক্ষণর বিদ্যালয়ে একপ্রস্ত ধারাবাহিক উপদেশ না 
দিতেন, কিংবা স্ুরা-শোধন রূপ একটা কেজো৷ বিষয়ের 
সমস্তা লইয়া ব্যাপৃত না থাকিতেন, তাঁহা হইলে তিনি কখনই 
জীবাণুতথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন না 1” 
কাঁণকাহার সরকারী-শিক্ষার প্রধান অধ্যন্ষ এই কথা 
আমাকে ধলিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। যাই হোক, এ স্থলে 
বোধ হর ইঙ্গভারতায় পর্তৃপক্ষের কথাই ঠিক। গবেষণাকারী 
অপেক্ষা, ভারতের এক্ষণে শিক্ষকের অধিক '্রয়োজন__ 
আবিঞ্কার-কাধো বড় হইবার পূর্বের, ভারতের আরও অনেক 
কাজ করিতে বাকী গাস্টে'*.অনেক শিখিবার আছে। 

ক্রীশি্ষ ১ম্বদ্ধে আমি কিছুই বলিলাম না। তাহার 
প্ররুষ্ট হেতু এই আীশিক্ষণ বলিয়া একট। জিনিষই নাই । 
-_ অবশ্য এখানে ওখানে ছুই একটি বাঁলিকা-বিষ্ঠালয় আছে, 
এবং খুধ সম্প্রতি এই বিষয়ে যে অন্লন্বল্প চেষ্টা-উদ্ভোগ 
চলিতেছে তাভাতে বুঝা যায়, নারাজাতির উন্নতি-_সাধারণ 
উন্নতিরই অংশ, এই কথাটির মর্ম আজকাল এখানে অনুভূত 
হইতে সবে আরম্ভ হইয়াছে । 

ঞ চর ক ১ 

যাহা উপরে লিখিত হইল, তাহাতে মনে হইতে পারে 
আমি খ্যাতনামা মেকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছি। 
আমাকে যেন কেহ ভুল না বুঝেন। মেকলের উদ্দেশ্ত যে 
উদার ও মহৎ ছিল তাহাতে কান সন্দেহ নাই। মেকলে 
এক প্রকার প্রচারক ছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, 
যুরোপের সঠ্যতা, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সভ্যত! ; যাহাদের 
সভ্যতা অতটা উন্নত নহে, সেই সব নিকৃষ্ট জাতি যাহাতে এ 
সুরোপীয় সভ্যতার শুভ ফল সম্ভোগ করিতে' পারে, এই জন্ত 


এই সব জাতির মধ্যে সেই সভ্যতা বিস্তার করা স্বুরোপের 
কর্তব্য। তাহার ও উদ্দারনৈতিক সম্প্রদায়ের যে নৈতিক 
আদর্শ ছিল, তাহা অতিলোলুপ সাম্রাজ্যনৈতিকদিগের আদর্শ 
অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার যদি 
কিছু ভ্রম হইয়া থাকে-_সে ত্রমটিও সুন্দর ভ্রম। হয়ত 
এক দিন তাহার কথাই ঠিক্‌ হুইবে। “যদি কখন ভারত, 
নিজ গান্র হইতে শত শত বংসরের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিতে 
পারে, অতীতের গুরুভার শৃঙ্খলটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
পারে, সেই দিন, ভারতের দীর্ঘ অবতার-পর্যযায়ের মধ্যে 
মেকলেরও একটা স্থান হইবে। এমন কি ভারতের 
রমণীরাও -শজ্ঞান-মুক্ত রমণীরাও, তাহার চরণে ভক্তি- 
পৃষ্পা্জলি প্রধান করিবে। মেকলের বিশ্বাস ছিল, ভারত 
শীপ্ঘই ও সহজেই যুরোপীয় সভাতা আত্মসাৎ করিতে 
পারিবে ;--ইহাই ভীঁহাব ভূল। এবং তীহার পরে, পরবর্তী 
রাঁজপ্রুষেরাঁও তাহার উদগাটিত পথ অন্বসরণ করিতে 
লাগিল ইহাই তাহার ঢুর্ভাগ্য। তাহার ঞ্রুব বিশ্বাস ছিল, 
আপনা ভইতেই জ্ঞানের জয় তইবে, এবং জ্ঞানের দীপ্ত 
আলোকচ্ছটায় কুসংস্কারের অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়া, 
আমাদের সভ্যতা বিনাযুদ্ধেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইবে। তাহার পরবর্তী ক্বর্তপক্ষগণ কোন দ্বিরুক্তি না 
করিয়া*এই মতের অনুসরণ করিতে লাগিল। মেকলেকর্তৃক 
শিক্ষা-সংস্কার প্রবন্তিত হইবার পর,- যে শিক্ষণ হিন্দুর রক্ত- 

ংশের সাহত মিশিবার নহে, যে শিক্ষা অকাল-কুম্মাণ্ডের 
ন্যায় কাল-বিরুদ্ধ, সেই বিদেশী শিক্ষা এই ৭৫ বৎসরকাল 
অব্রত্য কালেজ সমূহে প্রদত্ত হইতেছে । এই শিক্ষার মবো 
হিন্দুর জন্য কিছুই নাই, আধুনিক লোকদিগের জন্ঠও কিছুই 
নাই। এ কথার সত্যতা যদি পরীক্ষা করিতে চাও ত 
জাপানের ইতিহাস একবার. আলোচনা করিয়া! দেখ। যাহা 
সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় জাপানীরা স্তাধ্যরূপে সেই প্রাথমিক 
শিক্ষাকেই পরিপুষ্ট করিয়৷ তুলিয়াছে। তা ছাড়া, উহার! 
আরও কিছু বেশী করিয়াছে । উহারা আমাদের নিকট 
হইতে বিজ্ঞান লইয়া, আপনাদের কাজে খাটাইতেছে। 
অবশ্ঠ বিজ্ঞান বিষয়ে আমরাই উহাদের শিক্ষক এবং সকল 
আসিয়িক জাতির স্তায় জাপানেরও ইহাতে লাভ হইবারই 
কথা। ঢু ] 


০৩ 


রক্ষণণীল ইংরাজেরা, আর এক বিষয়ের জন্ত মেকলের . 
প্রতি দোষারোপ করে। তাহারা বলেন, তিনি প্রকারাস্তরে 
বিদ্রোহীর দল গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইংলও ও মুরোপের 
ইতিহাস,_-প্রতৃশক্তির বিরুদ্ধে, স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে, 
দীর্ঘকালব্যাপী যুঝাযুঝির ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
হিন্দুর পক্ষে, ইতিহাস জিনিসটা অতীব কৌতৃহলজনক, 
ও বনু-ফলপ্রস্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, স্বাধীনতার সম্বন্ধে 
বর্ক ও ফকৃসের জালাময়ী বন্তৃতা মুখস্থ করিতেছে --মনে 
করিয়া দেখ ইহার ফল কি হইতে পারে! অত:পর 
মহামহিম ভারত-সম্রাটের লৌহময় শাসন-শৃঙ্খল যদি উহার! 
ভাঙ্গিয়! ফেলে, তখন ইংরাজের ইঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙ্গিবে-_ 
মহা বিপদ উপস্থিত হইবে ! 

পাছে কেহ মেকলের বিরুদ্ধে এইরূপ দৌষারোপ করে, 
এই জন্য তিনি পূর্ব হইতেই ইহার উত্তর দিয়! রাখিয়াছেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, শীপ্মই হউক, বিলম্বে হইক, যুরোপীয় 
ভাবে দীক্ষিত ভারত এক সময়ে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রশাসনের 
দাবী করিবে; তিনি এই কথাটি বুঝিয়াছিলেন এবং 
মানিয়াও লইয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী ইংরাজদিগের 
সম্বদ্ধে আমি এ কথা বলিতে পারি না। তাহাদের 
কাধ্যপ্রণালী নিতান্তই অসঙ্গত। শুধু অসঙ্গত নহে_- 
উহ! ভয়াবহ। একবার ভাবিয়া দেখদিকি,_তাগররা 
ব্রাহ্মণ যুবকদিগকে লকৃ, বেন্থ্যাম মিল পড়াইতে লাগিলেন ; 
তাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া উহাদ্িগকে বলিলেন -.. 
তোমরা কিন্তু স্বাধীন হইতে পাইবে না। এই সব 
অদুরদর্শী লোকেরাই মনে করে,_বীজ বোন! হইবে, 
অথচ উহা হইতে গাছ গজাইয়া উঠিবে না। ইহার অদ্ভুত 
ফল ফলিয়াছে। একদিকে, ভারতের প্রভৃরা নিজ গৃহে 
স্বৈতন্ত্রের শিক্ষা পাইতেছেন, এবং এই শিক্ষার ফলে 
উদারনীতি হইতে পরিব্রষ্ট হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন) 
পক্ষান্তরে নব্যভারত দৃঢ়ভাবে উদ্ারনৈতিক হুইয়া উঠিতেছে; 
নিজ প্রভুদের নিকট হইতেই নব্যভারত ঢাল-খাঁড়া লাভ 
করিয়াছে, এবং সেই ঢাল-খাড়! ল্টয়া এক সময়ে উহাদেরই 
দাতের গোড়া ভাঙ্গিবে__স্বাধীনতা লাভ করিবে! 

শরীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ'ঠাকুর। 


সস 


৬০৪, 


. দেব-দৃত। 
(নাট্য-কাব্য ) 
চরিত্র-পারচয়। 
অরবিন্দ- পাশ্চান্ড শিক্ষিত ধনবান যুবক । 
অজয় -অরবিন্দের আবাল্য সুহৎ। 


জীবনরাম- এ ভৃত্য । 
চিকিৎসক । 


অন্নপূর্ণা অরবিন্দের জ্যোষ্ঠা বিধবা ভগিনী । 
মাধবা _অরবিন্দের স্্রী। 





তৃতীয় দৃশ্য । 
কাল--প্রভাত। 

স্থান -অরবিন্দের অন্তঃপুরস্থ উদ্ভান। 
অন্নপূর্ণা ও অজয় । 


অন্নপূর্ণা । এমনি কি যা*বে চিরদিন ? 
নিত্য পূর্ণশশা বিমলিন 
হেরিতেছি ! বৃথা, অকারণে 
ক্ষুদ্র শিশু সহিবে কেমনে 
হেন অযতন ? বাছ।, তা'রে 
বুঝাইয়া বল-_ছারে খারে 
গেল এ সংপার। কোন্‌ পাপে, 
আনৃষ্টের তীব্র অভিশাপে 
সহি এ দারুণ বিড়ম্বনা, 
নাহি জানি !- এ বেদন] 
সহিবার নহে । কি লাগিয়া, 
এ যন্ত্রণা নিয়ত সহিয়া, 
কার তরে এ শ্মশান মাঝে 
র'য়েছিরে, বাছা ?-- 
বিধবা যে, 
তার এত কামনা না সাজে । 
মজায়। ও হদয়ে কভু না৷ বিরাজে 
স্বার্থ-চিন্তা-_কামনা-বামনা। 
চিরদিন বিশ্মরি' আপনা, 
আপনারে দিয়াছ ড়ুবায়ে 
অন্তহীন পরার্থ-চিন্তায়। 
একেরে ভারায়ে, একেবারে 
বাপু করি' দিলে আপনারে 
অনন্ত ধরিত্রী মাঝে ; নিলে 
. চিত্ত ভরি” এ বিশ্ব নিশিলে । 
ক্ষুদ্র এক আপনারে নাশি, 
অসীম, বিরাটরূপে আসি” 


অন্নপূর্ণ! 


অজয়। 


অন্নপূর্ণা ৷ 


তব মাঝে উঠিছে বিকশি' 
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হেজননি। ওপদ্ব পরশি 
পাপ-তাপ-জরা- ব্যাধি ভর! 

ধন্য আজি এ মলিন ধরা ! 
শ্রীচরণে করি প্রণিপাত ; 

কর আজ্ঞা,_দেহ আশীর্বাদ, 
সাধিব তোমার ইচ্ছা । 

.. ভরে, 
বৃথা শূন্য স্ততি-বাক্যে মোরে, 
করিস্নে প্রতারিত। আমি 

কি যে তাহা জানে অন্তর্যামী। 
তাই, মোর শ্রেষ্ঠরত্ব হরি» 
নিরাশ্রয়া ভিখারিণী করি” 
রেখেছেন এই ধরাতলে,__ 
নীরবে তিতিতে অশ্রজলে 
নিবালায়। সম বিধবার 

নাহি পাপী জগত মাঝার ; 

তাই, হেন প্রায়শ্চিত্ত তা”র 
হইতেছে সদা। 

_বিধাতার 
লীলা কু পারি না বুঝিতে । 
শুধু হেরি-_পক্কিল মহীতে, 
এই ঘন অন্ধকার মাঝে, 
স্থির-দীপ্তি পুণ্যালোক রাজে 
একমাত্র বিধবার করে " 
নিরন্তর । নিষ্কাম অন্তরে 
নিজ সর্ব সুখ বিসর্জিয়া, 
পরহিত একান্তে সাধিয়া 
আপনারে করেছ বিস্তার 
এ জগতে; এ দৃশ্তের আর 
তুলনা না মিলে! 

ৃ্দী মাঝে 
বল বৎস, মোর কিবা আছে! 
নিশিদিন তীব্র তুষানলে 
জ্বলি'ছে অন্তর | জলে, স্থলে-_ 
অবিরাম মোর পানে চাহি” 
কহিছে প্রকৃতি--ণতোর নাহি__ 
নাহি স্থান এ ধরণী ক্রোড়ে, 
দ্বণিত পাপার্ত প্রাণী ওরে 1 
কি দগ্ৃতি তরে নাহি জানি__ 
আমি চির-উপেক্ষিত প্রাণী ! 
এত দ্বণা, এত তাপ-ক্লেশ-_ 
সকলি ছিলাম ভুলি” ) শেষ, 


অজয়। 


অন্নপূর্ণা । 


ওন্পপূর্ণা। 


অকলম্ক অরুর জীবনে 
আকম্মিক এ পরিবর্তনে 
ভাঙিয়! গিয়াছে এ হৃদয় 
চিরতরে ।-_আর মাহি সয় 
এ যন্ত্রণা ! 
আহা-_সে বালিকা 
সম্যোবৃস্ত-চ্যুত শেফালিকা * 
সযতনে কুধ্ড়ায়ে অঞ্চলে, 
গাখি' মালা তপ্ত নেবু-জলে, 
যবে ধীরে স্বীয় কক্ষে পশি,? 
নিরালায় নিজ মনে বসি 
স্বামীর সে চিত্র-পাদ-মূলে 
দেয় গো জড়ায়ে ; মুখ তুলে? 
যবে চুন্বে শ্রীচরণ তার 
ব্যাকুল আগ্রহে শতবার ;-- 
সে দৃশ্ত হেরিলে পোড়া প্রাণ 
বেদনায় হয় কম্পমান ! 
তবে দেবি, প্রকৃত তা+ নহে 
শুনেছি যে কথা? 
কেবা কহে 
সত্য নহে তাহা ?-_সাধ্বী স। 
আজি সে যে অন্তঃ-সত্ববতী। 
তবু তবু হা.বিধাতঃ, তা”র 
কেহ নাহি মরম-ব্যুথার 
মুছাইতে তপ্ত অশ্রবারি ! 
ওরে বৎস, আর নাহি পারি 
হেরিতে এ অবিচার । 
নিত্য 
আজীবন অগাধ পাণ্ডিত্য 
উপার্তিয়া, পরিশেষে এই 
হ”্ল পরিণাম ! এই সেই 
অরবিন্দ ! ছিল যা”র প্রাণ 
আকাশের সম সুমহান, 
শিরীষ-কুন্গুম-স্কোমল 1-- 
বিশ্বাস ন! হয়! 

- তুই বল 
তা'রে বুঝাইয়া। আজো! তার 
মনে- দৃঢ় বিশ্বাস আমার-_ 
একমাত্র তুই (ই ) শাস্তি-ধারা 


অরবিন্দ। 
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কোথা শাস্তি, বিস্থৃতি কোথায় ? 
কোন্‌ মুড় এ পাপ-ধরায় 
বীচিবারে চাহে? 

,. হেথা গাহে 
প্রভাতের অনিল-প্রবাহে 
মুক্তকণ্ে বিহঙ্গ-নিচয় , 
শুনি” সেই ধবনি মনে হয়-_ 
সে অমৃতমাথা কণ্ঠস্বর । 
মধু-গ্ধি পুষ্প মনোহর 
ফুটে হেথা যবে, পড়ে মনে- 
তার সেই অতুল আননে 
সরল, সপ্রেম সুধা-হাসি। 
প্রাণ ঢালি” ওরে সর্বনাশি, 
ভালো তোরে বাসিলাম কেন ? 
বাসিলাম যদি, তবে হেন 
কেন হ'ল পরিণাম ! তোরে 
অহনিশি এ বক্ষ উপরে 
বীধি' এই ভূজ-ডোরে যদি 
রাখিবারে পারিতাম, ক্ষতি 
ভাহে হ'ত কা”র ধরাতলে ? 
হে বিধাতঃ, মোর অশ্রজলে 
এমনি কি ছিল প্রয়োজন ?-_ 
হয়েছিল বিশুষ্ষ এমন 
তোমার এ স্য্টি,_যার লাগি”, 
করি” মোরে চির ছুঞ্খভাগী, 
বিন্দু বিন্দু অশ্রুসেকে-__তা'রে 
চাহো সঞ্জীবিত রাখিবারে ? 
অথবা, এ বুঝিগে। বিশ্বের 
চিরস্তন রীতি-_ছুর্বলের 
প্রতি সবলের অপমান-_ 
অত্যাচার ; সর্বশক্তিমান্‌ 
তুমি__বুঝি এ তাহারি 
পরিচয় ! অখিল-কাগ্ডারি, 
অকারণে অজ্ঞানীর সাজা, 
হে বিরাট ব্রন্ধাণ্ডের রাজা, 
ইহাই কি তোমার বিধান ? 
এরি তরে কহে-ন্তায়বান্‌ 
তোমারে এ মুড বিশ্ব-জনে ! 
কোথা তুমি ? যবে প্রতিক্ষণে 
অধর্্মের অদম্য প্রতাপে 
এ পৃথিবী 'থর-থর+ কাপে ঃ 


অজয়। 
অরবিন্দ। 


অজ্জয়। 
অরবিন্দ। 


অজস্ন। 


কপটতা, তীব্র ছলনায়, 

মিথ্যাচার, বিদ্বেষ-হিংসায় 

ভরি” ওঠে যবে এ সংসার ; 

তখনো কি চেতন! তোমার 

নাহি জাগে? কোথা তুমি ?-_কোথা ! 
ধরণীর মর্ম্ম-ব্যাকুলতা, 

আর্তনাদ-ধ্বনি সকাঁতর 

পশে না কি শ্রবণ ভিতর 

তব 1? তুমি “দয়াময়” ! 


সর্বদর্শী, বিধাতা মহান্‌, 
বিশ্ব-সিংহাসন হতে ।_স্থান 
নাহি তব সে আসনে ! 
অরু,_- 
অজয়ের দিকে ফিরিয়।) 
চিস্তা-তপ্ত এ জীবন-মরু 
নিগ্ধ করি” প্রিয় ক্-স্বরে 
আসিলে কি এত দিন পরে 
বন্ধুর ? পড়িল কি মনে 
এত দিনে ! 
এস আলিঙ্গনে প্রিয়তম । 
নহি যোগ্য আজ 
তৰ প্রণয়ের । হৃদিমাঝ 
জলে+ছে যে বহি অনিবার,__ 
অতীতের অস্তিত্ব আমার 
তাহে পুড়ে” হয়ে গেছে ছাই ! 
আজি তব অরবিন্দ নাই,_- 
আমি শুদ্ধ প্রত-মুণ্তি তার! 
নিয়ত করিছ হাহাকার 
কল্পনাতে বাড়াইর ছখ 
বন্ধু তুমি। হোক্সো না উন্মুখ- - 
আপনারে ধিক্কারিতে হেন। 
এ সংসারে সখা, স্থির জেনো-__ 
বাড়ায় মানব হঃখ যত 
নিজে ইচ্ছা করি” » _অনিবার 
ষা”রে ধ্যান কর, মনে তার 
পড়িবেই ছায়া । 
ধরা মাঝে 
সুখ-ছুঃখ সমভাবে আছে-_ 
নিজেদের প্রভাব বিস্তারি”। 


অরবিন্দ। তাই বুবি-_বিশ্ব-নরনারী 


নিয়ত ফেলি”ছে দীর্ঘশ্বাস__ 


অন্ধয়। 


অরবিন্দ । 


পূর্ণ করি* প্রসন্ন আকাশ 
বাম্প-ধূমে ! তাই, বুঝি ঝরে 
এ বিশ্বের বক্ষের উপরে 
নিশির্দিন অগণ্য প্রবাহ 
নয়ন-বারির ! 

বন্ধু, চাহো-_ 
চাহো এই অবনীর পানে। 
শোনো-_ এই বিরাট্‌ শ্মশানে, 
কোটি কণ্ঠে উঠে অনিবার 
মন্মভে্দী, তীব্র হাহাকার ! 
রোগে, শোকে, নৈরাশ্ঠ-পীড়নে, 
অপমানে,_-শত নিষ্যাতনে 
নিরস্তর ক্িষ্ট হয়ে, হায়__ 
জীব সবে যবে উর্ধে চা 
সজল নয়ন মেলি, ডাকে 
ব্যাকুল আগ্রহে বিশ্ব-মাঁঝে 
“কোথা মাগো দয়ামক়ি,” বলে+) 
তখনো তো কই-_-মা”র কোলে 
নাহি হয় ছুঃথখ অবসান ; 
তখনে। তো জুড়াবার স্থান 
নাহি পায় অসহায় সবে ! 
তবু কিগো বলিতেই হ'বে-_ 
আছে ধর্ম, আছে স্থবিচার, 
আছে গো সম্তোব, করুণার 
বরে সদা প্রবাহ ধরায়? 
জীব সবে দহে যে জ্বালায় 
হে প্রিয়, নহে তা” বিধাতার 
ইচ্ছা কু । জীৰ আপনার 
কর্ম-ফল নিত্য করে ভোগ ; 
তা'র লাগি বৃথা অনুযোগ 
যেই জন করে স্ারবান্‌ 
ভগবানে,_সে শুধু অজ্ঞান 
নহে, সে যে পাপী! 

অভিনএ 

শুনিলাম কথা ! যে মানব 
অজ্ঞাত পাঁপের লাগি* সে 
অসহ্য যন্ত্রণা, _নিত্য দহে 
প্রচণ্ড সম্তাপে, প্রাণপণে 
বুক-ফাটা দারুণ ক্রন্দনে 
বিশ্বেশ্বর-চরণ-ছায়ায় 


অজয়। 


১০ রী লাশ লাগা সিনা ৯৪ অপ স্টিাগসিলশা ৯ল? িসি? 


নির্মম পাষাণ-সম. প্রাণ, 
নির্যাতন ধাহার বিধান, 

কোন ক্রি নাহিক তাঁহার ;-_ 
তিনি ধাতা, সর্ধগুণাধার, 
তিনি পূর্ণ, তিনি সর্বেশ্বর ! 
কোটি কুষ্য-গ্রহ-শশধর 

ধার মহাবিধানের বলে 


নিত্য চলিতেছে 5 জলে, স্থলে, 


অন্তরীক্ষ মাঝে--দদ! ধা”র 
এক (ই) মহাশক্তির সঞ্চার ; 
ধা”র এ অনন্ত স্থষ্টি মাঝে 
অচ্যুত শৃঙ্খলা নিত্য রাজে ১ 
তার বিধানের ধরে ভুল 
্ুত্র-বুদ্ধি নর | এক চুল 
সে বিধানে ক্রটি যদি হয়, 
জেনে! বন্ধু,-তখনি প্রলয় 
ঘটিবে এ বিশ্ব-চরাচরে ! 
সে বিধাঁন-তত্ব ভ্রান্ত নরে 
কেমনে বুঝিতে চাহে! তবু, 
দস্তে নর কহে-_-বিশ্ব-প্রভু 
ঘোর অত্যাচারী ৮-এ বিভ্রম, 
স্পর্ধা, পাপ নহে? এ নিয়ম, 
এ বিধান শুধুই তো নহে 
মানবের লাগি !,হের-_বহে 
এ বিধান-কল্যাণ-ধারায় 
খল সংসার! 

ক্ষিপ্ত প্রায় 
স্থথ-লোভে হোয়ো না বিমুখ 
বিধাতার প্রতি মিত্র। সুখ 
আশে যেই জন হাহাকার 
করে, ছুঃখ সহচর তা”র! 
সর্ব সুখ-দুঃখ" যেই.জন 
অকাতিরে.করে সমর্পণ 
সে চরণে, জীবন তাহার 
সম্তোষ-অমৃত-স্ধা-ধার 
লভে নিরন্তর ৷ 

হও স্থির; 
ফ্রববাক্যে হোয়ো না বধির 
আত্মহারা অজ্ঞানী সমান। 
জ্ঞানী তুমি; সাধহ-কল্যাণ 
আপনার । 


শসা 


অরবিন্দ । (কেশ মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে,ম্বগত) 


হ'তে পারে ইহাঁ_. 


৯৯০০৭ ৯ 


অজয় । 


অরবিন্দ। 


অজয়। 


কণা সাল লা হত পিসি 


ক্ষুদ্র মানবের স্বার্থ নিয়া 
এ বিশ্ব রচনা নহে; তাই, 
অহন্নিশি যত ব্যথা পাই, 
হয়ত বা আছে গো ইহার 
গু অর্থ কোন ) বিধাতার 
হয় বা এ বিধি জগতের 
শুভ তরে! (ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়া) 
ক্ষুদ্র মানবের 

বুদ্ধি-_ঠিক!- পারিবে কেমনে 
অনস্ত এ বিধি-বিগ্লেষণে। 
কিন্তু, তবে কহে কেন সবে 
তী”রে দয়াময় ? কাদে যবে 
আত্তনর করুণার তরে, 
কই--প্রভু তাঃরে রূপা করে ?-_ 
এ এক সমস্তা৷ ! 

(প্রকাশ্তে) তবে, কয় 
কেন সবে তারে দয়াময়? 
ভ্রান্তি ইহা। আপন বিধানে 
চির-বদ্ধ তিনি। তীর প্রাণে 
নাহি জাগে ক্ষুত্র চিন্তারাশি। 
বিরাট্‌ চিন্তায় অবিনাশী, 
চিরস্তন বিশ্বের কল্যাণ 
জাগিতেছে। তিনি স্তায়বান, 
শিবময়, মঙগল-নিদান। 
দয়াময় নন তিনি। 
(নিকটে আসিয়া, টা কর-ধারণ করিয়! ) 


এ কথাতে! পুর্বে ভাবি নাই ! 
সত্য তুমি কহিতেছ যেন, 
আজি মনে লইতেছে হেন 
বিশ্বাস আমার । প্রিয়তম, 
তুমি জ্ঞানী, হ্থথী তুমি ) ভ্রম 
ঘুচাইস্স৷ দেহ মোর । আর 
ছাঁড়িৰ ন! আশ্রয় তোমার । 
তুমি মোরে বুকে লহ টানি” .. 
প্রীতি ভরে। 

এ পরাণ খানি 
সম-প্রাণ, তোরি চিরদিন'! 


অরবিন্দ । কিন্ত, ভাই, কলঙ্ক-মলিন 


অজয়। 


অরবিন্দ। 


আজি আমি। 

আয়__বুকে আয়! 
(বন্ধুত্ব আলিঙ্গন-পাঁশে বন্ধ হইলেন। ): 
এত সুখ সংসারে কোথায় ! 


. (অবপূর্ণা প্রবেশ করিয়াই প্রস্থানোগ্যতা হইলেন। ) 
কোথা যাও ? শোন-_ শোন দিদি, 
বহুদিন পরে আজি বিধি 
বড় স্থথ দিয়াছেন মোরে। 

(অন্পূর্ণ! শ্নেহনেত্রে অজয়ের প্রতি চাহিলেন। ) 
অজয়। (লাজ-কুষ্টিত ভাবে, অরবিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া,) 
পাগলামি আজীবন ধরে? 
ঘুচিল না! 

দিদি, ওর কাছে 
শীস্তি ও অমৃত-খানি আছে 1 
' ওরি কাছে_-আমি রব পড়ে” 
চিরদিন অসীম নির্ভরে । 
সন্নেহে করহ অনুমতি ! 
অরপূর্ণা। (মৃদু হান্তে ) 
সে তো বেশ, _তাহে কিবা ক্ষতি। 
তোরা তো ছু'ভাই মোর। 
অরবিন্দ। 
তাই স্থির। 
মোর কাছে ? 
( অরবিন্দের প্রতি ) দিপিরে কহিয়া, 
চল মোরা যাই বাহিরিয়| 
বিদেশ-ভ্রমণে | 
তবে, তাই। 
যাব মোর! দিদি ? 
কিছু নাই 
আপত্তি আমার--সঙ্গে যবে 
অজয় যে'তেছে তোর । কবে 
ফিরিবি তাণ্হস্লে ? 
অনধিক 


অরবিন্দ। 


তবে, 
অজয় তো! রবে 


অজয় । 


অরবিন্দ । 
অন্নপূর্ণা । 


অজয়। 
বর্ষ পরে। 
অন্নপূর্ণা । (অজয়ের প্রতি ) শোন্‌ প্রাণাধিক,--. 
তোরি হাতে দিলাম সঁপিয়া, 
--আশার্বাদ-বন্মে আবরিয়া__ 
বিধবার সংসার-বন্ধন, 
সতীর সে সর্বন্ব-রতন ! 
[ অন্নপূর্ণার প্রস্থান। 
করহ যাত্রার আয়োজন । 
মিষ্টবাক্যে বিদায় গ্রহণ 
করহ সবার কাছে । এবে 
. আসি আমি। 
(প্রস্থানোছত হইয়া, সহসা ফিরিয়া আসিয়া, 
| অরবিন্দের হাত ধরিয়া, ) 
আজে নাহি নেবে 


অজয়। 


সে ছঃখিনী অনাথারে ডাকি, 
বক্ষোমাবে--কহিবারে ধীরে 
ছু'টা মিষ্ট কথা,--আথি-নীরে 
বারেক মুছায়ে দিতে ? হায়__ 
নিয়ত যে তোমার চিন্তায় 

মগ্ন হয়ে আছে, রক্ত দিয়ে 
তোমার আত্মজে: জিয়াইয়ে 
রেখেছে একান্ত সঙ্গোপনে , 
আপনার দেহ-আবরণে, 
কোরো! না তাহারে অনাদর ; 
সকাতর এ মিনতি মোর 

মনে রেখো । 

[ প্রস্থান। 
অরবিন্দ। গভিণা মাধবী ! 
হা- দগ্ধ অনৃষ্ট ! (চিন্তামগ্র। ) 

এ যে--সবি 
অদৃষ্টের নিগুঢ় বিধান ! 
আমি কি করিব? ভাসমান 
তুচ্ছ তৃণ-খও্ড ষদি চাহে 
নির্করের প্রথর প্রবাহে 
প্রতিকুল-গামী হ'তে,_সে কি 
পারে কভু তাহা ? 

আরো দেখি-_ 
কত আছে ভালে! হে অন্তর, 
হও দৃঢ়; তব অবসর 
নাহি.আর বিন্দু বিরামের । 
সম্মুথে হের হে-_সংসারের 
কর্ম-ক্ষেত্র হ'ল প্রসারিত। 
ইচ্ছানিচ্ছা করিয়া দলিত 
মনোমাঝে, হইবে সাধিতে 
কর্তব্য আপন। হ'বে দিতে 
আপন অস্তিত্ব বিসর্জন ! 
(মাধবীকে আসিতে দেখিয়৷ ) 

স্থবকোমল ছু'থানি চরণ 
রাখি+শ্ঠাম তৃণ-শয্যা'পরে 
আসিতেছে-_ধীরে, লাজ ভরে, 
সসঙ্কোচ-জড়িত চরণে 
নতমুখী ! 

(মাধবীর প্রবেশ। ) 
আজি এই ক্ষণে 
তোমারেই ভাবিতেছি মনে। . 
(মাধবী নীরবে কর-নখাগ্রে দৃষ্টি বন্ধ করিলেন। ) 

যাব মোরা দেশ-পর্য্যটনে। 


প্রসন্ন মুখে তুমি, মোরে 
দেও হে বিদ্বায় 1 
গাধবী। (নতৃ মুখে) সঙ্গে করে 
নেবে মোরে 1-_-জামি বড় একা । 
অরবিন্দ। ফিরে” আসি, পুনঃ হ'বে দেখা । 
গৃহে মোর মূত্তীমতী দেবী 
দিদি তো আছেন) সদা স্বি” 
তা"র পদ, দিও গো কাটা”য়ে 
জীবন তোমার 1 
মাধবী । পড়ি"পায়ে”_ 
ফেলিয়৷ যেওনা মোরে । প্রভু, 
আমি ( অঞ্চলাগ্রে চক্ষু আবৃত করিলেন। ) 
অরবিন্দ। (স্বগত ) এত অবহেলা, তবু-_ 
তবুও কি চাহে মোরে ! হেন 
অযাচিত ব্যাকুলতা !--কেন? 
( প্রকাস্তে ) মাধবী, যাইব বহুদূর 
দেশাস্তরে মোরা । অস্তঃপুর- 
নিবাসিনী তুমি, সেই শ্রম 
সহিবে না তব। 
মনোরম 
তোমার এ উদ্ভান-মাঝারে 
স্বরোপিত তক-_বারিধারে 
করিও নিষিক্ত নিত্য ভোরে, 
বিহগের কল-গীতে। 
(পদ-মুলে পড়িয়া মোরে 
ভালো নাহি লাগে বুঝি নাথ ? 
বল-_বল-_কোন্‌ অপরাধ 
করিয়াছে দাসী ! 
অরবিন্দ। (বক্ষে হাত দিয়)__-ভগবান ! 
মাধবী। ক্ষমা কর! 
অরবিদ্ধু। 


মাধবী । 


আমি যে পাষাণ । 
কি বুঝিব--আমি রে কল্যাণি, 
ও হৃদয় তব! নাহি জানি-- 
মহত্বের শীর্ষ দেশে কোথা! 
বসে” আছ তুমি! পঙ্কিলতা- 
পূর্ণ, দ্ণ্য আমি, _নাহি পারি 
চিনিতে তোমারে । ওরে নারি, 
ওরে প্রেমময়ি, আজি মোর 
তব তরে কই -_ এ অন্তর 
এখনো! তে! বিদীর্ণ হ'ল না! 
হে স্রন্দরি, দিব কি সাম্তবন! 
আমি আর ! আত্ম-বিল্রিয়ে 
আর তুমি ফেলিও না প্রিয়ে, 


মাধবী। 


অরবিন্দ। 
মাধবী। (বোম্পাকুল কে) 


৬০৯. 


হেন ভাবে প্রণয়াশ্ররাঁশি 
অবিরাম। 
পর্ধাশিতা দাসী ;-_ 
ঠেলিও না তারে প্র ! 
আমি 
নিতান্ত অযোগ্য তব। 


অরবিন্দ । (স্বগত) একি-_-একি-_-কেনরে এমন 


মাধবী । 


অরবিন্দ । 


উঠিছেরে ভরিয়া নয়ন! 
এত প্রেমো এ জগতে আছে ! 
এই স্বার্থভরা বিশ্বমাঁঝে 
এ দৃশ্ঠও লুকায়ে ছিলরে !__ 
এ তো ভাবি নাই কৃ! ওরে 
নারি, এই জগতী-ভিতরে 
কি সুন্দর__ওরে কি স্থন্দর 
তুই! 

কিন্তু, একি দর্বলতা 
হৃদয়ে আমার ! আজি কোথা--- 
কোথা সেই সঙ্কল্প কঠোর ! 
কই ?__-আর কেবা আছে মোর 
প্রণয়িনী ?__অমিয়া, অমিয়া, 
ত'ব তরে দহিয়া দহিয়া 
মরিতেছি পলে পলে। হাঁয়--- 
কতকাল আর এ ধরায় 
বাঁচিতে হইবে নাহি জানি ! 
(প্রকাশ্টে) হে মাধবী, অন্ুরোধ-বাঁণী-- 
শোন মোর--এ জদগ্বজবালা , 
তৃলিবারে যে*তে চাহি, বালা, 
দুর-দেশে কিছুকাল তরে। 
বিদায় কল্যাণি। পুনঃ ফিরে+ 
আসিব তো তব এ কুটারে 
হে সরলে। 
(কম্পিত স্বরে) তব এ দাসীরে 
রেখো মনে । গ্রণমি হে নাথ, 
রাজীব চরণে । (পদ-প্রান্তে প্রণত হইলেন ।) 

আশীর্বাদ 


করি, হও স্থখী, হও দেবী-সমা,_ 
পুণ্যে প্রেমে চির-মনোরমা ৷ 
[ ক্রমশঃ ' 


গোরা । 


১৭ 
বরদাস্থন্দরী কহিলেন- “তুমি কি সুুচরিতার বিয়ে দেখে না 
নাকি?” 
পরেশ বাবু তাহার স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ 
পাকা দাড়িতে হাত এলাইলেন--তাঁর পরে মৃদুত্বারে কহি- 
লেন-- “পাত্র কোথায় ?” 
বরদান্গন্দরী কহিলেন, '“কেন, পান্থুবাবুর সঙ্গে ওর 
বিবাহের কথা ত ঠিক হয়েই মাছ্ছে---অন্তত আমরা ত মনে 
মনে তাই জানি--সুচরিতাও জানে ।” 
পরেশ কহিলেন- “পানু বাবুকে রাধারাণীর ঠিক পছন্দ 
হয় বলে' আমার মনে হচ্চে না।” 
বরদাস্ন্দরী। দেখ, এ গুলো আমার ভালে! লাগে 
না। স্ুুচরিতাকে আমার আপন মেয়েদের থেকে কোনো 
দিন তকাৎ করে দেখিনে কিন্তু তাই বলে একথাও ত বলতে 
হয় উনিই বা কি এমন অসামান্ত ! পান্থু বাবুর মত বিদ্বান 
ধার্মিক লোক যদি ওকে পছন্দ করে থাকে সেটা কি উড়িয়ে 
দেবার জিনিষ? তুমি যাই ৭ল মামার লাধণ্যকে ত দেখতে 
ওর চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিচ্চি 
আমরা যাকে পছন্দ করে দেব ও তাঁকেই বিয়ে করবে, 
কখনো “না” বলবে না। তোমরা যদি স্থচরিতার দেমাক্‌ 
বাড়িয়ে তোল তা হলে ওর পাত্র মেলাই ভার হবে। 
পরেশ ইহার পরে আর কোনে! কথাই বলিলেন না। 
বরদাস্ন্দরীর সঙ্গে তিনি কোনো দিন তর্ক করিতেন না 
বিশেষত স্থচরিতার সম্বন্ধে । 
সতীশকে জন্মদিয়া যখন স্ুচরিতার মার মৃত হয় তখন 
স্বচরিতার বয়স সাত। তাহার পিতা রামশরণ হালদার 
স্্ীর মৃত্যুর পরে ব্রাঙ্গসমাজে প্রবেশ করেন এবং পাড়ার 
লোকের অত্যাচারে গাম ছাড়িয়া ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় 
লন। নেখানে পোষ্ট আপিসের কাঁজে যখন নিযুক্ত ছিলেন 
তখন পরেশের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। স্থচরিতা 
,তখন হইতেই পরেশকে ঠিক নিজের পিতার মতই জানিত। 
রামশরণের মৃত্যু হঠাৎ ঘটিয়াছিল। ত্ঠাহার টাকা কড়ি 
যাহা কিছু ছিল তাহা তাঁহার ছেলে ও মেয়ের নামে ছুই 


ভাগে দান করিয়া তিনি উইল্পত্রে পরেশ বাবুকে ব্যবস্থা 


করিবার ভার দিয়াছিলেন। তখন হইতেই সতীশ ও 
সুচরিতা পরেশের পরিবার ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। " 

ঘরের বা বাহিরের লোঁকে সুচরিতার প্রতি বিশেষ স্নেহ 
বা মনোযোগ করিলে বরদাসুন্দরীর মনে ভাল লাগিত না । 
অথচ যে কারণেই হউক ন্ুচরিতা সকলের কাছ হইতেই 
ন্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ধরদাস্ন্দরীর মেয়েরা 
তাহার ভালবাসা লইয়৷ গরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া! করিত। 
বিশেষত মেঝমেয়ে ললিতা তাহার ঈর্ষাপরায়ণ প্রণয়ের দ্বার! 
স্থচরিতাকে দিনরাত্রি যেন আকড়িয়৷ থাকিতে চাহিত। : 

পড়াশুনার খ্যাতিতে তীহার মেয়ের তখনকার কালের 
সকল বিছ্ধীকেই ছাড়াইয়! যাইবে বরদান্থন্দরীর মনে এই 
আকাজ্ষা ছিল। স্ুচরিত৷ তাহার মেয়েদের সঙ্গে এক সঙ্গে 
মানুষ হইয়া এ সম্বদ্ধে তাহাদের সমান ফললাভ করিবে ইহা 
তাহার পক্ষে সুখকর ছিল না। সেই জন্ত ইন্কুলে যাইবার 
সময় সুচরিতার নানাপ্রকার বিন্ন ঘটিতে থাকিত। 

সেই সকল বিপ্রের কারণ অনুমান করিয়া পরেশ 
সুচরিতার ইস্কুল বন্ধ করিয়া দিয়৷ তাহাকে নিজেই পড়াইতে 
আরম্ত করিলেন। শুধু তাই নয়, স্থচরিতা৷ বিশেষভাবে 
তাহারই যেন সঙ্গিনীর মত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, যেখানে যাইতেন 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়! যাইতেন, যখন দূরে থাকিতে 
বাধ্য হইতেন তখন চিঠিতে বহুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
বিস্তারিত আলোচন৷ করিতেন। এমনি করিয়া সুচরিতার 
মন তাহার বয়স ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া অনেকটা পরিণত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখশ্রীতে ও আচরণে যে একটি 
গান্তীধ্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহাতে কেহ তাহাকে বালিকা 
বলিয়া গণ্য করিতে পারিত না; এবং লাবণ্য যদ্দিচ বয়সে 
প্রায় তাহার সমান ছিল তবু সকল বিষয়ে স্থচরিতাকে সে 
আপনার চেয়ে বড় বলিয়াই মনে করিত--এমন কি, বরদা- 
সুন্দরীও তাহাকে ইচ্ছা করিলেও কোন মতেই তুচ্ছ করিতে 
পারিতেন না । 

পাঠকেরা পুর্কেই পরিচয় পাইয়াছেন হারাণ বাবু অত্যস্ত 
উৎসাহী ব্রান্ম )ত্রাহ্মসমাজের সকলকাজেই তাহার হাত ছিল; 
--তিনি নৈশ স্কুলের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রীবিষ্ভালয়ের 


তত রহ চলন পেলে! এ দি হী 


যে একদিন ব্রাহ্মসমাজে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবে 
সকলেরই মনে পরই আশ ছিল। বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় 
তাহার অধিকার ও দর্শনশান্ত্রে তাহার পারদশিত৷ সম্বন্ধে 
থ্যাতি বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের যোগে ব্রাঙ্মদমাজের বাহিরেও 
বিস্তৃত হইয়াছিল । * 

এই সকল নানা" কারণে অন্তান্ত সকল ব্রান্দের স্তায় 
স্ুচরিতাও হারাণ বাবুকে বিশেষণশ্রদ্ধা করিত। ঢাকা হইতে 
কলিকাতায় আসিবার সময় হারাণ বাবুর সহিত পরিচয়ের 
জন্ঠ তাহার মনের মধ্যে বিশেষ উৎস্ক্যও ন্মিয়াছিল। 

অবশেষে বিখ্যাত হারাণ বাণুর সঙ্গে শুধু যে পরিচয় 
হইল তাহা নহে অল্প দিনের মধ্যেই স্ুচরিতার প্রতি তাহার 
হদয়ের আক্ষ্টভাব প্রকাশ করিতে হারাণ বাবু সঙ্কোচ বোধ 
করিলেন না। স্পষ্ট করিয়া তিনি যে স্থচরিতার নিকট 
তাহার প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহ নহে--কিন্ত 
স্ুচরিতার সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা পূরণ, তাহার ত্রুটি সংশোধন, 
তাহার উৎসাহ বদ্ধন, তাহার উন্নতি সাধনের জন্ত তিনি 
এমনি মনোষোগী হইয়া উঠিলেন যে এই কন্তাকে যে তিনি 
বিশেষভাবে আপনা'র উপযুক্ত সাঞ্গনী করিয়া তুপতে উচ্ছা 
করিয়াছেন তাহা সকলের খাছেই স্থুগোচর হইয়া উঠিল । 

এই ঘটনায় হারাণ বাবুর প্রতি বরদাস্ন্দরার পুর্ববতন 
শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেল এবং ইহাকে তিনি সামান্ত ইস্কুল মাষ্টার 
মাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চেষ্টা কারলেন। 

স্চারতাও যখন বুঝিতে পারিল যে সে বিখ্যাত হারাণ 
বাবুর চিত্ত জয় করিয়াছে তখন মনের মধ্যে ভক্তি মিশ্রিত গর্ব 
অনুভব করিল। 

প্রধান পক্ষের নিকট হইতে কোনো প্রস্তাব উপস্থিত 
না হইলেও হারাণ বাবুর সঙ্গেই ন্ুচরিতার বিবাহ নিশ্চয় 
বলিয়া সকলে যখন স্থির করিয়াছিল তখন স্ুুচরিতাও মনে 
মনে তাহাতে সায় দিয়াছিল এবং হাঁরাণ বাবু ব্রাহ্মঘমাজের 
যে সকল হিতসাধনের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন 
কিরূপ শিক্ষ! ও সাধনার দ্বারা সেও তাহার উপযুক্ত হইবে 
এই তাহার এক বিশেষ উৎকঠার. বিষয় হুইয় উঠিয়াছিল। 
সে যে কোন মানুষকে বিবাহ করিতে যাইতেছে তাহা 
হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারে নাই-_সে যেন ব্রাহ্ষ- 


৬১১ রি 


সম্প্রদায়ের সুমহৎ মঙ্গলকে বিবাহ করিতে প্রস্তত হইয়াছে 
সেই মঙ্গল প্রচুর গ্রস্থপাঠ দ্বার! অভুচ্চ বিদ্বান, এবং তত্ব- 
জ্ঞানের দ্বারা নিরতিশয় গম্ভীর। এই বিবাহের কল্পনা 
তাহার কাছে ভয়, সন্ত্রম ও দুঃসাধ্য দায়িত্ববোধের দ্বারা 
রচিত একটা পাথরের কেল্লার মত বোধ হইতে লাগিল-_ 
তাহা যে কেবল স্থুথে বাস করিবার তাহা নহে তাহা 
লড়াই করিবার--তাহ! পারিবারিক নহে তাহা ধঁতিহাসিক। 

এই অবস্থাতেই যদি বিবাহ হইয়া যাইত তবে অন্তত 
কন্তাপক্ষের সকলেই এই বিবাহকে বিশেষ একটা ৫শীভাগ্য 
বলিয়াই জ্ঞান করিত। কিন্তু হারাণ বাবু নিজের উবছষ্ 
মহৎ জীবনের দায়িত্বকে এতই বড় করিয়া দেখিতেন যে 
কেবল মাত্র ভাল লাগার দ্বারা আকুষ্ট হইয়া! বিবাহ করাকে 
তিনি নিজের অযোগা বলিয়া জ্ঞান করিলেন । -এই বিবাহ 
দ্বারা ব্রাঙ্মসমাজ কি পরিমাণে লাভবান হইবে তাহা সম্পূর্ণ 
বিচার না করিয়া তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন 
না। এই কারণে তিনি সেই দিক্‌ হইতে সুচরিতাকে 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে পরীক্ষা দিতেও 
হয়। হাঁরাণ বাবু পরেশ বাবুর ঘরে সুপরিচিত হইয়া 
উঠিলেন। তীহাকে তাহার বাড়ির লোকে যে পান্গু 
বলিয়া ডাকিত এ পরিবারেও তাহার সেই পান্থু বাবু 
নাম প্রচার হইল। এখন তীহাকে কেবল মাত ইংরেজি 
বিদ্যার ভাগ্ার, তত্বজ্ঞানের আধার ও ব্রাঙ্গদমাজের মঙ্গলের 
অবতাররূপে দেখা সম্ভবপর হইল না-_তিনি যে মানুষ 
এট পরিচয়টাই সকলের চেয়ে নিকট হুইয়া উঠিল। তখন 
তিনি কেবল মাত্র শ্রদ্ধা ও সম্ত্রমের অধিকারী না হইয়া 
ভাললাগা মন্দলাগার আয়ত্তাধীন হইয়া আসিলেন। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাঁরাণ বাবুর যে ভাবটা 
পূর্বে দূর হইতে সুচরিতার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, 
দেই ভাবটাই নিকটে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিতে 
লাগিল। ব্রা্গদমাজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, মঙ্গল ও 
সুন্দর আছে হারাণ বাবু তাহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া 
তাহার রক্ষকতার ভার লওয়াতে তাহাকে অত্যান্ত অসঙ্গত- 
রূপে ছোট দেখিতে হইল। সত্যের সঙ্গে মানুষের যথার্থ 
সম্বন্ধ ভক্তির সমবন্ধ__তাহাতে মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী 


করিয়া তোলে। তাহা ন| করিয়া! যেখানে মানুষকে উদ্ধত 
ও অহস্কৃত করে সেখানে মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতাকে সেই 
সত্যের তুলনাতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে। 
এইখানে পরেশ বাবুর সঙ্গে হারাণের প্রভেদ কুচরিতা 
মনে মনে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। 
পরেশ বাবু ব্রাহ্মমমাজের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন 
তাহার সম্মুথে তাহার মাথা যেন সর্বদা নত হইয়া আছে-__ 
সে সম্বদ্ধে তীহার লেশমাত্র প্রগলভ্তা নাই--তাহার 
গভীরতার মধ্যে তিনি নিজের জীবনকে তলাইয়া দিয়াছেন। 
পরেশ বাবুর শাস্ত মুখচ্ছবি দেখিলে, তিনি যে সত্যকে 
হৃদয়ে বহন করিতেছেন তাহারই মহত্ব চোঁথে পড়ে। 
কিন্ত হারাণ বাবুর সেরূপ নহে-_তীহাঁর ব্রাহ্গত্ব বলিয়া 
একট! উগ্র আত্মপ্রকাশ অন্য সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া তাহার 
সমস্ত কথায় ও কাজে অশোভনরূপে বাহির হইয়! থাকে। 
ইহাতে সপ্প্রদায়ের কাছে তাহার আদর বাড়িয়া ছিল কিন্তু 
স্চরিতা পরেশের শিক্ষা্ডণে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ঘতার মধ্যে 
আবদ্ধ হইতে পায় নাই বলিয়৷ হারাণ বাবুর একান্ত 
্রাঙ্মিকতা সুচরিতার স্বাভাবিক মানবত্বকে যেন পীড়া 
দিত। হারাণ বাবু মনে করিতেন, ধর্ম্সাধনার ফলে 
তাহার দৃষ্টিশক্তি এমন আশ্চর্য্য স্বচ্ছ হইয়াছে যে, অন্য 
সকল লোকেরই ভালমন্দ ও সত্যাসত্য তিনি অতি 
অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই জন্ত সকলকেই তিনি 
সর্বদাই বিচার করিতে উদ্ভত। বিষয়ী লোকেরাও পর- 
নিন্দা পরচষ্চা করিয়া থাকে কিন্তু যাহারা ধার্মিকতার ভাষায় 
এই কাঁজ করে তাহাদের সেই নিন্দার সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
অহঙ্কার মিশ্রিত হইয়া! সংসারে একটা অতান্ত স্থতীব্র 
উপদ্রবের স্থাষ্টি করে। সুচরিতা তাহা একেবারেই সহিতে 
পারিত না। ব্রাহ্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে স্ুচরিতার মনে যে 
কোনে! গর্ব ছিল না তাহা নহে তথাপি ব্রাহ্মসমাজের 
মধ্যে ধাহারা বড় লোক তাহারা যে ব্রাহ্ম হওয়ারই দরুণ 
বিশেষ একটা শক্তিলাভ করিয়া! বড় হুইয়াছেন এবং ব্রাহ্ম- 
সমাজের বাহিরে যাহার! চরিরত্রষ্ট তাহার! যে ব্রাঙ্ম না 
হওয়ারই কারণে বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া নষ্ট হইয়াছে 
এ কথা ' লইয়। হারাণ বাবুর সঙ্গে স্ুচরিতার অনেকবার 
তর্ক হইয়া গিয়াছে। 


হারাণ বাবু ব্রাঙ্মসমাজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়! 
বখন বিচারে পরেশ বাবুকেও অপরাধী করিতে ছাড়িতেন 
না তখনই স্থচরিতা যেন আহত' ফণিনীর মত অসহিষুঃ 
হইয়া উঠিত। সে সমরে বাংলাদেশে ইংরাজিশিক্ষিত- 
দ্বলের মধ্যে ভগবদ্গীতা লইয়৷ আলোচন! ছিল না। কিন্তু 
পরেশ বাবু সুচরিতাকে লইয়! মাঝে মাঝে গীত৷ পড়িতেন 
-কালিসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্তট! সুচরিতাকে 
পড়িয়। শুনাইয়াছেন। হারাণ বাবুর কাছে তাহা ভাল 
লাগে নাই। এ সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্মপরিবার হইতে 
নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী । তিনি নিজেও এগুলি 
পড়েন নাই। রামায়ণ মহাভারত ভগবদগীতাকে তিনি 
হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়৷ স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্্- 
শাস্ত্রের মধ্যে বাইব্ল্ই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। 
পরেশ বাবু যে তাহার শাস্ত্রচ্চা এবং ছোটখাটো! নানা 
বিষয়ে ব্রাহ্ম অত্রাঙ্গের সীম! রক্ষা করিয়া চলিতেন না 
তাহাতে হারাণের গায়ে যেন কাটা বিধিত। পরেশের 
আচরণে প্রকান্তে বা মনে মনে কেহ কোনে! প্রকার 
দোষারোপ করিবে এমন স্পর্ধী সুুচরিতা কখনই সহিতে 
পারে না। এবং এইরূপ স্পৰ্ধী প্রকাশ হইয়া পড়াতেই 
হারাণ স্থচরিতার কাছে খাটো হইয়া গেছেন। 

এইব.প নানা কারণে হারাণবাবু পরেশবাবুর ঘরে দিনে 
দিনে নিশ্রত হয়া আসিতেছেন। ব্রদাসুন্দরীও যদিচ ব্রাহ্ম 
অব্রান্গের ভেদ রক্ষায় হারাণবাবুর অপেক্ষা কোনো অংশে 
কম উৎসাহী নহেন এবং তিনিও তাহার স্বামীর আচরণে 
অনেক সময়ে লজ্জা বৌধ করিয়া থাকেন তথাপি হারাণ- 
বাবুকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। 
হারাণবাবুর সহস্র দোষ তাহার চোখে পড়িত। তাহার 
প্রধান ও প্রথম কারণটা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আভাস 
দিয়াছি। 

হারাণবাবুর সাশ্প্রদায়িক উৎসাহের অত্যাচারে এবং 
সন্কীর্ণ নীরসহঠায় ষদিও স্ুচরিতার মন ভিতরে ভিতরে 
প্রতিদিন তাহার উপর হইতে বিমুখ হইতেছিল তথাপি 
হারাণবাবুর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হইবে এ সম্বন্ধে 
কোনো পক্ষের মনে কোনো তর্কব! সন্দেহ ছিল না। 
ধর্মসামা্িক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব 
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বড় অক্ষরে উচ্চ মুল্যের টিকিট মারিয়া রাখে অন্য 
লোকেও ক্রমে ক্রমে তাহার ছু্মুল্যতা স্বীকার করিয়া 
লয় এইজন্ত ছারাণবারু তাহার মহৎ সন্কল্পের অনুবর্থা 
হইয়া যথোচিত পরীক্ষা দ্বারা সুচরিতাকে পছন্দ করিয়া 
লইলেই যে সকলেই তাহ! মাথা পাঁতিয়৷ লইবে এসম্বদ্ধে 
হারাণবাবুর এবং অন্য কাহারো মনে কোনো! দ্বিধা ছিলন!। 
এমন কি, পরেশবাবুও হার্ধণবাবুর দাবী মনে মনে অগ্রাহ্য 
করেন নাই। সকলেই হারাণবাবুকে ব্রাহ্মদমাজের ভাবী 
অবলম্বনন্বরূপ জ্ঞান করিত, তিনিও বিরুদ্ধ বিচার না করিয়া 
তাছাতে সায় দিতেন এজন্য হারাণবাবুর মত লোকের পক্ষে 
সুচরিতা যথেষ্ট হইবে কিনা ইহাই তাহার চিন্তার বিষয় ছিল 
স্থচরিতার পক্ষে হারাণবাবু কি পধ্যস্ত উপাদেয় হইবে তাহা! 
তাহার মনেও হয় নাই । 

এই বিবাহ প্রস্তাবে কেহই যেমন স্চরিতার কথাটা 
ভাব আবশ্তঠক বোধ করে নাই স্ুচরিতাও তেমনি নিজের 
কথা ভাবে নাই। ব্রাক্মসমাজের সকল লোকেরই মত সেও 
ধরিয়৷ লইয়াছিল যে হাঁরাণবাবু যেদিন বলিবেন আমি এই 
কন্াকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি সেই দিনই সে এই 
বিবাহরূপ তাহার মহত্কর্তবা স্বীকার করিয়া লইবে। 

এই ভাবেই চলিয়া আসুতেছিল। এমন সময়ে সেদিন, 
গোরাকে উপলক্ষ্য করিয়া, হারাঁণবাবুর সঙ্গে সুচরিতার যে 
ছুই চারিটি উ্ণ বাক্যের আদান প্রদান হুইয়৷ গেল তাহার 
স্বর শুনিয়াই পরেশের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে সুচরিতা 
হারাণবাবুকে হয় ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে নাহয় ত উভয়ের 
স্বভাবের মধ্যে মিল না হইবার কারণ আছে। এই জন্যই 
বরদাস্থন্দরী যখন বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছিলেন তখন 
পরেশ তাহাতে পূর্বের মত সায় দিতে পারিলেন না । সেই 
দিনই বরদাস্থন্দরী সুচরিতাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া 
কহিলেন-_-“তুমি যে তোমার বাবাকে ভাবিয়ে তুলেছ।” 

শুনিয়া স্থুচরিতা চমকিয়। উঠিল-সে যে ভুলিয়াও 
পরেশবাবুর উদ্বেগের কারণ হইয়া! উঠিবে ইহা! অপেক্ষা কষ্টের 
বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই হইতে পারে না। সে মুখ বিবর্ণ 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-_«কেন, আমি কি করেছি ?” 

(বরদানুন্দরীঁ! কি জানি বাছা! তীর মনে হয়েছে যে 
তুমি পান্থুবাবুকে পছন্দ কর না। ক্রাঙ্ষসমান্ধের সকল 
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লোকেই জানে পাস্্বাবুর সঙ্ে তোমার বিবাহ এক রকর্ম 
স্থির_-এ অবস্থায় যদি তুমি-_ 

সুচরিতা। কই, মা, আমি ত এসম্বন্ধে মোর 
কাউকে বলিনি । 

সুচরিতার আশ্চধ্য হইবার কারণ ছিল। সে হারাণ- 
বাবুর ব্যবহারে বারবার বিরক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বিবাহ 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দে কোনোদিন মনেও কোনে! চিন্তা করে 
নাই। এই বিবাহে সে স্থখী হইবে কি না হইবে সে তর্কও 
তাহার মনে কোনোদিন উদিত হয় নাই, কারণ, প্রঁবিবাহ 
যে সুখ দুঃখের দিক ধিয়! বিচাধ্য নহে ইহাই সে জানিত। 

তখন তাহার মনে পড়িল সেদিন পরেশবাবুর সামনেই 
পানুবাবুর প্রতি সে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। 
ইহাতেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে 
আঘাত লাগিল । এমন অসংঘম ত সে পূর্বে কোনোদিন 
প্রকাশ করে নাই, পরেও কখনে৷ করিষেন! বলির ননে 
মনে সন্কল্প করিল। 

এদিকে হারাণবাবুও সেই দিনই অনতিকাল পরেই 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মনও চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছিল। এতদিন তাহার বিশ্বাস ছিল যে সুচরিতা 
তাহাকে মনে মনে পুজা করে; এই পুজার অর্থ্য তাহার 
ভাগে আরো সম্পূর্ণতর হইত যদি বৃদ্ধ পরেশবাবুর প্রতি 
সুচরিতার অন্ধসংস্কার বশত একটা অসঙ্গত ভক্তি না থাকিত। 
পরেশবাবুর জীবনের নানা অসম্পূর্ণতা দেখাইয়৷ দিলেও 
তাহাকে সুচিরিতা যেন দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিত। 
ইহাতে হারাণবাবু মনে মনে হান্তও করিয়াছেন ক্ষুঞও 
হইয়াছেন তথাপি তাহার আশা ছিল কালক্রমে উপযুক্ত 
অবসরে এই অধথা ভক্তিকে যথাপথে একাগ্রধারার প্রবাহিত 
করিতে পারিবেন। 

যাহা! হউক হাঁরাণবাবু যতদ্দিন নিজেকে স্চরিতার 
ভক্তির পাত্র বলিয়! জ্ঞান করিতেন ততদিন তাহার ছোটখাট 
কাজ ও আচরণ লইয়া কেবল সমালোচনা করিয়াছেন এবং 
তাহাকে সর্বদা! উপদেশ দিয়া গড়িয়া তুলিতেই প্রবৃত্ত ছিলেন-_ 
বিবাহ সম্বদ্ধে কোনে! কথা স্পষ্ট করিয়া উত্থাপন করেন নাই। 
সেদিন স্থুচরিতার ছুই একটা কথা শুনিয়৷ যখন হৃঠাঁৎ তিনি 
বুঝিতে পারিলেন সেও তাহাকে বিচার করিতে আরম্ত 
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করিয়াছে তখন হইতে বিচলিত গাীত্য ও সৈঠ রক্ষা করা 
তাহার পক্ষে কঠিন হুইয়! উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে যে ছুই 
একবার স্থুচরিতার সঙ্গে বাহার দেখা হইয়াছে পূর্বের ন্যায় 
নিজের গৌরব তিনি অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
সুচরিতার সঙ্গে তাহার কথায় ও আচরণে একটা কলহের 
ভাব দেখা দিয়াছে। তাহাকে লইয়া অকারণে বা ছোট 
ছোট উপলক্ষ্য ধরিয়া খ,ৎ খ,ৎ করিয়াছেন। তৎসন্বেও 
স্বচরিতার অবিচলিত ওদাসীন্তে তাহাকে মনে মনে হার 
মানিত্বে হইয়াছে এবং নিজের মর্যযাদা-হানিতে বাড়িতে 
আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন। 

যাহা হউক ম্্চরিতার শুদ্ধাহীনতার ছই একটা লক্ষণ 
দেখিয়া হারাণ বাবুর পক্ষে তীহাঁর পরীক্ষকের উচ্চ আসনে 
দীর্ঘকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকা শক্ত হইয়া উঠিল। পূর্বের 
এত ঘন ঘন পরেশ বাঁবুর বাড়িতে যাতায়াত করিতেন না__ 
স্ুচরিতার প্রেমে তিনি চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছেন পাছে তাহাকে 
এরূপ কেহ সন্দেহ করে এই আশঙ্কায় তিনি সপ্তাহে 
কেবল একবার করিয়া আসিতেন এবং সুচরিতা যেন তাহার 
ছাত্রী এমনি ভাবে নিজের ওজন রাখিয়া চলিতেন কিন্তু 'এই 
কয়দিন হঠাৎ কি হইয়াছে হারাণ বাবু তুচ্ছ একটা ছুতা 
লইয়া দিনে একাধিকবারও আসিযাছেন এবং ততোধিক 
তুচ্ছ ছুতা৷ ধরিয়া সুচরিতার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরেশ বাবুও এই উপলক্ষ্যে 
উভয়কে ভাল করিল পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়া- 
ছেন এবং তীহার সন্দেহও ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে । 

আজ হারাণ বাবু আসিতেই বরদান্ন্দরী তাহাকে 
আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন-__“আচ্ছা, পাশুবাবু, 
আপনি আমাদের সুচরিতাকে বিবাহ করবেন এই কথা 
সকলেই বলে কিন্ত আপনার মুখ থেকে ত কোনো দিন 
কোন কথা গুন্তে পাইনে। যদি সত্যই আপনার এ রকম 
অভিপ্রায় থাকে তাহলে স্পষ্ট করে বলেন না কেন ?” 

হারাপ বাবু আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। এখন 
সুচরিতাঁকে তিনি কোনে! মতে বন্দী করিতে পারিলেই 
নিশ্চিন্ত হন-_তীহার প্রতি ভক্তি ও ব্রাহ্মদমাজের হিতকল্পে 
যোগ্যতার পরীক্ষা পরে করিলেও চলিবে। হারাণ বাবু 
বধদান্ন্দরীকে কহিলেন-_“এ কথা বলা বাহুল্য বলেই 


প্রধাসা। | 


সিন চিতা যোলো বছর বয়সের জন্যই. প্রতীক্ষা 
করছিলেম।” 

বরদাহুন্দরী কহিলেন-_ঞআপদার আবার একটু বাড়া- 
বাড়ি আছে। আমরাত চৌদ্দ বছর হলেই যথেষ্ট মনে 
করি।” 

সে দিন চা খাইবার টেবিলে পরেশ বাবু স্চরিতার 
ভাব দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইয়! 'গেলেন। সুচরিতা হারাণ 
বাবুকে এত যত অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই। এমন 
কি হারাণ বাবু যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন 
তখন তাহাকে লাবণ্যের নৃতন একটা শিল্পকলার পরিচয় 
দিবার উপলক্ষ্যে আরো! একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ 
করিয়াছিল । 

পরেশ বাবুর মন নিশ্চিন্ত হইল। তিনি ভাঁবিলেন 
তিনি ভুল করিয়াছেন। এমন কি, তিনি মনে মনে একটু 
হাঁসিলেন। ভাবিলেন এই ছই জনের মধ্যে হয়ত নিগুঢ় 
একটা প্রণয় কলহু ঘটিয়াছিল, আবার সেটা মিটমাট হইয়া 
গেছে। 

সেই দিন বিদায় হইবার সময় হারাঁণ পরেশ বাবুর কাছে 
বিবাহের প্রস্তাব পাঁড়িলেন। জানাইলেন এ সম্বন্ধে বিলম্ব 
করিতে তাহার ইচ্ছা নাই । 

পরেশ বাবু একটু আশ্চর্য্য হুইয়া কহিলেন--“কিস্তু 
আপনি যে ষোলো বছরের কমে মেয়েদের বিয়ে হওয়া অন্যায় 
বলেন। এমন কি, আপনি কাগজেও সে কথা! লিখেছেন।” 

হারাণ বাবু কহিলেন-__“মুচরিতার সম্বদ্ধে এ কথা খাটে 
ন।। কারণ গুর মনের যে রকম পরিণতি হয়েছে অনেক 
বড় বয়সের মেয়েরও এমন দ্বেখা যাঁয় না।” 

পরেশ বাবু প্রশাস্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিলেন__প্ত! হোঁক্‌ 
পানু বাবু। যখন বিশেষ কোনে! অহিত দেখা যাচ্চে না 
তখন আপনার মত অনুসারে রাধারাণীর যোলো৷ পূর্ণ হওয়া 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই কর্তব্য” 

হারাণ বাবু নিজের দুর্বলত! প্রকাশ হওয়ায় লঙ্জিত 
হইয়া কহিলেন__*নিশ্চয়ই কর্তৃব্য। কেবল আমার ইচ্ছা 
এই যে এক দ্বিন সকলকে ডেকে ঈশ্বীরের নাম করে সম্বন্ধটা 
পাকা কর! হোক্‌।” 

পরেশ বাবু কহিলেন-_“সে অতি উত্তম প্রস্তাব ।” 


১৮ 

ঘণ্টা ছুই তিন নিজ্রার পর যখন গোর! ঘুম ভাঙ্িয়া পালে 
চাহিয়া দেখিল বিনয় ঘুম ইতেছে তখন তাহার হৃদয় আনন্দে 
ভরিয়া! উঠিল। স্বপ্নে একটা প্রিয় জিনিষ হারাইয়! জাগিয়া 
উঠিয়া যখন দেখা যায় তাহ! হারায় নাই তখন যেমন আরাম 
বোধ হয় গোরার সেইরূপ হইল। বিনয়কে ত্যাগ করিলে 
গোরার জীবন যে কতখানি পঙ্গু হইয়া পড়ে আজ নিদ্রাভঙ্গে 
বিনয়কে পাঁশে দেখিয়া তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। 
এই আননের আঘাতে চঞ্চল হইয়া গোরা ঠেলাঠেলি করিয়া 
বিময়কে জাগাইয়৷ দিল এবং কহিল, ণ্চল, একটা কাজ 
আছে।” 

গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ 
ছিল। সে পাড়ার নিয়শ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত 
করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা! উপদেশ দিবার 
জন্য নহে-_নিতাস্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার 
জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এরূপ 
যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা 
দাদাঠাকুর বলিত এবং কড়িবীধা হুঁকা দিয়া অভার্থনা 
করিত। কেবলমাত্র ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্যই 
গোর! জোর করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল। 

এট দলের মধ্যে নন্দ গোরার সর্বপ্রধান ভক্ত ছিল। 
নন্দ ছুতারের ছেলে। বয়স বাইশ। সে তাহার বাপের 
দোকানে কাঠের বাক্স তৈয়ারি করিত। ধাঁপার মাঠে 
শিকারীর দলে নন্দর মত অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য কাহারো 
ছিল না। ক্রিকেট খেলায় গোলা ছুড়িতেও সে অদ্বিতীয় 
ছিল। 

গোরা তাহার শিকার ও ক্রিকেটের দলে ভদ্র ছাত্রদের 
সঙ্গে এই সকল ছুতার কামারের ছেলেদের একসঙ্গে 
মিলাইয়া লইয়াছিল। এই মিশ্রিত দলের মধ্যে নন্দ সকল 
প্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে সকলের সেরা ছিল। ভদ্র 
ছাত্ররা কেহ কেহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল কিন্তু গোরা'র 
শাসনে সকলেরই তাহাকে দলপতি বলিয়! শ্বীকার করিতে 
হই্ত। 

এই নন্দর পায়ে কয়েকদিন হইল একটা বাঁটালি পড়িয়া 
গিয়া ক্ষত হওয়ার সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। 


বিনয়কে লইয়া! এই কয়দিন গোরার মন বিকল ছিল.সে 
তাহাদের বাড়িতে যাইতে পারে নাই। আজ প্রভাতেই 
বিনয়কে লঙ্গে করিয়া সে ছুতার পাড়ায় গিয়া উপস্থিত 
হইল। 

নন্দদের দোতল! খোলার ঘরের দ্বারের কাছে আসিতেই 
ভিতর হইতে মেয়েদের কান্নার শব শোনা গেল। নন্দর 
বাপ ব। অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে 
একটি তামাকের দৌকান ছিল তাহার কর্তা আসিয়া কহিল 
_মন্দ আজ ভোরবেলায় মান্না পড়িয়াছে তাহারে দাহ 
করিতে লইয়া গেছে। 

নন্দ মার! গিয়াছে ! এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন 
তেজ, এমন হৃদয়, এত অল্প বয়স-_সেই নন্দ আজ ভোর- 
বেলায় মার। গিয়াছে । সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া গোর! 
স্তব্ধ হইয়া দড়াইয়। রহিল। নন্দ একজন সামান্য ছুতারের 
ছেলে__তাহার অভাবে ক্ষণকালের জন্য সংসারে যেটুকু 
ফাঁক পড়িল তাহা অতি অল্প লোকেরই চোখে পড়িবে কিন্ত 
আজ গোরার কাছে নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও 
অসস্তব বলিয়৷ ঠেকিল। গোর! যে দেখিয়াছে তাহার 
প্রাণ ছিল-_এত লোক ত বীচিয়া৷ আছে কিন্তু তাহার মত 
এত প্রচুর প্রাণ কোথায় দেখিতে পাওয়া যার ! 

কি করিয়৷ তাহার মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোঁন৷ 
গেল যে তাহার ধর্ুষটঙ্কার হইয়$ছিল। নন্দর বাপ ডাক্তার 
আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু নন্দর মা জোর করিয়া 
বলিল তাহার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতের ওঝা 
কাল সমস্ত রাত তাহার গায়ে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে 
মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে। ব্যামোর আরম্তে গোঁরাকে 
খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াছিল-_কিন্তু 
পাছে গোরা আনিয়! ডাক্তারী মতে চিকিৎসা! করিবার জন্ত 
জেদ করে এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোরাকে খবর 
পাঠাইতে দেয় নাই। 

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বিনয় কহিল-_ 
“কি মুঢ়ৃতা, আর তার কি ভয়ানক শাস্তি 1” 

গোরা কহিল-_“এই মুঢ়ৃতাকে একপাশে সরিয়ে 'রেখে , 
তুমি নিজে এর বাইরে আছ মনে করে সাস্বনালাভ.কোরো 
না বিনয়! এই মুড়তা যে কত বড় আর এর শাস্তি যে 


সিসি পি 


কতথাসি তা যদি শপষ্ট ব করে (দেখতে পেতে তার হলে রি 
একটা আক্ষেপোক্তি মাত্র প্রকাশ করে ব্যাপারটাকে নিজের 
কাছ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে না!” 

মনের উত্তেজনার সঙ্গে গোরার পদক্ষেপ ক্রমশই দ্রুত 
হইতে লাগিল। বিনয় তাহার কথায় কোনে! উত্তর না 
করিয়৷ তাহার সঙ্গে সমান পা রাখিয়া চলিবার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইল। 

গোরা বলিতে লাগিল-_"সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে 
মাথা নিকিয়ে দিয়ে রেখেছে ।' দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, 
হাচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ--ভয় যে কত তার ঠিকানা 
নেই.-- জগতে সত্যের সঙ্গে কি রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার 
করতে হয় তা এরা জান্বে কি করে? আর তুমি আমি 
মনে করচি যে আমরা যখন ঢুপাঁতা বিজ্ঞান পড়েচি তখন 
আমরা আর এদের দলে নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনে! 
চারদিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অন্ন লোক কখনই 
নিজেকে বইপড়া বিস্তার দ্বারা বাচিয়ে রাখতে পারে না। 
এরা যতদ্দিন পর্যন্ত জগদ্ধাাপারের মধ্যে নিয়মের আধি- 
পতাকে বিশ্বাস না করবে যতদিন পধ্যন্ত মিথ্যা ভয়ের দ্বারা 
জড়িত হয়ে থাকবে ততদিন পধ্যন্ত আমাদের শিক্ষিত 
লোকেরাও এর প্রভাব ছাড়াতে পারবে না ।” 

বিনয় কহিল --"শিক্ষিত লোকেরা ছাড়াতে পারলেই 
বা তাতে কি! কণজনই বাঁ শিক্ষিত লোক ! শিক্ষিত 
লোকদের উন্নত করবার জন্তেই যে অন্ত লোকদের উন্নত 
হতে হুবে তা নয়-বরঞ্ণ অন্ত লোকদের বড় করবার জন্তেই 
শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার গৌরব।” 

গোর! বিনয়ের হাঁত ধরিয়া কহিল--“আমি ত ঠিক এ 
কথাই বল্তে চাই। কিন্তু তোমরা নিজেদের ভদ্রতা ও 
শিক্ষার অভিমানে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দিব্য নিশ্চিত 
হতে পার এটা আমি বারশ্বার দেখেছি বলেই তোমাদের 
আমি সাবধান করে দিতে চাই যে নীচের লোকদের 
নিষ্কৃতি না দিলে কখনই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই। 
নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তল কখনই 
, গীয়ে' ফু দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতই উচ্চে 
থাকুন্‌না কেন” 

বিনয় নিরুত্তরে গোরার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। 
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গোরা রা কিছুক্ষণ চপ করিয়া চলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল 
“না বিনয়, এ আমি কিছুতেই সহজে সহা করতে পারব না। 
ধীষে ভূতের ওঝা এসে আমার নব্দকে মেরে গেছে তার 
মার আমাকে লাগ্চে, আমার সমস্ত দেশকে লাগচে। আমি 
এই সব ব্যাপারকে এক একটা ছোট এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
বলে কোন মতেই দেখতে পারিনে ।” 

তথাপি বিনয়কে নিরুত্তর দেখিয়া গোরা গর্জিয়! উঠিল-_ 
“বিনয়, আমি বেশ বুঝতে পাঁরছি তুমি মনে মনে কি ভাঁবচ ! 
তুমি ভাব্চ এর প্রতিকার নেই কিনা প্রাতিকারের সময় উপ- 
স্থিত হতে অনেক বিলম্ব আছে। তুমি ভাব্চ এই যে সমস্ত 
ভয় এবং মিথ্যা সমস্ত ভারতবর্ষকে চেপে দীড়িয়ে রয়েছে, 
ভারতবর্ষের এ বোঝা হিমালয়ের মত বোঝা, একে ঠেলে 
টলা”ত পারবে কে? কিন্তু আমি এরকম করে ভাবতে পাঁরিনে 
যদি ভাবতুম তা হলে বীচতে পারতুম না । যা কিছু আমার 
দেশকে আঘাত করচে তার গ্রাতিকার আছেই তা সে যতবড় 
প্রবল হোক--এবং একমাত্র আমাদের হাতেই তার প্রতিকার 
আছে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে বলেই আমি 
চারিদিকের এত ছুংখ দুর্গীতি অপমান সম্থ করিতে পারচি।” 

বিনয় কহিল-_“এত বড় দেশজোড়া প্রকাও দুর্গতির 
সামনে বিশ্বীসকে খাড়া! করে রাখতে আমার সাহসই হয় ন1।» 

গোরা কহিল--_“অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপের শিখা 
ছো'টি। সেই এতবড় অন্ধকারের চেয়ে এতটুকু শিখার উপরে 
আমি বেশি আস্থা রাখি। দুর্গতি চিরস্থায়ী হতে পারে 
একথা আমি কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারিনে--সমস্ত 
বিশ্বের জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি তাকে ভিতরে বাহিরে কেবলি 
আঘাত করচে, আমরা যে হই যতই ছোট হই সেই জ্ঞানের 
দলে প্রাণের দলে ঠাড়াব, দীড়িয়ে যদি মরি তবু একথা নিশ্চয় 
মনে রেখে মরব যে আমাদেরই দলের জিত হবে--দেশের 
জড়তাকেই সকলের চেয়ে বড় এবং প্রবল মনে করে তারই 
উপর বিছানা! পেতে পড়ে থাকব না । আমিত বলি জগতে 
সয়তানের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা আর তৃতের ভয় 
করা ঠিক একই কথা, ওতে ফল হয় এই যে রোগের সত্যকার 
চিকিৎসায় প্রবৃত্তিই হয় না। যেমন মিথ্যা ভয়, তেমনি 
মিথ্যা ওঝা-_ছুইয়ে মিলেই আমাদের মারতে থাকে । বিনম্ক 
আমি তোমাকে বারবার বলচি একথা এক মুহূর্তের জন্য 


সপ্নেও অসম্ভব বলে মনে-করো না যে আমাদের এই দেশ 
মুক্ত হবেই, অজ্ঞানতাকে চিরদিন জড়িয়ে থাক্‌বে না এবং 
ইংরেজ তাকে আপনার বাণিজ্যতরীর পিছনে চিরকাল শিকল 
দিয়ে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। এই কথা মনে 
দুঢ় রেখে প্রতিদিনই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, এক 
মূহর্ভ অলস থাকলে চলবে না। তারতবর্ষ স্বাধীন হবার 
জন্য ভবিষ্যতের কোন্‌ এক তারিখে লড়াঈ আঁরস্ত হবে 
তোমরা তারই উপর বরাৎ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ । আমি 
বল্চি লড়াই আরম্ভ হয়েছে প্রতি মৃহূর্তে লড়াই চলবে : এ 
সময়ে যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পার তাহলে তাঁর 
চেয়ে কাঁপুরুফতা তোমাদের কিছুই হতে পারে না। 

বিনয় কহিল _-“দেখ গোরা, তোমার সঙ্গে আমাদের 
একটা প্রভেদ আমি এই দেখতে পাঁই যে, পথে ঘাটে আমা- 
দের দেশে প্রতিদিন যা ঘট্‌ুচে এবং অনেকদিন ধরেই যা 
ঘটে আস্চে তুমি প্রত্যহই তাকে যেন নতুন চোখে দেখতে 
পাও। নিজের নিশ্বাস প্রশ্বীসকে আমরা যেমন ভূলে থাকি 
এগুলোও আমাদের কাছে তেমনি _- এতে আমাদের আশাও 
দেয় না, হতাশও করে না, এতে আমাদের আনন্দও নেই 
ছুঃখও নেই-_দিনের পর দিন অত্যন্ত শুনা ভাবে চলে যাচ্ছে, 
চারিদিকের মধ্যে নিজেকে &বং নিজের দেশকে অন্ুুভবমা ত্র 
করটিনে।” ও 

হঠাৎ গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার কপালের শিরা 
গুলা ফুলিয়া উঠিল-_সে ছুই হাত মুঠা করিয়া রাস্তার মাঝখানে 
এক জুড়ি গাড়ির পিছনে ছুটিতে লাগিল--এবং বজ্তগর্জনে 
সমস্ত রাস্তার লোককে চকিত করিয়া চীৎকার করিল-_ 
“থামাও গাড়ি !” একটী মোটা ঘড়ির চেন পরা বাবু গাড়ি 
হাঁকাইতেছিল সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া ছুই তেজস্বী 
ঘোড়াকে চাবুক কসাইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃষ্ঠ হইয়া গেল। 

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক বাকা ফল, সবজি, 
আগা রুটি মাখন প্রভৃতি আহাধ্য সামগ্রী লইয়৷ কোনো 
ইংরেজ প্রস্ুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেনপরা 
বাবুটা তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য 
ইাকিয়াছিল বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার 
ঘাড়ের উপর ,আসিয়৷ পড়ে। কোনমতে তাহার প্রাণ 
বাঁচিল কিন্তু বাকাসমেত জিনিষগুলা! রাস্তায় গড়াগড়ি গেল 


এবং ক্ুদ্ধ খাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে ড্যাম 
গুয়ার বলিয়! গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া 
চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা 
দিল। বুদ্ধ “আল্লা” বলিয়৷ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিষগুল! 
নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়! বাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। 
গোর! ফিরিয়৷ আসিয়! বিকীর্ণ জিনিষগুলা নিজে কুড়াইয়! 
তাহার বাঁকায় উঠাইতে লাগিল । মুসলমান মুটে ভদ্রলোক 
পথিকের এই বাবহারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়৷ কহিল-- 
“আপনি কেন কষ্ট করচেন* বাবু, এ আর কোন! কাজে 
লাগবে না। গোরা এ কাজের অনাবশ্তকতা জানিত এবং 
সে ইহাও জানিত যাহার সাহাযা করা হইতেছে সে জজ্জা 
অনুভব করিতেছে-_ বস্তুত সাহাঁষ্য হিসাবে এরূপ কাজের 
বিশেষ মূল্য নাই-কিস্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্ায় 
অপমান করিয়াছে আর এক ভদ্র জোঁক সেই অপমানিতের 
সঙ্গে নিজেকে সমান করিয়া ধর্মের ক্ষুব্ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য , 
আনিতে চেষ্টা করিতেছে একথা রান্তার লোকের পক্ষে 
বোঝা অসম্ভব । ঝাঁকা ভণ্তি হইলে গোরা তাহাকে বলিল, 
প্যা লৌকসান গেছে সে ত তোমার সইবে না । চল আমা- 
দের বাঁড়ি চল, আমি সমস্ত পুরো দাম দিয়ে কিনে নেব। 
কিন্তু বাবা একটা কথা তোমাকে বলি তুমি কথাটি না বলে 
যে অপমান সহ করলে আল্লা তোমাকে এজন্যে মাপ করবেন 
না!” 

মুসলমান কহিল--"যে দৌষী, আল্লা তাকেই শাস্তি 
দেবেন আমাকে কেন দেবেন ?” 

গোরা কহিল-_“যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, 
কেন না সে জগতে অন্যায়ের -ষ্টি করে । আমার কথা 
বুঝবে না কিন্ত তবু মনে রেখো ভালমানুষী ধর্ম নয় তাতে 
দুষ্ট মানুষকে বাড়ীয়ে তোলে তোমাদের মহম্মদ সে কথা 
বুঝতেন তাই তিনি ভালমানুষ সেজে ধর্মপ্রচার করেন নি।” 

সেখান হইতে গোরাদের বাড়ি নিকট নয় বলিয়া গোরা & 
সেই মুসলমানকে বিনয়ের বাসায় লইয়া গেল। বিনয়ের 
দেরাজের সামনে দীড়াইয়া বিনয়কে কহিল-_৭্টাকা বের 
কর।” | 

বিনয় কহিল--“তুমি ব্যস্ত হচ্চ কেন, বোসগে-না, আমি 
দিচ্চি।” বলিয়া হঠাৎ চাবি খুঁজিয়া পাইল না। অধীর 


গোঁরা এক টান দিতেই ছূর্বল দেরাজ বন্ধ চাবির বাধা না 


মানিয়া খুলিয়া গেল । 
দেরাজ খুলিতেই পরেশবাবুর পরিবারের সকলের একত্রে 
তোল! একটা বড় ফোটোগ্রাফ সর্বাগ্রে চোখে পড়িল। 
এটি বিনয় তাহার বালক বন্ধু সতীশের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছিল। 
টাক। সংগ্রহ করিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিদায় 
করিল কিন্ত ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে কোনে কথাই বলিল না। 
গোরাকে 'এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়! বিনয়ও 
কোনো কথা তুলিতে পারিল না-_অথচ দুই চারিটা কথা 
হইয়! গেলে বিনয়ের মন সুস্থ হইত । 
গোর! হঠাৎ বলিল_-ণ্চল্লম |” 
বিনয় বলিল--““বাঃ, তুমি একলা যাবে কি! মাষে 
আমাকে তোমার্দের ওখানে খেতে বলেছেন। অতএব 
আমিও চন্ুম ।৮ 
* ছুইজনে রাস্তায় বাহির হইয়৷ পড়িল। বাঁকি পথ গোরা 
আর কোনো কথাকহিল না। ডেস্কের মধ্যে & ছবিখানি 
দেখিয়া গোরাকে আবার সহসা স্মরণ করাইয়া দিল যে বিনয়ের 
চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে, যে 
পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোনে সম্পর্ক নাই। ক্রমে 
বন্ধুত্বের আদি গঙ্গা নিজ্জীব হইয়া শ দিকেই মূল ধারাটা 
বহিতে পারে এ আশঙ্ক' অব্যক্ত ভাবে গোরার হৃদয়ের 
গভীরতম তলদেশে একটা অনির্দেশ্য ভারের মত চাপিয়া 
পড়িল। সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে এতদিন ছুই বন্ধুর মধ্যে 
কোনে! বিচ্ছেদ ছিল নাঁ_ এখন আর তাহা রক্ষা করা কঠিন 
হইতেছে-_বিনয় একজায়গায় স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে। 
গোরা যে কেন চুপ করিয়া! গেল বিনয় তাহা বুঝিল। 
কিন্ত এই নীরবতার বেড়া গায়ে পড়িয়া ঠেলিয়া ভাঙিতে 
তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। গোরার মনটা যে জায়গায় 
আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে একট! সত্যকার বাবধান আছে 
" ইহা বিনয় নিজেও অনুভব করে। 
বাড়িতে আসিয়া পৌছিতেই দেখা গেল মহিম পথের 
দিকে চাহিয়া দ্বারের কাছে দীড়াইয়া আছেন। ছুই বন্ধুকে 
| দেখিয়া তিনি কহিলেন-__“ব্যাপারখানা'কি! কাল ত তোমা- 
দের সমন্ত রাত না ঘুমিয়েই কেটেছে-_-আমি ভাবছিলুম 


পড়েছ! বেলা ত কম হয় নি। (যাও বিনয় মাতে 

বিনয়কে তাগিদ করিয়া! ন]হিতে পাঠাইয়া মহিম 
গোরাকে লইয়া পড়িলেন--কহিলেন, “দেখ গোরা, 
তোমাকে যে কথাটা বলেছিলুম সেটা একটু বিবেচনা করে 
দেখো। বিনয়কে যদ্দি তোমার অনাচারী বলে সন্দেহ হয় 
তাহলে আজকালকার বাজারে হিন্দু 'পাত্র পাব কোথায়? 
শুধু হিছুয়ানি হলেও ত চলুবে না-_লেখা পড়াও ত চাই! 
এঁ লেখাপড়াতে হি'দুয়ানিতে মিল্লে যে পদার্থটা হয় সেটা 
আমাদের হিন্দুমতে ঠিক শাস্ত্রীয় জিনিষ নয় বটে কিন্তু মন্দ 
জিনিষও নয়। যদি তোমার মেয়ে থাঁকৃত তা হলে এবিষয়ে 
আমার সঙ্গে তোমার মতের ঠিক মিল হয়ে যেত।” 

গোরা কহিল-__“তা বেশ ত-_বিনয় বোধ হয় আপত্তি 
করবে না।” 

মহিম কহিল--“শোন একবার! বিনয়ের আপত্তির 
জন্তে কে ভাব্চে! তোমার আপত্তিকেই ত ডরাই ! তুমি 
নিজের মুখে একবার বিনয়কে অনুরোধ কর আমি আর 
কিছু চাইনে__তাতে যদি ফল না হয় ত না হবে।” 

গোরা কহিল “আচ্ছা |” 

মহিম মনে মনে কহিল-_-“এইবার ময়রার দোকানে 
সন্দেশ এবং গয়লার দোকানে দই ক্সীর ফরমাস ,দিতে 
পারি !” | 

গোরা অবসর ক্রমে বিনয়কে কহিল--“শশিমুবীর সঙ্গে 
তোমার বিবাহের জন্য দাদ! ভারি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে- 
চেন। এখন তুমি কি বল?” 

বিনয়। আগে তোমার কি ইচ্ছা! সেইটে বল। 

গোরা । আমি ত বলি মন্দ কি! 

বিনয়। আগে ততুমি মন্দই বল্‌তে ! আমরা দুজনের 
কেউ বিয়ে করব না এত একরকম ঠিক হয়েই ছিল। 

গোরা । এখন ঠিক কর! গেল তুমি বিয়ে করবে আর 
আমি করব না। 

বিনয়। কেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? 

গোর1। পৃথক ফল হবার ভয়েই এই ব্যবস্থা করা 
যাচ্চে। বিধাতা কোনো কোনো মানুষকে ' সহজেই বেশি 
ভারগ্রস্ত করে গড়ে থাকেন, কেউবা সহজেই দিবা 


ভারহীন-__-এই উভয় জীবকে একত্রে ভ্কুড়ে চালাতে গেলে 
এদের একটির উপর বাইরে, থেকে বোঝা চাপিয়ে দুজনের 
ওজন সমান রে নিতে হয়। তুমি বিবাহ করে একটু 
দাযগ্রস্ত হলে পর তোঁমাতে আমাতে সমান চালে চল্তে 
পারব। 

বিনয় একটু হাসিল এবং কহিল,-২প্যদি সেই মতলব হয় 
তবে এই দ্বিকেই বাট্খারাটা চাপাও !” 

গোরা । বাট্থারাটি সম্বন্ধে আপত্তি নেই ত? 

বিনয়। ওজন সমান করবার জন্টে যা হাঁতের কাছে 
আঁসে তাতেই কাজ চালানো যেতে পারে। ও পাথর 
হলেও হয়, ঢ্যালা হলেও হয়, যা খুসি । 

গোর! যে বিবাহ প্রস্তাবে কেন উৎসাহ প্রকাশ করিল 
তাহা বিনয়ের বুঝিতে বাঁকি রহিল নাঁ। পাছে বিনয় পরেশ 
বাবুর পরিবারের মধ্যে বিবাহ করিয়া! বসে গোরার মনে 
এই সন্দেহ হইয়াছে অনুমান করিয়! বিনয় মনে মনে হাসিল। 
এরূপ বিবাহের সঙ্কল্প ও সম্ভাবনা তাহার মনে এক মৃহূর্তের 
জন্যও উদ্দিত হয় নাই। এযে হইতেই পারে না। যাই 
হোক্‌ শশিমুখীকে বিবাহ করিলে এরূপ অদ্ভুত আশঙ্কার 
একেবারে মূল উৎপাত হইয়! যাইবে এবং তাহা হইলেই 
উভয়ের বন্ধুত্ব সধন্ধ পুনরঃয় সবস্থ ও শীস্ত হইবে ও পরেশ 
বাবুধের সঙ্গে মিলামেশা করিতেও তাহার কোনো দিক্‌ 
হইতে কোনো সঙ্কোচের কারণ থাকিবে না এই কথা চিন্তা 
করিয়া সে শশিমুখীর সহিত বিবাহে সহজেই সম্মতি দিল। 
মধ্যান্কে আহারাস্তে রাত্রের নিদ্রার খণশোধ করিতে দিন 
কাটিয়া গেল। সেদিন ছুই বন্ধুর মধ্যে আর কোনো কথ! 
হইল না কেবল জগতের উপর সদ্ধ্যার অন্ধকারের পর্দা 
পড়িলে প্রণয়ীদের মধ্যে যখন মনের পর্দা উঠিয়! যায় সেই 
সময় বিনয় ছাঁতের উপর বসিয়া সিধা আকাশের দিকে 
তাকাইয়া বলিল-__পদেখ, গোরা, একটা কথা আমি 
তোমাকে বলতে চাই। আমার মনে হয় আমাদের স্বদেশ 
প্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা 
ভারতবর্ষকে আধখানা৷ করে দেখি ।” 

গোরা । ,কেন বল দেখি? 

বিনয়। স্লামরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ 
বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখিনে। 


৬১৯" 


গোরা। তুমি ইংরেজদের মত মেয়েদের বুঁবি ঘরে 
বাইরে, জলে স্থলে শূন্যে, আহারে আমোদে কর্মে সর্বত্রই 
দেখতে চাও-_তাতে ফল হবে এই যে পুরুষের চেয়ে মেক্ে- 
কেই বেশি করে দেখতে থাক্‌বে-_তাতেও দৃষ্টির সামঞ্জন্ত 
নষ্ট হবে। 

বিনয়। না, না, তুমি আমার কথাটাকে ও রকম করে 
উড়িয়ে দিলে চলবে ন।। ইংরেজের মত করে দেখব দক 
না৷ দেখব সে কথা কেন তুলচ! আমি বলচি এটা সত্য যে 
স্বদেশের মধ্যে মেয়েদের অংশকে আমাদের চিন্তার মধ্যে 
আমরা যথা পরিমাণে আনিনে। তোমার কথাই আমি 
বল.তে পারি তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে এক মুহূর্তও ভাব না-_ 
দেশকে তুমি যেন নারীহীন করে জান-__-সে রকম 
কখনই সত্য জানা নয়। 

গোরা। আমি যখন আমার মাকে দ্বেখেছি, মাকে 
জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক ; 
জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি । |] 

বিনয়। ওটা তুমি নিজেকে ভোলাবার জন্তে একটা 
সাজিয়ে কথা বল্লে মাত্র। আমিজানি তুমি আমার কথাটা 
কি ভাবে নেবে তবু আমি বল.চি, ঘরের কাজের মধ্যে ঘরের 
লোকে ঘরের মেয়েদের অতিপরিচিত ভাবে দেখলে তাতে 
যথার্থ দেখাই হয় না। নিজেদের গার্স্থা প্রয়োজনের বাইরে 
আমরা দেশের মেয়েদের যদি দেখতে পেতুম তাহলে আমা- 
দের স্বদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পূর্ততাকে আমর! দেখ তুম 
দেশের এমন একটি মুত্তি দেখা যেত বার জন্তে প্রাণ দেওয়া 
সহজ হত- অন্তত, তাহলে দেশের মেয়েরা যেন কোথাও 
নেই এরকম ভূল আমাদের কখনই ঘট্‌ুতে পারত ন1। আমি 
জানি ইংরেজের সমাজের কোনো! রকম তুলনা করতে গেলেই 
তুমি আগুন হয়ে উঠ্বে-__ আমি তা করতে চাইনে-_আমি 
জানিনে ঠিক কতটা পরিমাণে এবং কি রকম ভাবে আমা- 
দের মেয়েরা সমাজে প্রকাশ পেলে তাদের মর্যাদা লঙ্ঘন * 
না হয় কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে মেসের প্রচ্ছন্ন থাকাতে . 
আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্দ-সত্য হয়ে আছে-_ 
আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারচে না । * 

গোরা । তুমি একথাঁট! সম্প্রতি হঠাৎ আবিষ্ধীর করলে 
কিকরে? 


শীলা সোপলগা তিশা ৭ 


হী, সম্প্রতিই 'অবিার করেছি এবং হঠাৎ 
ক এতবড় সত্য আমি এতদিন জানতুম 
না। জান্তে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান 
বলেই মনে করচি। আমর! যেমন চাষাকে কেবল মাত্র 
তার চাষ বাস, তাতিকে তা”র কাপড় তৈরির মধ্যে দেখি 
বলে তার্দের ছোট লোক বলে অবজ্ঞা করি, তারা সম্পূর্ভভাবে 
আমাদের চোখে পড়ে না এবং ছোটি লোক ভদলোকের সেই 
বিচ্ছেদের দ্বারাই দেশ দ্র্ধল হয়েছে, ঠিক সেই রকম 
কারণেই দেশের মেয়েদের কেবল তাঁদের রান্নাবান্না বাঁট্‌না 
বাটার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখচি বলেই মেয়েদের মেয়ে মানুষ 
বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি--এতে করে আমাদের সমস্ত 
দেশই থাটো হয়ে গেছে। 
গোরা । দিন আর রাত্রি--সময়ের এই যেমন ছুটো 
ভাগ--পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দ্বই অংশ। 
সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতই প্রচ্ছয্ন-_- 
তার সমস্ত কাজ নিগৃঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের 
হিসাব থেকে আমর! রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই 
বলে তার যে গভীর কর্ম্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না! সে 
গোপন বিশ্রামের অন্তরালে আমার্দের ক্ষতি পুরণ করে 
আমাদের পোঁধণের সহায়তা করে। যে খানে সমাজ্জের 
অশ্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাঁতকে জোর করে দিন করে 
তোলে- সেখানে গান জালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি 
জালিয়ে সমন্ত রাত নাচ গান হয়--তাতে ফল কি হয়! 
ফল এই হয় যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিড়ত কাজ তা নষ্ট 
হয়ে যায়, ক্লাস্তি বাড়তে থাঁকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ 
উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদেরও যদি তেমনি আমরা প্রকাণ্ঠ 
কর্ম ক্ষেত্রে টেনে আনি তাহলে তাদের নিগৃঢ় কর্মের ব্যবস্থা 
নষ্ট হয়ে যায় তাঁতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শাস্তিভঙ্গ হয়, 
সমাজে একটা মত্বতা৷ প্রবেশ করে। সেই মত্ততাকে হঠাৎ 
শক্তি বলে ভ্রম হয়, কিন্তু সে শন্তি বিনাশ করবারই শক্তি। 
শক্তির দুটো অংশ আছে, এক অংশ ব্যক্ত আর এক অংশ 
অবাক্ত, এক অংশ উদ্যোগ আর এক অংশ বিশ্রাম, এক 
অংশ প্রয়োগ আর এক অংশ সম্বরণ-_-শক্তির এই সামঞ্জস্ত 
যদি নষ্ট কর তা হলে সেক্ষুন্ধ হয়ে ওঠে কিন্ত সে ক্ষোভ 
মঙ্গলকর নয়। নরনারীও সমাজ-শক্তির ছুই দিক) 


পুরুষই ব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয়-_নারী 
ব্যক্ত, এই অবাক্ত শক্তিকে যদি কেবলি ব্যক্ত করবার চেষ্টা 
করা হয় তাহলে সমস্ত মূলধন খরচ' করে ফেল্জে সমাজকে 
দ্রুতবেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই 
গন্যে বল্চি আমরা পুরুষরা যদি থাকি যজ্ঞের ক্ষেত্রে আর 
মেয়েরা যদি থাকেন তাঁড়ার আগলে তাহলেই মেয়েরা অদৃশ্ঠ 
থাকলেও যজ্ঞ স্ুসম্পন্ন হবে। সব শক্তিকেই একই দিকে একই 
জায়গায় একই রকমে খরচ করতে চায় যারা তারা উন্মত্ত। 

বিনয়। গোরা, তুমি যা বল্লে আমি তার প্রতিবাদ 
করতে চাইনে কিন্তু আমি যা! ব্ল্ছিলুম তুমিও তার প্রভি- 
বাদ করনি। আসল কথা-_ 

গোরা । দেখ বিনয় এর পরে একথাটা নিয়ে আর 
অধিক যদি বকাবকি করা যায় তাহলে সেটা নিতান্ত তর্ক 
হয়ে দাড়াবে। আমি স্বীকার করচি তুমি সম্প্রতি মেয়েদের 
সধন্ধে যতটা সচেতন হয়ে উঠেছ আমি ততটা হইনি-_ 
সুতরাং তুমি যা অনুভব করচ আমাকেও তাই অনুভব 
করাবার চেষ্টা করা কখনো সফল হবে না। অতএব এ 
সম্বন্ধে আপাতত আমাদের মতভেদ রইল বলেই মেনে 
নেওয়া যাঁকৃনা । 

গোরা কথাটাকে উড়াইয়৷ দ্রিল। কিন্তু বীজকে উড়াইয়া 
দিলেও সে মাটিতে পড়ে এবং মাটিতে পড়িলে স্থুষোগমত 
অস্কুরিত হইতে বাধা থাকেনা । এ পর্যন্ত জীবনের ক্ষেত্র 
হঈতে গোরা স্্রীলৌককে একেবারেই সরায় রাখিয়াছিল__ 
সেটাকে একটা অভাব বা ক্ষতি বলিয়া সে কখনো স্বপ্নেও 
অনুভব করে নাই। আজ বিনয়ের অবস্থাস্তর দেখিয়া 
সংসারে স্ত্রীজাতির বিশেষ সত! ও প্রভাব তাহার কাছে 
গোচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার স্থান কোথায়, ইহার 
প্রয়োজন কি, তাহা সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই, 
এই জন্য বিনয়ের সঙ্গে একথা লইয়া তর্ক করিতে তাহার 
ভাল লাঁগে না। বিষয়টাকে সে অস্বীকার করিতেও পারে 
না আয়ত্ত করিতেও পারিতেছেনা এই জন্য ইহাকে আলো- 
চনার বাহিরে রাখিতে চায়। 

রান্রে বিনয় যখন বাসায় ফিরিতেছিল, তখন আনন্দমর়ী 
তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন-_-“শশিমুখীর সঙ্গে বিনয় তোর . 
বিবাহ নাঁকি ঠিক হয়ে গেছে।” 


১১শ সংখ্যা | | 

বিনয় সলঙ্জ হান্তের সহিত কহিণ _“হা, মা”_গোবা 
এই গুতকর্থের,ঘটক ।” | 

আনন্দময়ী কহিল “শশিমুখী মেয়েটি ভাল কিন্ত বাছা 
ছেলে মানুষি কৌরোনা। আমি তোমার মন জানি বিনয়-_ 
তুমি একটু দো-মন! হয়েছ বলেই তান্ডাতাঁড়ি এ কাজ করে 
ফেলচ। এখনো ঘ্বিবেচন করে দেখবার সময় আছে ;-- 
(তোমার বয়স হয়েছে বাবা -এত,বড় একটা কাজ অশ্রদ্ধা করে 
কোরো না।” বিয়া বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। 
কিনয় কোনো লগা না বিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। 


২৬/৮ 
উপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব | 


চাতভূমির সেবারূপ মহাব্রত উদ্যাপন করিয়া উপাধ্যায় 
রঙ্গবাদ্ধব ন্বর্গীরোহণ করিয়াছেন । জনসাঁধারণেব মধ্যে 
স্বরাজ নামে এক স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্পর্ণ জাতীয় জীবনের আদর্শ 
ঘোষণা করিয়া এবং সেই স্বরাজ স্বদেশে গ্রতিষিত করিতে 
হইলে তদ্বিরোধিনী আস্থরী শক্তিসমূঙের সঙ্গে কিরূপ তেজ 
ও নির্ভীকতার সহিত সংগ্রাম করিতে তইবে স্বীয় জীবনে 
তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত প্রদশন করিয়া তিনি ই জগৎ হইতে 
বিদায়ু গ্রহণ করিয়াছেন । শোকাত্ত জদয়ে 9 সাশ্র নয়নে 
তাহার শ্বেশীযগণ মায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে মাতিষজ্ঞের পবিত্র অগ্রিতে তাহার দেহ আনৃতি দিয়া 
আসিয়াছেন। উপাধ্যায় ব্রঙ্গবান্ধবের অপূর্ব্ব ঘটনাবলীসম্বলিত 
জীবনলীলার অবসান হইয়াছে । তিনি আমাদের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তীয় মহস্চরিত্রের 
আলোচনা ও গুণকীর্ভন এবং তীয় জীবনের মহান্‌ দৃষ্টান্তের 
অন্ুপরণ ব্যতীত অন্ত আর কি উপায়ে এখন আমর! তাহার 
প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে 
পারি? 

উপাধ্যায়ের চরিত্রের বিষয় চিস্তা করিলে সর্ধবোপরি 
তাহার তীব্র ব্যক্তিত্বের কথা প্রথমে মনে উদয় হয়। শক্র 
মিত্র সকলেই তাহার সেই তীত্র ব্যক্তিত্বের শক্তি অনুভব 
করিয়াছেন। "বু উপাদানের একত্র সমাবেশে সেই 
বযক্রিত্ব গঠিত হইয়াছিল। তৎসমুদায়ের মধ্য তীঁহ।র হৃদয়ের 
ভাবসমূহের ' তীব্রতা ও গভীরতা; লক্ষ্য বিষয়ে চিত্তের 


উপাধ্যায় ব্রহ্মবাঙ্ধয | 


একাগ্রতা, অদম্য উৎনাহ ও কাধ্যশীলতা, সরলতা, স্পষ্টবাদিতা 
ও নিভীকত। বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । উপাধ্যায় হৃদয়ে 
যাহাই অনুভব করিতেন তাহাই অতি গভীর ও তীব্রভাবে 
অনুভব করিতেন। ভাঁববিশেষের দ্বার তাহার হৃদয় 
একবার অধিক্কৃত হইলে তিনি সেই ভাবের উচ্ছধাসে ও 
আবেগে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়! উঠিতেন ) এন 
তাহার হৃদয়ের অনুরাগ ও বিরাগ উভয়ই অতি প্রবল ও তীব্র 
আকার ধারণ করিত। এই*জস্ই তিনি বন্ধবান্বদিগকে 
যেমন ন্নেহরসে আপ্ল,ত করিতেন বিরোধীদিগকেও তেমনি 
স্থতীক্ষম বাণে ক্ষত বিক্ষত করিতেন। কিন্তু বিরোধীদিগের 
প্রতি তীহার ফে িরগী, তাঁহ। অজ্ঞীনীর ধবরাগেক স্তায 
দ্বেষহিংসাজড়িত মলিন বিরাগ ছিল না; তাহার বিরাগ 
জ্ঞানীর বিরাগ, সুতরাং তাহারও পশ্চাতে উদারতা ও উপে- 
ক্ষীর ভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বস্তৃতঃ যাহাদের প্রতি 
তীহার থের বিরাগ ছিল তাহাদের প্রতি তাহার লেশমাত্রও 
বৈরভাব ছিল না। তবে সম্পূর্ণ সরল ও নির্ভীকচরিত্র ছিলেন 
বলিয়া.হৃদয়ের অনুরাগ ও বিরাগ উভয়ই তিনি মুক্তকণ্ঠে 
প্রকাশ করিতেন। ভগু দেশপ্রেমিকগণের স্তায় তিনি মনে 
এক ও মখে আর এক ছিলেন না। কি শত্রু কিমিত্র তিনি 
কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না । বিশেষতঃ স্বীয় 
জীবনের যাহা লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাতে তাহার 
একান্ত অভিনিবেশ ও একাগ্রতা ছিল ; স্থৃতরাং যাহা মেই 
লক্ষ্যের অনুকূল তিনি যেমন অকুতোভয়ে তাহা ঘোষণা না 
করিয়া পাকিতে পারিতেন না, তদ্রপ যাহা সেই লক্ষ্যের 
গ্রাতিকূল তাহার মূলেও শাণিত কুঠারাঘাত না করিয়া তিনি 
স্থির থাকিতে পারিতেন না । এজন্যই তিনি নরমদলের লোক 
না হইয়া গরমদলের লোক হইয়াছিলেন ; এজন্যই আবার 
তিনি স্বদেশীর আনন্দ এবং দেশবৈরী ইংরাজ ও ভণ্ড দেশ- 
প্রেমিকগণের আতঙ্ক স্বরূপ হইয়াছিলেন। যাহা অন্তায়, 
যাহা অধর্ধা, যাহা অসত্য ও ভও, শক্রমিত্র নিরপেক্ষ হইয়া! 
তিনি তাহা পদদলিত করিতেন। এই ভণ্ড ও ছৃষ্টদ্বলন- 
কার্যে তাহার সরলতা, নির্ভীকতা৷ ও অকৃত্রিম দেশছিতৈষণা , 
অভ্যুজ্জল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অতি দুরূহ কার্ষ্ে 
তিনি যে কখনও কোনও ভুল-ভ্রাস্তি করেন নাই এমন কথা 
আমরা বলিতেছি না? কিন্ত কোন অজ্জানী. ও অশিক্ষিত 


৬২২ 


লোক রব কাধ্য হ হস্তে (জলে হে যে স্থলে সে শত শত তভরান্তিতে 
পতিত হইত, সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত লৌক ছিলেন বলিয়! 
. উপাধ্যায় হয়ত সে স্থলে দুই চারিটী মাত্র তুল করিয়াছেন। 
আমর! এতক্ষণ উপাধ্যায়ের সুতীব্র বত্তিত্বেরই আলোচন! 
করিয়াছি। আদি হইতে অন্ত পর্য্স্ত তাহার জীবনের সকল 
ঘটনাতেই এই বাক্তিত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম 
যৌবনে তিনি অপরাপর যবকবৃনের ন্যাঁয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অধাক্ষের নামাঙ্কিত পত্ররাশিলাভ এবং তৎপরে গোঁলামী- 
পদান্বেণকেই স্বীয় জীবনের চরম লক্ষ্য করেন নাই ; কিন্ত 
স্বদেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রশ্নসমূহ্র মীমাং- 
সায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং সেই সকল প্রশ্নের 
মীমাংস। স্বরূপ বর্তমান সময়ের অপরাপর অনেক গণনীয় 
ব্যক্তির ন্যায় তিনিও প্রথমে বাক্ষপমাজের উদার মুক্ত 
আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মত সকল গ্রহণ করিয়া মহাক্সা 
৫কশবচন্দরের শিশ্যা-শ্রেণীত্রত্ত হইয়াছিলেন । ছাত্রাবস্থা 
হইতেই খুষ্টীয় ধর্ম প্রবর্তক মহাক্মা যিশু বষ্টের প্রতি এবং 
্রীষটায় ধর্মশান্ত্র বাইবেল গ্রন্থের প্রতি উপাধ্যায়ের, অগাঁধ 
শ্রদ্ধা ছিল; এজন্ই বোধ হয় তিনি ব্রাঙ্গসমাজের অপর দুঈ 
শাখা পরিত্যাগ করিয়া খুষ্টভক্ত কেশবচন্দরের পরিচালিত 
শাখায় যোগদান করিয়াছিলেন । কিন্ত ব্রাঙ্ষলমাজে যোগদান 
কালেও হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি উপাধ্যায়ের নিম্মম 
ংসকারীর ভাব ছিল না; হিন্দুধর্শে ও হিন্দুসমাজে যে কিছু 
শ্রেষ্ঠ ও সুসঙ্গত বস্তব' আছে তৎসমুদায়ের সংরক্ষণের দিকে 
তাহার একটা স্বাভাবিক ও প্রবল ঝৌক ছিল। যাহা হউক 
ব্রা্মদমাজে যোগদানের পর তিনি কক্র্ড ক্লাব নামে একটা 
সমিতি স্থাপন করিয়া এবং কক্ষ নামক একখানি মাসিক 
পত্র প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় যুবকবৃন্দের শারীরিক, মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় পিতৃব্য 
পরলোকগত মহাত্া কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নামে 
কম্কর্ড পত্রের সম্পাদক থাকিলেও উপাধ্যায় মহাশয় নিজেই 
ত্র পত্র সম্পাদন করিতেন। এইরূপে কিছুকাল বঙ্গীয় 
যুবকগরণের কলাণসাধন চেষ্টার পর জনৈক বন্ধুর সহিত 
উপাধ্যায় ব্রাহ্গধর্ম-প্রচারোদেশ্রে সিন্ধুদেশে গমন করেন। 
যিশুধুষ্ট ও বাইবেল গ্রস্থের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা 
দেখিয়া তাহার বন্ধুর অনেক সময় উপহাস করিয়া বলিতেন 


প্রবাসী । 
যে, “উপাধ্যার কালে বুষটান হই বাইবেন। ব্রা যেবাক্য , 
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উপহাস করিয়া বলিতেন এখন নেই বাক্যই সত্য হইল) 
সিন্ধুদেশে বাসকালে উপাধ্যায় খুষ্টীয় ধর্ম আশ্রয় করিলেন । 
সাধারণ মনুষ্য হইলে অপরাপর শত শত ভদ্রবংশীয় খুষ্টীয 
ধর্মীবলম্বীর ন্যায় উপাধ্যায়ও এখন একটী উচ্চ বেতনের 
পার্রীপদ্ গ্রহণ করিয়া! স্থথে,ও জন্ত্রমে জীবন কাটাইয়! 
দিতেন। কিন্তু উপাধ্যায়,সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লোক ছিলেন; 
স্থৃতরাং স্থখসন্ত্রম প্রস্তুতি বাহ্‌ সম্পদ্‌ পরিত্যাগ করিয়! তিনি 
ুষ্টায় ধন্মতত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাধ্যায় প্রথমে 
প্রোটেষ্টাণট খুষ্টায় সম্প্রধায়ের জনৈক পাত্রী দ্বারাই খৃষ্টীয় ধর্মে 
অভিষিভ্ত হইয়্াছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দু সন্তান, সুতরাং 
উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-ভক্তি-চ্চায় তাহার স্বাভাবিক অভিনিবেশ 
ও প্রতিভা ছিল। কিন্তু দেশ প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট খুষ্টীয় 
ধর্মে উচ্চাঙ্গের ভক্তি বা তত্বজ্ঞানের বিশেষ কোন উপকরণ 
তিনি দেখিতে পাইলেন না; এজন্য অচিরে তিনি স্বভাবতঃই 
রোমান কাথলিক খুষ্টায় সম্প্রদায়তুত্ত হইলেন। রোমান 
কাথলিক সম্প্রদায়ে যোগদানের পর তিনি একটা অতি মহৎ 
কাধ্যে হস্তক্ষেপে করেন। সেই কাধ্্যটি সাধন করিতে 
পারিলেও তিনি ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে 
পারিতেন। ইতিহাসম্ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, সাধু,যোহন, 
সাধু পৌল এবং তাহাদের পদাঙ্কান্ুসারী পরবর্তী রোমান 
কাথলিক খুষ্টায় সমাজের আচাধ্যগণ (10116 19,070 
91 010 011510127 00170101) ) গ্রীক দর্শনের সহিত গ্রীষ্টায় 
ধর্সের সংযোগ ও সামপ্রস্ত বিধান করিতে পারিয়াছিলেন 
বলিয়াই ইউরোপ-থণ্ডে শ্রীষ্টীয় ধর্ম অত সহজে প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বস্ততঃ দেশ-প্রচলিত উচ্চাঙ্গের 
জান-ভক্তির সহিত বিচ্ছেদ ঝা বিরোধ থাকিলে কোনও 
ধর্মই তদ্দেশে বদ্ধমূল হইতে পারে না। এই মহাসত্যটা 
হদয়ঙ্গম করিয়া এবং শ্রষ্টায় ধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়েরই প্রতি 
যুগপৎ শ্রদ্ধা বশতঃ উপাধ্যায় ব্রশ্ষবান্ধব হিন্দু জ্ঞানের শিরো- 
ভাগ বেদাস্ত-দর্শনের সহিত ও হিন্দু সন্ন্যাস-ধর্থের সহিত 
্রী্টায় ধর্মের সংযোগ ও সামঞ্জস্ত'বিধান করিয়া এদেশে খ্রীষটায 
ধর্ম প্রচারের একটি উন্নত জ্ঞান-সম্মত প্থা' উদ্ভাবনে প্রবৃত্ধ 
হইলেন। ্রীরীয় ধর্মপ্রচারের এই অভিনব ও উন্নত পন্থা 
সিন্ধুদেশ-বাঁসকালে সোফিয়! নামক সাময়িক পত্রে এবং গল্পে 
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কলিকাতা! বাসকালে উ্েিযেখ, লেঞরী নামক মাসিক প্র, 
উপাধ্যায্ বিশেষভাবে প্রচুর করেন। এই সময়ই উপাধাক়' 
গৃহস্থাশ্রমপ্রচলিত তীয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম 
পরিত্যাগ করিয়! উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নাম ও তৎসঙ্গে সন্াসীর 
বেশভূষা ধারণ করেন) এবং ইউরোপুথণ্ডে নানা রোমান 
কাঁথলিক সন্নযাসীগণ *যেমন, নানা খ্রষ্টিয় সন্্যাসী-সম্প্রদায় 
(07915 ০1 10015 ) প্রবন্তিত করিয়াছেন; তিনিও 
তদ্দপ ভারতবর্ষে ঈশাপন্থী নামে নূতন একটি গ্রীটায় 
সন্নানসী-সম্প্াদায় প্রবন্তিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। 
বস্তুতঃ রোমান কাথলিক খ্রীষ্টায় সমাজের প্রথমাবস্থায় 
তৎসমাজের প্রধান প্রধান আচারযাগণ ইউরোপখণ্ডে যে 
মহৎ কাঁ্ধ্য সাধন করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে ভারত- 
বর্ষে উপাধ্যায় ব্রহ্মবাদ্ধবও ঠিক সেই কার্যোরঈ স্থচনা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু স্কুলবুদ্ধি, পরধর্শ্দেষী, দাস্তিক রোমান 
কাথলিক পুরোহিতগণ উপাধ্যায়ের এই মহৎ কাধ্যের ঠিক 
মূলা বুঝিয়া তাহাকে যথোচিত সাহায্য করা দূরে থাকুক, 
বরং রোমান কাথলিক শ্রীষ্টায় সাজ হইতে এক ভকুমনামা 
(1727০০17০21 ) বাহির করিয়া শ্রষ্টানদিগকে উপাধ্যায়ের 
প্রকাশিত সোফিয়াপত্র পাঠ করিতে পর্যস্ত নিষেধ করিয়া 
দিলেন ৮ এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উপাধ্যায় প্রস্তাবিত 
ঈশাপন্থী নামক সন্যাসী-সম্প্রদীয়-প্রবর্তন-কাধ্য হইতে বিরত 
হইলেন। কিন্ত উপাধ্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাঁকিবার 
লোক নহেন; সুতরাং তিনি নীঘ্ঘই নৃতন আর একটা বৃহৎ 
খ্যাপারের সুচনা করিলেন। বেদাস্ত-দর্শনের সহিত শ্রীষ্টায 
ধ্ের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া বেদান্ত-দর্শনের মাহাঝ্মা 
হদয়ঙ্গম করিয়া উপাঁধ্যায় উহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া 
দাড়াইগ়াছিলেন, এবং স্বদেশে ও বিদেশে বেদাস্ত-শাস্ত্ 
প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই 
উদ্দেশ্তে এক্ষণে তিনি টুয়ের্টিয়েথ, সেঞ্চুরীতে হিন্দুর্শন 
সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ এবং পৃথক ভাবে পঞ্চদ্রশী নামক বেদান্ত 
গ্রন্থের একটা ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ত 
করিলেন। কেবল তাহাই নহে, বিদেশে বেদাস্ততত্ব- 
রচারার্থে তিনি ইংলও-দেশে গমন করিয়া তথাকার স্ুপ্রসিদ্ধ 
কেম্ত্িজ বিশ্ববিস্থালয়ে হিন্দুদর্শন ও বর্মমনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি 
বককৃতাও প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতা কেম্তিজ 
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যে, তাহার! প্রকাশ্য সংবাদপত্রে উ সকল বক্তৃতার ভূয়সী 
প্রশংসা করেন এবং ছয় সাত জন অধ্যাপক মিলিয়া এ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে হিন্দুদর্শনের নূতন একটি অধ্যাপক-পদস্ষ্টর 
জন্য একটি কমিটী গঠন করেন। ইউরোপের সর্বপ্রধান 
একটা বিগ্যাকেন্দে হিনদুদর্শনের রীতিমত চর্চা আরস্ত হইবে, 
এই আশা ও আনন্দে উপাধ্যায়ের বুক ফুলিয়া উঠিল) 
এবং এই বৃহৎ ব্যাপারের জন্ত অর্থ-সংগ্রহার্থে উ্ধ্যায় 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু নান! কারণে উপা- 
ধায়ের আশ! ফলবতী হইল না) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
হিনদুদর্শনের অধ্যাপকের পদস্ষ্টি কল্পনাতেই পধ্যবসিত হইল। 
এইরূপে উপাধ্যায় ছুইটি অতি মহৎ কার্য্যের সুচনা করিয়া 
ছুইটিতেই বিফল মনোরথ হইলেন। কিন্তু বিফলতার 
অন্ধকারের মধ্য দিয়াই লোকের নিকট সফলতার পথ 
উজ্জলরূপে প্রকাশ পায়। উপাধ্যায়েরও ঠিক তাহাই, 
হুইল-_অতীত জীবনের সমস্ত বাধাবিদ্ন, বিফলতা৷ ও নৈরাস্ত 
তাহার সম্ুখে জীবনের সেই অঙ্ক খুলিয়! দিল, যে অঙ্কে তিনি 
বিজয়ী ও কীর্তিমান্‌ পুরুষরূপে প্রকাশ পাইলেন। বিলাত 
যাত্রার পূর্ববে তিনি যখন বেদান্ত-দর্শনে একাস্ত অনুরাগী 
হইয়াছিলেন, তখনই সেই দর্শনের আলোকে তিনি হিন্দু 
বর্ণাশ্রমধর্থের মূল তত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই 
আলোচনার ফলস্বরূপ তিনি এক্ষণে এই সত্যটি পরিষ্কাররূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন যে, হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্ম্ের অর্থাৎ 
হিন্দুসমাজ-তন্বের মূলও বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ। হিন্দুসমাজে 
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নানা বর্ণভেদ এবং ব্রহ্গচর্ধ্য গাহস্থ্যাদি নানা 
আশ্রম ভেদ থাঁকিলেও এ সকল ভেদ ব্যবহারিক ভেদ মাত্র, 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে বর্ণে বর্ণে আশ্রমে আশ্রমে কোনও ভেদ 
নাই; যেহেতু সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমই সেই এক 
অদ্থিতীয় সচ্চিদানন্দময় পুরুবে প্রতিষ্ঠিত তিনিই সকলের 
মূলাধার, তিনিই সকলের পরম গতি। এমন উচ্চ কেহ 
নাই যে তাহার আশ্রিত নহে, আবার এমন হীন কেহ নাই 
যে তাহা হইতে ত্রষ্ট। সুতরাং হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্থ্ের, হিন্দু- 
সমাজবিধির সমস্ত বৈষম্যের মূলে এক মহাসাম্য বিড্রমান। 
এইকপে উপাধ্যায় হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসমাজতব্বের মধ্যে যতই 
প্রবেশ লাভ করিতে লাগিলেন, খ্বৃষ্টীয় ধর্মন্বন্ধীয় তাহার 


৬১৯ প্রধাসী । 


. রা একী কা ও (গে রানা হতে ভ$ি পরের হায় তাহ? 
সর্বশেষে তিনি খুষ্টীয় 
ভজ্ঞঘনান্পয়ে গিয়া উপাসনাদি করিতেও বিরত হইলেন । 


হইতে খসিম্া পড়িতে লাগিল । 


জীবনে সকল পরিবর্তনের মধ্যে হিন্দুসমাজকে দৃঢ়ক্ূপে আলি- 
গন করিয়। থাঁকিলেও উপাধ্যায় পূর্বে হিন্দু ছিলেন এ কথা 
বল যায় না কিন্তু উপাঁধ্যায় এক্ষণে খাঁটি হিন্দু হইলেন) 
অজ্ঞানী হিন্দু নহেন; কিন্তু জ্ঞানী হিন্দু হইলেন। হিন্দ্‌- 
দর্শন, *হিন্দুবর্ণাশীম-র্ণা, হিন্দুসংধনা, হিন্দুশিক্ষণ, হিন্দুদীন্দণ, 
এক কথায় সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা এখন তাহার পরমপুজ্য 
হইয়া দাড়াইল। অতীত কালে ভারত জগতের শিরোড়ষণ 
এবং ভারতীয় সভাতা জগতের পরম আদরের বস্তব ছিল : 
আবার “কি ভারত জাগিনে না? আবার কি ভারতীয় 
সভ্যতা জগতে আদরণীয় হউবে না? উপাধ্যায়ের প্রাণের 
স্থল হইতে এই প্রশ্নের জবাব উঠিল “ভারত নিশ্চয়ই 
জাগিবে, ভারতীয় সভ্যতা আবার জগতে পুজি হইবে ।” 
কিন্তু ভারতবাপিগণ আপনাদিগকে যে নিতান্ত হীন ও 
অকিঞ্চিংকর জা!নয়া ভিশ্গালব্ধ ধনে ধনী হইবার মাশায় 
পরমুখাপেক্ষী হয়া আছে: আর সেষ্ট পর তাহাদের 
প্রার্থত ধনদানের পরিধন্তে ভাহাদিগকে যগন পদাঁথাত 
করিতেছে, তখনও তাহারা ঘে সেই পরপদ লেহন কর্ধি- 
তেছে ! কি বাছ্মন্ছে ইহারা এইরূপ মগ্ধ ও হতচেতন হইল? 
ইহারা আপনাদিগকে মতদুর অসার ও অকন্ধর্য ভাবিহেছে, 
বাস্তবিক কি ইহারা ততদৃধ অসার ও অকর্মণ্য ? বে 
যাছুমন্ত্রে ইহারা হতচেতন হয়া আছে, সেই যাছ্মন্্ কি 
ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া যাঁয় না? ইহাদের অন্তরে কি আত্মনধ্যাঁদা 
ও আতয্মনির্ভরের ভাব উদ্বোণিত কর! বায় না? উপাধ্যায় 
অন্তর হইতে এই প্রশ্নেরও উত্তর পাইলেন--পনিশ্চয়ই যায়।” 
সুতরাং উপাধ্যায় এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, 
ইংরাজের যাডুমন্্র ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতবাসীর অন্তরে আস্ম- 
মর্ধ্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব জাগাইয়া দিলে, ভারতবাপী 
আবার গ্রক্কৃত মন্তষ্যত্ব লাভ করিবে এবং ভারতীয় সভাতাঁকে 

, আবার জগতে মহিয়সী কবিতে পারিবে। যাই কোন 
দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অমনি তদনুসারে কাঁধ্য আরম 
করা, ইহাই উপাধ্যায়ের চিরস্বভাব; সুতরাং উপাধ্যায় 
অবিলম্বে এই নৃত্তন কার্ধো প্রবৃত্ত হঈলেন। সন্ধ্যা-পত্র 


1 শষ ৫৪: 
একাশ করিয়া তাহার ভাভে একদিকে যেমন তিনি 
ও হিন্দু সভ্যতার মাহাত্ম্য কার্ভন করিতে আরম্ভ করিলেন) 
অন্যদিকে তেমনি আবার চার ও ধশূর্কে পদদলিত করিয়া 
ইংরাজ কিরূপে এদেশে কেবল যাঃমন্ত্ের সাহায্যে পূর্বাপর 
তাহার কুটিল নীতি চালাইয়া আসিয়াছে, স্বদেশীয়দিগকে 
তাহা পরিষাররূপে বুঝাইয়া দিতে লাঞ্গিলেন। কিন্তু জাতীয় 
জীবনের বেনৰ আদশ এবং জাতীয় জীবন সম্বন্ধে যে নব 
আশ! উপাধ্যায়ের হৃদয়কে উন্মাদ্িত করিতেছিল, বঙ্গের 
আধুনিক সাহিত্যিক দলের অধিনায়ক কবিবর রবীন্দ্রনাথ 
তদীয় অপুর্ব কাব্যরসময়ী বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা এবং 
বঙ্গের আধুনিক রাজনৈতিক দলের অধিনায়ক বাগ্যিবর 
ধিপিনচন্্র নিউ-ইগডয়াপত্রে পাপ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং সভা- 
সমিঠিতে ওজস্ষিনী বন্কৃতাদি দ্বাবা কিছুকাল পুর্ব হইতেই 
সে আদর্শ ও আশা ঘোষণা করিয়া আমিতেছিলেন ; 
স্থতরাং ধন্ম ও সমাজাদি বিষয়ে ইস্টাদের সহিত গুরুতর 
মতভেদ থাক1 সত্তেও এই ঢু অধিনায়কের সহিত উপাধ্যায়ের 
মিলন এক গ্রকার অবণুস্তাবী ছিল। বস্ততঃ মমভাবের 
আকর্ষণ-প্রভাবে উপাধ্যায় বিলাত-যাত্রার পূর্বেই রবীন্তর- 
নাথের সহিত মিলিত হইয়া বোলপুর ্রন্মচধ্যাশ্রম স্থাপন 
কারো তীাকে বিশেষ সাহাধ্া করিয়াছিলেন। ,বিলাত 
ভইতে প্রত্যাগমনের পরেও তিনি কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের 
পার্খঃররূপে হিন্দুরন্্ম প্রচারাদি কাধ্য করেন। অবশেষে 
মথন বু'টিলনীতি লাট কর্জনের রাজবিধিরূপ ছুরিকাঘাতে 
বঙ্গ দ্বিথগ্ডিত হইল, অত্যাচারীর নির্মম শাণিত অর্তজীঘাতে 
জাতীয় জীবনরূণী সুপ গিংহ জাগিয়া উঠিল এবং অত্যাচার'র 
বিরুদ্ধে 'স্বদেশী-গহণ ও বিদেশী-বর্জন” ঘোষণা করিল ) 
কেবল তাহাই নহে, পরে যখন ক্রমে ক্রমে স্বাধীন স্বতন্ত্র 
জাতীয় শিক্ষার, স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় জীবনের জয়পতাকা 
আকাশে উডটান হইল, আর কবিবর রবীন্দ্রনাথ তদীয় 
কবিকুপ্জের সুশীতল ছায়া ও সাত্বিকী শাস্তি ছাড়িয়া রাজ- 
নৈতিক জগতের কোলাহল ও আঁবিলতার মধ্যে অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে চাহিলেন না, তখন উপাধ্যায় বাগ্মিবর 
বিপিনচন্দ্র ও দেশগৌরব অরবিন্দ ও মনোরঞ্জন প্রভৃতির 
সহিতই বিশেষভাবে যোগ দিয়! কার্য করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। কিন্তু উপাধ্যায় দেখিলেন যে, রিপিনচন্্র, অরবিল্প, 





১শ সংখ্যা।] 


মনোরগ্রন । প্রভৃতি যে : সকল ্ মহাবখী কার্া্েতর অবতীর্ণ 
হ্টয়াছেন, তীহীরা সকলেই সুশিক্ষিত জনের ভাষায় ্শি- 
ক্ষিত জনগণকেই মাতাইতেছেন। যাহাবা স্বল্নশিক্ষিত বা 
একেবারেই অশিক্ষিত তাহারা তে! জাতির সর্ধপ্রণান ভাগ; 
তাহাদিগকে জাগাষ্টবার উপায় কিঃ তাহাদের বোধগমা 
ভাধায় তাঁহাদিগকে মা ডাক্রিলে তাহারা সাড়া দিবে কেন ? 
এজন্য উপাপাঁয় শিক্ষিতজনগণরে জাগ'ইবার ভাঁর বিপিন- 
চন্দ, অববিন্দ, মনোবঞ্জন প্রন্ৃতিব হাস্তে রাখিয়া আপামর 
স্বারণের নিকট হইতে সাড়া পাবার চেষ্টায় স্বয়ং প্রবৃত্ত 
তইটলেন। এই সাধারণ জনগণের জদয়কর্ষণ-কাঁ্যে প্রনুত্ত 
তয়! উপাধাঁয় এমন এক সাহিত্তোব স্যষ্টি করিলেন যাহা 
বঙ্গভাষায় অপুর্দ এবং অতুলনীয়। স্বদেশীয় দার্শনিক 
পণ্ডিতগণের সহিত দর্শন ও ধর্ম ভত্বালোচনা-স্থলে যিনি 
দার্শনিক ৭ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ভিন্ন মন্ত ভাষা নাবভাঁব 
করিতেন না; দার্শনিক বক্তা দারা যিনি ইন্টরোপের 
প্রধান একটি বিগ্ভাকেন্দের পণ্ডি5দিগকে 9 মুগ্ধ করিয়া- 
ছি'লন : সেই স্বদেশী বিদেশী দাশনিক জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত 
্ধনাদ্ধন উপাপ্ায় গ্রাাভাঁষা, হেঁয়ালী, রূপকথা! ও অপভাষা 
(5171৫ প্রডতির 'একত্র সুমাবেশে এক্ষণে এমন 'এক সাভি- 
তোরৎস্চষ্টি করিলেন যাহা সাধাবণ জনগণের অতি স্পঙ্ভার 
বস্ত্র হঈয়! দীড়াইল। দেই সাহিন্া পাঠ করিয়া দোঁকাঁনা, 
পসারী, পাঠশালার গুরুমহাশয়, জমিদাঁবেব সরকার ও 
গোমস্থা, গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ভাসিত, কাদিত, 
আনন উৎফুল্প ও ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় তইয়া উঠিত ; আঁর 
আমরা স্ুরুচি ও শিক্ষাভিমানী জনগণ যাহার! সকল সময 
তীহার ভাষা ও রুচির প্রশংস' করিতে পারিতাম না, আম- 
রাঁও সন্ধ্াাকালে তাহার সন্ধ্যাকে হস্তে পাবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া থাকিতাম ; আর ইংরাজ, ইংরাজ তাহার সন্ধ্যার 
মর্ম অবগত হইয়া কিরূপ জলিয়! পুড়িয়! মরিত তাহা সর্বজন 
বিদিত। সুশিক্ষিত ও সুমার্জিত-রুচি পুরুষ হষ্টরা উপাধ্যায 
সবল্লশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনগণের সমাক্‌ উপযোগী এমন 
সাহিত্য কিরূপে স্জন করিলেন, ইহা সমধিক আশ্চর্যোর 
বিষয় ) আর ধঙ্গভাষার যে এমন পরন্ত্রজালিক শক্তি আছে, 
তাহা অবগত হওয়াও আমাদের পক্ষে অতীব আশ্চর্যের 
বিষয় হইয়াছে ।* বস্ততঃ ইংরাজের যাতুমন্ত্র ভাঙ্গিবার জন্ত 


উপাধ্যায়ত্্ষবান্ধব। 


পাপ পিউ পুতিনের 1? 


উপাধা যেন নৃতন আর এক ক যাহ নষ্ট করছিলেন 


অন্ত কোনও কাঁধ্য না করিয়া উপাধ্যায় যদি কেবল এই' 
সাহিতা-সাষ্টই করিয়া যাঁইতেন তাহা হইলেও তিনি বঙ্গের: 
ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই 


অপূর্ব সাহিত্যের সাহাযো স্বদেশের সাধারণ জনমণ্ডীকে 
ইংরাজের মোতপাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের অন্তরে বে 
তিনি প্রকৃত আহ্মমর্ধ্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব উদ্বোধিত্ত 
করিয়। গিয়াছেন, বঙ্গের ইতিহাসে ইহাই তাহার যার 
কান্তি বলিয় গুভীত হইবে । 


রী 


সচরাচর উপাধ্যায় মহাঁশয়ের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ্ন 


গুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম অভিযোগ এই যে, তাহার 


মন্ন্থৈর্যা ছিল না -ভিনি একবার ব্রাহ্ম, একবার খ্রীষ্টান, ' 
পুনরায় আবার হিন্দু ষটয়াছেন। এ সম্বদ্ধে আমাদের বক্তবা 
এই যে, তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন অকপট 
চিন্তে তাহার অন্পরণ করিয়াছেন ; যশমানের দিকে একটুও 


সমস্ত জীবনই তিনি আপনাকে মহদনুষ্ঠানে 
নিয়োজিত রাখিয়াছেন ; উচ্চ মতলব ভিন্ন ক্ষুদ্র মতলবকে 
কন জদযে স্থান দেন নাই; আর গন যে মতলব 
ধরিয়াছেন তাহা সুপিদ্ধ করিবাব জন্য শ্রীকান্তিক যত্ব ও 
পরিশ্বণ করিয়াছেন। আর এক কথা এই যে, প্রতিভাশালী 
ব্যক্তির বাবম্বার মত-পরিবর্তনেরু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল 
নহে। বস্বতঃ মনর্বী মঠামনা পুরুধদেরই মত পরিবস্তিত 
হয়, আর ক্ুপ্রবৃদ্ধি ও ক্ষদ্রচেতা লোকেরাই কুপমগুকের হ্যায় 
চিরকাল সন্ধীর্ণ একটা গণ্ভীর মন্যে থাকিয়া জীবন কাটাইয়া 
পেয়। উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ একট যে, তিনি 
বিরাগ গ্রচার করিয়! গিয়াছেন- -ইতরাজের গুণের উল্লেখ না 
করিয়া কেবল তাহাদের দোষকীর্ভনই কবিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 


দৃষ্টি দেন নাই । 


আমাদের বক্তব্য এই যে, ভণ্টেয়ার কি অষ্টাদশ শতাবীতে 


টায় ধর্ম্ম ও থুষ্ঠীয় সমাজের প্রতি ঘোরতর নিরাগ প্রচার, 
করেন নাই ? তাই বলিয়া শ্রীষ্টায় ধর্ম ও খুষ্টায় ধর্ম্মসমাজের 


দ্বারা এক সময় ইউরোপের .কি কল্যাণ সাধিত হুইয়াছিল, ' 


তাহা কি তপ্টেম্নার জানিতেন না? কিন্ত পৃষ্টা ধর্ম ০৪ খুষ্টায় 
ধর্মসমাজ যে উউরোপীয়গণের কণ্ঠের লৌহশৃঙ্খল স্বরূপ হইয়া 
ঈাড়াইয়াছিল ; এই জন্তই ধ ধর্ম ও এঁ সমাজের মোহপাশ 
হইতে ইউরোপগীয়দিগকে মুক্ত করিবার উদ্দেস্টে ভপ্টেয়ায়- 


৬২৬," 


এ ধর্ম ও এ সমাজকে নির্ম ও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। তক্রূপ ইংরাজের কি সদ্গুণ ও মহত্ব আছে 
এবং ইংরাজের দ্বারা আমাদের কতট্রকু উপকার 'এক সময়ে 
সাধিত হইয়াছে উপাধ্যায়ের ন্যায় তীক্ষবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
কি তাহা বুঝিতেন না, না জানিতেন না? কিন্ত ইংরাজের 
মোহপাশই যে এখন আমাদের ঢঃখদর্দশার এক প্রধান হেতু 
হইয়া ফীড়াইয়াছে ; এই জনই উপাধ্যায় ইংরাজকে অত 
নির্মমভাবে, আক্রমণ করিয়াছ্িলেন। ন্িনি মে ভণ্ড দেশ- 
প্রেমিকদ্িগকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহারও হেতু সেই 
একই । কিন্তু উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এ কথা সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, স্রাহার যে বিরাগ '্াভা অজ্ঞানীর 
বিরাগের স্থায় দ্বেষ ও হিংসাজড়িত মলিন বিরাগ ছিল না; 
তাহার বিরাগ জ্ঞানীর বিরাগ ; সুতরাং তাহারও পশ্চাতে 
উদারতা ও উপেক্ষার ভাব পূর্ণগা্রায় বিগ্ঠমান ছিল । 

“ইভদী রাজষি সুলেমান বলিগ্াছেন, পনিন্দুকের হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইয়াছে এমন লোক জগতে কে মাছে ?” 
স্থতরাং উপাধায়ও মে নিন্দকের গুপু ছুরিকাঘত হত 
নিষ্কতি পান নাই, উহা কিছুই আশ্চর্যোর বিধয় নভে। 
কিন্তু পূর্বে লোকেরা তাহাতে প্রকৃত বা কল্পিত দোষারোপ 
করিয়া তাহা যতই নিন্দা প্রচার করিয়া থাকুক না কেন, 
রাজজ্রোহিতাপরাধে অভিযন্ত হইয়া উপার্যায় যখন উত্তোলিত- 
মুগর-্স্ত ইংরাজ্ত দওদাতার সম্মুখে নীত হইয়া বজগম্ঠীর 


স্বরে বলিলেন,_- 
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_-্উপস্থিত মে!কদ্দনার কোনও প্রকার সংশরবে আমি 
থাকিতে চাহি না, কারণ আগার বিশ্বাস এই যে, স্বদেশে 
ঈশ্বরাদিষ্ট স্বরাজ প্রতিষ্ঠার্থে আমি যে অতি সামান্য চেষ্টা 
করিয়াছি, তজ্ঞন্ট, যাহাদের স্বার্থ অবস্তস্তাবীরূপে আমাদের 
জাতীয় উন্নতির বিরোধী হইণ্ইে হইবে, সেই বিদেশীয় 
রাজজাতির নিকট আমি কোনও প্রকারে দারী নহি”__ 
উপাধ্যায় যখন বজগন্ভীর স্বরে এই কণা বলিলেন, ইংরাজ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


দণ্ডদাতা তখন ক্রোধ ও অভিমানে অগ্নিমৃত্তি হইয়া রোষ- 
দীপ্ত জকুষ্চিত দৃষ্টিতে তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিলেও, 
শত্রুমিত্র সকলেই তখন উচ্চৈঃস্বরে উপাধ্যায়ের জয় ঘোষণ! 
না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু এক অলৌকিক 
গৌরবচ্ছটায় মণ্ডিত করিয়া ভগবান্‌ যেন তাহাকে এ 
জগৎ হইতে অপসারিত করিবেন, এজন, ভগবানের অপূর্ব 
বিধানে মৃত্যু আদিয়' তাহাকে এ সময় আলিঙ্গন করিল। 
কয়েক বৎসর পুর্ব্ব হইতেই উপাধ্যায় অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক 
অন্ত্দ্ধি রোগে ভূগিতেছিলেন। *বশেষে সন্ধ্যার মোকদ্দমার 
সময় দিনের পর দিন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া 
থাকিতে থাকিতে তাহার রোগ বৃদ্ধি পায়। এ সময় 
উপাধ্যায়ের পক্ষীয় কৌসলী তাহার জন্ত বসিবার আসন, 
চাঁহবার ইচ্ছা প্রকাশ করার তিনি বলিয়াছিলেন, “দ্সামি 
চোর, ধন্থ্য বা নরহত্যাকারীরূপে এস্থলে উপস্থিত হই 
নাই; সুতরাং ফিরিঙ্গী ঘদি ভদ্রলোক হয় তাহা হইলে 
স্বইচ্ছাতেই সে ভদ্রলোকের সমাদর করিবে; আর ভদ্রলোক 
না হইলে অভদ্রজনের নিকট আসন ভিক্ষা করা বড় 
হীনতার কাধ্য; সুতরাং আমি তাহা! করিতে চাহি ন1।” 
যাহা হউক নিরন্তর দণ্ডায়মান থাকা হেতু রোগ বৃদ্ধি 
হইলে উপাধ্যায় প্রথমে তাহার বন্ধু জনৈক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী 
ডাক্তারের নিকট গমন করিয়া, তাহার কারাদণ্ড যখন 
স্থনিশ্চিত, তখন এ রোগের মুলস্থান অস্ত্র কর! কর্তব্য 
কিনা, তদ্বিষয়ে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ 
রোগগ্রন্ত কয়েদীদের জন্য কারাগারে কিরূপ বিধান আছে 
তাহা! জানিবার জন্য উক্ত ডাক্তার মহাশয় কারাধ্যক্ষের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হন যে, অন্তবৃদ্ধি রোগগ্রন্ত 
বাক্তি কারারদ্ধ হইলেই তাহার রোগস্থান অস্ত্র করা হয়, 
এবং এক বৎসর পরে তাহার স্বাস্্যোন্নতি হইলে তাহাকে 
কঠিন পারশ্রম করিতে বাধ্য করা হয়। ডাক্তার বন্ধুর 
নিকট এই কথা অবগত হইয়া উপাঁধ্যায় ভাবিলেন 
যে, তাহার কারারদ্ধ হওয়া এবং কারাগারে তাহার 
রোগের অস্ত্র হওয়া, এতছ্ভয়ই যখন সুনিশ্চিত, তখন 
কারাগারে অস্ত্র না হইয়া কারা প্রবেশের পূর্বেই অন্ত্র হইয়া 
যাওয়াই নিরাপদ। তাহার ডাক্তার বন্ধুও এ বিষয়ে তাহার 
সহিত একমত হুইলেন। উপাঁধ্যায়ের জনৈক অত্র 


১১শ সংখ্যা ।] 


বন্ধু একটা পুথক বাঁটী ভাড়া করিয়া তথায় অন্করধ্য সম 


করিবার জন্য' সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু নিয়তি 
কে খণ্ডন করিতে পারে ? উপাধ্যায়ের ডাক্তার বন্ধুগণ 
তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া অস্ত্র করিবাব জন্য বিশেষ 
জিদ করিলেন, এবং উপাধ্যায়কে কলিকাতা কেন্বেল 
হাসপাতালে লইয়া' গিয়া ডাক্তার বন্ধুগণ মিলিয়া তাহার 
রোগস্থান অল্প করিলেন। *অস্তকার্ধ্য এমন স্ুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইল যে, উপাধ্যায় যে শীদই আরোগ্যলাভ করিবেন, 
€স বিষয়ে ডাক্তার বন্ধুগণের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল 
না। কিন্তু অস্ত করিবার দুই তিন দিন পরেই টিটেনাস্‌ 
(ধনুষ্ট্কার ) রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল; 
এবং অবশেষে “ফিরিঙ্গী কখনও আমাকে কারারদ্ধ করিতে 
পারিবে না; ক্লোরোফরম্‌ ছারা তোমরা আমার চেতনা 
নষ্ট করিও ন1” এই শেষ বাকা উচ্চারণ করিয়া অমরাত্মা 
তবধাম হইতে পলায়ন করিল। 

ধাহাঁরা স্বদেশ বা স্বধর্মের জন্য অশেষ নির্যাতন সহ 
করেন বা প্রাণ বিসর্জন দেন, ইংরেজী ভাবায় সেই সকল 
কাত্তিমান্‌ পুরুষকে মার্টার (18717) বলে। বর্তমান 
সময়ে ভারতমাতার অনেক স্থসস্তান মায়ের জন্য অর্থদণ্ড, 
বেত্র্গ, কারাদগ প্রভৃতি অশেষ প্রকার উৎ্গীড়ন অতাচার 
সহ করিয়া মার্টারের গৌরবান্বিত আসন লাভ করিতেছেন; 
কিন্ত মায়ের জন্য সর্বপ্রথমে জীবন বিসর্জন করিয়াছেন 
বলিয়া! স্বদেশীয় মার্টারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন উপাধ্যায় 
বরহ্মবান্ধবেরই যে প্রাপ্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। 

গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

যদ্যদ্বিতৃতিমৎ সন্বং শ্রীমদূ্জিতমেব ঝা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসশুবং ॥ 
১১ অঃ ৪১ শ্লোঃ। 

"এ জগতে বিভূতিমৎ (ধশ্বধ্যযুক্ত , শ্রীমৎ (সুন্দর ), উঞ্জিত 
(তেতজন্বী) যে যে.বস্ত আছে, সে সমস্তকেই আমার তেজাং- 
শসভ্ভৃত বলিয়া! জানিও |” 

মায়ের তেজন্বী সন্তান ব্রহ্মবান্ধব মায়ের পবিত্র সেবাব্রত 
উদ্যাপন করিয়া মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
লোকাস্তরে গ্রমন করিয়াছেন) কিন্তু ইহা ধব সত্য যে, 
তাহাতে ভগবানের যে তেজাংশ প্রকটিত হইয়া ছিল, তাহা 


কামরূপ। 
বাঙ্গালী জাতিয় য়ে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কালে এমন 


** ৬২৭ 


শত শত তেজন্বী সন্তান উৎপন্ন করিবে ধাহারা অচিরে 


মাতৃভূমির দুর্দশা ও কলঙ্ক মোচন করিবেন । 
শ্রীপ্যারীমোহন দাস গুপ্ত। 
কামরূপ । 


(১) 
ওঁৎস্ুক্য না থাকিলে জীবন অকিঞ্চিংকর। কোন একটা 
বিষয়ে উৎসুক হইয়া জীবনের অকিঞ্চিংকর পরিচ্ছেদ হইতে 
সাধারণ পরিচ্ছেদে অবতরণ করিতে পারা যায়। বিরক্ত 
ব্যক্তি সেই জন্য দেশাঁটনকে ওৎস্থক্যের বিষয় করিয়া লয়। 
জাতিতত্ব-নির্ণায়ক মানচিত্রে বক্ষদেশ মঙ্গেলিয়-দ্রাবিড়ি ও 
আসাম-মঙ্োলীয় বর্ণে রপ্রিত হইয়াছে । কুমিল্লা উক্ত... 
প্রদেশদ্বয়ের সপ্িস্থলে অবস্থিত। অন্রত্য বাঙ্গালা ভাষায় 
পূর্ব-মৈমনসিংহের সাদৃশ্ত 'আছে। পশ্চিম মৈমনসিংহের ভাষা 
পূর্ব হইতে পৃথক বোধ হইবে। শ্রীহটের বাঙ্গালা অন্যবিধ। 
কামরূপের পর্বতশ্রেণী মৈমনসিংহে বিস্তৃত হটয়! এ প্রদেশকে 
দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে । উক্ত শৈলে গোয়ালপাড়া 
সন্নিহিত স্থানে গারো জাতি বাস করে। গারে। ও টিগ্রা- 
দিগকে দেখিলে তাহারা অবয়বৈ আধ্যজাতি হইতে যে 
পৃথক তত্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ব্রিপুরাশব টিপ্রাশবের 
সংস্কত। ত্রিপুরানগরে অবস্থান করিয়! সর্বপ্রথমে টিপ্রা- 
দিগকে দর্শন করিরার জন্য রজনী প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলাম। নরনারী পৃষ্ঠে ইন্ধন বহিয়! হট্রে উপস্থিত হইল। 
রমণীর বক্ষঃ পরিধেয় হইতে ভিন্ন বস্ত্র দ্বার! বেষ্টিত, কর্ণে 
পুষ্পাভরণ, পুরুষের মস্তকে ব্যক্তিবিশেষের শিখা আছে। 
টিপ্রাকুপরত্ব যুবরাজ নবদ্বীপচন্দ্র বন্মাকে ইউরোপীয় শিরস্ত্রাণ 
পরিহিত হুইয়া শকট চালনা করিয়া যাইতে দেখিয়া আমার 
চৈনিক বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ্ুগ্াগ্র শিবমন্দিরে কুশভাব 
এদেশের নিন্মাণ প্রণালীর বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছে। : 
বাস্ততৃমি পুগবৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। বৃক্ষগাত্রে সংলগ্ন' কর্তিত , 
বংশসজ্জা প্রাচীরের কার্য করিয়াছে। রাজকীয় পুস্তকালয় 
বিচারালয় বহুদুরব্যাপী পণ্যশাল! প্রত্থতি দর্শন করিয়া 
বাসস্থানে আগমন করত মঞ্চে শয়ন করিলাম। ভূমির 


- ৬ইচ্চা 


আর্দুতা বশতঃ গুহে চাও বা মঞ্চ শয়নের জন্য বিহিত হয়। 


টিপ্রাদের গুহকে চাঙ কতে। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র আহোমিয়া 
অপর পার্ধতীয় জাতির ক্ষিক্ষেত্রের ন্যায় জুম নামে খ্যাত। 
যোগীজাতির মধ্যে বাহার! ব্রাহ্মণ তইয়াছেন ভাহাঁরা নাথের 
ব্রাহ্মণ ও 'অপরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্গণ ঈত1 খ্যাপন করা ভোজনালয়ের 
গান্রে উৎকীর্ণ দেখিলাম । ভারবহনের জন্য একখানি কাষ্ঠের 
একদিকের অগ্রভাগ প্রশস্ত করিয়া খোদিত হইয়াছে 
অপর, দিক বাহক স্বন্ধে করিয়া রুধিজাত বিক্রয় করিয়া 
ফিরিতেছে । আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার 
জাতি কি? তদ্বত্তরে সে কহিল নমঃ অর্থাৎ নমঃশদ্, শদ 
হইতেও নত বা নবশ্দ্র। এক ব্রাঙ্গণ কভিতেছিলেন 
কলিকাতার লোকে নৌকাঁকে “নৌকো” জবণকে “নণ” 
কনে । দুটা স্লীলৌককে ছত্র দ্বারা মুখাবরণ করিতে দেখি, 
ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য আমি যত সম্মুখীন হহ, কআআহোমিয়া 
প্রথামুসারে তাহারা তত ছত্রের অন্তরালে প্রবেশ করেন। 
কুমিল্লা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রাহটের নিকটবর্তী বদরপুর 
সঙ্বমে প্রভাত হইলে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলাম আমরা 
উপত্যকা প্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হরিৎ বনস্থলীতে কষ 
উপলখণ্ডের মধ্যে শাল্দপপণের মত সুরমা জোতশ্বিনী নিশ্তন্ 
ভাবে অরণোর মাধুরী বিস্তার করিতেছে । কয়েক জন 
মণিপুরী পুরুষ ও একটা নারী! সন্তান লইয়া শকটে আরোহণ 
করিলেন। তাহাদের নাসাগ্রে আপম্বিত তক বৈষ্ণব 
খ্যাপম করিতেছে ও মস্তবাচ্ছান পন্ধের বন্ধন প্রণাপী সৃহ 
বক্ষোবে্টনে মঙ্গোলিয়তা এরকাশ করিল) পুরুষের একটীকে 
আমার গুরখাঃবলিয়। ভ্রম হইয়াছিল। ক্রমে নাগলোকে প্রবেশ 
করিলাম, অসংখা সুরঙ্গের অন্ধকার ভেব্র করিয়া বাম্পীয় 
শকটশ্রেণী শ্লেট প্রভৃতি প্রস্তবের স্তবক একপার্খে ও অন্ঠদিকে 
দুরে চা-ক্ষেত্র এবং খাত রাখিয়া গন্তবা স্থানে অগ্রসর হই- 
তেছে। বংশ কদলী ও বেত্র প্রভৃতি ক্ষীণবৃক্ষে ও বিবিধ 
গুল্স দ্বারা শৈল সমাচ্ছন্ন, ইতস্ততঃ নাগাজাতিব তৃণাচ্ছাদিত 
কুটার ও শস্যক্ষেত্র পর্বত-তরঙ্গে দৃষ্ট হইল। নাগাদিগের 
আন্রিক দেহ একন্থানে মাত্র দৃষ্টিপথে আসিয়াছে । শকটা- 
শ্রদ্নে নেপালীর! দধিবিক্রয় করিতেছে । পথনিম্মীণে শ্রম 
জীবীর কার্য করিতে আসিয়! তাহারা এক্ষণে ব্যবসায়ী 
হইয়াছে । লামডিং নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া সমতল 


প্রবাসী । 
ও পর্কতিনিকটস্থ ভূভাগে গমন কালে বার কৃর্ধযাদয় দৃ 


[৭ম ভাগ। 


হইল। এই দেখিলাম দিনমণি কোন শৈলশৃঙ্গের পার্খে 
ভূবনমোহন রক্তিমাবর্ণ বিস্তার করিয়া দেখা দিলেন, চলিতে 
চলিতে আর দেখা গেল না, কিঞ্িৎ অগ্রসর হইয়৷ আবার 
দেখি তিনি উঠিতেছেন। 

বহুকাল যাব আমি আসামে 'লৌহপথ উদঘাটনের 
প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন অভীষ্টস্থানে গৌহাটাতে ব্্ধপুত্র- 
তীরে অবস্থিতি করিতেছি। লৌহিত্যনদ শ্বেত জলরাশির 
উপর বাম্পীয় তরণা ধারণ করিতেছে । স্ুদূরে পরপার 
হইতে পর্বতমালা আকাশের নীলিমায় মিশিয়! বিশ্বরঙ্গালয়ের 
পটপরিবর্তনের মধ্যে সম্ৃপস্থিত। প্রথমে কঞ্জগিরি 
তাহার পর ভোটান্ত হইতে হিমালয় “স্থিতঃ পৃথীব্য। ইব 
মানদণ্ড” চলিয়াছে। কামাগ্যার ভৈরব শিবানন্দ জল- 
গর্ভস্থ শৈলে দেবায়তনে নিহিত। নগর ইউরোপীয় 
প্রণালীতে প্রাস্তত গৃহে পূর্ণ। পানবাজার বাঙ্গালীর কাধ্য- 
ক্ষেত্র । মাসামী দেখিবার জন্য আমাকে উজানবাজারে 
যাইতে হইল, সেখানে তপ্ত পাইলাম ন| ! 

পরপারে উত্তর-গয়াহাটা তটে ভূমি ত্যাগ করিয়া রথ্যা- 
পার্খে কয়েকথানি পণ্যশালা দৃষ্টিগোচর হইল । ছুদ্ধবিক্রেতার 
কেশকর্তনের উৎ্কনী-প্রণালী ও তদন্ুযায়ী ভাষা আমাকে 
চিন্তাকুল করিল । কিয়দরে ব্যঞ্জনের উপযোগী ফলমূল ও 
মতস্ত বিক্রয় হইতেছে । মবস্তগন্ধার গৌরমুখে সিন্দুরবিহীন 
সীমস্তের দুইপার্শে বৃহৎ কর্ণছিদ্রে প্রনিষ্ট রক্তিম অলঙ্কারসহ 
মেখলা ও পরিহার” স্উপর বিন্তন্ত বস্থাচ্ছাদন হইতে দুরস্থ 
রিক্ত হস্ত প্রতিভাত হইল। পলীমধ্যে গহগুলি বৃক্ষবাটিকার 
মধ্যে অবস্থিত। ছাদের আকার ফারদপুরস্থ গৃহের ও প্রত্তি- 
মার বাংলা চালের মত, সুন্দর না হইলেও তৃণ ও বংশশয্যায় 
হীন নহে। অঙ্গনের বহির্দেশে বক্ষঃ হইতে জানু পর্যস্ত 
আস্তরণে গ্রন্থীকুত বন্ত্রী কেচিৎ মহিলা কেরলীবৎ কেশদাম 
বিস্তার করিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ অন্ত্থিতা 
হুইলেন। 

নামঘরের অনুসন্ধানে এক গৃহস্থের বাটাতে উগ্রিলাম। 
কেয়টপত্ৰী নিদ্রিত পতিকে আহ্বান করিয়াদিল। তাহার 
গৃহে বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা রহিয়াছে। শক্করদেবের ঘোষা ৰা 
কীর্তন বাঙলা অক্ষরে লিখিত। ভাষা বাঙ্গাল! হইতে. অধিক 


৯প না । ] 


ভিন্ন নহে, (উহাতে কুকর্লালা বর্দিত। মাধবদেবের হর 
নিরাকার, ইহারা প্রায়, চৈতগ্তের সমসাময়িক । তাহাদের 
মতাবলম্বিগণ মহাপুরুষিক্া নামে প্রসিদ্ধ। অসময়ে কীর্তন 
নিষিদ্ধ বলিয়া ভজনালয় মাত্র দেখিয়! নিবৃত্ত হইতে হইল। 
নামঘরে সায়ংকালে প্রতিবাসিগণ ট্রপস্থিত হইলে সাধনা 
ব্যতীত পল্লীসমাজেরু অধিবেশন হয়। গৃহস্বামী পান সুপারি 
প্রদর্শন করিয়৷ আমাকে সাজিয়! খাইতে কহিলেন। অতি- 
থিকে পান সাজিয়া দিবার নিয়ম নাই । মলওয়ারের মত 
ত্ন্থুলে খদির বাবহার কর! হয় না। সে কালের আহোমিয়। 
গৃহস্থের পক্ষে কেবল রাজস্ব প্রদানের জন্ত টাকার আবশ্ঠক 
হইত, সে কারণে ধান্ত বিক্রয় করিবার প্রায়োজন ছিল। 
রিলের মত্ত, কদলীক্ষারে প্রস্তত লবণ, তৈলের জন্য স্বকীয় 
ক্ষেত্রে সর্ষপ, মধুরতা আস্বাদনের জন্য গুড় 9 পষ্টির উপাদান 
ডাইল এবং গৃহপ্রাঙ্গণে তাবৎ লোকের জাঁতিনির্বিশেষে 
বস্্ বয়নের যন্ত্র ছিল। গোঁধন গ্রন্থি গ্ুতে বিরাঁজ করিয়া দরধি 
ছুপ্ধ প্রদান করিত। তৃষের আগুন গে সর্ধদা থাকিত, 
বাত্রিকালে প্রয়োজন হইলে উভাতে তণ নিক্ষেপ করিয়া 
ফৎকার দিলে আলোক উৎপন্ন হইয়া প্রয়োজনীয় কারা 
সম্পাদনের সভায়তা করিত, চৃগ্ধ উষ্ণ করিয়া পান করিবার 
পদ্ধতি অগ্ঠাপি প্রচলিত হয় নাই । এক্ষণে বাঙ্গালী বস্ত্র ও 
বাঙ্গালী লবণ বিলক্ষণ প্রচলিত বিলাতি দ্রবাজাত বাঙ্গালী- 
দ্বারা আনিত হওয়াতে সেই সকল বস্তকে বিলাতি না বলিয়া 
বাঙ্গালী বলা হয়। অধুনা বাঙ্গালীর স্থান মারওয়ারীতে 
অধিকার করিতেছে। হয়গ্রীব যাইতে না পারায় কামাখা৷ 
হইতে তাড়িত ডাকিনীপল্লী দর্শন ঘটিল না। শ্রীক্ষেত্রের 
দ্বেবদাঁসী বা কলিকাঁতার বারাঙ্গনা অপেক্ষা এখানকার 
মোহিনীদের বশীকরণ বিদ্যায় অধিক জ্ঞান নাই। অপরাহ্ছে 
অশ্বক্রাস্ত শৈলমূলে ত্রহ্পুত্রতীরে অহিফেনসেবী পুরোহিত- 
সমাজে আবিভূর্তি হইয়া কাণীদাস কৃত রামায়ণ শ্রবণ করিতে 


বসিলাম। উচ্চারণের পার্থক্যে উহা! বাঙ্গীলা বলিয়া বোঁধ 
হইতে লাগিল না। চন্দ্র সন্দ্র, সর্ব্ব_হর্ব, চিড়া__সিরা 
ও হয় স্থলে হুব পঠিত হইতেছে । 


ধর্মাধিকরণে গমনোদ্দেশে আগত কলিতাদিগের কথোপ- 
কথন শ্রবণ করিয়া আহোমিয়া ভাষায় উৎকল শব্ধ আছে 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উড়িস্বা ও আসাম উভয় 


০ 


কামক্ধপ | 


রঃ ৬২৯ 
প্রদেশ বাঙলার প্রান্তদেশে অবস্থিত অতএব ভাষাতেন ও 
কেশকর্তন মন্বদ্ধে এক প্রক্রিয়া দ্বারা কাধ্য হইয়াছে। 
আগন্তকের পক্ষে এই রহস্তজনক ব্যাপার এ দেশের 
বিশেষত্ব বলিয়! বিবেচিত হইবে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গালা 
কবিতায় ছুই একটী উৎকলভাবাপন্ন শব্দ থাকিলেও সেই 
স্থত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালার মধ্যস্থল রাজসাহী হুইতে 
পশ্চিমসীমান্তে উড়িম্যা। পর্যাস্ত লইয়া যাওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালা 
ভাষার লীলাক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, উত্তরে তিব্বতী, পূর্বে 
মগ দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্রাবিড়ী দ্বারা বেষ্টিত 
হইয় প্রত্যস্তপ্রদেশে আহোমিয়া, চ্টলী, মৈথিলী, মধ্যদেশী 
হিন্দী ও উৎকলী অবাস্তরভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। 
আমরা যাহাকে অবান্তরভেদ বলি অন্তে তাহাকে মুল- 
স্বরূপ বলিতে পারে। দক্ষিণ পশ্চিমের সাদৃশ্য উত্তর 
পুর্বে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দর্শন করিয়! ডিনার 
বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। 
উচ্চ আসামের অধিবাসীরা নিয় আসামের বা কামরূপ 
প্রদেশের ভাষাকে আহোমিয়া না বলিয়া ঢেকেরি কহে, 
ইহাতে বঙ্গভাঁষার সাদৃশ্ট অপিক। যথা, আহোমিয়_- 
টুটি মুটি কুমটি পেট ফটা 
নগরে গরগাঁয়ে তারে হে কথা ।* 
ঢেকেরি, যথা-. 
যাকে আমি কাঁদে করি 
তারে ভয়ন্তি পলাও ররি। 1 
গুরুকে গৌসাই কহে। তিনি গ্রামের শাসনকর্তা । তিনি 
উপস্থিত না থাকিলে এক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেন। 
এক গ্রামে যতগুলি গুরুর শিষ্য থাকে তথায় সেই পরিমাণে 
প্রতিনিধি হইবে। তাহাদিগকে একমত হইয়া বিচার 
করিতে হয়। পূর্বে প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পুনধিচারের 
জন্য গুরুদেবের নিকট যাইবার নিয়ম ছিল। ইদানীং ইংরাজের 
বিচারাঁলয়ে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। ভূমিসংক্রাস্ত 


.* চুটি টি চোট মেটি। কট. জিনিষ অর্থাৎ কৌড়িন। পেট, 
ফটা--পেট ফাটা, গরগাঁয়ে-- দুর্গসংঘুক্ত গ্রামে । তারে হে কথা-_তারই 
সেকথা। 

+ পলাও ররি-_দৌঁড়িসন' পলাই। বৃষ্টিকালে জলবাহকের দ্বারা! ইহা 
উক্ত হইয়াছে। 


৬ 


ও অপর সকল বিষয়ে প্রতিনিধিরা বিচার করিয়া! থাকেন। 


প্রহারের অভিযোগে এক ঝা ছুই টাকা দণ্ড হয়। আমার ' 


একজন হাজারিকার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাহার 
স্ত্রীকে হাজারিকাণা কহে, তাহার পূর্বপুরুষ আহোমরাজের 
প্রদত্ত মাটা বা ভূমি নিষ্চর ভোগ করিতেন। এক সহস্র 
শ্রমজীবী বিনা বেতনে আহোমরাজের কাধ্যে দিতে হইবে 
বলিয়া বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন ও তাহাতেই' হাজারিকা 


উপাধি প্রাপ্ত হন। আল্লামে এখনও শ্রমভীবী পাওয়া 
সহজ নহে। কাহারও অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইলে 


অন্তের দাসত্ব স্বীবার করে। পঞ্চাশ টাকা খণ গ্রহণ 
করিলে পরিবারস্থ একজনকে উত্তমর্ণের নিকট কুসীদ 
প্রদানের পরিবর্তে ভূত্যের কাঁধ্যে নিয়োগ করিবার নিয়ম 
ছিল। ইংরাজ রাজদ্ডে তাহা রহিত হইয়াছে । এতদ্দেশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবপ্ত না! থাকায় প্রভাগণ হলচাঁলন করিয়া 
, দ্রিনাতিপাত করে, তজ্জন্ঠ পারশ্রামক লইয়। কাঁধা করিবার 
লোক অধিক মিলে শা। প্রতাহ ছয় আনার ন্যুনে শ্রম- 
জীনীর। কাধ্য করে না; কাধ্য করিলেও অধিক পরিশ্রম 
করা অনাবশ্তক ভাবে। ডাঙ্গোরিার বাটাতে শণস্ত্র 
নির্মাণের জন্ঃ এক বান্তি নিধুক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে বেতন 
চাহিলে তিনি কহিলেন অগ্ঠ অথাভাঁধ কলা দিব, পরদিন 
বলিলেন, শণনুত্র বিক্রয় করিয়া তুমি বেতন গ্রহণ কর। 
ইহাতে কাক্জীবী কহিল, বিক্রয়ের দ্বারা তিন আনা মূল্য 
মিলিবে। কর্তা কহিলেন, ছয় আনা পা1রশ্রমিক লইবে বলিয়া 
তিন আনার কাধ্য করিয়া দিলে অতএব আমি উক্ত বেতন 
দিতে অপারগ। পরদিন হইতে কাঁধাকারক প্রথম ধিন 
অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কাধা করিতে লাগিল। বিষয়ী 
লোকের জন্য এই গল্পটি বিশেষ উপযোগী । 
আহোমিয়৷ গৃহস্থের বাটাতে সুপকাধ্যে বাঙ্গালার মত 
বিবিধ ব্যঞ্জনের প্রচলন নাই, খাম্তি লাফ! ও বাঙালি শাক 
লোভনীয় বলিয়! ব্যবহৃত। শাকের নামে জাতির পরিচয় 
থাকার উহাও ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বোধ হয়। মহাবিষুব 
সংক্রান্তিতে এখানকার প্রধান ও সার্বজনিক উৎসব চৈৎবিস্ 
কয়েকদিনের জন্ত জনসমাজকে আনন্দে নিমগ্র করে। 
তৎকালে নৃতন বন্ত্র অবনত পরিধেয়, বধু আত্মীয়গণকে 
উপহার দিবার জন্য বহুপূর্বব হইতে বয়নকাধ্যে ব্যাপৃতা 


[৭ম ভাগ। 


থাকেন। ব্াদানী ভৃত্য ভি সনে ছালকে মববস দিতে 
হয়। সে সময় তাহারা অবসর পাইয়া থাকে, দূত ক্রীড়া, 
গীতবাগ্ধ প্রভৃতি আমোদে ও স্বজনের গৃহে নিমন্ত্রণ গমন 
ইত্যাদি কার্যে সময় অতিবাহিত হয়। অবিবাহিত যুবকগণ 


ঢোল করতাপি ছন্দে নৃত্য করে। পরিজনের নিকট না 
ভষইলে অশ্লীল সংগীত হইয়া, থাকে'। ডোমজাতীয়া নার 


বাছ্যসহ নৃত্য করিতে পরাত্মণথী নতে। এই উৎসবের সহিত 
কোন প্রকার অর্চনার বিধান নাই'। 

ভগদত্তের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুরে তাঁহার ,পিতা 
নরকান্তরের প্রতিষ্ঠিত কামাথা৷ এখন পুরাণ স্মরণ করাইবার 
জন্ঞ অবশিষ্ট আছেন। গৌন্াটীতে মৃত্তিকাগর্ভে প্রাচীন 
ধবংসাবশিষ্ট গৃভের চিত্র বহির্গত হইতেছে । শুক্েশ্বরের 
মন্দিরের নিয়ে বন্ষপূত্রতীরে বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি বৌদ্ধযুগের 
পরিচয় দিতে সমর্থ । গ্রত্যষে সার্দাক্রোশ বাবহিত হিমবং 
শঙ্গে দৃশ্ঠমাঁন ভবনেশ্বরীর মন্দির সম্খীন করিয়া লৌহিতা 
শীরবাভী পথ অতিক্রম করত গ্রাবণের নিকট আমাদিগকে 
অশ্বযুগতাড়িত শকট তাগ করিতে হইল। নিয়ভূমি হঈতে 
উদ্ধে উঠিনার অগ্রে একটা পুরদ্বারের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে 
দুষ্ট হঈল। কোন স্থানে সোপান কোথাও বন্ধুর বা মঙ্ষণ 
প্রস্তর আরোশণে ধীরতাঁৰ ধারণ করিয়! চলিলাম। , অবতরণ 
করিতে হইলে কোন কার্য্যে চঞ্চল হইবার বাঁধা নাই। 
নানাবৃ্গসমাচ্ছন্ন বিল্লিরবসমাকুল বিটপিমধ্যে কিঞ্চিৎ 
মাধুর্যোর পরিচয় দিবার জন্য চম্পকতরু অযাচিত হইয়া 
প্ষ্পাভরণ গ্রাদর্শন করিল। দ্বিতীয় পুরদ্ধারের এক কক্ষে 
সর্ধাঙ্গে ভম্ম, গলে রূদ্রাক্গ, শ্মশ্রধারী কিরাত সন্গ্যাসী স্তম্ভিত 
অবস্থায় উপবিষ্ট। অবশ্তক হইলে দেবীর তুষ্টি সাধনোদেশে 
আত্মধলি বা তাহার নিক্রুয়ন্বরূপ একান্তে নরবলি দিতে 
ভীত হইবেন না, তাঁহার মৌনমুখমণ্ডলে এই ব্যাখ্যা আমি 
পাঠ করিতেছি । ছিন্নমস্তা প্রভৃতির মন্দির অতিক্রম 
করিয়া সৌভাগ্যসরোবর পারে পার্বত্য পল্লীর সোপান 
পরম্পরা উঠিয়৷ পুরোহিতের সঙ্কীর্ণ প্রকাশ্ঠ গৃহে স্থান 
পাইলাম। বাযুসেবনের জন্য আমাকে প্রতিবেশীর অঙ্গনে 
যাইতে হইয়াছিল। যোগিনী তস্ত্রে নীল পর্বত সমুদ্রতল 
হইতে এক সহত্র ফুট উচ্চ। 

কামগীঠে ম্লান ও প্রাতরাশান্তে কামাখ্যা দর্শনাভিলাধী 


১১শ সংখ্যা। ] 


ঁ হইলাম। ' সৌভাগ্যসরে সনের সব শ্রবণমাত্র নিয় 


মন্দিরে অবতরণ করিতে হইল'। দেঁশের বিশ্বাস ও বাবহার * 


সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ "দিতে পারে তদ্বেতুক দেবালয় 
অনেকের প্রীতির বস্ত। মন্দিরের মধাস্থলে প্রবেশদ্ধারে 
চলন্ত দ্রশভূজা! দুর্গা দর্শন করিয়া দ্রীপালোক সমন্িত 
গর্ভগৃহতলে পুষ্পসমাকীর্ণ জুলপূর্ণ কুণ্ডের নিকটস্থ হইয়া 
উপবিষ্ট হইলাম। কুণ্ডের মধ্যে , গিরিপ্রসবণে হস্ত স্পষ্ট 
হঈল। আহোমরাজ গৌরীনাথ নির্মিত মণ্ডপে নব 
রাত্িকাল হোমাদি হয়, মেষ, মহিষ, হংস, পারাবত 
বলির ব্যবস্থা আছে । শৃকরবলি এখন নিষিদ্ধ। তিনশত 
বর্ম পূর্বে কুচবিহারাঁধিপ মল্লীধ্বজ শুরুধবজ _াঁতৃদ্বয় অদ্রি- 
দতিতার গ্রাসাদ নিম্মীণ করিয়াছেন। মিথিলেশ জীর্ণোদ্ধার 
করিতে সমূৎস্ৃক ছিলেন। মহারাজা নৃপেন্দনারায়ণ ভূপ 
তাশাতে সন্মত হইলেন না । বিশ্বসি নৎকালে সর্ব প্রথম 
নরকাশ্তরের নীলশৈলে মন্দির নির্ীণ করেন, তৎসময় 
একজন নীচ জাতীয় বাণকর দেবীর পূজক ছিল। মা 
যখন নাচিতেন সে তখন টকা বাদন করিত। রাজাকে 
তাহা প্রদর্শন করার অপরাধে মা ঢাঁকির মস্তক হস্তদ্রারা 
ছিন্ন করাইয়াছেন, এখনও ' পর্যান্ত নাকি সেই মণ্ড প্রস্তরী- 
ভূত ভঃযু! অঙ্গনে রহিয়াছে । “তদবরি কৌঠরাজবংবীয়গণের 
কামাখ্যা দর্শনে দেবীর অনুমতি নাই । আমি মন্দির হইতে 
নক্ষান্ত হইবামাত্র কুলকুমীরিকাঁদের সাক্ষাৎ পাইলাম । 
প়্সান্গমে জানিয়াও আধুলি দিয়াছিলাম। পরে শ্রুত হইয়াছি 
পুরোহিত মহাশয় উহ| তাহার প্রাপা (বাঁধ করিয়া প্রতিগ্রহ 
টরিয়াছেন। গোঁদাবরী উৎপত্তিস্থল ত্রান্বকের নায় এখানে 
[রোহিতের গৃহে যজমানের আহার সমাধা করিবার নিয়ম। 
'লিকাতা ত্যাগ করিয়া কেবল অগ্য পরিতৌপুর্বক ভোজন 
ঢরিতে সমর্থ হুঈয়াছি। ভগ্মীত্রয় অতি মধুর প্রকৃতি সম্পন্না; 
গন সরলতার চিত্র। বহির্দেশের কৃতা সম্পাদনের জন্য 
্ধত্য উদ্যানে প্রবেশলাভ করিলাম । এখানে তাম্থলবল্লী 
র আশয়ে উঠিতেছে। প্রক্মপুত্রতটস্থ বন হঈতে কদাচিৎ 
ঠহস্তী আগত হইয়া উদ্যানের অনিষ্ট করিয়া থাকে । নিম্নে 
[ন্রের পিপাসানিবারক উৎসসলিল ও উর্ধে ভূবনেশ্বরীর 
নহিত হওয়! আমার পক্ষে অসম্ভব হইল । 

এ দেশের কীর্ভনন বাঙ্গালার মত অগ্রে একজন এক 


একখানি নূতন গ্রন্থ। ৮ 





রে 


অংশ কহে পরে কয়েকজনে তাহা পুনঃ আবৃতি করে। 
দশভুজার সন্গুধে সেবার জন্য ব্রাহ্মণ মহিলাগণ যাহা! 
গান করিলেন তাহাতে আছে--শিব মদ্যপান করিয়৷ অচেতন 
হয়! পড়িয়া আছেন। এরূপ ভাব আর কোথাও শুনি না। 
ইহা খামাচারীর দেশেই প্রাপ্য। আসামী ব্রাহ্গণ শাক্ত। 
দক্ষিণাচার হইতে বামাচারে উপনীত হইতে হয়। ইহাতে 
অঙ্গ জাতীয় মহাপুরুষিয়াদিগের নিকট ত্রাঙ্মণের মর্যাদা 
নাই, তাহারা শুদ্ধাচারের নিতান্ত, পক্ষপাতী । এজন্য ত্রাহ্মণকে 
প্রণাম করে না। তাহাদের অন্ন বা জল গ্রহণ করিবে 
না। ইহা হয়ত বৈষ্বের শৈববিদ্বেষ হইতে পারে, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের! মহাপুরুষিয়াদের প্রতি আগ্রহ বা নিগ্রহপ্রদর্শন 
করেন না। 
তান্ত্রিক সাধকের পূর্ণাভিষেকের পর কৌল হইলে গৃহী 
বা অবধূত হওয়া যেমন স্বেচ্ছাধীন, বামাচারীর পক্ষে শিষ্টাচার 
রক্ষারথ দ্রব্যবিশেষে অনুকল্প ব্যবহার তেমনি স্বাধ্যায়ত্ত |, 
গৈরিকধারীদের মধ্যে শ্রোত ও স্মার্ত অনুষ্ঠানকারীর অপেক্ষা 
তন্ত্রমাগীর ভাগ অধিক। সরস্বতী তীর্থ ও আশ্রম ভিন্ন 
দশনামীরা অপর সাতটী তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। 
ভারতীর মধ্যে কেবল শৃঙ্গগিরি মঠের গৌঁসাই তান্ত্রিক 
নহেন; এই পথে আচগ্ডাল সকলেই পরমহংস পর্যস্ত 
হইতে সক্ষম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন দণ্তী হতে পারে না; কিন্ধ 
কাশার পঞ্চক্রোথর পথে ভিক্ষার লোভে চর্মকারগণকে 
সাময়িকভাবে দণ্কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে দৃষ্ট হয়। 
্রীদর্গীচরণ ভূতি। 


৯৬/ শাীপীীশী 
একখানি নুতন গ্রন্থ ।*% 


বঙ্গভাষায় ভাল পুস্তক নাই, একথা! এখন আর বলা চলে 
না। বাংলা গ্রন্থের তালিকা খুঁজিলে ধর্মমতত্ব, পুরাতত্ব ও 
দর্শনের, উত্রুষ্ট পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য 
উপন্তাসের ত কথাই নাই। আজকালকার ইংরাজি 
সাহিত্যের ধাঁহারা খবর রাখেন, তীহাদিগকে নিশ্চয়ই 
বলিতে হইবে, ইংরাজি মানিক পত্রাদিতে কবিত! গল্প ও 
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৬৩২, 


উপন্তাস ইত্যাদি নামে যে সকল ছাই ভম্ম কালি: হ্য়, 
তাহার তুলনায় আমাদের মাসিক পত্রগুলিতে প্রকাশিত 
কবিতা ও উপন্যাস অনেক ভাল। বাংল! ভাষায় প্রকাশিত 
অনেক উপন্তাস ও কবিতা সত্যই সাহিত্যের অতি উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছে । এগুলি যে কোন দেশে এনং যে 
কোন ভাষায় প্রকাশিত হইলে, লেখকদিগকে অমরত্ব গ্রদান 
করিত। বিজ্ঞান সাহিষ্তোর একটা প্রধান অঙ্গ। বাংলা 
সাহিতোর এই অঙ্গটি যে বিশেষ স্্ডি লাভ করিয়াছে একথা 
বলা যায় না। সমগ্র নালা গ্রন্থ খুঁজিলে এক আধ্থানি 
ভাল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরও সদ্ধান পাওয়া! যায় না। লোকে 
বলে বর্ভমান যুগটা বৈজ্ঞানিক যুগ। কথি দাশনিক রাঁজ- 
নীতিক সকলেই বিজ্ঞানের জোতে তাহাদের চিস্তার তরণী 
ছাড়িয়৷ দিয়াছেন, এবং সেই আোতের জোরেই তাহারা 
কুলে উপস্থিত হইবেন। কথাটা সত্য, কিন্তু বাংলা দেশে 
নয়, ভারতেও নয়। যে হাওয়া অপর দেশের চিন্তাজোতকে 
ফিরাইয়া সোজা পথ দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে 
বহে নাই। বহিলে আমাদের সাহিত্য অঙ্গহীন হইয়া 
থাকিত না, স্ুবাতাসের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়। পড়িত। 
বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লেখকের মৌলিকত! বা চিন্তাণীলতার 
কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকাঁশই বিদেশ 
বৈজ্ঞানিক গ্রাস্থের অনুবাদ মাত্র । অন্তবাদের আবশ্তকতা 
আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মৌলিকতার আবশ্তক তাহা 
অপেক্ষা অনেক অধিক। সে জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ কোন স্বদেশবাসী কর্তৃক প্রকাশিত হইলে আশার 
সঞ্চার হয়। তখন মনে হয় আমাদের দেশেও বুঝি স্ববাতাস 
বহিতে আরম্ত করিয়াছে, উচ্ছ ঙ্খল চিন্তাত্োত সংযত হইয়া 
আমাদিগকে কুলে ভিড়াইতে আর বিলম্ব করিবে না। 
ভারতের সুসন্তান জগদিখ্যাত বিজ্ঞানাচায্য জগদীশচন্দ্র বস্থ 
মহাশয় যে একখানি নৃতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন 
তাহাতেই এই আশার সঞ্চার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় 
লিখিত হইলেও পুস্তকথানি ভারতেরই জিনিস, এবং বাঙালীর 
নিজন্ব। তাই ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার লৌভ 
সম্বণ করিতে পারিতেছি না। 

্রস্থকার আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্ত্র মহাশয়ের পরিচয় 
নৃতন করিয়। পাঠকের নিকট উপস্থিত করা নিষ্পয়োজন। 


জী ॥ 


[৭ম ভাগ।. 


৮০ সিএস 


কেবণ স্বদেশে নয়, দূর বিদেশেরও শিক্ষিত সাধারণ 
আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের সহিত'পরিচিত। প্রায় দশ বৎসর 
পূর্বে ইহার প্রথম পুস্তকখানি (1২০91১০75৩ ০1 076 ].1517)5 
৪)0 1170 077-1111)) প্রকাশিত হইলে, নান! দেশের 
বৈজ্ঞানিক সমাজে যে প্রবল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ. আছে. বাহিরের আঘাত 
উত্তেজনায় যে সকল পরিধর্তন কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব 
বলিয়া স্থির ছিল, সেই সকল উত্তেজনা! ধাতু প্রভৃতি নির্জীব 
পদার্থে প্রয়োগ করিয়াও আচাধ্য বস্থ মহাশয় অবিকল 
একই একাবের পরিবর্তন দেখাইয়াছিলেন। জড় হইতে 
জাবকে পৃথক করিবার এই .প্রাচীন প্রথার মূলে অবৈজ্ঞানিক 
দেশের একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিক কর্তৃক কুঠারাঘাত হইতে 
দেখিয়া বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিশ্মিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য 
বনু মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, আমর! যাহাকে প্রাণীর 
বেদনা 'অবসাধ ও মৃত্া বলি, তাহার সকলি গ্রাণিশরীরস্থ 
অণুরাশির বিক্কৃতির কফল। প্রাণীর স্তায় ধাতু প্রভৃতি 
জড়পদার্থ অথুদ্ধারা গঠি৩, স্থতরাং মাদকদ্রব্য ও বিষাদ 
প্রয়োগ করিলে এগুলিতেও মত্ততা অবসাদ ও মৃত্যুর লক্ষণ 
প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা । আচার্য বস্থ মহাশয় এই 
অনুমানের উপর নির করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন, এবং উহা! হইতেই জড় ও প্রাণীর সাড়ার একতা 
স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল। 

প্রাণী শরীরে আঘাত উত্তেজনা দিলে, সাধারণতঃ 
তাহাতে দুই প্রকারের সাড়া প্রকাশ পায়। প্রথম, 
বৈদ্যুতিক সাড়া, অর্থাৎ শরীরের আহত অংশ হইতে 
অনাহতের দিকে, এবং কখন কখন ইহার বিপরীতে যে 
বিছ্যৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহা দেখিয়া আঘাতের কাধ্য 
পরীক্ষা । দ্বিতীয়, প্রত্যক্ষ-সাড়া, অর্থাৎ দেহের আহত, 
অংশের প্রত্যক্ষ আকুষ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা আঘাতের 
কাধ্য বুঝিয়া লওয়!। আচাধ্য বস্ত্র মহাশয় প্রথমে বৈছ্যাতিক 
সাড়া দ্বারা পরীক্ষা করিয়! প্রাণী ও জড়ের আঘাত অনুভূতির 
একত। আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

বৈজ্ঞানিকগণ দৃষ্ পদার্থকে সাধারণতঃ নির্জীব, উনি 
ও প্রাণী এই তিনটা প্রধানভাগে ভাগ করিয়৷ থাকেন। 
উত্ভিদজগাতি প্রাণীর স্তায় সচেতন ন্য়, এবং মুত্তিক! বা 


১১শ সংখ্যা । 


গত পরসি নির্জীব পদের স্তন অচেতনও নয় উজ 
যেন চেতন ও. অচেতন রাজ্যের সঙ্ধিস্থলে ঈাড়াইয়া আছো। 
অচেতন জড়ে চেতনধর্ম্ণ যেন ইহাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। নির্জীব ও প্রাণীর সাঁড়ার একতা দেখিয়! 
আচার্য্য বন্থ মহাশয় উত্তিদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। পরীক্ষায় অত্যাশ্্য ফল পাওয়া গিয়াছিল। 
গাছের পাতা ডাল মূল কাগ্ডাদিতে আঘাত দেওয়ায় 
তাহারা প্রাণীরই মত সাড়া দিয়াছিল। লজ্জাবতী 
প্রভৃতি উদ্ভিদ বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়। আঘাত 
দিয়া বস্থু মহাঁশয় উদ্ছিদ মাত্রেই লজ্জাঁবতীর মত পাড়া 
দেখিয়াছিলেন। উত্তেজক পদার্থ ও বিষাদি প্রয়োগে 
প্রাণীর অবস্থা যে প্রকারে পরিবর্তিত হয়, উত্ভিদকেও 
অবিকল সেই প্রকারে পরিবন্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছিল। 

১৯০১ সালের জুন মাসে ইংলগ্ডের রয়াল সোসাইটির 
কোন অধিবেশনে আচাধ্য বস্ত মহাশয় অজৈবপদার্থ, উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর সাঁড়ার পুর্কোন্ত একতার কথা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। সভাস্থ বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ তীহার কথাটা 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুগ্তিত হইয়াছিলেন। স্থুপ্রসিদ্ধ 
জীবতত্ববিদ স্তাগারসন্‌ (১1৮1. 18 5717007590) 
সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, মাঘাত উত্তেজনায় সাড়া 
দেওয়া কেবল লঙ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উত্ভিদেই 
দেখা যায় অপর বৃক্ষাদির সাড়া দেওয়া অসম্ভব! আচার্ধা 
বন মহাশয় ইহার পর শত শত পরীক্ষায় উদ্ভিদ মানের 
সাড়ার অস্তিত্ব ঘখন প্রত্যক্ষ দেখাতে আবস্ত করিয়া- 
ছিলেন, তখন উক্ত দাস্তিক পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের মুখে এ 
সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনা যায় নাই। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাঁড়ার একত! বৈছ্যাতিক প্রথায় 
প্রতিপন্ন করিয়াই বন্থু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই । বাহিরের 
আঘাতে ইহারা শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণাদি দ্বারা যে 
প্রতাক্ষ সাড়া দেয়, তাহার মধ্যেও একতা দেখাবার জন্য 
তিনি গবেষণা আরম্ভ করিগ্লাছিলেন। আজ দেড় বংসর 
হইল এই গবেষণার ফল তাহার “উত্তিদের সাড়া” * নামক 
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একখানি নৃতন গ্রন্থ। 


খুলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না । 


৬৩৩ 


রস্থে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হই়াছে। উদ্িদ মানেই 
যে লজ্জাবতী লতার স্ায় সাড়া দেয়, এ গ্রন্থে তাহার শত 
শত প্রমাণ পাওয়া যায় । 

উদ্ভিদ সন্বস্বীয় অনেক স্কুল স্থূল ব্যাপারের কারণ এপধ্যস্ত 
অনির্ণীতত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আধুনিক উদ্ভিদবিদ্গণ 
এ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যান দিতেন, তাহাতে কেহই প্রাণ 
এমন কি 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভাতি 
মোটা মোটা ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞান্ব হইয়া পঞ্ডিতদ্দিগের 
শরণাপন্ন হইলে, যে সকল ব্যাথ্যান পাওয়া যাইত তাহাতেও 
সন্তোষলাভ করা যাইত না। আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের 
গবেষণায় সেই সকল অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কত হইয়। 
পড়িয়াছে। পু 

তাপ আলোক প্রভৃতি উত্তেজনা উত্তিদের উপর কি 
প্রকার কাধ্য করে, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা এ পর্য্য্ত ' 
কোন বৈজ্ঞানিকেরঈ মনে ছিল নাঁ। কয়েকটি অমূলক 
শিশ্বাসের উপর দীড়াইয়া, এবং নানাপ্রকার বিসম্বাদী যুক্তি 
তর্ক উত্থাপন করিয়া, ইস্টার উদ্ভিদতত্বকে কোনক্রমে খাড় 
রাখিয়াছিলেন মাত্র । গোড়ার খবর জানিতে চাহিলে 
ই্ঠারা ধলিতেন, কামানের ভিতরকার গুলি বারুদ যেমন 
অগ্রিশ্মুূলিঙ্গের স্পশে পুড়িয়া বৃহৎ শক্তির প্রকাশ করে, 
বাহিরের উত্তেজনাও ঠিক সেই প্রকারে উত্তিদেরই 
অন্তনিহিত শক্তির খেলা দেখার। কিন্তু এই অস্তপ্নিহিত 
শস্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্ভিদবিদ্গণকে নিরুত্তর 
থাকিতে দেখা যাইত । 'আচাধ্য বস্থ মহাশয় আধুনিক 
জীবতত্ববিদ্গণের এই গোড়ার গলদ ধরিয়া, বাহিরের 
উত্তেজনাকেই সকল কাধ্যের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। বসু মহাশয়ের “উদ্ভিদের সাড়1” নামক গ্রন্থখানি 
সতাই উদ্িদ্ত্বের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিরাছে। 

নব প্রকাশিত গ্রন্থথানিকে (091702151156 [০16০- 
(7০-1১7৬31010£) পূর্ব প্রকাশিত “উদ্ভিদের সাড়া” নামক, 
পুস্তকখানির অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ সাড়া 
(1৩০120171051 10507756) পরীক্ষা করিয়। ্রস্থকার পুর্বে 
উত্তিদের যে সকল তথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বৈছ্যাতিক 
সাড়া দ্বারা তাহারি অনেক ছোট বড় ব্যাপার আবিফরা 


০ 


উদ্ভিদ হইতে ক্রমে ্স্রিলাভ করিয়া-_কি প্রকারে জট 
ই্তিয়সম্পন্ন প্রাণীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহারো 
একটা সুন্দর ধারা এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। 
বন্'মহাশয়্ বলিতেছেন, বলপ্রয়োগ করিলে পদার্থের অণু- 
গুরির যে বিকৃতি হয় তাহাই সাড়ার একমাত্র কারণ। 
কাজেই আঘাত উত্তেজনায় সাঁড়া৷ দেওয়া কেবল প্রাণীর 
বিশেষত্ব নয়, ইহা অণুময় পদার্থ মাত্রেরই নিজন্ব। উদ্ভিদের 
শারীরযন্ত্র মৃৎ-পিগড অপেক্ষা জটিল হইয়৷ নানা কারণে 
সাড়া দিবার উপযোগী হুইয়াছে। তাই আমরা মৃৎ্পিগড 
অপেক্ষা উত্তিদকে সসাড় দেখি। আবার প্রাণীর শারীরযন্ত্ 
উদ্ভিদ অপেক্ষাও জর্টিল হইয়৷ পড়ায় ইহার সাড়া দিবার 
শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইর়া গেছে। এজন্য আমরা প্রাণীকে 
“চেতন ও উত্তিদকে অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। 
জড়তত্ব ও জীবরহস্তের এই গোড়ার খবরগুলি আনিক্কৃত 
হওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান যে কতদূর লাভবান হইয়াছে তাহার 
দত্ত করা যায় না। জড় উত্তিদ ও প্রাণীর কার্য্যের মধ্যে 
কোন. শৃঙ্খলা খুঁজিয়া না পাইয়া জীবতত্ববিদ্গণ এপর্যাস্ত 
ইহাদের প্রত্যেক কাধ্যকেই এক একটা পৃথক ব্যাপার 
বলিয়া! স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি একই 
উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের কাধ্যগুলির মধ্যে কোন 
..শুখলা না পাইয়া, কাধ্যগুলিকে সেই সেই অঙ্গেরই বিশেষ 
ধর্ম বলিয়া ইহারা মানিয়া চলিতেছিলেন। বলা বাহুল্য 
তি ব্যাখ্যানে পুথির অবয়ব অনাবশ্যকরূপে বাড়িয়া 
. আসিতেছিল মাত্র, শিল্ষার্থীগণ ব্যাখা।নের কোন মর্ম গ্রহণ 
করিতে পারিতেন না। অধ্যাপক বন্থু মহাশয়ের নৃতন 
_আবিষ্কারগুলি দ্বারা সমগ্র ভীবতত্বে আজ এক নৃতন 
আলোক পতিত হইয়াছে ; ইহা দ্বারা প্রাণী ও উত্তিদের 
বিচিত্র কার্যের সকল রহস্তই প্রকাশ হইয়া! পড়িতেছে। 
. এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে আটশত পৃষ্ঠাব্যাপী নবতথ্যপূর্ণ 
মারের একট! স্কুল অভিমত দেওয়া অসম্ভব। ' আমরা 
এখানে সআাচাধ্য বঙ্গ মহাশয়ের আবিষ্কৃত আরো ছুই 


পাঠক অবস্তই সবগত আছেন, জীবতকৃবিদূগণ এ পধ্য্ত 


প্রসাদ 


কির তিষি. এই নুতন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিকবছেন। 
ইহা, ছাড়া, আখাত. উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ব্যাপারটা 


 আদিশরীরের গনী (98085) নামক আগে বায়ূ. 


বা 'তৈরদ্‌লাড়ী (5৪:5৩) হইতে সার পৃথক গুপবিশিট " 


বলিয়। মানিয় আসিতেছিলেন। অর্থাৎ পেশী. .জিনিসটা 
চলধন্মী (77501116) এবং স্থান সম্পূর্ণ অচলরন্্ী:(১০7- | 
77000151) আচাধ্যবস্থ মহাশয় কিন্তু উভয়কেই একই 
গুণমম্পন্ন দেখিয়াছেন। অপর  বৈভ্ঞানিকগণ ধাহাকে: 
অচলধন্মী বলিয়া গেছেন, তাহাই বন্থু মহাশয়ের সুচ্ছ পরীক্ষায় 
চলধর্থী হইয়া! দেখা দিয়াছে। বাহিয়ের আঘাত উত্তেজনা 
পরিবহন করিবার শক্তি কেবল প্রাণীদেছেরই বিশেষত্ব, 
বণিয়া স্থির ছিল। আচাধ্য বন্থু মহাশয় উত্ভিধ দেছেও এই 
বেদন! পরিবাহন দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদের দেহ যে 
প্রাণীৰ মতই স্াযুজালে আচ্ছন্ন তাহাও প্রতিপন্ন হইয়!. 
গেছে। এততদ্বাতীত পরিপাক ক্রিয়া, পাকরসের নির্গমন, 
এবং ভুক্ত দ্রব্য দেহস্থ করা ইত্যাদি ব্যাপার যে প্রাণী ও 
উদ্ভিদ দেহে ঠিক্‌ একই প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহাও আচাধ্য 
বন্থ মহাশয় প্রত্তাক্ষ দেখাইয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা 
কাগোর মধ্যে এই একতা আবিষ্কৃত হওয়ায়, শারীরতত্বের 
যে সকল ব্যাপার প্রাণীর শারীরযস্ত্রের জটিলতার ভিতর 
দিয়া অতি অস্পষ্ট ভাবে আমাদের চোখে পড়িত, উদ্ভিদের 
সরল শারীরযন্ত্রে অতি সহজে তীহার্দেরি বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । বল! বাছল্য ইহাতে জীব তত্বের অনেক 
কঠিন সমস্তার মীমাংসা সম্ভবপর হইয়! দীড়াইয়াছে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা! কম লাভের কথা নয়। 

পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ 
করিয়! আলোচনা করিয়৷ থাকেন, কিন্তু এই ছুয়ের মধ্যে যে 
একটা অতি নিগৃঢ স্ন্ধ আছে, তাহা! সকলেই মনে মনে 
বুঝেন। নানা কারণে সেই গুড় সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞাত 
রহিয়া গেছে। নূতন আবিষারগুলি দ্বারা আচার্য বন 
মহাশয় মন ও জড়রাজ্যের মধ্যবর্তী সেই রহন্তন্ুহেলিকাবৃত 
সীমান্ত প্রদেশেরও সংবাদ আনিবার উপক্রম. করিয়াছেন। 
স্থুখ ছুঃখ মেধা স্থতি প্রভৃতির উৎপত্তিভবেন আভাস.এই. 
আবিষ্কারগুবিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে | যে মহাপকির 


 কণামান্র পাইয়া বাধ সঞ্চলিত হয়, হূর্ধয উত্তাপ প্রধান করে, 
একটি “নিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 


মনোরাজ্যের বিচিত্র কার্ধ্য যে ভাহারি অনপ্তলীবার একটি 
 সুঙ্্াতিসুঙ্গ অংখ, আচার্য বন্ধু মহাশয়ের অধিফায়ে 'জামরা 
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১১শ হংগ্যাও ] 
রদ তাহা ্ট বুষিতেছি। লন 
প্রক্কতি দেবী অনস্তত্ঙ্াতে অন্ত: নৈচির দেখাইতেছেন, 
সেই ভিত্তির সন্ধান বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। . আচার্য বন্ধ 
মহাশয় সেই লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর 
করিয়াছেন। পু 

শ্রী্গদানন্দ রায়। 


মিশমী জাতি । 


মিশমী নামক অসভ্য জাতি আসামের উত্তর-পুর্বব অংশে বাঁস 
করে। দক্ষিণে ইরাঁবতী নদীর শাখা নেমলাং পরাস্ত 
'ইভাদের বসতি দেখা গিয়াছে । ইহাদের বসতি দাফাভূম 
নামক বৃহৎ পর্বতের পূর্ব পধ্যন্ত গিয়া তৎপরে ব্রন্ষপুত্র 
নদের উপত্যক! দিয়া তিববতের সীমান্তে শেষ হইয়াছে । 
ইহাদের বসতি পশ্চিমে দ্িগাঁ নদী পর্যযস্ত বিস্তৃত। 

. ব্রহ্ম গর উত্তরে ত্রহ্ধপুত্রের শাখা দু নদীর পশ্চিম দ্িগ্‌- 
বাসী মিশমীগণ ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশের সহিত বাণিজ্য 
করে) উত্ত শাখানদীর উত্তর-পূর্বদিগ্বাসিগণ কেবল 
তিব্বতীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করে | প্রথমোক্ত মিশমীরা 
পীর ও নিরীহ প্রক্কতি, কিন্তু অতিশয় চতুর ব্যবসারী। 
শেষোক্ত মিশমীগণ ইংরাঁজের শত্রতাচরণ করে। 

বহু ইংরাজ ও ফরাশী পর্যটক মিশমী বসতির ভিতর 
দিয় তিব্বতে যাইবার চেষ্টা করিয়া তিববত-বদ্ধু মিশমী- 
দিগের হস্তে নিগৃহীত, লাঞ্চিত ও বিনষ্ট পর্যান্ত হইয়াছেন। 

মিশমী অধ্যধিত প্রদেশের ন্যায় বন্ধুর, কষ্টকর, অথচ 
স্বন্দর প্রাকৃতিক শোভাশালী দেশ আর দ্বিতীয় আছে কি 
না সন্দেহ। এই প্রদেশে ভ্রমণ এক অতি কষ্টসাধ্য বাপাঁর। 
এই জন্য মিশমীদিগের উরু ও জঙ্ঘার পেশী সকল স্গঠিত। 
সহত্র হস্ত গভীর থাদবাহিত উচ্ছল নদী-ত্োতের, উপর: 
দিয়া কৌলা সীকো ঘবারা গভীর খাদ সকল পার হইতে দৃঢ়: 
অবয়ব ও শ্াযুবল বিশেষ আবপ্তক, নতুবা পদ্ধে পদে প্রাণ 


সংশয়। বেখানে যেখানে,নধী উভরতীরস্থ শৈলরাছি ছার! - 


অতি সংকীর্ণ গভীর খাঁ্দে আবদ্ধ, সেইধানেই এই সকল 
সেতু নির্টিত ই়। তিন চারিটি বেত একত্র জড়াইয়া রঙ্ছ 
রচনা করিয়া উত্ু নবীর উতর তীরে বৃক্ষ বা শৈলে বাধা! হ্য়। 


ভিসি ধা গলে উনি সিল ১ তত পাল নখ শ্ 


১, ৬৩৫ 
রুট বত স্ব জোবে : টানিয়া সটান করি বাহ 


. এই রজ্জুতে.. একটি চাল্নক্ষম বেববৃত্ব ঝুলান 'খাকে। 
. তিতীর্য,ব্যক্তি ইহার. মধ্যে বসিয়া উদ্ধমুখ হুইয়! বৃত্তটকে 


রজ্দ্য উপর দিয়া পিছলিয়া যাইতে দেয়। বৃত্তটি, শীথই 
রজ্জুর মধ্যস্থলে উপনীত হয়। তারপর পারহাত্রীকে হাঁত 
ও পায়ের সাহায্যে বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর সরাইয়! সরাইয়া 
তীরে পৌছিতে হয়। একটু অপাবধানে ক্থলিত হইলেই 
সহ হস্ত নীচে পড়িয়। চূর্ণ-বিছুর্ণ হইয়া মৃত্যু নিশ্চিত। 

মিশমীদিগের পল্লীগুলিতে কয়েকটি করিয়া গৃহ থাকে, 
কখন কখন বা সমগ্র পল্লীতে একটি মাত্র গৃহ থাকে ; কিন্ত 
এই গৃহগুলি এত বড় যে একটিতেই বহু পরিজনপূর্ণ পরিবার 
তাহাদের দাস ও অনুচর লইয়া! থাকিতে 'পারে। একজন 
দলপতির গৃহ দৈর্ঘ্যে ৮৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাত, দেখা: 
গিয়াছিল। ইহা জমিতল হইতে উচ্চে বংশনির্িভ ও. ১২টি. 
কক্ষে বিভক্ত ছিল। স্ত্রীপুরুষ ও শিশু লইয়া. শতাবধি 
লোক ইহাতে বাস করিত। কোন কোন 'দলপতির গৃহ 
ইহা অপেক্ষাও বড় ও অধিক কক্ষবিভক্ত হয়। সমুদয় 
কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য একটি দীর্ঘ বারান্দা থাকে ) 
তাহার দক্ষিণে দলপতি কর্তৃক নিহত মিথুন, হরিণ, ও. 
শুকরের মাথার খুলি ও বামে গৃহস্থালীর বাসনকুশন সঙ্জিত 
থাকে পূর্বতন দলপতি কর্তৃক, নিহত জন্তকয়োটি রক্ষা 
করাটা সন্ত্রান্ত রীতি বলয়া বিবেচিত হয় না। প্রত্যেক 
কক্ষেই একটি করিয়া চুল্লী থাকে, তাহার. উপর ধুমযোগে 
সংরক্ষার জন্য মাংসস্থালী ঝুলান থাকে ।. দলপতির গুহই 
পল্লীর প্রধান আড্ডা । 07957 
হয়। 

বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্ত নীরা প্রায়ই রি বেড়ায়। 
তাহারা তাহাদের প্রতিবাসিদের মত চাববাসে অধিক মনৌ- 
যোগী নহে; কিন্তু তাহাদের অনেক পণুপাল থাকেন তাহারা 
গ্রুতি বংসর আসামে গন ক্রয় করে এবং তত্তিন্ন মিথুন নাঁষক 


সুন্দর পার্বত্য গরুর বৃহৎ পাল পৌষণ করে। মিথুনকে 


উারা “চা” কহে। পত্ীসংখ্যার পরেই মিথুনের সংখ্য| হইতেই 
প্রধানতঃ উহাদের ধনপালিতার পরিচয় ।- কৃষি -বা-ছুর্ধ 
যোগানের জন্ত মিখুন পোষা হয় না, পরস্ধ পর্ব ঘটা উপলক্ষে: 
মিথুন বলি দিয়! মাংস খাওয়! হয় এবং মিথুনেয় বিনিময়ে বধু 


৬৬৬, 


ক্রয় করা হয়। মিথুন সকল বন্য অবস্থায় জঙ্গলে যথেচ্ছ চরিয়া 


বেড়ায় ; তাহাদের প্রভুর প্রত্যহ ডাকিয়া লবণ খাওয়ায়, 
এবং ডাকিলে মিথুনদল তাহাদের মনিবের শ্বর চিনিয়া নিকটে 
আসে। 

বন্য একোনাইট মুল, মিশমীতিতা নামক তিক্তপ্বাদ 
উদ্ভিজ্জ উষধ, এবং কম্তরী মৃগনাভি বিক্রয় মিশমীদিগের 
ধনাগমের প্রধান উপায়। এই সমস্ত সামগ্রী এবং তিব্বত 
হইতে আনীত কয়েক প্রকার বাসন ও পশমী বস্ত্র লইয়া 
তাহার! প্রতিবেশী পার্বত্য জাতি ও আসামীদিগের সহিত 
বাণিজ্য করে। মিশমী ব্যবসায়িগণ যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া 
বেড়ায় তৎসমুদয়ই, এমন কি তাহার পরিহিত পরিচ্ছদটি 
পর্য্যস্ত, দরে পোষাইলে বিক্রয় করে। 

বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে ব প্রচলিত। প্রতোক 
পুরুষ যতগুলি স্ত্রী ক্রয় করিতে পারে ্ততগুলিই বিবাহ 
করিতে পারে। স্্ী ক্রয়ের পণ ১টি শুকর হইতে ২০টি 
বৃষ পর্যান্ত। কাহারো মৃত্া হইলে তাহার স্্রীগণ দায়াদ 
সুত্রে উত্তরাঁধিকারীর সম্পত্তি মধো পরিগণিত হয় ; কেবল 
উত্তরাধিকারীর মাতা অন্ত নিকটতম সম্পকীঁয় পুরুষের 
অধিকারে যায়। 

জঙ্গলের নিকট এক কুঁড়ে নির্মাণ করিয়া! আসন্ন-প্রসবা 
স্ত্রীলোককে রাখা হয়। প্রসবাস্ত অশৌচ কাল পরাস্ত সেই 
থানেই থাকিতে হয়। পুন্র জন্মিলে অশৌচ কাঁল ১০ দিন, 
কন্তা জন্মিলে ৮ দিন । 

গীড়া বা বিপদের সময় ভূতের তুষ্টি সাধনেই মিশমীদের 
ধশ্মাচরণ পর্যাবসিত। এবংবিধ ঘটনা উপলক্ষে গৃভদ্বারে 
একটি পল্লব রক্ষিত তয় ; তাহা দেখিয়া আগন্তকেরা বুঝিতে 
পারে যে আপাততঃ উক্ত গৃহে প্রবেশ ও গৃহবাসীদিগের 
সহিত মিলামিশা নিষিদ্ধ । দয়ালু সর্বময় কর্তা কোন শ্রেষ্ঠ- 
দেবতার জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহার সংহার-দেবতা 
'মুজিদাগ্রাঃ+, জ্ঞান ও শিকারের দেবত। “দামিপা্ঁ”, রোগ ও 
ধনের দেবতা “তবলা', এবং অনামা আরো কত কি দেবতার 
পুজা করে। উহাদের পুরোহিত আছে, কিন্তু তাহাদের 
সংখ্যা অতি অল্প। ক্রিয়াকর্্ম উপলক্ষে অনেক দূর হইতে 
উহ্বাদিগকে আনিতে হয়। 

একজন মিশমী দলপতির স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া! যেরূপে 


প্রবাসী । 


সম্পন্ন হইয়াছিল তাঁহার বর্ণনা হইতে তাহাদের অক্যোষ্ি 


ক্রয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরেই স্ত্রীলোকটির শব মুত্তিকাপ্রোথিত করা হয়। ইহার 
তিন মাস পরে “শ্রাদ্ধ” হয়। কবর গৃহের নিকটেই ছিল 
উহার উপর একটি ছাদ নির্মিত হইয়াছিল ; ছাদের নীচে 
মৃতা রমণীর পরিচ্ছদ ও পানপাত্র লম্বিত ছিল। পুবোহিতের 
আগমনের কয়েকদিন পূর্বব হষঈতেই একটি ক্ষুদ্র ৭ন্টা 
বাজাইয়া বিষাদময় ধর্ম সঙ্গীত গাহিবার জন্য একজন লোক 
নিযুক্ত হইরাছিল। মণিকস্ত একজোড়া লোহিত বর্ণের কুক্কুট 
কু্ুটা প্রারস্তিক বলিদান দিরা তাহাদের রক্ত অন্ত একটা 
অজ্ঞাত তরল পদাথ পূর্ণ পাত্রে লইয়৷ মিশ্র রক্ত সাবধানে 
পরাক্ষিত ১য়; কারণ মিসমীদের বিশ্বাস যে এই পরীক্ষা 
ভইতেই ভাবী ফলের শুভাশুভত্ব জানিতে পারা যায়। 
অবশেষে একজন সাধারণ দলপতির মত পোঁধাক পরিয়া, 
কড়ির মালাধারী, শিরশ্ছদের সম্মুখে ছুটি শঙ্গবৎ বিশেষ 
চিহ্ধারী পুরোহিত আসিলেন। ডিন ধরিয়া পুরোহিত ও 
তাহার পুত্র তালপুন্তপ্যঞুন ও ঘণ্টারধবনি দ্বারা কাল নিরূপণ 
করিয়া থাকিয়া থাকিয়া'গান করিলেন ; তৃতীয় দিবসে পরো- 
হিত দলপতিরঞুবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিতের বেশ ধারণ 
করিলেন--সে বেশ এইব্রপ £' গায়ে একটি আটা রভীন 
কার্পাস কোট, একটা ছোট ঘাথ রা, চোগার মত পরিভিত 
একটি হরিণ চামড়া ; দক্ষিণ স্বন্ধ হইতে গাঢ় লোহিত বর্ণ 
রঞ্জিত ছাগলোম নিশ্মিতি উপবীত ও বামস্কদ্ধ হইত একটি চৌড়া 
পেটি লম্বিত ; পেটির গাঁয়ে চারি সার ব্যা্ দত্ত ও চৌদ্দটি ক্ষুদ্র 
ঘণ্টিকা সংযুক্ত ছিল। শিরোভৃষণ কড়িগ্রথিত একটি বেষ্টনী 
ফিতা এবং ঝু'টিসংলগ্ন বায়ুভরে ঘূর্যমান একটি পাখীর পালক । 

অতঃপর পৈশাচিক তাওব। এই নৃত্যের উদ্শ্ত যতটা 
সম্ভব কোলাহল করিয়৷ ভূত তাড়ান। তৎপরে সমস্ত 
আলোক নির্বাপিত করা হইল এবং সকলে অন্ধকাঁরে 
রহিল; পুনর্বার ছাদ হইতে শৃন্য-বিলম্বিত একব্যক্তি 
চকমকি পাথর ঠকিয়া নূতন আলোক জ্বালিল। এই 
আলোক জালিবার সময় যাহাতে কোন প্রকারে সেই ব্যক্তি 
মৃত্তিকা স্পর্শ না করে তজ্জন্ত বিশেষ সাবধানে থাঁকিতে 
হয়, কারণ শৃন্ বিলম্িত অবস্থায় প্রজ্জালিত আলোক সাক্ষাৎ 
ভাবে স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 


১১শ সংখ্যা | |] 


হিতে কোন সম্পন্ন ব্যক্তির কবর হয়, তখন অনেক 
হন্ধ নিহত হয়, *এবং তাহাদের করোটি কবরের চারিদিকে 
সাঙ্জাইয়! রাখা হয়। কবরের উপর নির্শিত ছাদের নীচে 
প্রেতাত্মার জন্য পন্ক ও আম মাংস, শশ্য ও সুরা এবং 
জীবদ্দশায় ব্যবহৃত মৃতব্যন্ডির সমৃদয় পরিচ্ছদ ও অস্- 
শন্বাদিও ঝুলাইয়া রাখ! হয় ৮ দরিদ্র লোকেরা বিশেষ কোন 
থট| বা! ক্রিয়াকাঁণ্ডের মন্বষ্ঠান,না করিয়া শব্দহি করিরা 
ফেলে বা নদীতে নিক্ষেপ করে। 

* গিশমী পুরুষেরা একখান ছোট কাঁপড় কোমরে জড়াঠয়া 
কাচা কৌচা দিয় পরে, এবং গলা হইতে ভাট পথান্ 
লম্বা একটা কোট গায়ে বেয়। একট্ুক্রা নাল ৪ ল(ল 
বাটা ডেরা দেওয়া লঙ্গা কাপড় ঠিক মপ্যস্থলে ভাজ 


শরির! তাহার হই পার্শে ভাত নাভির করিবার দুটা ছাড়ির! 
দই পাশ সেলাই করিয়া থলের মত করা হয়। গলা 
প্রবেশ করাইবার জন্য কাপড় বুনিবার সমগনঈ মাঝগাঁনে 


চেরা রাখা ভয় 1 ঘাড়ের উপর দিয়া একটি চামড়ার 

:ঠপরিয়া পালকারৃত ছইঈটি থলি সলাইয়! গাথা হয় 'এব্‌ং 

. পিঠে কবতালের মত দউটা পিভলের থাপা সংদন্ত 
ঠিক পিঠের সঙ্গে, লাগিয়া থাকে এমন উপায়ে 
তদ্দেশস্থলভ সাগুরুক্ষের লম্বা কালো আশ দারা 
মাচ্ছাদিত,। এবং ভিববতীয় গাভীর পুচ্ছশোভিত একটা 
থলি পিগের দিকে ঝুপান থাকে । একটি লা সোজা 
ভিনবতীয় "তরবারি, কয়েকটি ছুরা ও ছোরা, 'এবং একটি 
শ্ন্দর হাক্কা লম্বা সরু পালিশকপ্রা নাটে ভালো লোভার 
কণকযৃক্ত বল্লম মিশশী পুরুষের নিত্য ব্যবভাধ্য অন্বশস্থ | 
তাহারা মাথায় কখনো বা পশমের টুপি, কখনো বা বংশ 
॥ বেত্র শলাক। গ্রথিত শিরন্ত্রাণ পরিরা থাকে । 

জ্লীলোকেরা হাটু পধ্যন্ত লম্ববান একখানা কাপড় 
মালগাঁ করিয়া কোমরে জড়ায়। গায়ে দে একটি মতি 
ছাট আঙ্গিয়া বা কাচুলি পরে তাহাতে স্তনদ্বয় অধলম্বন 
য় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয় না। তাহারা কাঁচ, 


ডি |] 


গ্প্ঠৃত,ৎ 


* খাসিয়া পর্বতে আম। আমার শদ্ধাভ।জন এক ধন প্রচারক বদ আছেন। 
মনি একবার আর্মীকে এইরূপ একটি মোটা সাদ ক।পড়ের কোট 
পহার দিয়াছিলেন। উহা আমি যত্রপূর্বক কয়েক বৎসর গায়ে 
রাছিলাম।-- 


৪ প্রবাসী-সম্পাদক | 


মিশমী জাতি | 


৬৩৭ 


ঈনেমাটি ২ বা মূবযবান প্রস্তরের র মালা গরুর পরিমাণে পরে | 
তাহারা মাথায় একটা পাঁতল! রূপার পাতের বেষ্টনী পরে ; 
সেই রজত .শিরোবেষ্টনী কপালের উপর খুব চৌড়া থাকে, 
এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া কাণের কাছে অদ্ধ ইঞ্চি হইয়া 
মস্তকের পশ্চাতে ছোট কড়ির মাল! দ্বারা আবদ্ধ গাকে। 
স্বী ও পুরুষ সকলেই লম্বা চুল রাখিয়া চারিদিক হইতে 
উঠাইয়া কপালের ট্টপর ঝুঁটি করিয়া একটা কাটা দিয়া 
আটবাইয়া রাখে। ছোট ছেশট বালিকার উলঙ্গ-থাকে ) 
কেখল কোমরের ঘুন্সি হতে কাঠের একটি ছোট তক্তি 
সম্মুথের দিকে ঝলান গাকে ঠিক যেন বিক্রয়ের জন্য 
তাহাদের গায়ে টিকিট নলাইয়া দিয়াছে । 

কি শ্রী, কি পুরুষ, মিশমীরা পাকা তামাকখোর। 
ভাহারা ঘখাসম্থব নৈশবেষ্ট পুমপানে অভান্ত তয় এবং আহার 
নিদার সময় বাভীত সব্ধদাই তামাক খার়। 
র্ধকার, দৃঢ়াবয়ব, গৌরব, কর্মঠ এবং 
বানরের মহ ক্সিপ্রগামী। ভাভাদের মুখাবয়ব মঙ্গোলিয় 
ও আধা ছাদের মাঝামাঝি । 

মিশমীরা বন শাখায় বিভন্ত। আপগামের সীমান্তে 
দিগার € দিবং নদীর মধাবপ্ডী ভূভাগে মিধি নামক জাতি 
বাস করে। ভাহারা মিশমীদিগের অনুরূপ বলিয়া এবং 
সম্পুখের টুল কপালের উপর খাটে» করিয়া কাটে বলিয়া 
আসামবাসিগণ তাহাদিগকে টুলকাটা মিশমী বলে। 

ইহাদের আবাসভূমি সাদিয়ার উত্তর হইতে হিমালয় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিববভ সীমান্ত পধ্যস্ত বিস্তৃত; অতযুক্চ বন্ধুর 
পৰ্ধীত পরিনেষ্টিত বলিয়! ছুরধিগমা | দিবং নদীর তীরবর্তী 
একটি খাঁড়া পর্বাতের গা বেড়িয়া একট তাঁকের মত পথ 
আছে, একন্বানে আবার তাঁহাও নাই, কেবল হাত পা 
আটকাইবার জঙ্য পর্ধতগাত্রে গোটাকয়েক গর্ত আছে-_ 
টুলকাটা মিশমীর দেশে যাবার ইহাই একমাত্র সহজ (1) 
পথ। 

চুলকাটা মিশমীদিগকে তাহাদের প্রতিবেশিগণ বড় 
ঘ্ুণা, অবিশ্বীন ও ভয় করে। কারণ, তাহার! সুযোগ 
পাইলেই অপর জাতীয় শিশু ও রমণীদিগকে চুরি, করিয়া 
লইয়া পলার। তাহার! অত্যন্ত ধূর্ত ও প্রতারক । তাহারা 
মধো মণো বড় বড় ঝুড়িতে নানা পণ্য বহন করিয়া আপনা- 


মিশনীরা 


৬৬৮ 


দের পার্বত্য দেশ হইতে নে সমতলে হলে দলে ভারশ্রাস্ত 
নিরীহ লোকের মত নামিয়া আঁমে এবং কোন অরক্ষিত 
গ্রামে উপস্থিত হইয়! সুবিধা বুঝি! বোঝা ফেলিয়! গ্রামস্থ 
বহুসংখ্যক শিশু ও রমণী ধরিয়া! লইয়! পাহাড়ে পালায়। 

ইছাদের গ্রামে- ১০ হইতে ৩০টি পর্য্যন্ত গৃহ থাকে। 
প্রত্যেক গৃহ প্রায় ৮ হাত চৌড়া ৪০ হাত লম্বা। তাহাদের 
কাঠীমো অতিশয় হাক রকমের । গৃহের লম্বালদ্ি একাংশ 
বারান্দান্ন মত খোঁলা থাকে এবং অপরাংশ কক্ষবিভক্ত হয়। 
এই কক্ষগুলিতে ছুই চারিটি বদিবার চৌকী থাকে) 
সভ্যতার এই চিহ্ছটি ভারতবর্ষের অধিকাংশ কুটারেই 
ছর্লভ দর্শন। 

ইহাদের দলপতিগণের নাম গাম। তাহারা “আলুন্দী” 
আলুঙ্গা' প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নাম ভালবাসে । দলপতিত্ব 
পুরুষাহুক্রমিক। আপন আপন দলের .উপর ইহাদের 
বিলক্ষণ প্রভাব আছে, কিন্ত কাহারো দেহ বা সম্পত্তির 
উপর কোন ক্ষমত! নাঁই--অপরাধীকে দণ্ড পর্য্স্ত দিতে 
পারে না। যদি এক দলের কোন লোক অপর দলের 
কাহারো কোনে। অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তির দল ইহার প্রতিশোধ লওয়াটা কর্তব্য বলিয়া মনে 
করে। কিন্ত কোনো ব্যক্তি স্বীয় দলের কাহারো কোনো 
অনিষ্ট করিলে তাহার অপরাধের দণ্ড বিধান করা ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তিরই স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

পত্তীর সংখ্যায় চুল কাটা মিশমীদিগেরও ধনশালিত্বের 
পরিচয়। কোন কোন দলপত্ির যোলটি পধ্যন্ত পত্রী 
থাকে। ইহাদের , মধ বৈবাহিক অনুষ্ঠান কিছুই নাঈ, 
উহা .কেবল ক্রয়ের ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের 
আদর নাই; ক্রেত! স্বামী প্রত্যাশা করে না যে ক্রীত পত্রী 
সতী হুইবে বা থাকিবে। যতদিন তাহার তাহার দাসীত্বের 
ব্যাঘাত না ঘটায় ততদ্দিন তাহাদের ক্ষণিক চপলত! তাহারা 
গ্রাহই করে না। কাহারো দ্বারা তাহাদের দাসীকর্ে 
ব্যাঘাত ঘটিলে স্বার্থহানি জনিত রোষ ও বৈর জম্মে কিন্ত 
তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছুমাত্র ছুষ্য বিবেচিত হয় ন!। 

মিধি বা চুলকাটা মিশমীরা বণিকজাতি। তাহারা 
বৃহৎ দলবন্ধ হইয়৷ তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিতে যায়। 
পুরুষগণ নিজে যাইতে না পারিলে পত্বীদ্িগকে প্রেরণ 


এ পলা সিনা শস্পসিপািপাসিতিন ১০ পা 
২১১2, 


ধৰ ভাগ। 






করে) এবং যা্রাপথে নরনারী : কিয়প: নির্িচারে 
যাপন করে তাঁহা দেখিলে চুলকাটা' মিশনীরা! হে মারীর 
একনিষ্ঠত৷ সম্বন্ধে কিরূপ নিবিফার তাহা! বেশ বুঝা যায়। 

'মিধিদের রং কৃষ্ণাভ কপিশবর্ণ হইতে গৌর পধ্যস্ত নান! 
রকমের দ্রেখা যাঁয়। , অনেক মিধি যুবতী বেশ সুন্দরী হয়; 
কিন্তু সম্মুখের চুল কপালের উপর ত্বাচড়াইয়া নামাইয়! কাণ 
হইতে কাণ পথ্যন্ত কপালের মাঝখানে খাটো করিয়৷ কর্তিত 
হওয়ায় তাহাদিগকে বড় কুৎসিত দেখায়। এইরূপ ধরণের 
চুল কাটার প্রথা প্রাচীন বঙ্গে ছিল,--তাহাকে ণথরকাটা, 
বলিত। কপাল থরকাটা চুলে টাকিয়৷ ছোট দেখায় এবং 
দৃশ্ঘমান অংশটুকুও প্রায় কর্দমলিগ্ড থাকে। পশ্চাতের 
চুলে খোঁপা বাধিয়া হাড়ের শলাকা বা সজারুর কটা দিয়া 
আটকাইয়৷ রাখে। পুরুষের! বেত্র বংশ শলাকা গ্রথিত 
শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। তাহাতে তাহাদের ভ্রর উপর 
পর্যাস্ত সমগ্র কপাল ঢাকা পড়ে, মাথাটা প্রকাণ্ড ও মুখ 
ত্রকুটি কুটিল দেখায় । তাহাদের মুখাবয়ব কদর্ধ্য মঙ্োলীয় 
ছাচের ; মুখ চেপ্টা ও চৌড়া, নাসারদ্ধ, বিস্তৃত ও গোল 
এবং চক্ষু ছোট ও টেরা। পুরুষ অপেক্ষা সত্রীগণ অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘকায় ও স্ুপ্রী হয়। 

মিশমীদিগের সকল শাখার মধ্যে চুলকাটারাই সর্বাপেক্ষা 

শিল্পনিপুণ। তাহারা কার্পাস ও পশমী বস্ত্র বুনিতে পারে ) 
নানাবিধ পার্বত্য তন্তমান উত্তিদের আশ বাহির করিয়া 
কাপড় বুনে। রিয়া তন্ত্র ব্যবহার ইহারাই প্রথম আবির 
করে। বিছুতিজাতীয় এক প্রকার গাছ হইতে ইহারা 
এমন শক্ত কাপড় তৈয়ার . করে যে তাহার জামা বর্মরূপে 
ব্যবহৃত হয়। ইহারা নানাপ্রকারের কাপড় আসামে বিক্রয় 
করিতে আনে ) প্রধানতঃ লবণের বিনিময়ে বিক্রয় করে। 
কোন প্রকার গ্রচলিত ওজন অনুসারে ইহারা লবণ লয় না। 
লবণবিক্রেতার দোকানের সম্মুখে বসিয়া সতর্কতার সহিত 


বাছিয়া বাহির করে এবং তাহা পারের আঙুলের নীচে বা 
ইাটুর মধ্যে চাপিয়! ধরিয়া আপনার ময়ল! হাত ছুইটা সাদ! 
চক্চকে মুনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয় এবং ছুই. হাতের অঞ্জলি 
ভরিয়া লবণ উঠাইয়া আপনার ঝুড়িতে লইতে চেষ্টা করে ) 
কিন্তু সতর্ক লবণ বিক্রেতা হাতের এফ ফণা মারিয়া অর্ধেক 
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মিটিয়। যায়। বস্ত বাভীত চূলকাটারা মোম; আদ! ও লক 
প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। . 

শিরস্ত্রাণ ব্যতীত »কল বিষয়ে ইহাদের পবিচ্ছদ অন্যান্ত 
মিশমীদিগের মত।. কিন্তু চুলকাটা' স্ত্রীগণ অন্ত মিশমী 
্ত্রীদিগের অপেক্ষা বৃহদায়তনের কীচুলি বা অঙিয়া পরে) 
ইহাদের আঙিয়াগুলিতে নানাবিধ সুন্দর সুচীকম্্ম করা 
থাকে । খু তিব্বতীয় তরবারি, ধনুর্ববাণ ও ছোরা ইহাদের 
প্রিয় ন্ত্র। মিশমীদিগের মধ্যে কেবল ইহারাই বিষলিপ্ 
বাণ ব্যবহার করে। ইহারা মহিষ নির্মিত লম্বা চৌকণা! 
ঢাল বহন করে এবং ঢালের নীচে তৃণপূর্ণ বিষদিগ্ধ বাণ 
থাকে। যোদ্ধারা অস্ত্র বিনিময় করিয়া! শপথপূর্ব্বক বন্ধুত্ব 
স্কাপন করে এবং এরূপ এক বন্ধুর যুদ্ধে পতন ঘটিলে অপর 
ব্যক্তি বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে এবং মৃত বন্ধুর মস্তকটির 
পুনরুদ্ধার করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করে। 

চুলকাটা মিশমীরা গ্রাম হইতে দূরে অরণ্যে মৃতব্যক্তি- 
গণের দেহ প্রোথিত করে। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানের 
বৃক্ষা্দি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। সেইখানে অস্ত্রশস্ত্র ও 
পরিচ্ছঘাদিসহ শব প্রোথিত করা হয়। 'তৎপরে কবরের 
উপর নৃত্য করে। 

নরনারী একত্র জোড়া জোড়া জড়াজড়ি করিয়া 
ইংরাজের বল নাচের মত ক্ষিপ্র লঘু গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
বিবিধ লান্ত লীলা! সহকারে নৃত্য করে। নাচিবার সময় 
রমণীর হাতে একটা. ছোট ঢোল থাকে, প্রত্যেক বার 
ঘুরিবার সময় তালে তালে ঢটোলের শব করে। এই 
বৃত্যোৎমব ব্যতীত অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শিশু সস্তান 
এক প্রধান আমোদ। ্‌ 

ডান সাহেব বলেন যে তিনি চুলকাটা মিশমীদের মত 
পূর্ণ ধ্স্বাববিবর্জিত জাতি আর দেখেন নাই। তাহারা 
তাহার সঙ ধর্শর্রসঙ্গ আলোচনায় পরলোক বা আত্মার 
অমরত্ব সম্বন্ধে. 'বিদুমাত্রও.. বিশ্বাস প্রকাশ করে নাই। 


হাহা বলে 'বে যেসকল তৃতের ুষ্টিসীধন করিয়া তাহারা 
সর লাের চে! করে তাহাঙ্কাও তাহাদেরই মত 


রা টা ৮১১১০১০০ 


এর 


ষটাাননপপীপপি নিলা পন ৬ কা পিপি ক এন 


হপলিল/ ভাঙার দিত পরি, গভৃতি যাবতীয় 
.. স্থাবর জঙ্কমের একজন স্াকর্তী স্বীকার করে, কিন 
তাহাদের বিশ্বাস তিনি এখন বাঁচিযা মাই। তাহাদের 
(বিশ্বাস মান্য মরে ও শব পোকার খাইয়া ফেলিলেই তাহার 


নিঃশেষে অবসান হয়। ডাল্টন সাহেব ঘখন তাহাদিগকে 
বলিলেন যে. তাহার! কবরের মধ্যে যে খাস, অন্তর ও 
পরিচ্ছদাদি প্রোথিত করে তাহা বোধ হয় প্রেতাস্থারা 
পাইবে এই ধারণাতেই করে; তখন তাহারা তছুত্বর়ে 
বলিল সেরূপ ধারণ! তাহাদের আঁদৌ নাই; তাহারা বলিল 
কেবল মৃতব্যক্তির প্রতি প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ এই সকল 
জিনিষ কবরে দেয়; মৃতবাক্তি জীবদ্দশায় যে সকল সামগ্রী 
ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহার আত্মীয়গণ ব্যবহার করিতে 
ইচ্ছা করে না; তাহারা জ্ঞাতির মৃত্যু দ্বারা লাভবান হইতে 
চাহে না। 

এই প্রবন্ধটি কর্ণেল ডাণ্টন সাহেবের বঙ্গের জাতি- 
বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক (16307119019 [:0)7019£ 
০ 16791) হইতে সংগৃহীত হইল। [ও 

মুদ্রারাক্ষস। 


পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপ- 
লক্ষে সভাপতির বক্তৃতা ।%. 


অগ্যকাঁর এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া 
আপনার! আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন আমি তাহার 
সম্পূর্ণ অযোগ্য একথার উল্লেখ মাত্র করাও বাহুল্য । বন্ততঃ 
এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ কিন্ত বহন করাই কঠিন। 
অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানে। তাঁহাকে অপনস্থ করি- 
বারই উপায়। | 

অন্ত কোনো সময় হইলে এতবড় ছুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে 
নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্ত বর্তমানে আমাদের 
আত্মবিচ্ছেদ্দের সন্কটকাঁলে যখন ভাঙায় বাঘের ভয় ও জলে 
কুমীর, যখন রাজপুরুষ কালপুরুবের মুষ্তি ধরিয়াছেন এবং 
আত্মীয় সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য্য অবলম্বন ' 
করিতে পাঁরিতেছেন নাঁ_যখন নিশ্চয় জানি অন্তকার দিনে 
*' সভাগতি, হীুক্ত রবীন্রানাথ ঠাকুয়। 


৬৪০ 


সভাপতির আসন স্থখের আসন নহে এবং হয় ত ইহা! সম্মা- 
নের আসনও না হইতে পারে- অপমানের আশঙ্কা চতু- 
দিকেই পু্জীভৃত হইয়া রহিয়াছে_-তখন আপনাদের এই 
আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আঙজ আর কাঁপুরুষের 
মত ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না এবং বিশ্বজগতের সমস্ত 
বৈচিত্রা ও বিরোধের মাঝখানে “্ম এক” যিনি এক, 
“অবর্ণঃ” মানবসমাজের মাঝখানে জাঁতিহান নান বিরাজমান, 
যিনি “বভধা শক্তি যোগাৎ এর্ণান শনেকান নিহিভাথো 
দধাতি” খ্ধা এভির দারা নান! ভাতির নানা প্রয়োজন 
বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন “ব্চৈতি চ.স্তে বিশ্বমদৌ” 
বিশ্বের সমস্ত আরপ্টেও যান, সমস্ত পরিণামেও যিনি-- 
“স দেব্ঃ, ম নো! বুদ্ধা শুভয়া সংসুনক্ঞ,” সেই দেবতা, ভিনি 
আমাদের 'এই মহীসভায় শুভবুদ্দিম্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া 
আমাদের জয় হইতে সমন্ত ক্ষদ্রতা অপসারিত করিয়া 
দিন, আমাদের চিন্তকে পরিপূর্ণ গ্রোনে সশ্সিলিত এবং 
আমাদের চেষ্টাকে স্থুমতৎ লক্ষো নিবিষ্ট করুন একাস্তমনে 
এই প্রার্থনা করিয়; অযোঁগাতাঁর বাঁপ| সত্বেও এই মঠা- 
সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি। 

বিশেষতঃ জানি এমন সময় আসে ঘখন অযোগ্যতাই 
বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ ভইয়া উঠে। 

এতদিন আমি দেশেখ রাস্তায় স্থান পাইবার জন্য 
নিজেকে প্রস্তুত করি নাই £হাতে আমার ক্গঘতার অভাস 
এবং স্বভাবেরও ক্রি প্রকাশ পাইয়াছে । 

সেই ক্রাট বশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া 
থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীভ জ্ঞান করিয়! 
সভাপতির উচ্চ আাসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে 
আপনারা এইখানে বসাইয়৷ দিয়াছেন। আপনাদের সেই 
ইচ্ছ। যদি সফল হয়, তবেই আমি ধন্ত ভইব। কিন্ত রামচন্ধ 
সত্যপালনের জন্য নির্বাসনে গেলে পর, ভরত থে ভাবে 
রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমন্ত 
জোষ্ঠগণের খড়ম জোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে 
উপলক্ষ্য স্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম । 

রাষ্সভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ 
নহে বলিয়াই সম্প্রতি কনগ্রেসে ঘে আত্মবিপ্লৰ ঘটিয়াছে 
তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার স্রযোগ পাইয়াছি। 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 
ধাহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাহারা স্বভাবতই এই 
ব্যাপারটাকে এতই উংকট করিয়! দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে 
এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে এখনো! 
তাহাদের মনের ক্ষোভ দুধ হইতে পারিতেছে না। 

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বেদনায় 
তাহাকে বাধিয়া রাখিবার চেষ্টা, কর! বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ 
নহে। কবি বলিয়াছেন-- যথার্থ প্রেমের শোত অব্যাহত 
ভাবে চলে না বার্থ জীবনের জোতগ সেইরূপ, যথার্থ 
কর্মের শোতের9 সেই দশা । দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের 
বেগ চঞ্চল ভইয়! উঠাতেই কর্ে যদি মাঝে মাঝে এরূপ 
ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইভাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই 
মনে রাখিতে হইনে যে, যে জীবন-ধর্মের অতি চাঞ্চল্য 
কন্গেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবন-ধর্ম্ই এই 
'আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্গ্রেসের মধ্যে 
নৃতন স্বাস্থোর সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার 
কোনো ক্ষতিকে কফলিতে পারে না। শুষ্ক কাঠ যেমন ভাঙে 
তেমনি ভাগই থাকে কিন্ত সজীব গাচ্ছ নৃতন পাতায় শাখায় 
সর্বদা আপনাব ক্ষতি পুরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে। 

অতএব স্তস্থ দেহ যেমন নিজের ক্গতকে শঘই শোধন 
করিতে পারে তেমনি আমরা অভিসত্বর কন্গ্রেসের আঘাত- 
ক্ষতকে আরোগ্যে লইয়। যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার 
শিক্ষাটুকুগ নঘভাবে গ্রহণ করিব। 

সে শিক্ষাটুকু এই বে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে 
মানুষের মন হইতে ওদাসান্ত থুচিরা গিয়া সে উত্তেজিত 
অবস্থায় জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে লইয়৷ যে কীজ করিতে 
ভইবে সে কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণু 
ভাবে স্বীকার করিতে হইবে। যখন দেশের চিত্ত নিজ্জীব 
ও উদামীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ, 
বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না। 

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপুর্ব্বক বিধ্বস্ত এবং 
যাহা নির্ুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা 
করা কেণো পক্ষ হইতে কোনো মতেই চলে না। এমন 
কি, এইরূপ ৮ময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ. করিতে হইবে, 
ভিভিবই গণ করিয়৷ বসিলে সে জিতের দ্বার! যাহাকে পাইতে 
উচ্ডা করি তাহাকেই খও খণ্ড করিয়া! ফেলিব। 


১১খ লংখ্যা।। 


সমস্ত বৈচিত্র ভিতরে একটা বৃহৎ বানি মধ্যে 
বাধিয়! তোলাই আমাদের 'পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। 
এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশীসন 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ন্তশাসনের 
অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না সকল মতই আপনার 
যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয্ এবং বিরোধের বেগেই 
পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণ রূপে সচেচন করিয়া! রাখে। 

যুরোপের রাষ্টকার্যে সর্বত্রই তর বিরোধী দলের 
একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রতোক দলই প্রাধান্ত লাভের 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে । কোনো দলঈ হাঁরিয়াও 
হার মানিতে চায় না। ১০০11151 
প্রভৃতি এমন সকল দল রাষ্ট সভায় স্বান পাঈয়াছে 
যাহারা বর্তমান সগাজবাবস্থাকে নানাদিকে নিপধাস্ত 
করিয়া দিতে চায়। এত মনৈকা কিগেব বলে এক হইয়া 
আছে এবং এক বিরোধ মিলনকে টর্ণ করিয়া ফেলিতেছে 
না কেন? ইহার কারণ আর কিছুষ্ট নহে, এই সকল 
জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা স্থদুঢ় হইয়াছে যাহাতে 
সকল পক্ষ নিয়মের শাসনকে মান্ঠ করিয়া চলিতে পারে । 
নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাচারা সফলতাঁকে ছিন্ন করিয়া 
লইতে চায় না, নিয়মকে “পালন করিয়াই তাহারা জয়লাভ 
করিবার জন্ত ধৈর্ধা অবলম্বন করিতে জানে । এই সংযম 
তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কাপণেই এত বিচিত্র ও 
বিরুদ্ধ মতি গতির লোককে একত্রে লইয়া শুধু তর্ক ও 
আলোচনা নহে বড় বড় রাজ্য ও সাম়াজ্য চাণনার কাধ্য 
সম্ভবপর হইয়াছে । 

আমাদের কন্গ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য সাম্নাজ্যের কোনো 
দায়িত্বই নাই-_কেবল মাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভাকে 
বহন করিতেছেন-_-এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্দুউ 
আকার ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছা- 
শক্তি ক্রমে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে 
সত্য করিয়া তুলিবে এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের 
ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছে তাহার মধ্যে 
এমন ইদাধধ্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
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সকল শ্রেণি ও সকল মতের 1 নোফই সেখানে স্বাদ পাইতে 
পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার টু হিরা 
পায় । | 
এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে 
বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হুইবে 
না এবং সফল তলে ও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বস্পষ্টবাপারে 
আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রীভিগ ও কেন্দ্রান্তগ শক্তি পরম্পর 
প্রতিঘাতী অথচ একই নিয়মের শাঁসনাধীন বলিয়াই বিচিত্রস্ষটি 
বিকশিত হই উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্সভাতে ও নি্সমেয় 
দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্য লাভের খন 
চেষ্টা করিতে না! দিলে এরূপ সভার স্বাস্থা নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সন্থীর্ণ হইতে থাকিবে । অতএব মত 
বিরোধ খন কেবলমাত্র অবশ্ঠস্তাঁবী নহে তাহা মঙ্গলকর,তখন 
গিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা 
ধরযাত্রীও কন্ঠাপক্ষে উচ্ছ্ঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষক]ুলে 
বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে । যেমন বাম্পসংঘাতকে 
লোহার বয়লারের মধো ধাধিতে পারিলে তবেই. কল 
চলিতে পারে তেমনি আমাদের মত-সংঘাতের আশঙ্কা / 
যতই প্রবল হবে আমাদের নিন-বয়লারও ততই বজের 
স্তার কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর তষঈবে নতুবা জিন 
ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। ৰ 
এ পর্যন্ত কন্গ্রেসের ও কন্ফারেন্দের জন্য পর্তি 
নিব্বাচনের জন্য আমরা যথারাঁতি নিয়ম স্থির করি/ 
যণদিন পর্ণান্ত, দেশের লোক উদ্দাসীন থাকার্তে 
কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের 
না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো! 
মাহ । কিন্তু নধন দেশের মনটা জাগিয়া 
দেশের কর্থেঁ সেট মনটা! পাইতে হবে, তখন! রে 
নির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লই না 
এইরূগ শুধু নির্বাচনের নহে কন্গ্রেদ ৬ ৭ আখৈ 
কাধ্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে। 
এমন না করিয়৷ কেবল বিবাদ বাচাইযা চলিবার জন্ 
দেশের এক এক দল বদি এক একটি সাম্প্রদায়িক ধন্গ্রেসের 
স্ষ্টি করেন তবে কন্গ্রেসের কোনো অর্থই থাঁকিবে ন!। 
কন্গ্রেদ্‌ সমগ্র দেশের অথণ্ড সভা-_বিদ্ব,. ঘটিবামাএই 


ঞ্ি -৯ 


পি 


সেই সমগ্রভাকেই:ধৰি বিসক্জন দিতে উদ্ভত হই তবে 
কেবল মাত্র সভার “সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই 
কি লাভ হইবে! 

এ পর্যস্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি 
আমোদের জন্য দল বীধিয়া যখনি অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনি 
ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা 
মূল জিনিষটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । বৈচিত্রাকে এ্রক্যের মধ্যে বীধিয়া তাহাকে নানা 
অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমর! 
দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত ঢর্গতির কাঁরণই 
তাই। কন্গ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, 
সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাজ্রেই এঁকোর 
মূল ভিতিটা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনে! 
পক্ষই দীড়াইৰ কিসের উপরে? যে শর্ষের দ্বারা ভূত 
ঝাড়াইব সেই শর্ষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কি উপায় ! 

বঙ্গ বিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আঁসম্ম আত্মবিভাগকে নিরন্ত 
করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরো বেশি 
চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে ছুর্বল, আত্মীয়ের 
নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজকে প্রবল বলিয়া সাত্বনা 
না পায়। পরে যেবিচ্ছেদ সাধন করে তাহাঁতে অনিষ্ট 
মাত্র ঘটে নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই 
পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের 
অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাঁকে। 

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্বৃত 
হইলে কোনমতেই চলিবে না কারণ এখন আমরা মুক্তির 
তপন্তা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই 
'ঘ তপোভঙ্গের উপলক্ষকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার 
সনিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব 
র'তগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে 
চায় সে ক্রোধ দমন করিতে হইবে--আত্মীয়ক্লুত সমস্ত 
বিরোধকে বারম্বার ক্ষমা করিতে হইবে-_পরম্পরের 
অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহাকে অবিলম্বে 
ভুলিতে 'হইবে--কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চক্কিবে না। যে 
আগুন লাগিয়াছে সে যখন আমাদের নিজের ঘরেই 


প্রবাসী । 


[শিম তাগ। 


৮০০ 


নিহিত তখন ম থাক্না রগ খাক্না অভিযোগ । যাহা 


যৈমন সাধ্য জল ঢালিতে হইবে__ছই পক্ষ ছুই দিক হইতে 
এই অগ্পিতে উষ্ণ বাক্যের বাধুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতি- 
কারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের 
পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ 
লইয়া দেশে যে উত্তেজনার শা্টি হইয়াছে শেষে আত্মকত 
বিভাগই যদ্দি তাহার পরিণাম হয় ভারতের শনিগ্রহ যদি 
এবার লর্ড কার্জন মুস্তি পরিহার করিয়! এবার মাত্মীয় মৃত্তি 
ধরিয়াই দেখা দেয় তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া 
ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না। 

একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খঙ্জী দেশের মাথার উপরে 
ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও 
মুসলমান একই দেশ-মাতার ছুই জান্ুর উপরে বসিয়! একই 
স্নেহ উপভোগ করিয়৷ আসিয়াছি তথাপি আজও আমাদের 
মিলনে বিদ্র ঘটিতেছে। 

এই ছর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদ্দিন আমাদের 
দেশের কোনে! মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব 
হইবে না; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনই পদে পদে 
দুরূহ হইতে থাকিবে। 

বাহির হইতে এই হিন্দুমুপলমাঁনের প্রভেদকে যদি 
বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে 
আমরা ভীত হইব না আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদ- 
বুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমর! 
পরের কৃত উত্তেজনাকে 'অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। 
এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, 
এই আগুনে নিয়ত কয়লা মোগাইবার সাধ্য গবর্মেণ্টের নাই। 
এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় 
গিয়া পৌছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতে সবুর 
সহিবে না। হিন্দু মুপলমানে মারামারি কাটাকাটি বাধিয়া 
প্যাক্স ব্িটানিকার অভিমানবাক্য তামাসা হইয়! দাঁড়াইতেছে 
বলিয়া আমি এ কথা বলিতেছি তাহা নহে--আসল কথ! 
প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক্‌ হইতে 
তাহ! রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গ্রিয়া পৌছিবে। যদি 
একথা সত্য হয় ষে হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমান- 
দিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত 


(সপ সংখযা।] 


ভীবগ্রতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে হি সেইরূপ ধারণা 
হই খাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি 
রাজাকেও ক্ষমা করিবে না, কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে 
বাড়াইয়৷ তুলিলে তাহাকে পূরণ কর! বড়ই কঠিন হয়। যে 
ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানে! যায়, যোগ্যতার 
স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির ত অস্ত 
নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মত। আমাদের 
পুরাণে কলঙ্ক তগ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে 
গ্রর্মেন্ট প্রেয়সীর প্রতি প্রেম বশতই হোঁক্‌ অথবা তাহার 
বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হোক অযোগ্যতার 
ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসস্তোষকে চিরবুভূক্ষ 
করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রর। অতএব একদিন মুসল- 
মানের আশা অতি-লোলুপ হইয়া উঠিলে তাহাকে আঘাত 
করিবার সময় আসিবে ;--তখন তাহাকে, যতই অসঙ্গত- 
পরিমাণে আশা দেওয়া হইয়াছে ততই অসঙ্গত পরিমাণে 
বেদনা দিতে হইবে। এ সমস্ত শাখের করাতের নীতি, 
ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে 
রাজাকেও আঘাত দেয়। 

ইহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা 
করিয়ু দেখিতে হইবে। আমরা! গোড়া হইতে ইংরেজের 
স্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া 
গবর্মেন্টের চাকরি ও সন্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের 
চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। 
এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু 
কোনওমতে ন! মিটিয়। গেলে আমাদের মাঝখানে একটা 
অসুয়ার অস্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট 
পরিমাণে পদমাঁন লাভ করিতে থাকেন তবে আমাদের মধ্যে 
একটা সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে-_-এবং সেই হইলেই অবস্থার 
অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে আমাদের 
ধ্যে তাহা ঘুচিয়া যাইবে। যে রাঁজপ্রসাদ এতদিন আমরা 
ভাগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসল- 
মানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে 
প্রার্থনা করি ।" কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে 
পাঁছিয তাহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুত্র দাঁনে 
স্তরের গভীর *দৈন্ত কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন 


পান প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা । 


৯৪৩ 
ঝুবিবেন শক্তিলাত ব্যতীত লাভ নাই এবং বং রক্য ব্যতীত নে 
লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমর! জন্মিয়াছি 
সেই দেশের এ্রক্যকে থগ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্্মহানি হয় 
এবং ধর্খশৃহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না 
তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে 
আসিয়া হাত ধরিয়! দাড়াইব। 

যাই হৌক হিন্দু ও মুসলমানে ভারতবর্ষের এই ছই 
প্রধান ভাগকে এক রাষ্সম্মিশণনের মধ্যে বীধিবার অন্ত যে 
ত্যাগ যে সহিষ্ণুতা যে সতর্কতা ও আত্মদ্মন আবশ্তক তাহ! 
আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে; এই প্রকাণ্ড 
কর্মখণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই স্থুবুদ্ধি়, 
দোহাই ধর্থের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নৃতন নুতন দল 
উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিরোধরূপে উঠিয়া 
দেশকে যেন বহুভাগে বিদীর্ণ না করিতে থাকে-_তাহান্স! 
যেন একই তরু কাণ্ডের উপরে নব নব সতেজ শাখার মত 
উঠিয়া দেশের রাষ্টীয়চিতকে পরিণতি দান করিতে থকে । 

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে ঘখন একটা নূতন 
দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহৃত অনধিকারী 
বলিয়া ভ্রম হয়। কার্্যকারণ পরম্পরার মধ্যে তাহার যে 
একটা অনিবাধ্য স্থান আছে অপরিচক়ের বিরক্তিতে তাহা 
আমর! হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্ব 
প্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থার স্বাভাবিকতান্ন 
শান্তি থাকে না তাই আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে 
হ্য়। 

কিন্ত এ কথা নিশ্চিত সহ্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ 
বিদীর্ণ করিয়া! অস্কুরের মত, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের 
নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের 
সঙ্গে তাহার অন্তরের সন্বন্ধ আছে। এই ত আমাদের নুতন 
দল। এত রি আপনার লোক। ইহাকে লইয়া 
কখনো ঝগড়াও করিন্, আবার পরক্ষণেই সুখে ছঃখে 
ক্রিয়া কর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাধ 
মিলাইর! কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি ঈাড়াইতে হইবে। 

কিন্তু ভ্রাভৃগণ, 12%657:7150 বা চরমপন্থী, বা! বাড়াবাড়ি 
দল বলিয়৷ দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা 
শুনা যায় সেদলটা কোথায় ? জিজ্ঞাস! করি এ দেশে সকলের 


৬৪৪. 
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এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্তদিক সেই'টানেই আপনি 
চরমে চড়িয়া যাঁয়। এটা আমাদের নিজের কাহারে! দোষে হয় 
না এটা বিশ্ববিধাতার নিয়মেই ঘটে । বঙ্গবিভাগের জন সমস্ত 
বাংলাদেশে বেমন বেদন। অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ 
ছঃখভোগের দ্বার! তাহ! প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন 
বোধ হয় আর কখনো! হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য 
বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদালীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, 
খঙ্গীহস্ত । তাহার পরে ভারতশাসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, 
ধাহারা অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর 
তাহার সমস্ত তৃষিত চধ্চু ব্যাধান করিয়া একেবারে আকাশে 
উড়িগ্াছিল--তিনি তাহার সুদূর স্বর্গলৌক হইতে সংবাদ 
পাঠাইলেন__যাহা হইয়! গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, 
তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না। 

এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে 
একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের 
চরমপন্থা নহে? ইহার কি একট! প্রতিঘাত নাই ? এবং 
সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নিজ্জীবভাবে হইতে পারে? 

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্ত কতৃপক্ষ ত 
কোনো শানস্তনীতি অবলম্বন করিলেন না তিনি চরমের 
দিকেই চড়িতে লাগিলেন । আঘাত করিয়া বে ঢেউ তুলিয়া 
ছিলেন সেই টেউকে নিরস্ত করিবার জন্ত উদ্ধশ্বীসে কেবলি 
দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা! করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার! 
যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্ত স্বভাব ত এই প্রবল 
রাজাদের প্রজ! নহে। আমর! দুর্বল হঠ আর অক্ষম হই 
বিধাতা আমাদের যে একটা! হৃৎপিও গড়িরাছিলেন সেটা ত 
নিতাস্তই একটা মৃৎ্পিগ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত 
পাইলে চকিত হুইয়! উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তি 
ক্রিয়া; যাহাকে ইংরেজিতে বলে 7606 01107 1 এটাকে 
রাজসভায় ষদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা 
সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে 
অনায়াসেই ছুইয়ের পশ্চাতে আরো একটা ছুই যোগ করিতে 
পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত্ত 
হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন, কিছু অন্থবিধা 


প্রবাসী । রঃ ৮ 


চেয়ে বড় এবং" মূল [2507677156, কে ? চরমপন্থিত্বের ধর্মই 


[ ৭ম ভাগ। 


ঘটলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বিছ্যাতের 


বেগ লাগাইলে বদি দেখি দুর্বল সাযুতেও প্রবল ভাবে সাড়। 
পাওয়া যাইতেছে তবে বড় কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা। 
অতএব এদিকে যখন লঙ কার্জন, মণি, ইবেট্সন ) 
গখণ, প্যুনিটিভ পুলিস. ও পুলিসরাঁজকতা ; নির্বাসন, জেল 
ও বেত্রদণ্ড ; দলন, দমন ও আইনের 'আত্মবিস্থভি ; তখন 
অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি 
হইতেছে, যে উত্তাপট্ুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের 
রসনার প্রান্তভাগে দেখাদিয়াছিল তাহা থে ক্রমশই গভীব 
অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে 
সর্বপ্রকার বিভীষিকার সম্মূধে একেবারে অভিভূত না৷ হইয়া 
অসহিষুঃ হইয়! উঠিঙেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অন্গুবিধা 
ও অনিষ্টের আশঙ্কা! আছে তাহা মানিতেই হইবে কিন্তু সেই 
সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি 
না, ষে ব্হুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিপা' একট! . 
পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে ; প্রবলভাবে 
কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনো আমাদের যাঁয় নাই এবং জীবন 
ধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনো আমা- 
দের মধ্য তাহা কাজ করিতেছে । জীবনধন্ম কলের জিনিষ 
নহে, তাহার প্রতি নির্বিচার ব্যবহার করিলে সে.হঠাৎ 
অভাবনীয় রূপে অসুবিধা ঘটাইয়৷ থাকে কিন্তু তৎসত্বেও 
নিজেদের জাতীয় কলেবরের ম্মস্থানে চরম আঘাত পড়িতে 
থাকিলে চর্মপ্রাস্তেও তাহার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ না 
হওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল একথা কোন্‌ মুখে বলিব? 
চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাঁড়া নীতি, সুতরাং 
ইহার গতিটা ঘে কথন কাহাকে কোথায় লইয়া! গিয়া উত্তীর্ণ 
করিয়া দিবে তাহা পুর্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে 
পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়! চলা এই 
পশ্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে 
প্রবন্তন কর! সহজ কিন্তু তাহাকে সম্বরণ কর! বড় কঠিন। 
এই কারণেই, আমাদের কর্তৃপক্ষ চরমনীতিতে দম 
লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদুর পর্যন্ত যাইবেন তাহা 
মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্যে পুলিশের 
সামান্য পাহারাওয়ালা! হইতে গ্তারদণধারী বিচারক পথ্যস্ত 
সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফ্টিয়া বাহির ছুই. 


১১শ বংখ্যা। ] 


তেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত 
নহে। কিন্তু গীবর্মেন্ট ত একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, 
শাসন যাহাদিগকে দিলা চলে তাহারা ত রক্তমাংসের মান্য, 
এবং ক্ষমতামত্ততাও সেই মানুষগুলির প্ররৃতিতে অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রবেশ করিয্বাছে। যে সময়ে প্রবীণ সারথীর প্রবল 
রাশ ইহার্দের সকলকে শক্ত করিয়! টানিয়া রাখে তখনো 
যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি 
সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না? কিন্তু তখন 
ভারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালেই পা ফেলে ) 
তখন পদাতিকের দল একটু যদ্দি পাশ কাটাইয়া চলিতে 
পারে তবে তাহাদের আর অপথাতের আশঙ্কা থাকে না। 
কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনি এই বিরাট 
শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্ররূতি দেখিতে দেখিতে 
বিচিত্র হইয়। উঠে। তখন কোন্‌ পাহারাওয়ালার যষ্টি যে 
কোন্‌ ভালমান্ুষের কপাল ভাঙ্গিবে এবং কোন্‌ বিচারকের 
গতে আইন যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ধক্রগতি অবলম্বন করিবে 
হাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। তখন প্রজাদের মধ্যে 
য বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না 
গহাদের প্রশ্রয়ের সীম! কোথায় ! চতুদ্দিকে শাসননীতির 
ইরূপু অন্ভুত দুর্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেন্ট 
বজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন) 
খন লজ্জা! নিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাস- 
র ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক 
লয় অপমানিত করে এবং যাহার উচ্ছ.ঙ্খল তাহাদিগকেই 
খগীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লক্জা 
' ঢাকা পড়ে ? অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সম্বরণ 
বাঁকেও ক্রুটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাঁকেও 
বলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুক্ষ শক্তির পরিচয় বলিয়া 
'করেন। 
অন্তপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমত 
নখ করিয়া চলা ছুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের 
র ছর্ধারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে । এরূপ 
হার কাহার আচরণের ভ্বন্ত যে কাহাকে দায়ী করা 
বে এবং কোন্‌ মতটা যে কতট৷ পরিমাণে কাহার তাহা 
সম করিয়। নির্ণয় করে এমন কে আছে ! 
৮ 


পাষন। প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা । 


৫ 


বাদে একটি; কথা মনে স্াধিতে ই বু 
22015 নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার 
চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত 
নহে। সেটা ইংরেঞজের কালো কালীর দাগ। স্ৃতরাং 
এই জরিপের চিহ্ব্টা কখন্‌ কতদূর পথ্যস্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা 
যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে প্রত্যুত সময়ের গতিক 
ও কর্তুজাতির মঞ্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে 
থাকিবে। 

অতএব ইংরেজ তাহার নি প্রতি আমাদের মনের 
ভাব বিচার করিয়া! যাঁহাকে [2%0677515: দল বলিয়! নির্দেশ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল না! দলের চেয়ে 
বেশি--তাহা দেশের একটা লক্ষণ ? কোনো! একটা দলকে 
চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো! আকারে দেখা দিবে 
অথবা ইহ! বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে। 

কোনে স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমর! পছন্দ না 
করি তখন আমর! বলিতে চেষ্টা করি যে ইহ! কেবল সম্প্রদায় 
বিশেষের চক্রান্ত মাত্র । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফুরোপে একটা 
ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম জিনিষটা কেবল স্বার্থপর ধর্ম 
যাজকদের কৃত্রিম স্পষ্টি ; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্শের 
আপদট।কেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের 
প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা 
যেন ব্রাঞ্গণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় 
স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে--অতএব ভারতবর্ষের 
বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ভিপোর্টেশন্‌ ঘটাইতে 
পারিলেই হিন্দুধর্মের উপদ্রব সম্বদ্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা! 
যাইবে । আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন 
[7%0600150) বলিয়। একটা বিশেষ রাসায়নিক উতক্ষেপক 
পদার্থ একদল লোঁক তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরি করিয়! তুলিতেছে অতএব কয়েকট৷ দলপতি ধরিয়া 
পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত 
শাস্তি হইতে পারিবে । 

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে 
দেখার জিনিষ নহে, সেটা তলাইয়! বুঝিতে হুইবে। | 

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হুইবার 
সময় নিতান্ত মৃহমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা 


৬৪৬. 


ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জন্তের সংঘাতই 
তাহাকে জাগাইয়৷ তোলে । 

আমাদের দেশে নান! কারণে কিছুকাল হইতেই ইতি- 
হাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের স্থুযোগে, এক 
রাজশাসনের এ্রক্যে, সাহিত্যের অভ্ুদয়ে, এবং কন্গ্রেসের 
চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুছিতেছিলাম যে, আমাদের 
দেশটা! এক, আমর! একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক 
দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত 
কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই। 

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অথণ্ড এঁক্যের মু্তিটি 
প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে পাইতেছিলাম না- তাহ! যেন 
কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেই জন্য 
সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের 
জন্য যতট! দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে 
পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই। 

এই ভাবেই আরো অনেকদিন চলিত । এমন সময় লঙ 
কার্জন যবনিকার উপর এমন এক প্রবল টান মারিলেন, যে, 
যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনে! আচ্ছাদন রহিল ন!। 

বাংলাকে যেমনি ছুইখান! করিবার হুকুম হইল অমনি 
পুর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধবনি জাগিয়া৷ উঠিল-_ 
আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক! বাঙালী কখন্‌ যে 
বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি 
কথখন্‌ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার 
বন্ধনে বাধিয়! তুলিয়াছে তাহা ত পুর্বে আমরা এমন স্পষ্ট 
করিয়! বুঝিতে পারি নাই। 

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের 
বেদনা যখন এত অসহ্ হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম 
সকলে মিলিয়! রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া 
যাইবে । কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া 
আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমর! 
জানিতাম না। | 
“ কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অস্থুগ্রহ যখন 
চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে গঙ্গু 
জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই 
নিতাস্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলৎশক্তি আছে। 


প্রবাসী । 


[শিম ভাগ 


আমরাও একদিন অস্তঃকরণের অত্যন্ত একটা "তাড়না 
দেখিতে পাইলাম অত্যন্ত এই কথাট। আমাদের জোর করিয়া 
বলিবার শক্তি আছে যে আমর! 'বিলাতি পণ্য্রব্য ব্যবহার 
করিব না। 

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্ঠান্ত সত্য আবিষ্কারেরই 
নায় প্রথমে একটা সঙ্কীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া 
আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে 
দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা 
ইহা অনেক বৃহৎ। এযে শক্তি! এযে সম্পদ! ইহা অন্যকে 
জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর 
কোনো প্রয়োজন থাক্‌ বা না থাক্‌ ইহাকে বক্ষের মধ্যে 
সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন 
হইয়া উঠিয়াছে। 

শক্তির এই মকন্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মন্ত 
ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু ন! থাকিলে এই 
বিদেশীবর্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম ছুঃখ কখনই 
সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা 
নাই। বিশেষতঃ প্রবলের বিরুদ্ধে ছুর্বালের ক্রোধ কখনই 
এত জোরের সঙ্গে দীড়াইতে পারে না। সত্য পদার্থকে 
অনুভব করিবার যে আনন্দ, সেই আনন্দের জোরেই আমর! 
ছুঃখের পর ছঃখ বহন করিয়াও হার মানিতেছি না। 

পরস্ত যতই ছুঃখ পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই 
নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই ছুঃখ পাইতেছি 
আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দ্বঃখের ধন ক্রমেই আমাদের 
হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের 
চিত্তকে বারবার গলাইয়৷ এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে 
ইহা ত কোনে দিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের 
ছাপ আমাদের ছুঃখসহার দলিল হইয়া থাকিবে ;-_-ছুঃখের 
জোরে ইহা প্রস্তত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই ছঃখ সহিতে 
পারিব। 

সত্য জিনিষ পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ 
করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য. হইক়্া গিয়াছি। 
কত দিন হইতে জ্ঞানী লোকের! উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন 
যে, হাতের কাজ করিতে দ্বণা করিয়া, চাঁকরি করাকেই 


১১৬ লংখ্যা। ॥. 


জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনই আমরা মাছষ হইতে 
পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হা, কথাটা 
সত্য বটে ! অমনি সেই* সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে 
হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড় চাকরি-পিপান্থ বাংলা- 
দেশেও এমন একটা! দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই 
ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাত চাঁলাইবার জন্ত তাতির 
কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন রিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের 
মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়!' দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে 
লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা 
গৌরবের কাজ বলিয়! স্পদ্ধ৷ প্রকাশ করিল। আমাদের 
সমাজে ইহা যে সম্ভব হইতে পারে মামরা স্বপ্নেও মনে করি 
নাই। তর্কের দ্বার তর্ক মেটে না, উপদেশের দ্বার সংস্কার 
ঘোচে না; সত্য যখন ঘরের কোণে এতটুকু একটু শিখার 
মত দেখা দেন তখনি ঘরভর! অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়। 
পূর্বে দেশের বড় প্রয়োজনের সময়েও আমরা দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষ। চাহিয়া! অর্থের অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়৷ পাইতাম 
কিন্ত সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমৃনি 
দেশের লোক কোনো অত্যাবন্তক প্রয়োজনের কথা চিন্তা 
না করিয়! কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার ভরন্থই নিজে 
ছুটিয়৷ গিয়া! দান করিয়া! নিজ্জেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। 
তাঁহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের 
মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব-_সে কেবল ছুটি একটি অত্যুৎ্- 
সাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি 
একটুও সত্য হইবামাশ্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে 
দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার 
ঈন্ত উদ্ভত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সন্মুথে আসিয়া 
নাড়াইয়াছেন। 
একত্রে মিলিয়৷ বড় কারথান! স্থাপন করিব বাঙালীর 
গমন ন! ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না৷ ছিল অভিরুচি,_ 
গহা সত্বেও বাঙালী একট! বড় মিল্‌ খুলিয়াছে, তাহা ভাল 
ররিয়াই চীলাইতেছে এবং আরে! এইরূপ অনেকগুলি ছোট 
ড় উদ্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
দেশের ইচ্ছা। একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল 
রিয়াছে, যেই“আপনার শক্তিকে ছুঃখ ও ক্ষতির উপরেও 
নী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা৷ নানা শাখায় নানা 


হীরা হারে হক না গদ্যে জারাতির রজত 


টা ” 


ধারায় জাতীয় ীবনহাত্রার সমস্ত বিচি ব্যাপারেই বে 
নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্ত সহজে ধাবিত হইবে ইহা 
অনিবার্ধ্য। 

কিন্ত যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির 
উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই 
আমর নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অন্থুভব 
করিলাম। দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার 
কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। ট্রাম নানাদিকে নষ্ট 
হইয়৷ যাইতেছে তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া ষণার্থপথে 
খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের 
সম্বল হইয়া! উঠিত এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি। 

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা! পীড়া! থাকিলে যথন 
তাহাকে ভাল করিয়৷ ধরিতে বা াহার ভালরূপ প্রতিকার 
করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার 
ধারণ করিতে থাকে । শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই 
রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে ; তখন বুঝিতে হইবে সে 
রাগ বাহাত তাহার মাতার প্রতি কিন্ত বস্তত তাহা শিশুর 
একটা কোনে। অনির্দেষ্ঠ অন্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে 
থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে 
ভুলিয়। য়। সেইরূপ দেশের আস্তরিক যে আক্ষেপ 
আমাদিগকে আত্মকলছে লইয়! যাইতেছে তাহা আর কিছুই 
নহে তাহ! ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অস- 
স্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ 
থাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্ম- 
ম্লীনিতে আমর! আত্মীয়দ্িগকেও সহা করিতে পারিতেছি নাঁ। 

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমর! দেখিয়াছি যে জাতীয় 
ভাগডারে টাক আসিয়! পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র 
দেশেও ছুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়! ভুলিব 
যে কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের 
উদ্যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে 
পারিলাম না । এমন কি, যে টাক! আমাদের হাতে আসিয়া 
জমিয়াছে তাহা লইয়া কিষে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক 
করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য ভুইয়া উঠিয্লাছে। সুতরাং এই * 
জমা টাকা! মাতৃত্তনের নিরন্ধ ছুগ্ধের মত আমাদের পক্ষে 
একটা! বিষম বেদনার বিষয় হুইয়। রহিল। দেশের লোক 


যখন ব্যাকুল.হইয়া বলিতেছে আমরা দিতে চাই আমরা কাজ 
করেতে চাই ; কোথায় দিব কি করিব তাহার একটা 
কিনার! হইয়া উঠিলে বীচিয়া যাই, তখনো যদি দেশের এই 
উদ্ভত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনে! একটা ষজ্ঞক্ষেত্র 
নির্মিত না হয়, তখনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপগ্তভাবেই 
হুইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এসন খেদে মানুষ আর 
কিছু * পারিলে শ্লাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার 
উদ্যম ক্ষয় করে। 

তখন ঝগড়ার উপলক্ষাও তেমনি অসঙ্গত হয়। 
আমাদের মাধ্য কেহু বা বলি আমি ব্রিটিশ সাম্রীজ্যভূক্ত 
স্বায়ত্বশাসন চাহি, কেহবা বলি আমি সাত্রীজ্যনিরক্ষেপ 
স্বাতন্ত্রাই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং 
এতই দূরের কথা যে হহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত 
দায়িত্বের কোনো! যৌগ নাই । এমন যদি বুঝিতাম এই 
কথাটা লইয়া এখনি হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি হইয়া না 
"গেলে সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা হইলেও আপত্তি 
ছিল না। 


দেবতা যখন কলোনিয়াল সেলফ. গভর্মেন্ট এবং অটনমি 
এই ছুই বর ছুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া 
ঈ্াড়াইবেন এবং যখন তাহার মু$+গমাত্র বিলম্ব সহিবে না 
তখন কোন্‌ বরটা তুলিয়া লঈটতে হইবে হাতে হাতে তাহার 
নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি মত্যাবশ্তুক 
হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাভা করিতে হইবে--কিন্ত 
নিজেদের মধ্যে সে ঝগড়া করিবার সময় যে এই মুহূর্তেই 
উপস্থিত হইয়াছে সে কথা পরিহাস করিয়া বলাও উচিত 
নহে। যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন ফমলভাগের 
মামলা কেন? 

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। 
কিন্তু শাস্ে বলে নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগৃঢ় বাঁধা আছে 
সেইগুল! আগে কর্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই 
মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিদ্ম সকল 
আমাদের অন্তান্তরেই নানা আকারে বিষ্যমান,_-কর্মের 
দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংশ ন! হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না 
এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, 
মুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাযূজ্য মৃক্তিই ভাল না স্বাতন্র 


॥ বঙ্গ ভাগ 


মুক্তিই শ্রেয় শাণ্তিরক্ষা করিয়া "তাহার আলোচনা করিতে 
হ্গতি নাই বটে কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর দ্বাতন্ত্যাই বল, 
গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম । সেখানে উভয় 
দলকে একই পথ দিয়! যাত্রা! করিতে হইবে । যে সকল 
প্রকৃতিগত কারণে আমর! দরিদ্র ও দুর্বল, আমরা বিভক্ত, 
বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র_সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি 
সত্য সত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে 
একত্রে মিলিতেই হইবে । ' এই কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের 
সকলের একত্রে মিলন নিতীস্তই চাই তখন সেই মিলনের 
জন্ত একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন _তাহা' অমস্ততা। 
আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমন! ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, 
চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়! না চলিতে পারি 
তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে-_এবং 
কর্মের চেষ্টায় লাভ না ইয়া বারম্বার ক্ষতি ঘটাইতে 
থাকিবে । 

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান 
চালে চলিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্ত- 
মান ভারত শাসনব্যাপারে একটা! উৎকট হিষ্ীরিয়ার আক্ষেপ 
হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো! পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজ, 
কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমেণ সহিত প্রকাশ পাইয়! উঠি- 
তেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত ? 

যাহার হাতে বিরাট্‌ শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পন৷ 
করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্ধাস্ত করিয়া সাস্তবনা 
পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মত দুর্ধ্বলতর 
পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তত প্রবলই 
হৌক্‌ আর হূর্ব্বশই হোক্‌ যেব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে 
অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না 
পারিফ়্াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায় একথাটা 
ক্ষোভবশত আমর! যখনি ভুলি ইহার সত্যতাও তখনি সবেগে 
সপ্রমাণ হইয়া উঠে। 


সম্প্রতি দ্বেশের কর্ম বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার 
যথার্থ গতিটা কোন্‌ দিকে সে সন্বদ্ধে আমাদের মধ্যে যে 
সত্যকার কোনে! মতভেদ আছে একথা! আমি মনে করিতেই 
পারি না। 


ঙ 


শান প্রাদেশিক সাশ্মলনা ৬পলক্ষে সভাপতির বক্তত।। 


কব পিক ২ এপ 


. *কর্দের উদ্ষেস্টা কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো 
'ফললাভ নহে। নিজের শক্তিকে খাটাইবার জন্তও কর্ঠোর 
প্রয়োজন। “কর্ম করিবার উপযুক্ত জুযোগটি পাইলেই এই 
শক্তি নাঁনা আশ্চর্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে 
থাকে । এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া 
যাঁয় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে 
আমরা সৌভাগ্য বলিয়। গণ্য করিতে পারিতাম না। 
তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও । আমরা কোনো! শ্রেয়ঃ 
" পদার্থকে পরের কপার দ্বার পাঁই ন1, নিজের শক্তির দ্বারাই 
'লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা 
বরঞ্চ আমাদিগকে হনন কাঁরতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে 
অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না। 
সেই জন্তই দেখিতে পাই গবরমেণ্টের দানের সঙ্গে যেখা- 
নেই আমাদের শক্তির কোনে! সহযোগিতা! নাই সেখানে 
সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে 
পারে! প্রশরয়প্রাপ্ত পুলিস্‌ যখন দস্থ্যবৃত্তি করে তখন 
প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্ষেণ্টের প্রসাদভোগী 
পঞ্চায়েৎ যখন গ্রামের গুপ্রচরের কাজ আরম্ভ করে তখন 
গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড় উপদ্রবের কারণ হইতে পারে 
তাহা কিছুই বলা যায় ন]$ গবর্মেণ্টের চাকরি যখন শ্রেণী- 
বিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের 
লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রীসভায় 
যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশম্ত হইতে থাকে 
তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার 
অনুগ্রহ ফিরাইয়৷ লও। আমাদের নিজের মধো সতেজ 
শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত 
না আমর! দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার 
অধিকারী হইতাম-_-দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই 
বলিদান হইয়া! উঠিত না। 


অতএব আমি যাহ! বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না 
যে আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমর! গবর্ষেন্টের 
নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে নিজের সাধ্যমত 
ষদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবে তাহার উপকরণ আমরা সকল 
স্থান হইতেই” অসক্কোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব । 
নতুবা! আমাদের সেই গল্পের দশ! ঘটিবে। আমরা ম! কালীর 
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কাছে মহিষ মানত করিবার বেলা চি করিব না বটে কিন্ত 
পরে তিনি খন অনেক ক্ষণ. কিক একটমঘজ প্তজ 
দাবী করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি আপনিই ক্ষেত্রে 
গিয়া ধরিয়া লওগে। আমরাও রুথার বেলায় বড় বড় 
করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্ত 
হিতসাধনের বেলাতেও অন্তের উপরে বরাৎ দিয়া দায় 
সারিবার ইচ্ছা করিব। 

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব্ব করিয়া, 
বা অন্ত কারণে, যে জিনিষটা নিশ্চিত আছে তাহ্ধকে নাই 
বলিয়া! হিসাব হইতে বাদ দিয়৷ বসিলে চলিবে না । ভারতে 
ইংরাজ গবর্মেন্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া থাকা! শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরপভাবে 
চলিলেহ নিশ্চয় ঠকিতে হইবে। এ 

অবস্ত একথাও সত্য, ইংরেজও, যতদুর সম্ভব, এমনভাবে 
চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশকোটি 
লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহার! বহুদূরে । সেই জগ্ই 
আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চ।লয়া 
গেছে। সেই জন্তই পনেরো বৎসরের একটি ইন্কুলের 
ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহার৷ জেলের মধ্যে তাহাকে 
বেত মারিতে পারে ) মান্ুষ সামান্ত একটু নড়িলে চড়িলেই 
প্যুনিটিভ্‌ পুলিসের চাপে তাহাকে অম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া! 
ফেলিতে, মনে তাখাদের ধক্কার বোধ হয় না) এবং ছুতিক্ষে 
মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে 
অন্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্থ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়) 
সেই ন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালীকেই বাদ 
দিয় মর্লে সেটাকে 55054 ০. বলিয়া গণ্য করিতে 
পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে 
যখন দেখিতে পাই ইংরাজের খাতায় হিসাবের অস্কে আমর! 
কতবড় একটা শুন্য তখন ইহার পাণ্টাই দ্বিবার জন্য আমরাও 
উহাদ্দিগকে যতদুর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গী করিতে 
ইচ্ছা করি। 


কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্টের ঘরে বসাইয়া 
গেলেও আমরা ত সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের 
স্থমারনবিশ ভূল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই :হরণ করিয়া 
চলিতেছে তাহাতে তাহার সমন্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠি- 


তেছে। 
করিবার লোক নয়। 

একপক্ষে এই ভূল করিতে ছে বলিয়া রাগ করিয়! আম- 
রাও কি সেই ভুল করিণ? পরের উপর বিরক্ত হইয়া 
নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলি? ইহা ত কাজের 
প্রণালী নহে। 


বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়_অনাবশ্তক বিরোধ 
অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাহারা কর্ম্মযোগী, অভ্যাবশ্ঠক 
কণ্টকক্ষত তাহাদিগকে পদে প্ধে সহ করিতেই হইবে 
কিন্তু শক্তির গুদ্ধতাপ্রকাঁশ করিবার জন্ত স্বদেশের যাত্রাপথে 
নিন্ের চেষ্টায় কাটার চাষ কর! কি দেশ২তোষিতা ! 

আমরা এই যে বিদেশীণজ্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহাঁরই 
দুঃখ ত আমাদের পক্ষে সামান্ত নহে। স্বয়ং যুরোপেই ধনী 
আপন ধনবুদ্ধির পথ অধ্যাংত রাথিধার জন্য শ্রমীকে কিরূপ 
নাগপাশে বেন করিয়া ফেণিতেছে এবং তাহা লইয়া 
সেখানে কতই কঠিন আঘাত প্রাঙঘাত চলিতেছে । আমা- 
দের দেশে সেই ধনা শুধু ধনা নন জেলের দারোগা তাহারাই 
লিভারপুলের নিমক থাইয়৷ থাকে। 

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া তাহার! পৃথিবীতে 
তাহার! প্রশ্বধ্যের চুড়ার উঠিরাছেন সেই ধনের রাস্তায় 
আমরা একট! সামান্ত বাধা ধিলেও তাহারা ত আমাদিগকে 
সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থার যে সংঘাত আমাদের 
সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে, -তাহাতে আরাম 
বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমন্ত শক্তি ও 
সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। উহার উপরেও ধাহারা 
অনাহৃত ওদ্ধত্য ও অনাবস্তক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিরা 
আমাদের কর্মের দুরহতাকে কেবলই বাঁড়াইর! তুলিয়াছেন 
তাহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের 
কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার 
করিব না দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের 
, শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে খ্বায়ত্ত করিব, 
সমাজকে দেশের বর্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া 
তুলিব ইহ! করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার 
অবধি থাকিবে না সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তত হইব 
কিন্ত বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়! তুলিব না। দেশের 


গায়ের জোরে হাকে না করিলে গণিতশাস্ত্র রা 


শির ০ 


আসি লেপরি কা রকে তাহা সংযবীর রা বগী রাই 
সাধ্য। 

মনে করিবেন না, ভয় বা সন্কোচ বশত আমি এ কথা 
বলিতেছি। ছুঃখকে আমি জানি, ছুঃখকে আমি মানি, ছঃখ 
দেবতারই প্রকাশ ) সেই জন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনে! চাপল্য 
শোভা পায় না। ছুঃখ ছুর্বলকেই, হয় স্পদ্ধায় নয় অভি- 
ভূতিতে লইয়া যার়। প্রচণ্ততাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া 
জানি, কলহকেই যদি পৌকুষ বলিয়! গণ্য করি, এবং নিজেকে 
সব্বত্র ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আল্মোপ- 
লান্ধর স্বরূপ খলিয়। স্থির করি তবে ছুঃখের নিকট হুইঠে 
আনর1 কোনে মহৎ শিক্ষ। প্রত্যাশ। করিতে পারিব না। 

দেশে আমার্দের যে বুহৎ কন্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া 
তুলিতে হইবে কেমন কারয়৷ তাহা আরস্ত করিব? উচ্চ 
ছড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত 
কারয়। প্রাতষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদেরও কনম্মশক্তির 
টড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থল যদি অ্রতেদদী করিতে চাই 
তবে প্রত্যেক জেল! হইতে তাহার ভিৎ গাথার কাঞ্জ আরস্ত 
করিতে হইবে। প্রতিন্শ্তাল কন্ফারেন্সের ইহাই স্বার্থকতা। 

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া . প্রাদেশিক প্রতিনিধি 
সভা স্থাপিত হইবে। এই সম্ভবা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে 
আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন 
করিবে--প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকল প্রকার 
তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে-কারণ কর্মের ভূমিকাই 
জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত 
অবস্থা জান! চাই। 


দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন 
সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী 
লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হুইবে। সেই মণ্ডলীর 
প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের 
ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে 
পারে তবেই স্বায়ত্তশীসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া 
উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত 
পণ্যভাগার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্ত ইহাদিগকে শিক্ষা সাহাব্য 
ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক ধগুলীর একটি 
করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্মে ও আমোদে 


$ 


১১শ সংখ্যা । 


নিত পা, ০৮০৭১। 


লকলে একজ হইবার স্থান'পাইবে এবং সেইখানে ভার প্রা 
প্রধানের মিলিয়া সালিসের' দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামা 
মিটাইয়া দিবে। / 

জোত্দার ও চাষা রাঁয়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া 
চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই 
ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে মকলেই জোট বীধিয়া 
প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন 
এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্তের গোলামী 
ও মজুরী করিয়া মরিতেই হটবে। 

অগ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র 
মিলাইয়া বীধ বাধিবার সময় আসিয়াছে । এ না হইলে ঢালু 
পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট শক্তির ও সম্বলের ধারা 
বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন 
থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমর! কি কারণে 
কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জাঁনিতেও পারিব না । আজ 
যাহাদিগকে বাচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে। 

যুরোপে আমেরিকায় কুষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক 
যন্তবাহির হইয়াছে -নিতান্ত দারিদ্র্য বশত সে সমস্ত 
আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না_-অল্প জমি ও 
অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। 
ষদি 'এক- একটি মণ্ডলীর অথব! এক একটি গ্রামের 
সকলে সমবেত হইয়৷ নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া 
দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির 
সাহায্যে অনেক খরচ বীচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা 
সাভবান: হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু 
তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দাশী কল 
কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না-_ 
পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে 
হাহারা নিজেরাই পাট বীধাই করিয়া লইতে পারে-_ 
গায়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন 
(তি প্রভৃতি প্রস্তুত করা সন্তায় ও ভালমতে সম্পন্ন হয়। 
শতিরা জোট বীধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে 
বং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার থাটুনি দেয় তবে কাপড় 
শি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই 
(বিধা! ঘটে। 


পাবন। প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির ব্ততা। 


১ কিক 


৬৫১ 


সহরে ধনী মহাজনের কারখানার মনত 'করিতে গেলে 
শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। 
বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, 
যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্শোর প্রধান অবলম্বন 
জীর্ণ হয়া পড়ে ও সমাজের মর্শস্তানে বিষসশর হইতে 
থাঁকে সে দেশে বড় বড় কারখানা যদি সহরের মধো আবর্ত 
রচনা করিয়! চারিদিকের গ্রাম পল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থ- 
দিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে 
বিচাত, বাসস্থান হতে বিশ্ি্ট জী পুরুষগণ নিরানন্দকর 
কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মাধ নিমজ্জিত হইতে 
পারে তাঁভা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের ছারা 
কেবল জিনিষ পত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানষের অপচয় 
করিয়া বসিলে সমাজের অধিক দিন তাহা সহিবে না। 
অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের 
বাবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্ঠানেই কার্থের 
উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পাঁরে। 
গুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে একানীতিতে দীক্ষিত 
করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ 
ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া 
তুলিতে পারেন তবে এই দৃ্ান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে 
চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। 

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল 
ও বৃহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার 
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক 
কেন্ত্রগুলি একটি মহা'প্রাদেশিক কেন্্রচুড়ায় পরিণত হইবে। 
তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সতযকার কেন্ত্র হইবে। 
নতুবা পরিধি যাহার প্রস্ততই হয় নাই সেই কেক্ত্রের প্রামাণি- 
কতা কোথায় ? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো! 
উদ্যোগ নাই কেবলমাত্র সমালোচন! ও প্রার্থনা ও দায়িত্বভীন 
দুর্বল কে পরামর্শদান সে দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী 
হইবার আশা করিবে কোন্‌ সত্যের এবং কোন্‌ শক্তিয় 
বলে? 

কিন্তু কল আসিয়া! যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি 
ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী হইয়া ' আমাদের 
গ্রাম্াসমাজের সহজব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে । কাঁল- 


্ ঠঃ 
ক্রমে প্ররোজনের বিস্তারবশত ছোট ব্যবস্থা যখন বড় 
ব্যবস্থায় পরিণত হয় 'তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় 
না_ কিন্তু তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই । আমাদের 
যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই 
ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক তাহা আমাদের নহে। 
সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা! 
ঘটয়াছে তাহা নহে তাহা! আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক 
মত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে 
অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দরিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক 
মত হইতে পায়ে না। 

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো 
লক্ষণ নাই । জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহ! বৃজিয়৷ 
আসিতেছে, কেননা! দ্রেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে 
গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; 
যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো! শক্তি নাই ; যে 
সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাহাদের গণ্ডমূর্থ 
ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে 
সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্শে, যাত্রায় গানে, সাহিত্যরস ও ধর্মের 
চর্চা হইত তাহারা সকলে সহরে আকুষ্ট হইয়াছেন ) 
ধাহারা ছুর্বলের সহাঁর, শরণাগতের আশ্রয় ও ছুষ্কৃতিকারীর 
দ্গ্ুদাত1 ছিলেন তাহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ 
কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাভা! কাহারো অগোচর নাই ; 
লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের 
কোনো উজ্জল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই ; কোনো 
বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, 
আইনে যে কৃত্রিম বাধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; 
পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্মায় গ্রাম উন্মাদের মত নিজের 
নথে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে তাহাকে প্ররুতিস্থ করিবার 
কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ 
হইতেছে, ভুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ; আকাল 
পড়িলে পরবর্তী ফসল পধ্যস্ত ক্ষুধ! মিটাইয়! বাঁচিবে এমন 
সঞ্চয় নাই? ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুবির তদস্ত 
অন্ত ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে 
বাঁচাইবে এমন পরম্পর এ্রকামুলক সাহস নাই ; তাহার পর 
যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়। রাখিতে 
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পারে তাহার, কি অবস্থা! ্ি দুষিত, দুধ দুর ল্য, মতন 
হুর্লভ, তৈল বিষাক্ত ; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহার! 
আমাদের যক্কৎ ল্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়! বসিয়াছে; 
তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং 
কুটুম্বের মত রহিয়া যায়;__ডিপৃথিরিয়া, রাজবক্ষ্া, টাইফয়েড, 
সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি, 75119769019 নীতি 
অবলম্বন করিয়াছে । অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, 
ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা! নাই ; আঘাত উপস্থিত 
হুইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্টেষ্ট হইয়া 
মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি 
এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার 
ভার সমর্পণ করিয়! বসিয়! থাকি । ইহার কারণ কি! ইহার 
কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিপ্না রস আকর্ষণ করিবে 
সেই শিকড়ে পোঁকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বীচিবার 
খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে _- 
যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয় স্থান তাহার সমস্ত 
ব্যবস্থাবদ্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়! গিয়াছে ; এখন €স ছিন্নমূল বৃক্ষের 
মত নবীন কালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাহতেছে। 
দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন 
আশ্রয়ট! যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নৃতন কালের 
উপযোগী কোনো! নুতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন 
সেইরূপ যুগাস্তকাঁলে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে 
লু হইয়া গিয়াছে । আমরাও কি দিনে দিনে উদ্দাস দৃষ্টির 
সন্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, 
দুর্ভিক্ষ এগুলি কি আকম্মিক ? এগুলি কি আমাদের সান্লি- 
পাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে? সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর 
দু্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছু- 
রই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোন 
ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বীস যখন 
চলিয়! যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে 
করম্পর্শ করে ও দ্রীর্থ নিশ্বাস ফেলিয়৷ আকাশের দিকে 
তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে 
পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে 
বিষক্ষত হুইয়! 'উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়্াই 


মরিতে থাকে । 
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কিন কালরারি বি পোহাইল, _ রোগীর বাতান্ন 
পথে প্রভাতের আলোক আপ! বহন করিয়া আসিয়াছে; 
আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমগুলী__যাহারা একদিন 
স্থুথে দুঃথে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম 
এবং আজ যাহার! ভদ্রতা ও শিক্ষার, বিলাঁদ বশতই চিন্তায় 
ভাষায় ভাবে আঢারে কর্মে সর্ববিষয়েই সাধারণ হইতে 
কেবলি দূরে চলিয়৷ যাইতেছি আমাদিগকে আর একবার 
উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল সম্বদ্ধে একত্র মিলিত হইয়া 
স্বামাজিক অসামঞ্জন্তের ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশের 
ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে । আমাদের শক্তিকে দেশের 
কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী 
করিরা তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা 
স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি 
এক রক্ত এক প্রাণ অবাঁধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে 
যে একটা সাংঘাতিক ব্যধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ 
আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ এক্য- 
বদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া 
পড়িতেছি আমর! টিকিতে পারিব কেমন করিয়! ? 

আমাদের চেতন! জাতীয় অঙ্গের সর্বাত্রই যে প্রসারিত 
হইতেছে না--আমাদের বেদনাবৌধ যে অতিশয় পরিমাণে 
কেবল সহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা 
প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উদ্যোগটা ত সহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই 
প্রবর্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাহার! বেশ 
নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা 
কাহার! ? 

জগণ্দল পাথর বুকের উপর চাপাইয়৷ দেওয়! যে একটা 
দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজ- 
শাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরট৷ প্যুনিটিভ্‌ পুলিসের 
বাস্তব মুত্তি ধরিয়া আসিয়াছে । 

কিন্তু এই পার্ধরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে 
বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে 
না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমর! সকলে 
ফিলিয়া ভাগ করিয়। লইয়া বেদনাকে সমান করিয়! তুলি 


না কেন? স্বদেশীপ্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ্‌ 


পুলিসেয় ব্যয়ভার আমর! সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। 


পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা। ৷ 


রঃ ৬৫৩ 


ই বোনা যদি সফল বাঙালীর লামগ্রী বু (উঠে তবে 
ইহা! আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে। 

এই উপলক্ষো দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন 
এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসধশরের জন্য তাহারা 
উদ্যোগী না হইলে একাঁজ কখনই সুসম্পন্ন হইবে ন|। 
পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে 
থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া 
আপাতত আশঙ্কা হইতে পা্র__কিস্ত এক পক্ষকে দুর্বল 
করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলি বাধাহীন 
করিতে থাকা আর ডাইনামাইট্‌ বুকের পকেটে লইয়া 
বেড়ান একুই কথা__-একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া 
অন্ত্রীকেই বধ করে। রায়ংদিগকে এমনভাবে "সবল ও 
শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের 
প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না 
উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীন্ব- 
ভাবে আদয় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন ? 
কিন্তু সেই সঙ্গে মহত্ভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি 
একান্ত যত্বে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে 
স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাহার না থাকে তবে তাঁহার 
আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি 
কিনিবার বেলায় তিনি ত লোকসানকে লোকসান জ্ঞান 
করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক 
অধিকার আছে তাহার রায়ৎদের কাছে। তিনি যে বহুতর 
লোকের প্র, বন্ধু ও রক্ষক, বহলোকের মঙ্গল বিধানকর্তা, 
পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ পদলাভ করিয়৷ এপদের দ্বায়িত্ব 
রক্ষা করিবেন না? 

একথা যেন মনে না করি যে দুরে বসিয়৷ টাকা ঢালিতে 
পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি 
শিক্ষা কোনোদিন ভূলিব না। এক সময়ে আমি মফন্লে 
কোনো জমিদারীর তত্বাবধাঁন কালে সংবাদ পাইলাম পুলিসের 
কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর 
ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া, 
তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত 
করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম 
তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন 


৬৫$ 


ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড় কৌন্থলি 
আনাইয়৷ মকদ্দম! চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া 
কহিল, কর্তা, মামলায় জিভিয়া লাভ কি? পুলিসের বিরুদ্ধে 
ঈ্াড়াইলে আমরা ভিটায় টি'কিতেই পারি না। 

আমি ভাবিয়া! দেখিলাম ছূর্বল লোক জিতিয়াও হারে 3 
চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই 
মার পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথ আমাকে বারম্বার 
ভাবিতে হইয়াছে আর কোনো! দান দীনই নহে, শক্তিদানই 
একমাত্র দান। 

একটা গল্প আছে, ছাগশিশ্ড একবার ব্রহ্মার কাছে 
গিয়া কীদিয়া বলিয়াছিল, “ভগবান, তোমার. পৃথিবীতে 
আমাকে ,.সললেই খাইতে চায় কেন?” তাহাতে ব্রঙ্গা 
উত্তর করিয়াছিলেন প্বাপু, শহ্টকে দোষ দিব কি, তোমার 
চেহারা দেখিলে মামারই খাইতে ইচ্ছা! করে !” 

পুথিবাতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন 
ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা 
হইতে আরস্ত করিয়া পার্লামেপ্ট পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও 
ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধুটচ্ছা 
এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংশ্রবে আইন আপনি দূর্বল 
হুইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং 
ধাহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়! দৌহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের 
ধর্মনবাপ হইয়! দাড়ান। 

এদিকে প্রজার হূর্ববলতা সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের 
বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস্‌ কমিশনে বসিয়৷ 
একদিন ধর্মাবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটু- 
বাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির বৌকে 
সেই পুলিসের বিষাতে সামন্ত আঘাতটুকু লাগিলেই 
অসন্থ বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ 
আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাঁটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষা- 
যোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাহার নিজের চতুম্কুখের 
পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে 
পারেন,না। দেবা ঘূর্বলঘাতকাঃ। 

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ৎ- 
দিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার 
উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে 


প্রবাসী। 


[শষ ভাগ, 


কোনো! তাল আইন বা অনুকূল রাজজশক্তির দ্বারা ইহারা ' 
কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র 
সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে । এমনি কবিয়! দেশের 
অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, 
কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই 
মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ 
হইতে না শিখাউয়! রাঁজা হইতে শিখাইব কি করিয়া ? 

অবশেষে, বন্তমানকালে আমাদের দেশের যে সকল, 
দুঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের 
জন্ত স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাহারা 
সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন ! রক্তবর্ণ প্রত্যুষে 
তোমারই সর্বাগ্রে জাগিয়! উঠিয়া অনেক ঘন্বসংঘাত এবং 
অনেক ছুঃখ সহ্য করিলে । তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন 
কেবলমাত্র বজ্লবস্কারে ঘোষিত হইয়৷ উঠে নাই, আজ করুণা- 
বর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। 
সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহার! 
অভান্ত, যাহার্দের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু 
স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো! 
কাছে কোনে সহাক়্ প্রত্যাশা করিতেও জানেনা তোমাদের 
কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে 
শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন গ্রীতিতে বিকশিত 
হইয়া! উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিস্লা যাইবে, মরুভূমি উর্ববরা 
হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর অমাদের প্রতি অপ্রসন্ন 
থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তগস্তা করিয়া 
রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা! আনিয়াছ ; 
ইহার প্রবল পুণ্যক্োতকে ইন্দ্রের প্রাবতও বাধা দিতে 
পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের তক্রাশী 
সঞ্জীবিত হইয়! উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারত- 
বিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি 
উচ্চারণ করিয়৷ এই নিবেদন করিতেছি-_যে, দেশে অর্দোদয় 
যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ 
যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনে! 
বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষ্যে নহে, এবং তাহাদিগকে 
যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া ০ | 
উঠিতে পারিবে সে ঢুরাশা করিয়ে! না। 


 ৯শন্যা।] 
তেকারেরাইরিহ 'রেবানেপা। এক কাটি পামের, 
ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে 


ব্যস্থাবন্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার- 
সামগ্রীসম্ন্ধে নৃতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর) গ্রামবাসীদের 
বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর 3 সুন্দর হয় তাহাদের 
মধ্যে সেই উৎসাহ'সধশর,.কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা 
সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ 
“বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্মে খাতির আশা করিয়ো না; 
+এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে 
বাঁধা ও অবিশ্বীস স্বীকার করিতে হইবে। ইভাতে কোনো 
উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই 
কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপন্তা--মনের মধ্যে 
কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে 
যাহারা ছৃঃখী তাহাদের ছুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের 
মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ 
করিব। 

বাংলা দেশের প্রভিন্াল কন্ফারেন্স যদি বাংলার 
জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া 
তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন--এবং 
এই প্রোদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও 
ছায়াপ্রদ শাখ! প্রশাখা বিস্তার করিয়! দেন তবেই স্বদেশের 
প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বা 
হইতে নানা ধমনীযোগে জীবনসশরের বলে কন্গ্রেস 
দেশের স্পনমান হৃৎপিগ স্বরূপ মর্ম্পদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের 
বক্ষের মধ্যে বাস করিবে। 

সভাপতির অভিভাষণে সভার কাধ্যতালিকা অবলম্বন 
করিয়া আমি কোনে৷ আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত 
কার্ধ্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ব কয়টি 
নির্দেশ করিয়াছি মাত্র । সে কয়টি এই £__ 

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের 
অবস্থার সামঞ্জশ্ক করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত 
হইতেই হুইবে। বর্তমানের সেই প্রক্কতিটি__জোট বাধা, 
ব্যুহবন্ধতা, 01855158092 1 সমস্ত মহতগুণ থাকিলেও 
ব্যহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ .কিছুতেই টিকিতে 
পারিবে না। ক্নতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে 


পাবনা প্রাদেশিক সগ্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বতুতা । 


৬৫৫ 


বিশিষ্টতা, যে মৃহালক্ষণ দেখা দিয়াছে শমগুলিকে সত্বর 
বাবস্থাবন্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে। | 

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া, 
পৌছিতেছে না। সেইজন্ স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা 
এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্সীণ হইতেছে । জন- 
সমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ 
ঘটাতে জাতির 'কাবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না। 

এই একাবোধ কোন্বোমতেই কেবল উপদেশ বা! 
আলোচনার দ্বার। সত হইতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজগণ 
সমাজের মধ্যে তাহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে 
তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্ধত্র অবাধে 
সধশরিত হইতে পারিবে। 

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ 
কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়! তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের 
মধ্যে বিরোধ করিয়া! তাহা কখনো! সম্ভবপর হইবে না। 
মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় 
কিন্তু দুরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্ক 
সভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে 
রক্ষা করিবার জন্ত সকল মতের লোককেই আজ এখনি 
একই কম্ধের ছুগমপথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে 
মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে 
হবে দেশের ষে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা 
চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা এ সাংঘাতিক দশার যেটি 
সর্বাপেক্ষা ছুলক্ষণ - নৈরাশ্ঠের ওধাসীন্ত-_-তাহা! আমাদিগ- 
কেও দবরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি 
আপন মহত্ম স্বরূপকে পরম ছুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ 
করিয়া! তুলিয়াছে, সেই উদার উন্ুস্ত ভূমিতেই আজ আমাদের 
চিত্তকে স্থাপিত করিব )১--যে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের 
কঠোরতম সাধনার দ্বারা শ্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ 
করিয়া দিয়াছেন তাহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চন্ষুর . 
সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব তাহা হইলেই অস্থ যে মহাঁসভায়, 
সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্া আপন সফলতার জন্য দেশের 
লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থ ভাবে 
সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা. সামান্তট কথাটুকুর কলছে 


৬৫৬" র ' প্রযাসী। 


আত্মবিস্ৃত হইতে কতক্ষণ ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয় ত 
-উদ্দেশ্তের' পথে কাটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই 
কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়! ভুল করিয়া 
বসিব। 
আমরা এক এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে কোথায় নিক্রাস্ত হইয়! চলিয়া! যাইব--কোথায় থাঁকিবে 
আমাদের বত ক্ষুদ্রতা, মান অভিমান, তর্ক বিতর্ক, বিরোধ, 
কিন্ত নিধাতাঁর নিগুঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম 
নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকুতি দাঁন করিয়া আমাদের 
দেশকে উপরের দিকে গড়িয়! তুলিবে। অগ্যকার দীনতার 
শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘ বিমুক্ত সমুজ্জল ভবিষ্যতের 
অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর যেদিন 
আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে,- এ সমস্ত 
আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঁঠকে 
আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, 
বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিগ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও 
চিত্তকে নির্ভীক করিয়ছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই 
পরম সুন্দর দেশ--এই সুজলা! স্ুফলা মলয়জশী তল! মাতৃভূমি, 
এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষিত, বীর্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ 
এ আমাদেরই কীন্তি--যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্ত আমার্দের 
চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত 
এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্রাস্ত পদভারে 
কম্পমান। 


দলিত কম্মম। 


আইল বসস্ত পুনঃ, ক্ষীণ কায়া সেই 
তটিনীর সোনাজলে, ভাসিছে তরণী 
এক লয়ে নরনারী |. নির্বাসন কালে 
রাজার তরণী গেছে অতলে ডুবিয়া, 
ক্ষুদ্র এই তরীপরে সকলে মিলিয়! 
হইতেছে অগ্রসর । সকলে তাহারা 
গুনেছে সে পল্লীবাসী আছে অদুরেতে 
কোন দেশ এক, তাই হইতেছে আজি 
অগ্রসর, আশা আলো ভাসিছে আননে । 


[শিম ভাখ। 


আবার হয়েছে আশ সকলে মিলিক! 
দেখা হলে রবে সেথা পূর্বেকার মত। 
তারি সাথে পুরোহিত মলিনীরে লয়ে 
চলেছেন অন্বেষণে । প্রতিদিন যায় 
ক্ষুদ্র তরী মৃদু সেই তরঙ্গের ভরে 
হইতেছে অগ্রসর । বন শৈলশ্রেণী 
কত পড়ে থাকে পাছে, রজনী হইলে 
নদীকৃলে তরী বাঁধি শিবির করিয়া 
নিশাকালে সেই থানে একত্র সকলে 
কাঠ জালি করে প্রদীপ তাহার। 
আহারের আয়োজন করে সেইখানে । 
শিমুলের বৃক্ষ হতে শুত্র তুলারাশী 
উড়িয়! ছড়ায়ে পড়ে তরঙ্গের "পরে । 
মুছ মর মর ধ্বনি করে আোতশ্বিনী ৷ 
দেখা যায় দূরে ওই উদ্যান ভিতরে 
অতি ক্ষুদ্র গৃহ গুলি, বসস্তের শোভা 
পড়েছে ছড়ায়ে যেন সে উদ্ানে শুধু। 
সেইখানে আোতম্বিনী যেতেছে বাঁকিয়া 
সেই স্বর্ণ তীরে তার নেবুর স্ববাস 
দুর হতে ভেসে যায়। ঢেইখান দিয়া 
নদী যেন ক্ষীণ কায়া হইল সহসা, 
ঢুধারে গাছের সারি । ছুলিছে পল্লব 
উচ্চ দেবালয়ে যেন দুলিছে পতাকা 
ক্রমেতে রজনী হলে তীরে রী বাঁধি 
আহার করিত সবে। টাদের কিরণ 
কেমন ছড়ায়ে পড়ে তটিনীর বুকে । 
কখনো পেচক তার কর্কশ গলায় 
উপহাস করে যায় রজত কিরণে। 
উচ্চ বৃক্ষ চুড়ে সব পড়িয়াছে ছায়া 
দূর হতে দেখাইছে তার! যেন সব 
পলীপথে অযতনে সমাধি মন্দির । 
সেই স্তব্হীন স্থান সকলি কেমন 
ঘুমে ভর! স্বপ্ন সম ছেয়ে চারিদিক । 
অদ্ভুদ কল্পনা-জাল দিয়াছে ঘিরিয়া 
সকল মানব আখি, সকলেই ভোর 
আপন মনের ভাবে । নলিনীর মনে 
ছায়াসম মু্তি কার ভাসিয়৷ বেড়ায়। 
সেই দূর বনপথে শৈলের উপরে 
বিমল তাহার যেন। প্রতি তরঙ্গের 
ক্ষেপে, সে যেন আসিছে আরো কাছে তাহার । 
সহসা! গভীর রাতে নাবিকের দল 
যাত্রার সময় বলে সন্কেতের ধ্বনি 
করিল, সহসা তরী চলিল ভাসিয়া, 


১১শ সংখ্যা |] 


সে সঙ্কেত ধ্বনি গুনে রজনীর সেই 
নীরবতা ধীক্ষে €যন উঠিল কীদিয়া 
কাননেতে ভেসে গেল।  শৈবালের দল 
নদী কূলে ধীরে ধীরে উঠিল কীপিয়! ৷ 
বুঝি সে সঙ্গীত শুনি, শত প্রতিধ্বনি 
অতি ধীরে মিলাইল নদীর উপরে 
সেই বৃক্ষ শাখাপরে হইয়া ধবনিত | 
প্রতিধবনি থেমে গেল, যাতনার রেখা 
যেন এক। তারপর ঘুমাল নলিনী। 
সারারাত তরী বাহি নাবিকের দল 
গায় গান, তাহাদের পুরাণ সঙ্গীত 
গাহিত যেমন তারা সুখের আলয়ে, 
নিজদেশে, ভ্রমিয়া সে নিন্মল সলিল! 
তটিনী উপরে, অতি দূরে ভেসে যায় 
তাহাদের সুমধুর সেই কঞধবনি, 
নদীর তরঙ্গে মিশে মিলি বায়ু সনে 
দূর হতে শুন! যায় অদ্ভুত সঙ্গীত 
এইরূপে মধ্যান্কেতে আবার তাহার৷ 
উপকূল তীরে ধীরে আসিল বহিয়! । 
রাঙ্গারবি জবলিতেছে সোনার মতন, 
জলে পদ্ম ফুটে আছে ছুধারে কেমন 
ক্ষেপণীর সাথে সাথে যেতেছে জড়ায়ে । 
দুরে দূরে দেখা ন্যায় লাল মুখ তুলি 
কোনো ফুল ফুটে আছে, জলের হিল্লোলে 
মৃছ সমীরের সেই সুরভি নিঃশ্বাসে 
আসিছে সুবাস বহি । আসিয়া কুলেতে 
নিদ্রা অবশ সবে রাত্রি জাগরণে 
শ্যাম ছুর্বাদল ”পরে পাতি আস্তরণ 
পাপের তলে এক করিল শয়ন 

দুরে ঝোপে দেখা যায় বনের গোলাপ 
কেমন ফুটিয়া আছে। বৃহৎ পার্প 
ছুলাইয়া শাখা তার বর্ধিছে কুক্ম । 
ক্ষুদ্র বিহঙ্গের দল মধুর কুজনি 

ফুল হতে অন্য ফুলে যেতেছে উড়িয়া । 
নলিনী ইহারি তলে ঘুমায়ে দেখিছে 
বিচিত্র স্বপন এক । হৃদয় তাহার 
প্রেম পূর্ণ, আখি আগে জাগিছে কেমন 
স্বরগের উষা আলো, সে আলোক পেয়ে 
আত্মা তার আলোকিত ঈশ্বরের প্রেমে । 
নিকটেই কোন এক ত্বীপ হতে এসে, 
ক্ষুদ্র তরী এক গেল বহিয়া সহসা । 
শিকারীর দল তারা যেতেছে সকলে 





বসিয়া রয়েছে যুবা। কালো কেশগুচ্ছ 
অযত্বে ললাট তলে পড়েছে ছড়ায়ে। 
মধ্যাহ্ন যৌবন তবু আননে তাহার 
ভাসছে ছঃ়থের ছংয। অন্ধক কে) 
এতকাল সয়েছিল নিরাশ যাতনা 
দেখার আশায় শুধু হলনাক দেখা 
তাই আজ অন্বেষণে যেতেছে চলিয়া । 
হায়রে বারেক ফি দেখিত তাহার! 
পরপারে ঘন এক গাছের ছায়ায় 
রয়েছে তরণী বাঁধা, তরণীর লোক 
শুনিছে ক্ষেপণী শব্দ নিদ্রায় আকুল । 
স্বরগের পরি সেথা ছিলনা ত কেহু 
নিদ্রিত বালার সেই ভাঙ্গাবারে ঘুম | 
তরীটাী চলিয়া গেল আকাশের মাঝে। 
ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড সম সহসা! ভাসিয়া ৷ 
সহস। নিদ্রিত সবে উঠিল জিয়া, 
নলিনী জাগিয়।৷ উঠি আশাভর প্রাণে 
পুরোহিতে কহে গিয়া “শুন পিত৷ শুন 
কে যেন বলিছে মোরে নিকটে আমার 
বিমল ঘুরিছে শুধু । ইহা কি স্বপন 
অথবা শুধু কি ছারা ? কিম্বা মিথ্যা দেব 
কিন্বা কোন পরি এসে পরাণে আমার' 
জানাইল সতা কথা ?” আরক্ত আননে 
কহে বালা প্রুনঃ ধারে “এই সব কথা 
কি হইবে কয়ে তোমা, তোমার নিকটে 
হবে তাহ! অর্থহীন ।” কিন্তু পুরোহিত 
দয়ার আধার তিনি, হাসি বলিলেন, 
“তোমার সরল কথা, শুন বসে তবে 
নহে মিথ্যা অর্থহীন নিকটে আমার । 
তোমার মনের ভাব নীরব গম্ভীর 
উপরের মনোভাব জানায় আনিয়া, 
কোথায় রয়েছে সেই অস্তরের মূল 
সেই হেতু করে রাখ বিশ্বাস আপন. 
এ নহে কল্পনা কিম্বা নহে ইহ] ছায়া, 
বিমল নিকটে আছে। কিছু দূর আর 
দক্ষিণেতে গ্রামে এক তটিনীর তীরে, 
তোমারি আশায় পথ চাহিয়া তৃষিত 
রয়েছে বিমল। গুনেছি সুমন্ত সেথ৷ 
আছে শাস্তি স্থখে, তার উদ্চান সুন্দর,. 
কুন্মুমিত তরুলতা, সুনীল আকাশ . 
করে আলো ছায়া দধান। সেই সে কান 


প্রবাসী । 


স্বন্ুতথী সম তারা রয়েছে চু'জনে। 


এই আপ্নাভরা বাণী শুনিয়া তাহার 
হল হিয়া পুলকিত। আবার আনন্দে 
হুল সবে অগ্রসর ক্ষুদ্র তরী বাহি। 
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে অস্ত গেল রবি, 
যেন কোনো যাঁছকর মায়াদও দিয়া 
করে দিল নীলাকাঁশ স্থবর্ণে রঞ্জিত । 
উঠিছে কুয়াসা ধীরে । আকাশ-তটিনী 
আর সেই বনতল রঞ্জিত কেমন । 
রাঙ। আভ। লভি রাঙা হয়েছে সকল। 
সেই শাস্ত তটিনীতে ক্ষুদ্র তরীখানি 
মেঘখণ্ড সম যেন যেতেছে ভাসিয়া। 
নলিনীর হৃদয়েতে আশার আনন্দ 
প্রেমমন্্ন বলে যেন হল প্রভামিত। 
হৃদয়ের উৎস মাঝে উঠিল জলিয়া 
প্রেমের মধুর আলো । আকাশেতে আর 
তাটনীর মাঝে যথা হয়েছে বিকাশ। 
সহসা নিকটে কোন পুষ্প বৃক্ষ হতে 
মধু কে গাহে পাখী, তার সুধা ধারা 
উন্মত্ত অধীর করে মানব হৃদয়। 
সে গীত মধুর যত, ততই বিষাদে 
পূর্ণ হয় হিয়! শুনি সে মধু-বস্কার । 
প্রথমে করুণ শেষে উন্মাদ রাগিণী 
সুপ্ত হৃদয়ের ভাব উঠাল জাগায়ে। 
যেমন ঝটিক! শেষে সহসা! আবার 
বহিয়৷ সমীর বেগে, দেয় কাপাইয়া 
সিক্ত বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে ঝরে বারিকণ। ৷ 
তেমনি সে কে জদি হয় বিকম্পিত। 
ক্রমে উপনীত তরী শ্তটাম নদীকুলে, 
মধুর বহিছে বাস্জু, শ্তাম বনভূমি 
যায় দেখা । ধুমশিখা আসিতেছে ভেসে। 
জানাইছে অদুরেতে আছে বাসস্থান । 
সহসা শুনিল সবে দূরে শুনাদ 
পশুপাল ছুটিতেছে, আসে কণ্ঠস্বর 


মেবার পাহাড় ! 
(গাথা) 

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড় ! 
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ-ব'র 


ক্রমশঃ) 


বিরাট ছুঃখে দৈস্তে, তাহার 


শৃজের সম অটল, স্থির ! 


লাস 


[ধম ভাগ। 


জালিল সেখানে যেই দাবাগ্সি 
সে রূপ-বহি পদ্সিনীর 

ঝাঁপিয়া পড়িল সে ঘোর আহবে 
যবন-সৈন্, ক্ষত্র-বীর | 

মেবার পাহীড় ; উড়িছে যাহার 
রক্ত-পতাকা! উচ্চ-শির--" 

তুচ্ছ করিয়া শ্েচ্ছ-দর্প 

দীর্ঘ সপ্তু শতাব্দীর 


মেবার পাহাড় ! মেবার পাহাড় !-_- 
রঞ্জিত করি” কাগার-তীর 
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত 
অযুত যাহার তক্তবীর । 
চিতোর ভুর্গ হইতে খেদায়ে 
শ্লেচ্ছ রাজায় গজ্জনীর, 
হরিয়া আনিল কন্ঠ তাহার 
বিজয় গর্বে বাগ্পা বীর ! 
( মেবার পাহাড় ইত্যাদি । ) 


মেবার পাহাড় ! মেবার পাহাড় ।-- 
গলিয়৷ পড়িছে হইয়! ক্ষীর ! 

সবার-_সবার হইতে মধুর 
যাহার শন্ত, যাহার নীর ! 

যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে 
গুঞ্জরি” স্যব যাহার শ্রীর, 

যাহার কাননে বহিয়া যাইছে 
স্থরভি, স্নিগ্ধ পবন ধীর ! 

(মেবার পাহাড় ইত্যাদি । ) 


মেবার পাহাড় ! মেবার পাহাড় ! 
ধু যাহার তুঙ্গ শির ! 

স্বর্গ হইতে জ্যোত্ন। নামিয়া 
ভাসা যাহার কানন-তীর | 

মাধুরী বন্ত-কুস্ুমে জাগিরা 
ঘুমায় অঙ্গে রমনী-শ্রীর ; 


৯শ সা 1] 


শোধ মেহে ও শন চরিতে 

কে সম মেবার স্ুদরীর ! 

( মেবার পাহাড় ইত্যাদি। ) 
শ্রীদ্বিজেন্ত্রলাল রায়। 


চিত্র পরিস্য়। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতসস্তানগণ নানা 
ভবে উৎ্পীড়িত হইতেছেন। তাহাদের নেতা শ্রীযুক্ত মোহন- 
চাদ করমণাদ গান্ধি মহাশয় অতিশয় ধৈষ্য, সহিষু্তা, অধাবসায় 
ও সাহসের সহিত এই লাঞ্চনা ও উৎপীড়ন নিবারণের চেষ্টা 
করিতেছিলেন। অতাস্ত অপমানজনক ট্রান্মভালের এক 
নিয়ম সমুদয় প্রবাসী ভারতসন্ত।ন অমান্য করায় গাদ্ধি 
এবং আরও বহুসংখ্যক বীর কারারুদ্ধ হন। এক্ষণে 
তাহারা কারামুক্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের গ্িদও কিয়ৎ 
পরিমাণে বাজায় থাকিয়াছে। সহ আবেদন, প্রতিবাদ, 
ইংলগ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি দার! যাহা হয় নাই, 
“বরং জেলে যাইব, তবু অপমানকর আইন মানিব না,” 
এই প্রতিজ্ঞাপালনে তাহাই হইয়াছে, স্বাধীন জাতির 
অধিক? লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া পালন করিতে হইবে। ইহার সুত্রপাত গতবৎসর 
পঞ্জাবে হইয়া গিরাছে। তথাকার খাল-ওপনিবেশিকগণ 
খালের জল লইতে বা তাহার জন্য কর দিতে অস্বীকৃত 
হওয়ায় গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ক আইন বদ্ধ করিতে বাধ্য হন। 
আমাদের মত এত বড় জাতির এক মত, এক পণ হইতে 
সময় লাগিবে। কিন্তু আমর! যে কালক্রমে নিশ্চয়ই এক 
পণ হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আমরা! শ্রীযুক্ত গাঁদ্ধির ছবি দ্রিলাম। 

দময়স্তী হংসের মুখে প্রেমাস্পদ নলের বার্তা শুনিতেছেন, 
রামবর্শ্া কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের ইহাই বিষয় ।. 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন। । 


মঞজরী- ভ্ীরমদীমোহন ঘোষ প্রণীত। ১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২ টাকা 
মাজ। কৃস্তলীন প্রেসে মুক্রিত ও গ্রকাশিত। একখানি কবিতা পুস্তক; 


সংক্ষিপ্ত সালোচনা। 


৬৫৯ 


অনেক গুলি গীতি-কবিভা ও ছুইটি আটিকাবোর' সমষ্ি। পার নকল 
কবিতাগুলিই রবি বাবুর কোন ন! কোন কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত 
কিন্তু তথাপি কবির সরস ছন্দমাধুরী ও সহজ ভাষা প্রবাহ কবিতা- 
গুলিকে স্বাতন্ত্য দান করিয়াছে । কবিতাগুর্ি মধুর ও স্থখপাঠ্য হইয়াছে। 
নাটাকাবা দুটি বাকাপ্রবাহ ও ওজন্ষিতা গুণে অতি চম২কার হইয়াছে। 
পুস্তকের বাহ সৌষ্টবও স্ন্দর হুইয়াছে। 

অমর--( প্রথম স্তর) শ্রীজগচ্ন্দ্র সেন গুপ্ত, বি, এ, প্রণীত। ৯৬ 
পৃষ্টা, মূলা বার আনা । এখানিও কাব্য। কীর্তিষশে চিরজীবী ভারতের 
কতিপয় কবি ও মনম্বীর প্রতি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি। কবির ভীষা গন্ভীর-মধুর : 
ছন্দে অবাধপ্রবাহ আছে; ভাবে কবিত্ব আছে । পুস্তকখানি পড়িতে 
পড়িতে নবীনচন্ত্রের রৈবতক কাঁবোর সুর কাণে বাজে। প্রত্যেক কবির 
কবি বা মনক্ধীর বিশেষত বা প্রতিভ।র শুশ্্স সঙ্কেত কাবোর মধ 
প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ কবি তাহা! বক্ত ভার আকারে লিপিবৃদ্ধ করেন 
নাই । আমরা পৃস্তকখানি পাঠ করিয়া গ্ীঠ ও তৃপ্ত হইয়াছি। অমরের 
দ্বিতীয় স্তরে কবির ক্ষমতা আরে! পরিস্ক ট হইবে আশ! করি। 

কোহিনুর--শ্রীনশিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২৪ পৃষ্টা, মূলা ১২ 
টাকা । এখানি উপন্তাস। ওরঙ্গজেবের সহিত রাঠোরবীর দুর্গাদাসের 
সংশগ্রামকালের ঘটনা লয়! লিপিত হইলেও সেই ঘটনাই ইহার কেন্দ্র 
নহে; -মিবার রাজহনয়ের সহিত অন্বর রাজকুমারীর প্রণয় ব্যাপারই 
ইহার কেন্্র। উভয়ের প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমসঞ্চার হয়; কিন্তু কেছই 
কাহারে! পরিচয় ন। জানাতে বড় ক্লেশ সহ্য করার পর উভয়ের মিলন 
হয়। প্রণয়-উদ্তাস্ত রাজকুমারকে শান্ত করিবার জন্ত বিলাসকুমারীর 
সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়; স্বামীর প্রার্থিতসম্মিলনে সাহাব্যকত্রা, 
স্বামীনোহাগবঞ্ষিতা, নিঃম্বার্থগরা বিলাসকুমারী এই আখ্যায়িকার 
চক্রনেমি। এবং অন্যান্য ঘটন। অরদণ্ডের মত চতক্রনাভি ও চক্রনেমিকে 
সংযুক্ত করিয়া আছে মাত্র । এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে এবং 
ইহা! ভারতের অপর ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, অতএব ইহার উৎকর্ষ 
সম্বন্ধে কিছু বল! নিপ্রয়োজন বোধ হয়। গ্রশ্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন 
“বঙ্গদেশের একজন লন্ধ প্রৃতিষ্ঠ সমালোচক ডাহার হ্ুপরিচিত সংবাদপত্রে 
কোহিনুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন 'গ্রশ্থকার উপন্যাম রচনায় সপরিচিত। 
ইহার ভাষার বঙ্কারে কোকিলের কুহ্ুরব। আলাপে পঞ্চম । কৌকিলের 
আলাপ আছে, বঙ্কার আছে, কিন্তু গান নাই। থাকিলেও আমরা! বুঝি 
না। কোহিনুর অনেকটা সেইরূপ । যেমন ভাষ! চরিত্র অস্কনের কৃতিত্ব 
সর্বত্র তেমন দেখিলাম না। চরিত্র যেখানে প্রশ্ক,ট সেখানে মহীয়ান, 
যেখানে ফুটে নাই, সেখানে কেবল যেন গানহীন কোকিলকুছর”। 
গ্রন্থকার তৃতীয় সংস্করণে সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোহিনুরের কলেবর 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় সে ত্রুটি সংশীধিত হয় 
নাই। পুস্তকের ভাষা অতি হন্দর, কেবল চরিত্রগুলি কেমন থাপছাড়া! 
অসম্পূর্ণ হইয়াছে। ভাষ! পাকা! ওত্তাদের, কিন্তু আখাযগিকাচিত্রণ 


৬৬০' 


নেহাত কাঁচা হাতের মত হুই্রাছে, পড়িয়। প্রাণ ভয়ে না, আকাঙ্ক! মিটে 
নী, অসম্পূর্ণতার অতৃপ্তি জাঁগিয়। থাকে ।. ভাষার মাধুধ্য ও আখ্যাক্মিকার 
ূর্ণতায় যে জমাটভাব আসে তাহ এ পুস্তকে নাই। সর্বাপেক্ষা অস্ফ.ট 
বিজয় পাল 1 কালাপাহাড়ের চরিত্র এই পুস্তকের বহস্থানে রসভঙ্গ 
করিয়াছে। | | 
নানকপ্রকাশ-_অর্থাৎ গুরু নানকের জীবনচরিত ও শিখধর্মের 
ইতিবৃত্তসার। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ । ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্গদমাজ (নব- 
বিধান) প্রচার বিভাগ। মূল্য প্রতি খণ্ড ॥* আনা । এখানি পুরাতন 
পুস্তক। , আমরা! নুতন করিয়া পমালোচনার জন্য ইহ পাইয়াছি। 
প্রাচীন ভারতে বেদ, উপনিষদ, গীত প্রভৃতির উপদিষ্ট ধন্ যখন পৌরাণিক 
ক্রিশ্নাকাণ্ডের তামদ আবরণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন 
বুদ্ধদেব পুনরায় স্বাধীন চিন্ত। ও বিবেক অনুসারী ধর্দের প্রবর্তন করেন। 
সেই বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইলে শঙ্করাচার্ধা পুনরায় 
বৈদিক ধর্্ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্মাকে ভারতবর্ষের চতুঃসীম! হইতে 
বিতাড়িত করেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ক্রমশ মলিন হইয়া আসিলে 
রামান্ুজ স্বামী বিশিষ্টান্ৈতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তখন পৌরাণিক 
ও তাস্ত্রিক তামসিকতা! দেশকে এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে 
এই সকল মনম্বীর একেস্বরবাঁদ প্রচারের চেষ্টা বার্থ হইয়া৷ যাইতেছিল। 
খন সমগ্র ভারত বাহিরের সহিত সকল সংযোগ রুদ্ধ করিয়! স্বরচিত 
অন্ধকারের যধ্যে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়াছিল, তখন পরম পবিত্র 


[ এম ভাগ। 


 ইসলামধধ্্ব আসির প্রবলবেগে ভারতের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল । নে 
আঘাতে প্রাচীন আধ একেবারে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল । 
তখন উভয় ধর্সেয় সমন্বয় স্থাপনের জগ্ রামানলা, গোরখনাখ, কবীর, 
তুকা, চৈতন্ত, বল্পবাচাধ্য, নানক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া! 
একেস্বরবাদ এবং জাতিনির্ব্বিশেষে তুলা ধর্মাধিকার প্রচার করিয়! গীতোক্ত 

“যা যদা। হি ধর্ণানঠ গ্লীনির্ভবতি ভারত । 

ধর্সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।» 
বাক্যের সমর্থন করেন। এই গ্রন্থে সেই সকল মহাপুরুষের অন্কতম 
গুরু নানকের অসাধারণ জীবনচরিত অতি বিশদ ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তির 
সহিত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা! করিরা 
আামাণ্য শিখ ধর্মগ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক সক্কলন করিয়- 
ছেন, ইহা ইংরাজি অনুবাদের বেমালুম অনুবাদ নহে। পরিশিষ্ট ভাগে 
অপরাপর শিখগুরুদিগেরও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার 
ভাষা প্রাঞ্জল, আড়ম্বরশূন্য অথচ ওজম্বী। ইহা.সকল ধর্নসপ্প্রদায়েরই 
নিজন্ব সামগ্রী হইয়াছে। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হইবেন। 
আমাদের সকল পাঠক পাঁঠিকাগণকে ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 

মুদ্রারাক্ষদ। 


৬১, ৬২নং বৌবাজার স্রট, কুস্তলীন প্রেস হইতে প্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 








লক্কায় বন্দিনা সাতা!। 
সত অবনান্্নাথ ঠাঞুরের মুল তৈপচিত্র হইতে, চিত্রাধিকারা শঘুক্ত আনন্দ কে, ' 
কুমার স্বামার অন্ুমত্যলারে । 





“ সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থুন্দরম্‌ ৷” 
“ মায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ | ৮ 


৭ম ভাগ । ৰ 


ভূত নামানো । 


পাঠক মহাশয়, আপনি কখনও ভূত নামাইয়াছেন? সে 
অতি , আশ্চর্য -ব্যাপার।" আমি কিরূপে প্রথমে ভূত 
নামাইয়াছিলাম সে ইতিহাস বলি শুন্গন। 

সে আজ সতেরো বংসরের কথা । কলেজে পড়িতাম, 
পরীক্ষার পর গ্ররীষ্মাবকাশে বাঁড়ী গিয়াছিলাম। আমরা 
পশ্চিমেই থাঁকিতাম, সুতরাং গ্রামে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত । 

গ্রামের নিন্ম যুবকগণের সহিত শাঘ* আলাপ পরিচয় 
হইল। তাহাদের নিকট শুনিলাম, সম্প্রতি তাহারা ভূত 
নামাইতে সুক করিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিলাম--“কি 
রকম 1” 

তাহার! বলিল-_-“একটা ত্রিপার্দ টেবিলে, হাতে হাত 
মিলাইয়! সকলে বসিতে হয়, কিছুক্ষণ পরে তাহাতে 
প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। প্রশ্ন করিলে, টেবিলের পায় 
ঠক ঠক করিয়া উত্তর দেয়।” 

টেবিলে হাত রাখিয়া ভূত নামাইবার কথা পূর্বের 
শুনিয়াছিলাম, যদিও শ্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। একটু 
কৌতূহল হইল। ,বলিলাম-_”দেখাইতে পার ?” 

পনিশ্চয়।” ₹৮ 2 


চৈত্র, ১৩১৪। 


১২শ সংখ্যা 


একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর ভূত নামাইতে যাওয়! 
গেল। গ্রামে একটি মাইনর ইস্কুল ছিল, শ্রীষ্মের ছুটিতে 
তখন ধন্ধ। সেই ইস্কুল ঘরেই বন্দোবস্ত হইল। একটি 
ক্ষুদ্র টেবিল আনা হইল তাহার উপরি ভাগটি গোল, 
(চতুষ্ষোণ হইলেও ক্ষতি, না ) চৌড়ায় এক হাতের অধিক 
হইবে না। টেবিল খানির মণ্যপেশ হইতে একটিমাত্র মোটা 
পায়া নামিয়াছে। সেই পায়াটি ভূমিতে পৌছিবার আধহাত 
পূর্ব, তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া নামিয়াছে। সাধারণ 
গৃহস্থের বাড়ী ল্যাম্প অথবা ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি রাখিবার জঙ্য যে 
তে-পায়৷ টেবিল দেখা যায়, তাহাই । 

টেবিল আসিলে, ঘরের ছুয়ার জানাল! বন্ধ করিয়া, 
আমরা তিন চারিজন টেবিল খানিকে ঘিরিয়৷ চেয়ারে বা 
টূলে বসিলাম। বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দক্ষিণ হন্তের 
বৃদ্ধান্থুলিটি আঁড়ভাবে (০7০৪855৮196) স্থাপন করিয়া, সকলে 
টেবিলে হাত রাখিলাম। যিনি মামার বামে তাহার দক্ষিণ 
হস্তটি আমার বামহন্তের উপর; ধিনি আমার দক্ষিণে, , 
আমার দক্ষিণ হস্ত তাহার বাম হস্তের উপর --এইকপ 
ভাবে সকলেরই হস্ত স্থাঁপিত। কেবল করতল মাত্র টেবিলে 
সংলগ্ন, কজী হইতে হত্তের উদ্ধতাগ্গ উঠানে! রহিল। 

বসা হইলে, আমর! চক্ষু মুদিত করিয়া, (স্বচ্ছাহুসারে 


রি 


কোনও টি নি, রি একমনে টা করিতে লাগি-: 
লাম। এইরূপে দশ পনেরো মিনিট কাটিলে, আমাদের 
মধ্যে যিনি পাণ্ড| ছিলেন তিনি বলিলেন__ 

“আমাদের এ চক্রের মধ্যে যদি কোনও প্রেতাত্মার 
আবিভাব হইয়া থাকে, তবে তিনি টেবিলের একটি পায়া 
তুলিয়া শন্দ করুন।” 

কিন্তু টেবিলের পাঁয়া উঠিল না। আমরা যেমন ছিলাম 
তেমনি বসিয়া রহিলাম। পাঁচ সাত মিনিট পরে আবার 
এ প্রশ্ন পুনরুন্ত হইল। তথাপি টেবিল নড়ে না। যখন 
এইরাপে কুড়ি কি পঁচিশ মিনিট মতাঁতি হইয়াছে, তখন 
আবার উক্ত প্রকার প্রশ্ন হইণ) হইব! মাত্র টেখিলের 
একটি পায়! উঠিয়৷ ঠক করিয়া শব্দ করিল। 

তখন সকলে ধলিল_-“ভূত এসেছে । চোখ খোল ।” 
আমরা চক্ষ খুণিলাম। সেই ঘরে এমন হই একজন ছিল 
যাহারা চক্রের মধো বসে নাই, তাহারা উঠিয়া দুয়ার জানালা 
খুলিয়া দ্িল। ঘরে আলো আপসিল। 

তখন আমার সঙ্গাগণ ভতকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে 
আরম্ত করিল। প্রশ্নগুলি এরূপ ভবে করিতে হয়, যাহাতে 
টেবিলের পা ঠোকার সংখা দ্বারা উত্তর বুঝা যাইতে 
পারে। নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ ধিলাম। 

প্রশ্ন। কত বৎসর পুব্বে তোমার যৃত্যু হইয়াছল 
তত বার শব্দ কর। মৃত্য সময়ে তোমার বয়স কত ছিল 
তত বার শব্দ কর্প। তুমি দ্ীপৌোক না পুরুষ, স্্ীলোক 
হইলে একবার, পুরুষ হইলে ছুইবার শব্দ কর। তুমি ব্রাহ্মণ 
না শূদ্র, ব্রাঙ্গণ হইলে একবার শূত্র হইলে ছইবার শব্দ 
কর। তোমার কয়টি সন্তান জীবিত আছে ততবার শব 
কর। তুমি এই গ্রামের লোক ছিলে, না ভিন্ন গ্রামের__ 
এই গ্রামের হইলে একবার ভিন্ন গ্রামের হইলে ছইবার 
শব্ধ কর। পরলোকে তুমি সুখে আছ ন দুঃখে আছ, 
সুখে থাকিলে একবার, দুঃখে থাকিলে ছুইবার শব্দ কর। 
আমার কত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে ততবার শব্দ কর। 
অমুক চাকরিতে কয়টাক1 মাহিন1 পায় ততবার শব কর। 
কত বৎসর পরে তাহার মাহিন। বাড়িবে, কয়টাকা মাহিন! 
বাড়িবে ইত্যাদি । 

এইরূপে নান! প্রশ্ন ও ঠকাঠক উত্তর হইতে লাগিল। 


প্রবাসী । 


এর ভার 


গামা সঙ্গীরা ও প্রশ্ন রি আমি বসিয়া তামানা 
দেখিতেছিলাম মাত্র। আমি ভাধিতেছিলাম, ইহা জুয়াচুরী 
বই আর কিছুই নয়। ইহারাই একজন কেহ পায়া ঠুকিয়! 
দিতেছে। 

ক্রমে আমিও ছুই একটা প্রশ্ন করিলাম। যথার্থ 
উত্তরই পাইলাম । ভাবিলাম এগুলির উত্তর আমার সঙ্গীদের 
জানা ছিল, সুতরাং তাছার! ঠিক ঠিক শর্ধ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। 

তখন স্থির করিলাম, এবার এমন একটি প্রশ্ন করিব, 
যাহার উত্তর জানিবার ইহাদের সম্ভাবনা নাই। জিজ্ঞাসা 
করিলাম-_“কবি বায়রণ কত বৎসর বয়সে মরিয়াছিলেন? -- 
বিশ্মিত হইয়া! গণনা করিলাম, ঠিক ৩৬ বার শব্দ হইল। 
এখন, আমার সঙ্গীরা যৎসামান্ত লেখাপড়া জানিত। 
বায়রণের নামও কখনও শ্রুত হইয়াছে এমন বোধ হয় ন|। 
তাহ মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। তবে এটা কি 
হহাদের জুয়াটুরি নহে? বাস্তবিকই আপনা আপনি শব্দ 
হহতেছে? এই সংশয়ে পড়িয়া, এমন একটা! সংখ্যা ঘটিত 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম যাহার উত্তর. আমি ভিন্ন অপর কেহই 
জানিত না সে সম্বন্ধে আমি একেবারেই সুনিশ্চিত ছিলাম। 
সে প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর পাইয়া আমার সকল সন্দেহ দূরে 
গেণ 7)তৃতই হউক আর যেই হউক, কোনও একটা 
অজ্ঞাত শত্তি দ্বারা যে একাধ্য সম্পন্ন হইতেছে-_ইহা যে 
আমার সঙ্গীগণের জুয়াচুরি নহে,_-সে বিশ্বাস করিতে আমি 
বাধ্য হইলাম। 

ইহাই আমার প্রথম দিনের ভূত নামানোর ইতিহাস। 

তাহার পর হইতে এই সতেরো বৎসরে বহুস্থানে 
বনবার ভূত নামাইয়াছি। সে সম্বন্ধে ছুইচারি কথা বলিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

যাহারা কখনও ভূত নামায় নাই. তাহারা বসিলে ভূত 
নামিতে প্রথম দিন অনেক বিলম্ব হয়। কুড়ি, পঁচিশ 
মিনিট বা আধ ঘণ্টাও লাগিতে পারে। প্রথম দ্বিন ভূত 
নামাইয়া, সেই সকল ব্যাক্তি যদি আবার দ্বিতীয় দ্দিন বসে, 
তবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই নামিবে। : এইরূপে ক্রমে 
তাহারা যত অভ্যান্ত হইবে, সময় ততই সংক্ষেপ হইয়া 
আসিবে এক সময় আমর! একটি দল জুটিয়াছিলাম, দিনে 


১শ সংখ্যা । ] 


ডিনার ভুত লাগানো খালের প্রাতাতিক কর হাই 
ঈাড়াইয়াছিল। আমরা" চক্র করিয়া বসিতে না বসিতেই 
ভূত নামিত। 

চক্রে চই, তিন, চাঁরি, পাঁচ বা আরও অধিক লোঁক 
বসা যাইতে পারে ।, 

চক্রের মধাস্থ একজন কেহ যদি উঠিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে তাহার বামের ও দক্ষিরে্৫ণের লোক ডজন পরম্পর 
হস্ত সংযোগ করিনার পর তিনি উঠিতে পার্নে। হস্ত 
সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলে ভূত অন্তর্দান করিবে। চক্রটি অক্ষুপ্ 
থাঁকা চাই। 
. চক্রস্ব যে কেহ ভূতকে প্রশ্ন করিলে টন্তর পাইবেন । 
চক্রের বাহিরের কে প্রশ্ন করিলে উন্তর পাওয়া ঘাইবে না। 

যিনি চক্রের বাহিরে আছেন, তিনি যদি চক্রস্থ হতে 
ইচ্চা করেন, তবে তস্তসংযোগ ভগ্ন রাখিয়া তাভাকে চক্র 
মধ্যস্থ করা যাইতে পারে। 

অনেক সময় ভূত অতি ক্দীণভাবে পায়া ঠকিতে খাকে। 
এরূপ অবস্থায় আমরা ভূতকে জিজ্ঞাসা করি, কত বয়সে 
তোমার মৃত্যু হইয়াছিল। উত্তর পাই, ভূত অতি শিশু। 
তখন তাহাকে বলি..প্তু্গি বাও, একজন বলবান প্ররুষ 
ভূতকে পাঠাইয়া দাও। সে দেন আগিয়াউ খুব জোরে 
একটা শব করিয়া জানায় ।”- তাহাই হইয়া থাকে । 

অনেক সময় ভূত ভাল করিয়৷ উত্তর দেয় না, দরষ্টামি 
করে। তাহাকে জিজ্ঞাস! করি, "তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ?” 
সে বলে “হইয়াছি।” তখন তাহাকে বলি-_“তুমি যাও, 
একজন শান্তপ্রকৃতি ভূতকে পাঠায়! দাও ।”--তাহাই হয়। 

কোনও নির্দিষ্টনামা ভূতকে পাঠাইয়া দিতে বলিলে, 
সে ভূতও আসিয়া থাকে । 

আমর! অনেক সময় বলিয়াছি---“টেবিলট! আমার দিকে 
একটু সরাইয়া দাও।” ভূত তখন আমার দিকের পার়াটি 
মাটিতে রাখিয়া, অপর ছুইট! পায়না শূন্যে তুলিয়া ফেলে। 
পরে ভূমিস্থ পারাকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া, ধীরে দীরে টেবিল 
ঘুরাইয়া, অন্ত, পায়! আমার দিকে আনিতে চেষ্টা করে। 
অনেক সময় টেবিল 'ণরূপ ঘুরে যে চক্র ভাঙ্গিবার ভয়ে 
টেবিলস্থ অনযান্তি ব্যক্তিকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়! টেবিলের 
অনুসরণ করিতে 'হয়। * 


তি নামানো. 


৬৬৩ 


অনেক সময় র ভূতকে জিজ্ঞাসা রি দি 
আমার দিকে টেবিলটা চাপিয়া ধরিয়া থাকি, তবে তুমি সে 
দিকের পায়াটা আমার বলের বিরুদ্ধে উঠাইতে পারে ?” 

ভূত বলিয়াছে-_“পারি।” তখন দীঁড়াইয়া উঠিয়া যথা- 
সাপা টেবিল চাপিয়া ধরিয়াছি, কিন্ত ভূত আমার দিকের 
পায়। উঠাইয়। ফেলিয়াছে। 

একবার আমরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একটি রেলওয়ে 
ষ্টেশনে এই খেলা খেলিতেিলাম | আনক লোক আমা- 
দিগকে ঘিরিন্না দর্শকম্বরূপ উপস্থিত ছিল। ভুতের সঙ্গে 
আমাদের বলপরীক্ষা চলিতেছিল। একজন ভীমকায় 
পঞ্জাবী কনে্টনল বলিল-_“বাব, ভূতকো পছিয়ে কি হাম 
অগর দার্বে তো উঠ! শক্তা ?” ভূতকে জিজ্ঞাসা করা গেল। 
ভূত্ত বলিল "পাঁরিব”। তখন সেই কনেষ্টবল আমাদের 
কাছে স্াসিয়া, তাভাব সমস্ত বলের সি, টেবিল দুই হাতে 
চাপিয়া ধরিল। অল্পে অল্পে ভূত পায়াটি ভুলিয়৷ ফেলিল। 
টেবিল মড়মড় কবিতে লাগিল, ভাঙ্গে আর কি। 

ভূত, ভবিষ্যৎ, বঞ্তমান,_.যে বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করা যায়, তাহারই উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু ভূত ও 
বর্তমান সন্বদ্ধে যে প্রশ্নের উত্তর চত্রস্থ কাহারে! জানা আছে, 
সেই উত্তরটিই ঠিক ঠিক পাওয়া যাঁয়। অন্য উত্তর ভুল 
একবার আমরা 'ভত নামাইিয়াছিলাঁম, একজন অবি- 


হয়। 
শ্বাসী বাক্তি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তিনি 
বলিতেছিলেন, “তোমরাই ঠক ঠক করিতেছ। আচ্ছা 


ভতকে জিজ্ঞাসা কর দেখি আমার পকেটে কয়টা টাকা! 
মাছে ?”-জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু ভূতের উত্তর ঠিক 
হইল না। তখন সে ব্যক্তিকে বলিলাম, “আচ্ছা তুমি 
বাহিরে গিয়া, একজনের নিকট গোটাকত পয়সা গণিয়া 
লয়! পকেটে করিয়া এস। তাহার পর, চক্রমধ্যস্থ হইয়! 
নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।” তিনি তাহাই করিলেন 
ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__“আমার পকেটে কটা পয়সা 
আছে বল দেখি।” ভূত ঠিক উত্তর দিল। 

একবার একটা মজা হইয়াছিল। একব্যন্তি নিজের" 
বয়স লুকাইতেন আমরা সকলেই সন্দেহ করিতাঁম তাহার 
বরস অধিক। একদিন আমরা ভূত নামাইতেছিলাম, 
তিনিও চক্রমধ্যন্থ ছিলেন। ভূভিকে আমাদের, সকলেরই 


৬৬৪৫ 


বয়স একে একে জিজ্ঞাসা কর! গেল, ঠিক উত্তর মিলিল। 
অবশেষে সেই ভদ্রলোকটিব বয়স জিঙ্ঞাসা করা গেল। 
ভূত ঠকাঠক বাজাইয়া দিল,-. বাধুটি যত বরম খলিতেন, 
তাহার অধিক কয়েক ঘা বাজাইয়। দিল। বাবুটি আর 
অস্বীকার করিতে পারিলেন না। 

ভবিষ্যতের কথা মথনা বর্তমানের যে কথা জানা নাই-_- 
তাহার উত্তব সময়ে সমস্নে ঠিক হয়, সময়ে সময়ে হয়ও ন। 
গত বড়দিনের ছুটিতে, আমরা ভূতকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলাম--“ছুই দিন ত কন:গ্রাসের অধিণেশন ভাঙ্গিয়াছে | 
তৃতীয় দিনে কোনও কাধ্য ভইয়াঁছে না সেদিনও ভার্গিরা্ে ?” 
ভূত বলিল তীয় দিনে কাধা হইয়াছে । দুই একদিন 
পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম ভূত সত্য বপিয়াছিল। "মার ৪ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিণাম “আ্যালেন সাহেব যে গুলিতে 
আহত হইয়াছেন, তিনি আরোগা হইবেন কি না ?”--ভত 
বলিয়া ছিল-_-“আরোগা হইবেন 1” 

আর একটা আশ্চধ্য কথাণ উল্লেখ করি। আমরা 
যেমন মনোভাবের তাবতম্য মনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্ববে কথা 
কহিয়া থাকি, ভূতও ঠিক সেইরূপ উত্তর দানে আপনার 
মনোভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। গত বড়দিনের ঘটনা। 
ভূত আসিল। তাহাকে দিজ্ঞাসা করিলাম, ইংরাজিতে 
তোমার নামের প্রথম অন্গর কি, এক [) ঢু এইবূপ 
শব্দের দ্বারা জানাও । এইরাপ, প্রথম অক্ষর, দ্বিতীয় 
অক্ষর, ইত্যাদি ক্রমে উত্তর পাইলাম ১২৫)]1২ 7 তখন 
আমর! বলিলাম নরী ? তনে কি ক্রীলোক না কি? গিজ্ঞাসা 
করিলাম, বলিল - স্ত্রীলোকই বটে । 

তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,---%তামার পুল্র কন্তা' কয়টি 
আছে? বলিল দুইটি। জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার 
স্বামী জীবিত না মৃত ?” নিরুত্তর। দুই তিনবার জিজ্ঞাসা 
করিলাম,-টেবিল নিশল। তখন একজন জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“তোমার বিবাহ হইয়াছিল ?” উত্তর-_“না”।-_ 
“তুমি কি গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ছিলে ন1?”-__উত্তর- “না” ।-- 
শেষ ছুইটি উত্তর অতি ধীরে, অতি ক্ষীণ ভাবে, যেন সে 
কত লঙজ্জিত। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম- “পরলোকে তুমি 
স্থথে আছ না ছুঃখে আছ ?”- বলিল--“ছুঃখে আছি ।” 

একটি মাত্র উদ্দাহরধ্‌! দিলাম। আমরা যেরূপ স্থলে 


প্রবাসী ৷ 


ধর্ম, তাও ধর্ম এবং প্রকৃতিপুজা ধর্ম 


[ ৭ম ভাগ। 
বুলি_-পনিশ্চয়ই”__কিন্া "অবষ্ঠই না”__সেরূপ স্থলে ভাতেরা 
অপেক্ষাকুত জোরে শব্দ করিয়া থকে । এ 


আমরা অনেক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি “কোন ধর্ম 
সত্য ?”- হিন্দু ভূত বলে হিন্দুধন্্ম সত্য, মুসলমান ভূত বলে 
মুসলমান ধর্ম সত্য ইত্ত্যাদি। যাশুুষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর 
কি না জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দু ও মুসলমান ভূত বলে__“না,” 
খৃষ্টান ভূত বলে-_ই 1৮ * 

একবার এক ভূত বলিয়াছিল---“আমাদের রক্ত নাই, 
মাংস নাই, কেবল অস্থি আছে। স্থথ দুঃখ আছে। 
আমাদের প্রিয় পরিজন যেখানে বাদ করে, সেই খানেই 
আমরা অনুশ্ঠভাবে বায়ুতে ভাপিয়া বেড়াই। তাহাদের 
স্থথে সুখী দঃথে ছঃথা হই-কিস্ত তাহাদের কৌনও 
উপকার করিধাণ সাধ্য নাই। আমর! কাহারও অপকার 
করিতেও সক্ষম নহি ।” 

একবার এক ভূত বলিয়াছিল-_রাত্রি বারোটার সময় 
গ্রাম প্রাণ্তের পুরাতন শট গাছের কাছে গেলে সে আমাদের 
দেখা দিতে পারে ।-_কিস্তু চক্রমধ্যস্থ কেহই ভূতের এ 
সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই । 

যে টেবিল নাড়ে সে ভূত হউক আর নাই হউক, একটা 
আশ্চর্য্য অঙ্জাত শক্তির যে ইহা ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই । 
সব উত্তর সতা হয় না, না হউক, সেটা তুচ্ছ বিষয় । কিন্তু 
এই যে কার্যা, তাহার প্ররুত কারণ কি? কেহ কেহ 
বলেন, মনুষ্য্দেহে যে জান্তব চৌম্বক শক্তি আছে, তাহাই 
পু্জীভূত হইয়া এ প্রকার ক্রিয়াশীল হয়। - প্রযাঞ্চেটের 
কাধ্যও সম্ভবতঃ এই কারণপ্রস্ত। এ সম্বন্ধে পাঠক 
সাধারণ ও পণ্তিতমণ্ডলী নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের 
ফল পপ্রবাসী”তে লিখিয়া পাঠালে সতাবিষারের সহায়তা 
হইতে পারে। 

শ্রীপ্রভাতকুম!র মুখোপাধ্যায় । 





চীনে ধর্মচর্চা । 


চীন দেশে প্রধানতঃ তিনটা ধর্মমত প্রচলিত আছে। বৌন্ধ- 
অবশ্ঠ মুসলমান 
ধর্ম ও আধুনিক খৃষ্টান ধর্মকে এদেশের ধর্ম মধ্যে গণা 


১২শ রা খ্য! ৷ 


কা রিরিতেদা না ৭৮ 
বিলক্ষণ চলন ' দেখিতে*প!ওয়া যায়। এবং এই পূজাকেই 
অতি পবিত্র পুজ! বলিয়া মনে করা হইয়৷ থাকে । পেকিংএ 
এক প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে এই প্রতি দেবীর মন্দির আছে। 
তাহাকে 1০77716 ০117169৮677 অর্থাৎ স্বর্গের মন্দির বলিয়া 
থাকে । এই মন্দির সর্ববাপেক্ষা শেষ্ঠ ও উত্রুষ্ট। ইহা ব্রিতল- 
বিশিষ্ট গুস্বজীকৃতি। ইহা দেখিতে অতি দনোহর। এই মন্দি- 
রের চূড়া যেন নীলাকাঁশ ভেদ করিয়া সগর্ধ দণ্ডায়মান রহি- 
য়াছে। ইহার প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে পবন্থুধা (ধরিত্রী) মন্দির” 
(10777916০07 [2707) সুর্য মন্দির, চন্তর-মন্দির, কৃষি- 
মন্দির এবং সর্বাপেক্ষা প্রধান ও ভিন্ন ধরণের মন্দির আনৃষ্ঠয 
দেবের মন্দির (15771১16 ০117)০1751511)16 1510৮) সকল 
দৃষ্ট হয়। এই স্বভাব দেনীর মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবী, 
চতুর্দিকের অসীম বাষু মণ্ডল তাহার প্রাচীর, এবং বিশ্বাকীশ 
তাহার ছাদ। এই মন্দিরের উপর মূক্ত স্থানে একটা 
প্রকাণ্ড বেদী আছে। সেই স্বগ্গায় পবিত্র বেদীর উপর 
প্রকৃতি দেবীর পুজা তইয়া থাকে । 

পরিষার শ্বেত মর্মর প্রন্তরের ভিত্তির উপর এই বেদী 
নির্মিতি। মন্দিরের চতুদ্দিকক পবিত্র বুক্ষরাজিতে স্বভাবের 
সৌন্দর্য আরো বুদ্ধি করিয়াছে । স্বভানের ত্রিত্ব প্রকাশক 
শ্বেত প্রস্তরময় তিনটা বুত্ত উপমণপরি ভাবে নির্মিত । একটা 
হইতে অপরটী উঠিতে নামিতে নয়টা করিয়া ধাপ আছে । 
একটা বৃত্ত প্রস্তরময়্ খোদিত স্তস্তের বেষ্টনী সকল দ্বারা 
নির্দিতি। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে 'এই সকল 
বৃত্তাকার স্থানে উঠিতে পার! যাঁয়। সর্বোচ্চ বৃত্তের কেন্দ্র 
স্থলকে এই বিশ্বের কেন্দ্ররূপে মনে কর! হইয়া থাকে । এই 
ত্রিত্বময় বেধীত্রয়, অনস্ত বায়ুরাশি যাহার প্রাচীর এবং শৃন্তা 
কাশ যাহার ছাদ, তাহার অধিষ্ঠাত্রী প্ররুতি দেবীকে "স্বর্গের 
মণ্ডল” চীন সম্রাট স্বয়ং পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্র চীন 
সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং সমাট তীহার প্রজাবর্গের 
মঙ্গল ও সখ সমৃদ্ধি কামনায় এই পুজা করিয়া থাকেন। 
সমাট স্বয়ং "্্বর্গীয় সম্তান” তাই তিনি এই প্রক্কৃতি দেবীকে 
পূজ। করিবার একমাত্র উপযুক্ত পুরোহিত । সম্াট-ভিন্ন 
অন্য কাহারো এ পুজায় অধিকাঁর নাই। বৎসরে ঢুইবার 
অর্থাৎ শীতকালে” এবং গ্রীম্মকালে এই মন্দিরে পুঁজ! হইয়া 


চীনে ধরা । 


রি 
থাকে। (এই মন্দিরে পুজা দিবার কাল সম্াটকে তিন 
দিন নিরামিষভোজী হইয়া সংযম করিতে হয় এবং তিনি 


দিবসের কোন নির্দিষ্ট সময় পধ্যস্ত উপবাস করিয়া পুজ! 
করিয়া থাকেন এবং রাত্রিকাল এই স্থানেই যাপন করিয়া 


থাকেন। তীহার অবস্থানের জন্য এক স্ুরম্য অট্রালিক! 
নির্মিত আছে । সম্রাট স্বয়ং যে কেবল ইহার মাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 


পুরোহিত তাহা নহে, তিনি দেবকুমাররূপে অভিহিত। 
সুতরাং এই “অদৃশ্ত দেবীর” পুঁজা করিতে যে যেশ্দেবগুণ 
থাকা প্রয়োজন তাহা তাহার পবিত্র দেহে আছে বলিয়া 
বিশ্বাস করা ভইয়া থাকে । প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বিধি 
ব্বস্থানুসারে সম্মাট এই মন্দিরে ও অন্যান্য মন্দিরে পুজা 
করিয়া থাকেন। যখন রাজোে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, 
যথা দুভভিঙ্স, মহামারী ও যুদ্ধ নিগহাদি হইয়া রাজামধ্যে 
হাহাকার উপস্থিত হয়, তখন সম্নাট প্রজামগণ্ডলীর আপদ 
বিপদ দূরীকরণ মানসে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করেন 1 
কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র বলিয়া এই সকল বিপদের 
জন্ত প্রজামণ্ডলীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তাহার 
প্রার্থনাবাকোর সার মর্ম এই যে “আমি পুণ্য কার্য দ্বারা 
নিজ দেতকে পবিত্র রাখিব, আমার রাজ্য হইতে এই বিপদ 
দুরাভূত হউক। ভগবান! আমি স্বয়ং এই রাজ্যের অমঙ্গলের 
জন্য দায়ী। আমার *্প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক।” এই 
গ্রকৃতির পূজ। সম্জাটের রাজকার্যের এক অঙ্গ বিশেষ । এই 
পুজা করা সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্রিয়া নহে। রাজ্যের 
প্রতিনিধিরূপে তিনি এই কার্ধা করিয়া থাকেন। 

সমাট যে কেবল এই ত্রিত্বময়ী প্ররূতি দেবীর মন্দিরে 
পুজার জন্যই দাঁয়ী তাহা নহে, রাজ্যমধ্যে যত ধর্মমত ও 
ধর্মমন্দির আছে তিনি তাহাদের রক্ষক, এবং সর্বাগ্রগণনীয় 
বুদ্ধধন্ম ও তাও ধর্মাদিরও তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাতে 
তিনি যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়া থাকেন। তবে এ এ ধর্মগ্রস্থের 
বিধি অন্সারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ 
পূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে । কিন্তু সম্রাটের পদ সেই 
সেই পুরোহিতগণের উপর অর্থাৎ তিনি সমস্ত ধর্ম্মন্দিরের, 
সর্বোচ্চ পুরোহিত (7120 [১1680 রূপে গণা॥ পেকিং 
রাঁজপুরীতে এই তিন প্রকারের নি অনুষ্ঠান হইয়া 
থাকে। 


৬৬৬/ 


ইউরোপীয় ধরমফাজকগণের মতে চীনারা ধরমাজীবন 


যাপন করে না, কিন্তু তাহারা! নৈতিকজীবন যাঁপন করিয়া 
থাকে । তাহারা বলেন চীনারা ধর্মাপেক্ষা দর্শন শাস্তের 
পক্ষপাতী । ইউরোপীয় পগ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বদ্ধেও এই 
প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে “13000171577 
151701 2117:61101017) 19001111৭00 00110৮17001 
[101109017৮৮ অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত ধর্ম নহে, তাহা 
মাত্র দর্শনশীস্্ের মতাঁনুসারে চালিত। তীহারা আরে! 
বলেন যে বৌদ্ধধর্ম ও তাঁও ধর্ম ক্রমে অন্তঃসারশ্ন্য তইয়া 
খোসাবৎ হইতেছে । এই সকল ধর্ম্মতের উপাসনা পূর্বের 
আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিল কিস্তু এখন ইনা কেবল বাস্িক 
ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইতেছে । চীনাগণ প্ররুত পক্ষে 
কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতাবলম্বী। পাত্রীগণ বলেন যে 
%0০000106217180 15 2. $৬3(০17] 01 0017105+ ?. 
[9771০501 10111011127 01101111605 

বৌদ্দধন্মই হউক বা তাও ধন্মতি হউক সকল চীনারাই 
কন্ফুসিয়াসের মতের অন্তবন্ত্রী। চীনাবা যে ধন্মীবলম্বীই 
হউক বাহিক আভ্বর খুব করিয়া থাকে কিন্তু আধ্যাত্মিক 
উপাসনা প্রায়ই নাই। তাহারা কন্ফসিয়াসের বিধি 
অনুসারে চলে এবং স্বভাবকে পুজা করে। পেকিনের 
সমাটের এই প্রকার স্বভাবের উপাসনাতে তাহাই প্রত্তীতি 
হয়। চীন দেশে মত ধন্মোৎসব হইয়া থাকে তাহার কোঁন 
না কোনটাই প্রকৃতির কোন না কোন দৃশ্ত হইতে কল্িত 
হইয়া থাকিবে। যথা, বসস্তোৎসব, শীতকালীন এ গীক্ষ- 
কালীন পুজা, নববর্ষের উৎসব ইত্যাদি তাতার দৃষ্টান্ত স্থল। 
তাহাদের যত জটিল নীতি ও ধর্মমত তাহার সকলের 
মূলে প্ররুতির নীতি নিহিত । আমাদের হিন্দু ধর্মের সহিত ও 
এবিষয়ে সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়া থাকে। যেমন বৈশাখে গরমের দিনে 
শীতল!, পিতৃলোকের পার্ধন শ্রাদ্ধ, শারদীয় পুজ।, লক্ষ্মী পুজা, 
কান্তিক মাসে কান্িক পুজা ও হল-চালন, নবান্ন, বাস্ত পূজা, 
শ্রীপঞ্চমী, বাসস্তী পুজা, ঝড় বৃষ্টি হইলে কৃষধ্য পা ইন্দ্রের 
দই খই' দেওয়া, আগুনের ভয় হইলে ব্রহ্মা পূজা, ইত্যাদিও 
প্ররুতিপুজার পরিচায়ক । 

ইউরোপীয়গণ বলেন যে চীন জাতির এই প্রকৃতির 
জন্াই তাহারা সহজ সহআবৎসর কাল হইতে আপন ধর্ম 


প্রবাসী | 


রায় একই ভাবে রক্ষা করিতেং সমর্থ হইয়াছে । তাহারা 


[ ৭ম তাগ। 


তাতার মংগল মাঞ্চুতাতার প্রতৃতি জাতিগণ কর্তৃক বছু 
শতান্দী যাঁবত পরাভূত হইয়া! এবং পরাধীন থাকিলেও 
তাভাদের ধর্মমতের বিপর্যায় ঘটে নাই। কোন বিজেত! 
জাতিই তাহাদের ধর্মামতের পরিবর্তন করাইতে পারেন নাই, 
বরং বিজেতাগণই ক্রমে তাহাদের ধর্মের মত গ্রহণ করিয়া 
তাহাতেই ডুবিয়া রহিয়াষ্থেন। মংগল তাঁতার ও মাধুঃ 
তাতারগণ, সকলেই ধীরে ধীরে চীনাদের আচার বাবহার ও 
ধমিত গ্রহণ করিয়! থাস চীনাদের মত হইয়া গিয়াছেন 
এবং এই সকল বিজয়ী জাঁতিগণ কালে চীনদেশের শাসন- 
প্রণালী অবলম্বন করিতে বাণ হইয়াছেন। তাতার কারণ 
ংগল ও তাতারগণ সাহসী ও দছর্দর্মজাতি হইলেও তাহাদের 
সাহিতা দশনশাস্বাদি বিশেষ উন্নতভাবাপনন ছিল না। 
বর্তমান মাঞ্চগণ ঘখন ১৬৪৬ খুঃ পেকিন অধিকার করেন, 
তখন তাহার! মন্ধপ্রিয় এক অসভ্য জাতি বিশেষ ছিলেন। 
তাঁহারাও অন্ঠান্ত বিজেতাগণের স্টায় চীনদিগকে ' নানা 
প্রকাব অধিকার দিয়া তাহাদিগকে সন্ধষ্ট রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এবং চীনদেশ শাসন চীনদেশের আইনান্ব- 
সারে করিতে বাধা হইয়াছিলেক। এক বাহুবল বাতীত 
আর সকল বিষয়েই তীহাদিগকে চীনার সাহাধ্য গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল । বর্তমানে মাঞ্চগণের আচার ব্যবহার 
পরণ পরিচ্ছদ চীনাদিগের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে 
যে অনেক সময়ে কে চীন! কে মাঞ্চু তাহ! বাছিয়। বাহির 
করা যায় না। সমাট স্বয়ং মাঞ্চ হইলেও চীনাদিগের মত 
মাথায় বেণী রাখেন এবং চীনা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
থাকেন । 
মাঞ্চগণ শান্তিপ্রিয় চীনাদিগের সঙ্গে বাস করিয়া তাহা- 
রাও শাস্তপ্রক্ৃতি হইয়াছে । তাহাদের সেই সমরপ্রিয়তা 
ও দুদ্ধর্ষ প্রকৃতি তাদুশ এখন আর নাই। মাঞ্চগণ কন্‌- 
ফুসিয়াসের ধর্মমতাবলম্বী হইয়াছে। কিন্তু পরণ পরিচ্ছদ ও 
আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুই জাতির মধ্যে 
পরম্পরের মনের মিল তাদৃশ আছে বলিয়া বোধ হয় না। 
মাঞ্চগণ চীন-রমণীগণের বীধা বিকৃত পদ ভাল বাসে না, 
সেই জন্য তাহারা চীনা রমণী পাণিগ্রহণ করিতে নারাজ। 
আবার চীনাগণও মাঁঞুরমশীগণের দীর্ঘ পদ পছন্দ করে না 


১২শ সংখ্যা | ] 


বলিয়া আছরীকে রিবা রিহে অনিচ্ছুক। করুণ 


স্ত্রীলোকের বড় পা থাকা ঝুঁদীর চিহ্র বলিয়! প্রকাশ পায়। 
চীন জাতিকে যুদ্ধে সহজেই জয় কর! যাইতে পারে কিন্ত 
তাহাদের ধর্ম আচার ব্যবহারকে কেহ এ যাবত জয় করিতে 
পারেন নাই। হিন্দুগণ এ বিষয়ে কতকটা গৌরব করিতে 
পারেন বটে । তবে জাতিভেদের অন্তরায় থাকায় হিন্দুধন্ 
দিন দিন ঢর্বল হইয়া পড়িতেছে। চীনারা বিশ্বাস করে 
যে জীবনপ্রদায়িনী প্ররৃতিদেবী শীতকালে বিশ্রামস্তথ 
সম্ভোগ করিয়া থাঁকেন। তখন এক উৎসব হইয়া থাকে। 

জীবন-প্রদাঁয়িনী প্রকৃতি দেবী স্ুযুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত 
হইলে চীন দেশে বসস্তোৎসব হইয়া থাকে। পেকিন রাজপুরী 
মধ্যে এই উৎসব সামান্ত ধরণে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু প্রতি 
সহরে ও নগরে রাজকীয় কন্মচারিগণ কর্তৃক অতি জঁক 
জমকের সহিত এই উৎসব প্রতি বৎসর সম্পন্ন হয়। * এই 
উত্সবের দিনে রাজকীয় উদ্যান হইতে কিছু মূলা স্তালড 
0-0168০৫) রৌপ্যাধারে স্থাপিত হইয়া বুদ্ধ মহ্ারাণীর 
টেবলোপরি রক্ষিত হয়। রাণী তাহার কিঞ্চিৎ স্বয়ং ভক্ষণ 
করেন এবং নবীন সম্রাজ্ঞী ও অপরাপর মহিলাগণকে প্রদান 
করেন। এই সময়ে, সাঞীজোর মঙ্গল কামনা করা হইয়া 
থার্কে। সিংহাসন কক্ষে জাতীয় মঙ্গলন্ছচক ধ্বনি উিত 
হলে অপরাপর কক্ষ হইতে খোঁজাগণ তাহার প্রতিধ্বনি 
করিয়া উঠে। ক্রমে সেই ধ্বনির পুনধর্বনি হইতে হইতে 
রাজপুরীর শেষ দ্বার বা সদর দরজায় গিয়া উপস্থিত হয়। 
তখন বৃদ্ধা মহারাণী ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে "এই জীবন- 
প্রদায়িনী প্রর্ৃতিদেবীর অনুগ্রহে সাম্রাজা শস্তশালী হউক 
এবং প্রজামণ্ডলীর মঙ্জল হউক ।” 

এই সময়ে সম্রাট স্বয়ং একদিন হলচালনা করিয়া 
বৎসরের 'প্রথম বীজ বপন করিয়া থাকেন এবং সম্াজ্জী 
স্বয়ং নিজ হস্তে তঁতের গাছ রোপণ করিয়া থাকেন। 
সম্রাট যেমন অন্নের জন্য চাঁষ ও বীজ বপন করেন সম্তরাজ্জী 
ন্তপ্রস্ততের জন্য তুঁত বৃক্ষ রোপণ করেন। রাজপুরীতে 
রেশমের শিল্প কারখানা আছে এবং তুঁতের চাঁষ হইয়া 
থাকে। রাজপুরীস্থ অন্দর মহলে যে সকল তুঁত বৃক্ষ আছে 
সেই সকল তুঁত বৃক্ষের রক্ষণের ভার কোন মহিলার উপর 





সুজ সর সারা 
* ইহার বিস্তৃত বিবরণ ১৩১১ সালের জোঠ্ের প্রবাসীতে রষ্টব্য। 


জাপানে কৃষি। 





৬৬ 
উ রীনা অই কারধাকে সান কায বলির দনে 
করা হইয়া থাকে। তুঁত পোঁকার মঙ্গলের জন্যও প্রকুতি' 


দেবীর আরাধন! কর! হইয়া থাকে । 
শ্রীরামলাল সরকার। 


জাপানে কষি। 


গত বৎসব (১৯০৬) অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান নিকলসন 
সাহেব মাদ্রাজ গবর্মেন্ট কর্তৃক জাপানে প্রেরিত হন? তিনি 
প্রধানতঃ জাপানের মত্ম্য ধৃতকরণ প্রথা ও তাহার ব্যবসায় 
প্রণালী অধ্যয়ন করিতেই গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে 
তিনি জাপানের ক্ুষিকাধ্ধয প্রণালী ও রুষির অবস্থা স্বচক্ষে 
দর্শন ও তৎসম্বদ্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একখানি 
শিক্ষা প্রদ সুন্দর পুস্তক * প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
কৃষক সম্প্রদায় এই গ্রন্থের মন্মগ্রহণ করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষ: 
গীড়িত দেশের শ্রী ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। 

দেখা যাইতেছে রুষজাপ যুদ্ধের পর হইতে জগতের 
উন্নতিণীল জাত সকলের বিশ্বয়ৃষ্টি এই প্রশ।স্তসাগরশোভী 
ক্দ্রদ্ীপের অধিবাসিগণের প্রতি পতিত হইয়াছে। জাপানের 
কাহিনী সংগ্রহ জাপচরিত্র অধায়ন এবং জাপানের কৃত- 
কাধ্যতার মূলমন্ত্র মাবিষার করিতে আজি সকলেই ব্যস্ত । 
জাপানের রক্ষণশীলতা চীন হইতে কোন অংশেই কম ছিল 
না। প্রতিবেশি কোরিয়ার সহিত যাহার নাম মাত্র সংশ্রব 
ছিল, বহির্জগতের সহিত সে জাপানের যে আদৌ কোন 
সম্বন্ধ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু সময়ের গতি 
লক্ষ্য করিয়া জাপান সত্যান্ুসন্ধায়ী বৈজ্ঞানিকের মত এবং 
দূরদর্শী দাশনিকের মত কুপমও্ুকপ্রস্থ রক্ষণশীলতার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অতি অল্পদিন হইতে স্বীয় সম্তান 
গণকে গৃহের বাহিরে পাঠাইতে শিখিয়াছেন। জাপ সম্তান- 
গণ স্বর্গ মর্ভ পাতাল অনুসন্ধান করিয়া! যে খানে যে উৎকৃষ্ট 
বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই লাভ করিতে, যে দেশের 
রীতি, নীতি, ভাব, সংস্কার স্বদেশের হিতকর বুঝিয়াছেন, 
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৬ 
যে জাতির যে যে গুণ স্বজাতির উন্নতিসাধক বলিয়! 
জানিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিতে দেহ মন পাতি করিয়াছেন। 
ফলে কি হইয়াছে? এখনও 'অদ্ধ শতাব্দী যাঁয় নাই, উহারই 
মধ্যে ধাহাদের অনুকরণ করিরা জাপান স্বদেশের বহুবিধ 
সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাহারাই আজি জাপানের 
পথান্ুবর্তী হইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলগু ও জান্মনা 
প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। রক্ষণশাল ভারতের কোটি কোটি 
প্রজার চক্ষু খুলিবে ন! ! 
ইতিপূর্বে বিদেশের কুটাটি পর্যান্ত জাপানের ত্রিসীমার 
মধ্যে আসিত না। জাপান আপন পণ্যদ্রব্য বিদেশের বিপ- 
ণিতে পাঠাইত না। ৩৫ বৎসর পৃর্বেব খাস জাপানের ( ফর- 
মোজ! ছাড়িয়া ) লোক সংখ্যা ছিল ৩, ৩১, ১০, ৭৯৩ এবং 
খাসজাপানের পরিসর ছিল ৯, ৪৪,৪০,৩০০১* একর মাত্র । 
গত ১৯০৫ অব্েের গণনায় জানা গিয়াছে লোক সংখ্য। 
'ম, ৭৮, ১২, ৭০২ হইয়াছে, এবং গত দশবতসরে শতকরা! 
১৩'১জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩৩ বৎসরে জাপানে এক কোটি 
সাতচল্লিশ লক্ষ এক হাজার নয়শত নয় জন প্রজা বাড়িয়াছে। 
'কিস্ত লোক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ভূ-ভাগ ত আর 
বাড়িতেছে না? উহার অধিকাংশ পার্কতা এবং উত্তরাংশে 
শীত দীর্ঘস্থায়ী। চাঁষ করিবার উপধক্ত জমি জাপানে অতি 
অল্প। নিকলসন সাহেব অন্ুসন্ধননে জানিয়াছেন যে জাপগণ 
সহস্র সহস্র বৎসরের অনন্যসাধারণ ধৈধ্য ও অমানুষিক 
পরিশ্রম সহকারে ১৯০৫ অব পথ্স্ত দেশের শতকরা ১৩" 
৫৩ অংশ ভূমি চাষোৌপযোগী করিতে পারিয়াছে। কর্ষণযোগ্য 
ভূমির ছগুণেরও বেশী এখনও কর্ষণ অসাধা বলিয়া পতিত 
রহিয়াছে । লোকসংখার অনুপাতে যদি ভূমির পরিমাণ 
গণনা কর! যাঁয় তাহা হইলে দেখা যায় জীবন ধারণের জন্য 
লোক প্রতি ০২৬৭ একার পড়ে। সে হিসাবে জর্মণীর 
বাহির হইতে আহাধ্যের আমদানী এবং গোচারণের মাঠ 
বাদে লোক প্রতি কষিত ভূঁমর একরের কিছু উপর পড়ে; 
মান্রাজে লোক প্রতি এক একর পড়ে। অথচ মাংস, ছুগ্ধ, 
'মাথন এবং পনীর তাহারা খাইতে পায় না বলিলেও চলে। 
কারণ সমগ্র জাপানে প্রায় দশলক্ষ ঘোটক, ১৮ লক্ষ শুকর, 
এককোটি দ্শলক্ষ হাস মুরগী প্রভৃতি এবং গবাদি শৃঙ্গ বিশিষ্ট 


* এক একর ভুমি কিঞ্দীক তিনবিধার সমান। 


শ্রবাসী ৷ 


| ৭ম ভাগ। 
ঠাণ্ড দশলক্ষ মাত্র আছে এবং মেষ ব। ছাগল নাই বলিলেও 
চলে। এই মুষ্টিমেয় শৃঙ্গবিশিষ্ট +গুজাত মাংস ছুগ্ধ মাখন 
পনীর আদি দ্রব্যের অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। 
বাহিরের আমদানি খাগ্ভের উল্লেখ না করাই ভাল, কারণ 
গত দশবত্সরে যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি হইয়াছে তাহা 
সমগ্র দেশের পক্ষে একপক্ষ কালেরও উপযোগী নহে। 
জীবনসংগ্রামের দিনে জাপানের পক্ষে ইহা কি মহাশঙ্কার 
বিষয় নহে? কিন্তু জাপানের ধিষয়ব্যাপার সকলই স্বতন্ত্। 
এরূপ অবস্থ। সত্বেও জাপসন্তানগণ কেমন উদর পুরিয়া 
আহার পাইতেছে এবং সাধারণত সুস্থ, সবল ও দৃঢ়কায় 
হইতেছে ! তাহাদের মধ্যে ভিক্ষুকের অস্তিত্ব নাই বলিলেও 
চলে এবং অস্থিন্মসার একজনও নজরে পড়ে না! চিন্তা 
করিয়। দেখিলে এক একবার মনে হয় জাপান সেই 
আরবোপন্তাঃ বর্ণিত ককষ্টোপদ্দীপের মন্ত্রপৃত ভূমি নহে ত? 
প্রকৃতই ছুই প্রশ্ন আজি চিন্তামল জগতের সমস্ত স্বরূপ 
হইয়। দীড়াইয়াছে। প্রথমতঃ বিদেশ হইতে 'আাহারীয় 
সামগ্রীর আনদাঁনি না করিয়া বাহিরের সকল সুযোগ ও 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এই পশুপক্ষীবিরল শৈল- 
ব্ছল, দ্বীপের কোটি কোটি* প্রজাপুঞ্জ মুষ্টিমেয় এবং 
কষ্টক'ষত ন্ষেত্রোৎপন্ন শস্তের দ্বারা শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া 
কি প্রকারে সকলের উদারান্নের সংস্থান করিয়া আসিয়াছে 
এবং দ্িতীয়তঃ বর্তমানের নিধন ক্রমবদ্ধনশীল প্রজা পুঞ্জ 
সেই পাঁরমাণ ভূমি ও সেই সকল আনুসঙ্গিক লইয়া ভবিষ্যতে 
কি প্রকারে উদরপূর্ণ করিয়া অনুপুষ্ট সুস্থ সবল ও শ্রমসহিষু- 
জাতিরূপে বজায় থাকিরে! নিকলসন সাহেব বলিতেছেন 
৮1015 1,0৮7 (9 1)6 10964 02৮ 10170 701912- 
0107) 75 0109৬৮11056 95167 01)217 01055121012 21695? 
অর্থাৎ কর্ষণযোগ্য ভূমি অপেক্ষা প্রজাসংখ্যা ত্বরিতগতিতে 
বুদ্ধি পাইতেছে। অথচ ক্ষেত্রোৎপন্ন চাউলই তাহাদের 
প্রধান অন্ন। সাহেব মহোদয় দক্ষতাঁসহকারে এই ছুইটী 
প্রশ্নের ষথার্থ মীমাংসাঁয় উপনীত হইয়াছেন। তাহার সমগ্র 
পুস্তক হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই 'যে জাপানির 
সর্ধযুগের যুগললক্ষণান্ুসারে আপনাদ্দিগকে 'গঠিত করিতে 
এবং আপনাদ্িগকে সকল অবস্থার উপযোগী করিয়া! লইতে 
সমর্থ। শ্ররুতপক্ষে যে জাতির জাতীয়জীবনে পরিবর্তন- 


১২শ সংখ্য। | | 
শীলতার অভাব.আছে পরিবর্তনশীল জগতে সে জাতির স্থান 
নাই । “যখন যেমন তখন তেমন” ইহা একটি পুরাতন 
প্রবচন এবং যাহার তাহার মুখে শুনা যায়। কিন্তু রাই- 
নীতির ইহাই মূলমন্ত্র এবং “১৪7৮৮৭19110 1066৯0৮ 
€( যোগ্যতমের জয় )ন্নীতির,সহিত ইহার কাধাকারণ সম্বন্ধ । 
প্রথমটি নিদান (02৮৯৩ ) দ্বিতীয় পরিণাম (150661) 
ক! সিদ্ধি। 

, অবস্তার অনুধায়ী জীবনগঠনে সিদ্ধহস্থ জাপান সম্বন্ধে 
প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে--নিধন সহায়হীন, অশিক্ষিত, 
গবাদিপশুবিহীন করভারাক্রান্ত (00157077154) বন্দোবন্ত- 
বিহান (81022301৯00 জাপরুবকগণ যে ঠিক নিয়ঙ্গিত 
এবং প্রচুর সাময়িক ফসল উৎপাদন করিয়াঁও মুক্তিকাঁর 
উৎপাদিকা শক্তির বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এ 
পর্যাস্ত দেশশুদ্ধ গ্রাজার অন্ন যোগাইয়া আসিয়াছে 'াভার 
গুঢ় কারণ (১৮০1১ তাহাদের ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার ও 
ক্ষেত্রে সার দিবার প্রণালীতেই নিহিত আছে । জাপান 
প্রতি বধর্গফট জমি কাজে আনিতে জানে এবং সেইট্ুকুষ্ট 
অতি সাবধানের সহিত অনি দত্ুসতকারে এনং সম্পূর্ণরূপে 
কর্ষণ ক্ররে। যতটুকু জমি পাওয়া মাইতে পাবে ততটুকুষ্ট 
উৎকষ্টরূপে এবং দেহ মনের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া 
চাষ করে। অনুচ্চ পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে সপাকারের 
চারিদিকের মাটি কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার ঢুড়া পধাস্ত 
এমন কি যথায় আরোহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় 
সে সকল স্থানও আবাদ করে। গ্রহস্থ স্বীর ভদ্রাসনের 
আশে পাঁশে এমন কি গহদ্বার পধ্যন্ত যতটুবু জমি আদায় 
করিতে পারে তাহাতেই বীজ বনিয়া থাকে, গাছপালা 
রোপণ করে। ফল কথা একটু কোণ পধ্যন্ত বাতিল 
যায় না। পাছে বেড়! দিলে অল্প অন্ন করিয়! ক্ষেত্রের 
কিয়দ্ংশ ভূমি বৃথা আটক পড়ে সে জন্য বেড়ার পরিবর্তে 
তাহার! ক্ষেত্রের ধারে ধারে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপন্ন 
করে। গবাদি পশু বা শন্তধ্বংশকারী পক্ষীর অভাবে 
বেড়া না দিলেও ক্ষতি হয় না। চাষ করিলে চাষ 
হইতে পারে এনূপ জমি এবং পতিত জমি থাকিতে 
পারে ইহা জাপালে অজ্ঞাত। জমির সদ্যবহার জাপানি 
কঁষির অন্তম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই ফে 


জাপানে কষি। 


৬০) 


০ 


তাহাদের চাষে অপরিচ্ছন্নতা বা" অসাবধানত। ঘটিবার 
যো নাই। প্রত্যেক ফুট অতি সুন্দররূপে আবাদ করিয়া 
সমগ্র ক্ষেত্র ঘন একটা স্ুপ্রশস্ত স্থসজ্জিত উদ্ভানের মত 
দেখাইবে একটা তিল পরিমাণ ভূমি বার্থ যাইবে না, 
প্রত্যেক বীজটা একটা ফলধান বৃক্ষে বিকশিত হইয়া উঠিবে 
তবে জাপানী কৃষক নিরস্ত এবং সন্তষ্ট হইবে। তাহাদের 
মতে স্থন্দব ও সম্পূর্ণভাবে ধধিত একমুঠা জমিও ভাল 
তথাপি বেমন-তেমন চষা ময়ধানও ভাল নয়। তাই 
জাপানের মাটি নিখুঁতভাবে পরিফার করা, কোন খতুতেই 
ফসলের ভিতর একটাও আগাছ। দেখা যায় না। এই জন্ত 
উক্ত হইয়াছে জাপানের কষে বলিতেই উদ্ভানকৃষি 'বুঝায়। 
বৈজ্ঞানিক কলের অভাবে ভাঁপানে সামান্ত কতিপয় হাতের 
যন্ত্র লইয়া চাষ করা হয়। সাধারণতঃ জাপানের মাটি 
কষ্খব্ণ পাক ও বালি মিশ্রিত। প্রথমে শাবল বা কোদাল" 
দির মাটি খোড়া হয়। হাতে করিয়া থোড়া হয় বলিয়া 
অনেক ভিতর পধান্ত মাটি আলগা হয়। চাষা তখন সেন 
মাটি উল্টাইয়া পাণপ্টাইয়া সুঙ্গা গুড়া কারয়া খেলে এবং 
মাট পরে পরে জাপি ও সীতাকাট। করিয়া একলাহন উচ্চ 
মাটি মধ্যে সীতাকাটা, তাহার ছুই এক হাত অন্তর পুনরায় 
আল তুলিয়া ধেয়। এবং, ফসল এমন ভাবে ঝুনা হয় যে 
আলির উপরকার ফসল (তের গম, যব ইত্যাদি) যখন 
কাঁটিবার সময় আসে তখন সীতাকাটার মধ্যস্থ ফসল 
গজাহতে থাকে সুতরাং সমগ্র ক্ষেত্র এককালে খালি পড়ে 
না। এখং একবার ঘাহা খালি থাকে ফসল কাটা হইবার 
পর চাঁবয়া শাহা সীতা কাটা পরিণত করা হয় এবং 
চ্ছতিপূব্বে যাহা সীভাকাটা ছিল তাহা আলিতে পরিণত 
হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইভে থাকে । জাপানী পার্জে 
ভূমি (07৮ 019121)0 সন্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষভাবে রক্ষিত 
হয়। কোদাল দিয়া ভিতরকার মাটি উপরে তুলিয়া এবং 
ক্রনাগত উল্টাইয়! জমির ভিতর বায়ু ও কুর্যালোক 
প্রবেশ করিতে দেওয়ায় গাছগুলি স্মুপুষ্ট, ফলবান 
হয় 'ও গাঘ বৃদ্ধি পায়। ফসলের সময়েই বেশ, করিয়া 
জমি চষা হয় মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া 
মাটি পিনু করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গাছটির 
উপর দৃষ্টি রাখা হয়, এবং | অল্প. বররয়াঁ 'তরল 


৬৭০ 


“সার'* ঘন গাছের গোড়ার দেওয়া হয়। 
আগাছার নামমাতজ গজাঈতে দেয়া তয় না। পাথর, 
কাটা, আগাছা! এ সকল বি: উচ্চ গুক্কক্ষেত্র কি ধান্যন্ষেন 
(৬৮61 1510) সর্বত্রই আজ্জাত। জাপানিরা মতি স্তন্দর- 
ভাবে জমির পাট করিতে ভানে। জাপানে প্রায় প্রবল, 
বেগে বারিপাত হয় কিন্ত তাহাদের সীতাঁকাটা এ আলিবদ্ধেব 
পদ্ধতির জন্য এবং নিয্দেশ পধাশ্য শেত্রকর্ষণ জন্য মাটি € 
সার ধুইয়া বাহির হয়া যাতে পারে না । ববং মাটি 
সক্ষুটর্ণে পরিণত করায় জল *%নেকটা বসিয়া দায়। থে 
ন্ষেখ্ের মাটি আটাল তথায় বালি € পাক মাটি মিশান 
হয় এবং বেলে মাটির সঙ্গে উদ্দিজ্জসার * নরম মাটি 
মিশাইয়। ভূমির উৎপাদধিকাশাত্ত র অভাব পূণ করা হয়। 
পূর্বে ল্ড হইয়াছে জাপানে শতকর্ষণোপযোগী এবং 
* ভারবাহী * নাই ধলিলে* চলে । স্ততরাঃ পশ্তড অভাবে 
কৃষকগণকে যেমন আমানুষিক পবিশম কারতে হয় আপব 
দিকে তেমনি অতি সামান্ত যন্থাদিব দারা শেবরকাধা শিবীত 


ঘন 


করিতে হয়। মাট গুড়িবার গদ্র একটা শানল অগা 
খুরপী (১), এপথানি কোদাল, একথানি শম্তছেদনের 
কান্তিয়া, সার বহনের ভন্য একটা কেঠো দ তাহা প্রয়োগ 
করিবার জন্ট একটা হাতা বা উডা বাতীত জাপরুষকেব 
অন্ত যন্ত্রের আক্শ্যক নাত। প্রভোক ক্ষেত্ৰ জন্ত এস 
সকল দ্রবোর প্রঠি সরকারী হিসাবে খরচ পড়ে গড়ে 
চারি টাক] মাত্র । এই সামন্ত খন্ধ লয়! উহ|বা অসামাগ 
ফল উৎপাদন করে এবং মাথাব ঘাম পায়ে ফেলিয়া অনি 
সুন্দর ও নিখ ভাবে বপন, রোপণ প্রভৃতি সকল কাজ 
করিয়া থাকে । জাপানি কুষকেধ মত পরিশম করিতে 
জগতে আর কোথাও 'ৃষ্ট হয় না। 

সার দিবার গুণেই জাপানে পথ্যায় বুননের কোন 
পদ্ধতি নাই এবং তাহার আবশ্তকও বড় হয় না। তথাপি 
নাইট্রোজেন” উৎপাদক শাশ্ীজাতীয় ফসলের দ্বারা মৃত্তিকার 
শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্গ গম ও যবের ক্ষেত্রে পাশাপাশি 
শীম, মটর প্রভৃতি যে ভাবে ব্না হয় তাহা কতকটা 


* যে যে স্থানে “সার” এই শব্দ বাবহত হইবে তথায় মানুষের মল- 


মুত্রের সার বুঝাইবে। সারের পূর্বেন বিশেষণ প্রযুক্ত হইবে যথা 
মিশ্রসার (0+47)151) অতস্সার (17151) [0607119017 ইত্যাদি । 


শুবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


'পধ্যায় বুননেরই অন্ুরূপ। ভারতবর্ষে মাটিকেই লোকে 
ফসলোংপাদনের মূল মনে করে “এবং উৎপাদ্িক! শক্তির 
অক্ষয় ভাণ্ডার ভাবে, জাপানে তাহারা ভাবে মাটি অবলম্বন 
বা আশ্রয়স্বরূপ। প্রাণী ও উত্ভিদ্জীবন মাটিকে মধ্য্থ 
(77741191701 মাত্র রাখিয়া পধ্যায়ক্রমে খান্ভ ও খাদককে 
পোবণ করে। তাহারা! প্রক্কৃতি হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছে। 
সুতরাং জাপানির! ক্রমীগত মাটি খোড়ে আর খুঁড়ে 
খুড়ে নার দেয়। তাহারা সার না দিয়া কোন 
কসলই বুনে না এবং যতটুকু সার শস্তে পরিণত হইতে 
পারে তাহার কণামাত্র নষ্ট করে না। তাহারা বলে 
ক্রমাগত মুলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়াও যা, সার না দিয়া ক্রমাগত 
জমিতে ফসল উৎপন্ন করাও তা; উভয় ভ্রমই এক প্রকার। 
সার দিবার প্রথা তথায় এমনই প্রবল যে পুর্ব্ব ফসলের সময়ে 
সার দেয়া জমির বদি কিছু নাচিয়া যায় তাহাতে জাপা- 
নিরা পুনরায় সার না দিয়া নূতন ফসল বুনে না। তাহারা 
মনে করে মাটি সারকে শশ্তে পরিণত করিবার যঙ্ব মাত্র । 
উচ্ঠাই তাহাদের জমির ফসলোৎপাদিকা শক্তির এবং উর 
ভূদিকে উর্বর করিবার গুপ্তমন্ত্র। তাহারা বন ভঙ্গল হইতে 
এক প্রকাঁর উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা, ও উত্ভিদ্‌, নগরের আবর্জনা 
সমুদ্রের ঝাজি শৈবালাধি, নিয়ভূমির পাক, নদিমা, থানা 
ডোবার আবজ্জনা প্রভৃতি শুধ্ ও আর্্ভূমির জন্ত ব্যবহার 
করে, এবং প্রত্যেক খামারে রাশারুত মিশ্রসার জম! করিয়া 
রাখে। তা ছাড়া মত্স্ত সার, খইল, সকল জন্তর বিষ্ঠা বিশে- 
যত: মানুষের মল মুত্র জাঁপানে সারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
হয় এবং সকল ক্ষেত্রে বাবহৃত হয়। সার প্রস্তুত করণ ও 
প্রয়োগের প্রথা জাপানি কৃষির আর একটি বিশেষত্ব। 
প্রত্যেক জৈব পদার্থ এবং সর্ধপ্রকার পরিতাক্ত বস্তই সারের 
কাজ করে। “সার” হয় তরল অথবা সুঙ্গ চূর্ণের আকারে 
প্রযুক্ত হয়। তু এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে আবএক 
মত তরল করি বাবহার করা হয় কিন্তু মত্স্ত, খইল, 
উদ্ভিজ্ঞ দ্রবা, চুণ বিস্ুকাদির খোলা, ছাই, মাটি, অস্থিচূ্ণ 
প্রভৃতি একত্রে পচিতে দেওয়া হয়। পচিয়া' অতি সুস্ল 
গুঁড়ায় পরিণত হইলে সার মাঁটির মত ব্যবহৃত হয়। বীজ 
বা চারা বুনিবার সময় সীতাকাঁটার দাগে দাগে তরল 
“সার” ঢালিয়া মাটির সহিত বেশ করিয়৷ মিশাইয়া দেওয়া 


১২শ সংখ্যা । ] 
হয়। বপনের পূর্বে, একস্তর মিশসার পাতলা করিয়া 
বপন পধ্ক্তির মধ্যে ছড্ীই্লী তৎক্ষণাৎ তাভাঁব টপর অল্প 
মাট মিশিত সার দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেয়৷ হয়। গাছ 
যখন গজাঈতে থাকে, বিশেষতঃ উচ্চ প্রক্ষ ক্ষোে গাছগুলির 
মবাবর্তী জমি পুনঃ পুনঃ খনন করিয়া: প্রতোক বারই অল্প 
মাত্রায় তরল সার গাছের গোড়ান্র দেওয়া! হয়। অল্প মাত্রায় 
অথচ ঘন ঘন সার প্রদান জাপানিদের পদ্ধতি। প্রথম 
সার প্রদানকে তাহারা বলে “অন্করোতৎপাদক * মাত্রা |” 
গাছগুলি যখন গজাইতে থাকে খন তাহাদের আহার 
স্বরূপ আবশ্যক মত মণ্যে মধ্যে “সার” দেয়া 5য়। 'একটা 
দসলের মধো তিন হতে সাতবার করিয়া কোদাল $ 
“সার” দেওয়া হয়। নাস বা শুটি পরিবাব সমন “শষ “সার' 
দেওয়া হয়। বেশী পরিমাণ “সার” কখনই দেওয়া ভয় না। 
'প্কৃত পন্গে এতন্দ্ারা মাটি অপেক্ষা গ্রতাক্গভাবে গাছের 
আহার যোগান হয়। ডাক্তার নাগা বলেন এই পদ্ধতির 
জন্তই জাপান আবহমান কাপ ভইতে একই ফসল একই 
জমি হইতে প্রতি বসব একই পরিমাণ প্রাপ্প হইয়া থাকে । 
বিশেষজ্ঞগণ জাপানিদিগকে নিলক্ষণ পরিমিতবাদী, ভিসাবা, 
গ বিধেচক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে 
বীজবপনের পূর্বে যে রাশি রাশি সার খরচ হয় সেরূপ 
অযথা অপণায় করিতে জাপানিরা জানেই না। “সারের, 
উপর তাহাদের এতদূর লক্ষ্য যে তাহারা সমগ্র দেশের জন- 
সংখ্যার হিসাবে কত সার পাইতে পারে, তাহা হিসাব 
পরিয়া দেখিয়াছে। শতকরা ২৫ ভাগ নানা কারণে নষ্ট হই- 
লেও তিন কোটি বাটলক্ষ লোকের “সার” এক কোটা বিশপক্ষ 
একর ভূমির সার যোগাইয় থারে। ইহাতে সকল বয়সের 
তিনজন ব্যক্তির “সার, কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা ভূষি প্রতি 
পড়ে। যাহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাও নান! কৌশলে বাধহারে 
আনিতে চেষ্টা হইতেছে । কারণ “সার” ধিক প্রাপ্নবা, 
গুণে উৎকৃষ্ট, এবং মুল্যে সকল রক সার অপেক্ষা সস্তা । 
জাপানের এই সর্বোৎকৃষ্ট "সার, ভাবতে অতি অল্পই ব্যবহৃত 
১য় ইহা তাহারা বিশ্বাম করিতে চাহে না। অধিকস্ত বিদ্রুপ 
করিতেও ছাড়েনাঁ। তাহারা বলে ভারতের এই উপেক্ষা, 
মন্ায় অপচয় ভিন্ন'আর কিছু নহে । জাপানে যদি কোন 
বস্তি স্থীয় ক্ষেত্র হইতে পাঁচ শতমণ শস্ত উৎপন্ন করে এবং 


জাপানে কৃষি । 


৬৭১ 
সপরিবারে ২॥ ,শত মণ আহার করে ও ২ শতমণ বিক্রয় 
করে তাহ হইলে সে প্রত্যাশা করিয়৷ থাকে তাহার! 
সপরিবারে যে অংশ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা 
“সারের” আকারে ক্ষেত্রে গ্রতার্পণ করিবে এবং যাহাদ্দিগকে 
বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের নিকট বক্রী অংশ “সারের” 
আকারে ক্রয় করিয়া আদায় করিবে। 

জাপানিরা “সার” সংগ্রহের কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া 
থাঁকে নিকলসন সাহেব তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । তাহা হইতে জানা যায় যাহাতে লোকালয়- 
গুলির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যের হা,নকর ন৷ হয় 
অথচ কি ধনী কি দরিদ্র প্রত্যেকের বাড়ীর “সার” এমন 
ভাবে পরিক্কত হয় ধাহাতে ময়লার চিহ্নমাত্র ন! থাকে, 
পথিপার্থে বা লোকালয়ের কুত্রাপি দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত 
না হয় তাহার স্থবন্দোবস্ত মাছে। মতদূর সম্ভব লোকালয়ের 
বাহিরে সুদূর কৃবিক্ষেত্রে সুরক্ষিত বৃহৎ বৃহৎ কুণ্ড মধ্যে 
“সার' সঞ্চিত করিয়া আবশ্যকমত চুণ, মাটি, খৈল প্রভৃতি 
নানাপ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। জন্মণ ডাক্তার ম্যারণ 
জাপানের সর্ধত্র ভ্রমণ করিয়! বলিয়াছেন-- 

“011 1705 ৮/01706101765 07100117076 
0981)10795 6৮017 11710170 77051 70177916 ৮71109$, 
21701170106 5 21700 ০০162£05 ০ 006 
৮61৮ [09010501)625011007%, 1100৮070041 0150061) 
551 11) (100 120050 56০161 270 56০170000 0011)615) 
11) 19251 02806 01 11011022175 01011701715-1710৬5 
৬৪7৬ 01100170101 ৮৮10] 0৬17 (6517001)9 %91)016 
10100985196 5621) 19116 ৪1১0৮ 17) ০৮৫19 ৫17০0- 
01017) ৩৮৫1) ৩1956 0019015595 70825 45. 

যে সকল ক্ষেত্র নদীর ধারে ধারে, ঠিকাদারগণ নৌকা 
করিয়! “সার লইয়া গিয়া তথায় ক্লষকদিগকে বিক্রয় করে 
এবং অন্তর কষকগণ তাহা হয় গৃহস্থের নিকট অথবা মেথর- 
ধিগের মধাস্থতায় ক্রয় করিয়া থাকে । এদেশে মেথরকে 
বেতন দিয় অথব] সরকারকে কর দিয়া গৃহ পরিফার রাখিতে 
হয়। কিন্তু জাপানে তাহার ঠিক বিপরীত, জাপানের প্রত্যেক 
মলাগার গৃহস্থের বাষিক আয়ের সংস্ককান করে। “০৮ 4০ 
[176 10056101155 108৯ 209 রর 2501880০931: ০01 
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127209৮817 ঠো) 06, ০টাানাাত,1115076 নি 
01.5০2৮১12০7 ১৮) [নদ ০০0৩]। 1/06618017 
20 0871217710165 00 00177151166 জাপানে 
মেথরগণ ঠিকাদারের কাজ করিয়া থাকে । টোকিও সহরে 
কয়েক বসব পুর্বে লোক প্রতি বাধিক 1%* মুলা দিয়! 
কুষক ব| মেথব “সাব' লয় মাইত কিন্ত এক্সবণে ৪০ হষ্য়াছে 
এবং শম্তের মূলা নদ্দিব সঙ্গে সঙ্গে “সারের” মূলাও বৃদ্ধি 
হইয়া চলিয়াছে । মুলা নগদ অথবা শাক শবভীনী ফলমূলের 
'আকারেও দেদ্য়া তয়। এবপ স্কলে গৃহ এবং পল্লী থে 
অসাধারণ ভাঁবে পবিষ্ণীব পবিচ্ছ্ল ৭ ল্গাস্থাকর থাকিনে 
তাহাতে মাশমোর কথ। কি মাছে % টোকিগতে লোক 
প্রতি ৮৮ মানা লাভ হয় আর 'এুদেশে মাহনিভালেব স্পন্তা- 
নিবাসে লোক প্রতি মাসিক 1%* মানা স্তানীয় মিউনিসি- 
পালিটাকে করম্বরূপ দিতে হয়। "অথচ সন্ভোষজনকরাপে 
'বাড়ী পরিস্কত হয় না। নিকলসন সাহেব য় দেশের 
অবস্থা দর্শন কবিয়া বলিয়াছেন, - দৈবাত যাহা জ।পাঁন নষ্ট 
করে ভাবত তাহা নাত বাণভারে আনে | এই সাপ 
এদেশের “ঘরের কড়ি" দিয়া পিদাঁয় কবে কিন্ক জাপানে 
ইহার সংরক্গণ, ইহা দ্বাবা শিভিন প্রকারের সাধ প্রস্তর 
করণ ও উভাঁর বাবসায়ের প্রতি গনমেন্টের বিশেধ লন 
আছে । ইভা দেশেব কৃষি পরীক্ষাসভা সমিতিতে পরীর্গিত 
হয়। সারে কে ভেজাপ দিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে 
হয়। এই-াচ-কেন (41-01)1715017) কুঁষি পরীক্ষাসভার 
রাসায়ানক পরা্গীয় প্রকাশ “সার হইতে নাইট্োজেন 
এ্ামোনিয়ার মাকাবে শা শাঘ বাহির হইয়া যায় তাহ।তেই 
চতুদ্দিকে দ্গন্ধ বিকীরণ করে কিন্তু নাঈটোজেন মাটি 
উৎপাদিকাশক্তির প্রধান উপবরণ। সিতরাং যাহাতে 
এ্রামোনিয়া নষ্ট হইতে না পায় তাহা করা! আপশ্বাক। 
সার কোন অভেগ্য পাত্রে রাখিয়া তাঁভার মথ বেশ করিয়া 
বন্ধ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে (চালার নীচে ) টাকিয়া রাখিতে 
হয়। তাহাতে শতকরা দ্বই ভাগ টুণ দিলে আরও ভাঁল 
হয় কিন্তু খড় দিলে অনিষ্ট করে। টুণের পরিবর্তে (১ খড়ি- 
মাটি (€১1)১৪)), (২) উদ্ভিদের পচা শিকড়বিশিষ্ট জলা- 
ভূমির মাটির শুষ্ক গুঁড়া (৩)গুড়া কর! শুষ্ক আটাল 
মাটি, (৪) কয়লার গুড়ী ও (৫) করাতের গুঁড়া ব্যবহার 


প্রবাসী [ 


হাহা 


কণা গাঈতে পাবে। জাপানের কোন পরীক্ষা ধান! 
(15ঘা১শো100001 50001, প্রকনাসের পরীক্ষায় দেখিয়া- 
ছেন কি উপায়ে রক্ষা করিলে সাব হইতে কত পরিমাণ 
নাইট্রোজেন নাচাইতে পাণ! যাঁয়। 

মোটেব উপব নাইটোজেন রক্ষার উৎকৃষ্ট ও সহজ- 
সাধা উপায় এই যে চালার নীচে পাত্র পুঁতিয়া তাহার মুখ 
বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া 'রাখা। তাহাতে শতকরা তিন 
অংশ ১1170117051)00516 মিশাইলে ভাল হয় কিন্তু খড় বা 
শ্বেতসারমৃন্ত অথাৎ মঞওবৎ দ্রব্য কোন মতেই মিশান উচিত 
নভে । ভারতেব এত নদনদীতে সমুদ্রক্তলে ও উপত্যকা 
ভূমিতে ও অগত্র “সার” ফেলিয়া দ্েওরা হয় যে তাহাতে 
কৃষিক্ষেত্রের তি ত হয়ই অধিকন্তু তাহাতে স্বাস্থাভানিও 
ভইয়া থাকে । ঘন ঘন দ্ভিঙ্গের দিনে জাপানের রুধি- 
পদ্ধতি ও ভারতের মবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার সময় 
মাসিয়াছে । 

মত্গ্রসারও খুব নাইট্রোজেনবভল কিন্তু হাতে অপিকাংশ 
ভাঁগ 1১71৮171710 7010 আছে ইভা দ্বারাও উতরুষ্ট সার 
প্রস্তত হয়। মাছের এড়া, ছাল, ক!টা প্রভৃতি প্রকাণ্ড ভৌজে 
স্নান করা গরম জলে ফেলিয়া খুব ঘু'টিয়া খড়ের চাটা 
টাকা দির; (জাপানিরা খুব গরম জলে স্নান করে» পচান 
কেক সপ্তাহে জল পচিয়া অসহনীয় ছর্গন্ধময় 9 
সধুজবণ তইলে তুলিয়া লওয়া হয় এবং নূতন ভাটর জন্য 
পুনরায় তাভাতে পূর্ববৎ মাছ ও গরমজল ছাঁডা হয়। 
এই সারের গুণে গাছপালা অতি শাদ্দ গজাইয়া উঠে এবং 
পরিপষ্ট হয়। ভারতে জলাশয়ের অভাব নাই, মত্ত প্রচুর । 
এখানে এই সার প্রস্তত করণের বিস্কৃত আয়োজন করা 
উচিত। খৈলের সারও এক্ষণে জাপানে বিলক্ষণ বাবহত 
হইতেছে । গত দশ বৎসরে খৈলের আমদানা ১৪ গুণ এবং 
তাহার মূল্য ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপাসের বীজও 
সারস্বরূপ বাবহত হইতেছে । খৈল গুড়া করিয়৷ কাষ্ঠের 
ছাই, দগ্ধখু একা, আস্তাবলের ময়লা জল ঝ৷ মূত্র মিশাইয়া 
খড় দিয়া ঢাকির, ণাথা হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ নিবারণের 
জন্য টিবি মধো মধ্যে ভায়া দিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধ 
এই সার অথবা মিশ্র সারের ' ০০97১765 সহিত মিলাইয়া 
মিশ্র সার জাপানি কষকের “কোন 


হভযু। 


ব্যবহার করা হয়। 


১২শ সংখ্যা।] 
(কিছুরই অপচয় করিও না” (০506 1700071775) নীড়ির 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । “সার” ব্যতীত যাহা কিছু লোকে ফেলিয়া 
দেয়,_-সকল জীব জন্তর মলমৃত্র, আগাছা, পাতাঁলতা, খড়- 
কুটা, ব্যঞ্জনের খোসা, মাছের আইস কাঁটা প্রভৃতি, শন্মুকাদির 
খোলা, 'হাঁড়ের গুড়া, ছাট, পাক,সকল স্থানের আবর্জনা 
একস্থানে একটা চীঁলার নীচে রানারুত করা হয় এবং আস্তা- 
বলের বা মনুষ্য মূত্রে ভিজাইয়। রলাখিলে কিছুদিন পরে যখন 
"সুক্ুর্ণে পরিণত হয় তখন উৎরষ্ট সার প্রস্ত হয়। জাপানে 
*ান্তাবলের সার, সামুদ্রিক গাছগাছড়ার সার, চাঁউলেব 
তু'ষ প্রভৃতির সার প্রস্তত করণ প্রথাও প্রচলিত আছে । 

এই সকল উপায়ে এপর্যান্ত জাপান কোটা কোটা 
'সস্তানের ক্ষুনিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে কিন্তু এই সনাষ্জজন 
প্রথা আর চলেনা। নবীন যগের নূন মাকাজ্জা, প্রজা 
বৃদ্ধি, শিল্প বাণিজা এ পা্টনীতিস্থরে নিদেশের সভিত মাদান 
প্রদান সম্বদ্ধ এবং প্রতিযোগিতার দিনে উন্নতিপণান্নবর্ভী 
দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া এবং ভবিষ্যতে কিরূপ দাড়াঈবে 
তাহা আদর্শ রাজনৈতিকের অন্তূষ্টিকে জদরঙ্গম করিয়া এবং 
দেশের প্ররুত অবস্থা ও সময়ের গতি লক্ষা করিয়া সুগ্মদরশী 
জাপান নূতন পথের *মন্ুসরণ ক্রিয়ছেন। ঘে কষ 
জাপানের প্রধান সম্বল তাহাব উন্নতির জন্ত জাপান সকল 
বৈধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। রুষি ও পাণিজা মন্ত্রীণ 
অধীনে গবমেণ্টের কধিবিভাগ স্কাপত হইয়াছে ; ইহার 
অধীনে অসংখ্য পরীক্ষাথানা (151১0171770 11010001018 
বিগ্যালয়, কষিসভা সমিতি, দমণকারী উপদেষ্টা ও শিল্ষক, 
কৈত্রিক পরাক্ষালর, জেল! ও পল্লাপরীক্ষীগার, কৃষি- 
পুস্তকাগার, কষ কলেজ, প্রভৃতি আছে । এই সকলের 
প্রতি সরকারী বার্ষিক খরচ ৮* লক্ষ টাকা । হা খাস 
কৃষির গন্য, বনবিভাগের খরচ উহাতে ধরা হয় নাঈ। 
বনরক্ষণ-বিগ্ঠা বিশেষভাবে শিক্ষী দেওয়া হইতেছে এবং 
কৃষিকাধ্্েব একটী প্রধান সহায় বনজঙ্গলগুলি রক্ষা ও 
তাহার শ্রীবুদ্ধি করিতে বনবিভাগ বা বেসরকারী মালিক- 
গণকে আইন দ্বারা বাধা করা হষ্য়াছে। গনাদি পণুপাঁল 
বৃদ্ধির এবং, ম্শ্তধুতকরণ ও তাহার ব্যবসায়ের বিস্তৃত 
আয়োজন হইতেছে । ফলতঃ বাহা! যাহ! প্রয়োজন তাহার 
জন্য সকল স্তবন্দোবস্ত হইতেছে । আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী 


জাপানে কৃষি। ৬৭৩ 


১৮৬৭ অব হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহার ছই 
বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিঠিত হইয়াছিল। তাহার 
ই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ অকে রীতিমত শিক্ষাবিভাগের : 
সাষ্টি হয় এবং পর বৎসর হইতে নিয়মিত শিক্ষাপদ্ধতি 
অনুসত হয় যাহা এক্ষণে উন্নততম দেশসমূহের পদ্ধতি হইতে 
অভিন্ন। এ 
জাপানের প্রজা শিক্ষাগ্রহণে আইনবলে বাধা হইবার 
পর হইতে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে উন্নতির পণে অগ্রসর 
হইতেছে ' এখানে ১৮৭২ অনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
হয়, পরবৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ২৮ জন ছার 
হয়। দশ বৎসরে (১৮৮৩) ৫১ জন, পরবর্তী দশ বৎসরে 
(১৮৯৩) ৫৯ জন এবং ১৯৭ অবে অর্থাৎ আর ধশ বৎসরে 
ছার সংখ্যা। ৯৩২৭ জনে পরিণত হয়। লোকসংখ্যা 
অন্পপাতে বালকের সংখা! শতকরা ৯৬৫৭ এবং বালিকার 
সংখা! ৮৯৫৪ । জাপানে ৬১টী নর্মাল স্কুল আছে তথায় 
১০৬৯ জন শিক্ষক, ১৯৪৬৬ জন শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন। 
তন্মধ্যে ৪,৪১ জন ছাত্রী ছিলেন। এখানে পুরুষদিগকে 
৪ বৎসর ও স্সীদিগকে ৩ বৎসর শিক্গাগ্রহণ করিতে হয়। 
উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্র- 
দিগকে নিয়মিত সরলবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা 
এই সময় হইতে গাছপালা, জীবজস্ত, খনিজদ্রবা, কৃষি, 
জলজদুবা, স্কানীয় শিল্প, দেশের মাটি, সার, জলসেচন, বপন 
ও রোপণ নিষয়ে শিক্ষা পায়, এখানে অন্যান ১৫৩৩টী 
নিগ্যালয়ে কুবি নিয়মিত পাঠ্যের অন্ততৃক্ত এবং ২৮টা 
বিগ্ঠালয়ে অতিরিক্রব্ূপে অধীত হয়। এতদ্বাতীত ভিন্ন ভিন্ন 
শেণার রুষি-স্কুল ও কুষি-কলেজ যথা ৯৮071617167 1815 
১০1০১15, 1২০৮011017 45101001001] 9০170015,0০01- 
1015০ ০01 4$1271001001765 81077 80170001855 127152516 
47708100171 9০70০15,  প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়। 
ফেলিয়াছে । অধিকাংশ স্কুলে রুষকপরিবারের সস্তানগণ 
শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিয়া থাকে । গ্রাম্য স্কুলগুলিতে 
প্রত্যেক তিনটি ছাত্রের মধ্যে হুইটী অথবা তিনটিই কৃষক- 
সস্তান। এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া 
পুনরায় রুষিকাধ্য করিতে যায় এবং এই জন্য বিদ্যালয়ের 
সভিত স্থানীয় রুষিসম্প্রদায়ের' যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকে। 


৬৭৪" প্রবাসী । 


আইনান্ুসারে স্থানীয় রুষকগণ সকলেই গ্রাম্য কৃষিসভার 
এই সকল কৃষিসভায় শিক্ষকগণ কর্তৃক শাতকালে 
ঘথন ক্ষেঞ্জকন্ম বন্ধ থাকে, অধিবেশন ও বঞ্তীতা হয়। 
কষকগণও প্ব স্ব সন্দেহভপ্জনাথ ও ছররনাহ খিষয় সকলের 
মীমাংসার জন্ঠ প্রায়ই বি্গ্যালয়ে গমন করে। নিকলসন 
স্াঠেব এই শ্রেণীর 'একটা খল প্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন 
এষ স্কুলের ছাত্রগণ মাসিক ॥৮* আনা মাত্র বেতন দেয়। 
তাহাদের অনেকে বহু দূর হঠতে পড়িতে আইসে, 
কেহ কেহ ৫ মাইল পথ হাটিয়া আইসে। এই বিদ্যালয়ের 
নিদ্জারিত কৃষিবিষয়ক বসংখ্যক উত্তম উত্তম পাঠা পুস্তক 
আছে। বালকগণ তাহা তইতে ক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালী, 
জলের বাবার, সার প্রপ্তুতকরণ, তত্বাববান ও তাঠার 
মূল্য এবং উপকারিতাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। রেশম 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া রেশমবিজ্ঞানও শিখান 
ইয়। সম্প্রতি মধুমক্ষিকার পালন এবং রুধির শাখা স্বরূপ 
বলিয়া বনরন্ষণ বিদ্যাও শিখান হইতেছে । বিগ্ঠালয় গুভ- 
গুলি গাকজমকশূন্ত । পাঠগুহ গুলি সামান্ট ধরণের | ৫৩১ 
খণ্ড পূন্তকেব এক লাইবেরী আছে, একটা গুহে রাসায়নিক 
পরীক্ষা হয়, একটী পদাথসংগ্রহাগার 1710৯৩০।)) আর 
গুটিকত লাহিরের ঘর (০1417১01508) আছে। প্রায় 
অদ্ধ মাইল দূরে একটা ১৫ বিঘা ভূমির আর ও শুধু ক্ষেত্র 
আছে। বালকেরা তথায় এক বৃদ্ধ বকের সাহাযো ভূমি কর্ষণ 
করিতেছে । বালকদেব বাধহারেব উপযোগী ছোট ছোট 
যন্ত্রগুলি একী গ্রহে মতি পারচ্ছন্নভাপে স্ষিত আছে । 
এখানে সার প্রস্তুত ও আদ এবং শুক্ষ ভূণিতে তাহার 
বাবহাব পিশেষ করিয়া শিখান হয়। ১৯০৬ সালে বিগালয়ের 
আয় হইয়াছিল ৪৬৪১। তন্মধ্যে ছাতরধিগের বেতন ৭৯২, 
ইম্পিপিয়াল ট্রেজারি প্রদত্ত ৯০০২, প্রাদেশিক ট্রেজারি 
প্রদত্ত 9৫০২ এবং গ্রামণাসাদিগের নিকট সংগৃহীত ২২০০২ 
টাকা । যদিও এ বৎসর ন্ষ-জ্ঞাপান মুদ্ধ চল্িতেছিল 
তথাপি কি সরকারী কি বে-সরকারা সাহাণ্য শিথিল হর 
নাই। খবচ? প্রায় ৪৬০০ টাকা হইয়াছিল । ইহা বিশেষ- 
ভাবে জষ্টণা যে তত্বাবধায়ক সভা পূর্ব বৎসরের মত সমস্ত 
বৎসরের বেতন স্বরূপ কেবলমাত্র ২৭২ টাকা পাইয়াছিলেন, 
এবং চিকিৎদকও তন্দরপ প্রাপ্ত হন। যে নয়টি গ্রাম ৪ 


সভা। 


[ ৭ম ভাগ। 


কিগ্ভালযম পোষণ করে তাহার লোকসংখ্যা ছিল ৩৬,৫১৩ 
তাঠারা একর প্রতি ৫১২ টাকা হারে ৩৩,৯০৬ একর ভূমির 
মালিক; স্থৃতরাং তাহারা যে ২২০০২ টাকা স্কুলের চাদ! 
স্বরূপ দিয়াছিল তাহাতে প্রতিজনের একর প্রতি প্রায় 
এক আনা করিয়া পড়িয়াছিল। একতা উন্নতীচ্ছা এবং 
অপাবসায় থাকিলে অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মহৎ 
কাধ্য সমাধা হয়। 

জাপানে প্রাথমিক ক্ৃষিবিগ্যার ন্যায় উচ্চকৃষিশিক্ষা এবং 
কৃষিবিজ্ঞান অনুবীপনের অতি স্থন্দর বন্দোবস্ত আছে। 
গিকলসন সাহেব তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। তাহা হইতে জানা যায় শিক্ষার প্রতি জাপানির 
অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকে এবং যে উপায় অবলম্বন 
করিলে শিক্ষার স্থবিধা হইতে পারে তাহা প্রবপ্তিত করিতে 
সহজ বাধা বির সত্বেও পশ্চাৎপদ হয় না। বালক ও 
মুখকধিগকেহ শিক্ষণ দিয়। জাপান নিরন্ত হয় নাই, তাহা- 
দিগের জন্য বধ সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কণেজাদ 
পাতা খয়্ক লোকদিগের শিক্ষার অতি স্বন্দর ব্যবস্থা আছে। 
কুবিবিভাগের অধীন প্রায় ০০5 ঝা তাহার অধিক পান্তা ও 
উপদেষ্টা আছেন তাহার! অসংখা পরীক্ষা স্টেশনের (12৯160- 
1701)1001 3120170)৭7 সহিত সংশ্রিষ্ট । তাহার! বৎসরের 
বো জাপানের চতুদ্দিক ভ্রমণ করিয়া সাময়িক স্কুল খুলিয়া 
পধ শিক্ষা ৪ বক্তৃতা দিয়া বেঙান। এই ষ্টেশন বা থানা 
গুলি কবকদিগের সাহায্যের অন্ততম উপায় । জাপানিদের 
ধারণা বালক ও যুধকদিগের মন ও চরিত্র গঠন করিবার 
জন্য স্কুল ও কপেজের যেমন প্রয়োজন, বযস্কদিগের 
প্রকৃত বর্মন্ষেত্রে সাহাযাদানের বিভিন্ন উপায় ও শিক্ষার 
তেমনি প্রয়োজন । থানাগুলি সেই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ করে। 
ভাহাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত প্রধান খানায় ৪০ জন 
নিশেধজ্ঞ (15য1)675 ) এবং ৪৭ জন সহকারী বিশেষজ্ঞ 
9৪ কতকগুলি কেরাণী এবং 
প্রয়োজনীয় সংখাক দক্ষ কর্মচারী শাখা থানায় নিষুক্ত 
মাছেন। থানার কাধ স্থানীয় চাষ আবাদের লক্ষণ 
অনুসন্ধান, দুরূহ প্রঞ্নের মীমাংসা, রাসায়নিক পরীক্ষা, 
নৃতন প্রণালী ও নুতন উপকরণাদির, পরীক্ষা দ্বারা 
ফল নির্ণয় করা এবং তাহা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর 


(৬5০15121010 151)671৯) 


১২শ সংখ্যা | ] 


দ্বারা সর্বত্র প্রচার ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করু!। 
কুষি-শিক্ষা-বিভাঁগ 'ও* রবসায়নিক পরীক্ষালয় (71960 
776171251] ১12002) বাতীত জাপানে অনেকগুলি কৃষি 
সমাজ (4017100111121] 1১45০০17110) সর্বজ্র স্থাপিত 
হইয়াছে ,ও হইতেছে। ফ্রান্সের কৃষিবিভাগের প্রধান 
কর্মচারী (107750 0 2১87001657৩) দূরদশী 
মুসে! টিসাদ্রাণ্ড বলেন কোটা, কোটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুষকের 
' উপর গভর্মেন্টের প্যন্তিগত প্রভাব বিস্তার কৰা অসস্তব। 
্যা্িগতভাবে তাহারা একদিকে এত বেণা দুরে দুরে 
থাকে, এত অধিক সন্দিপ্চচিত্ত, এত অধিক মুখচোরা, 
নুতন ভাব নুতন পদ্ধতি গ্রহণে তাভারা এতই ভাত, এবং 
অপবদিকে তাহারা এত দরিদ্র, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাঞ্ধীনে 
দালালদিগের হাতি এড়াতে ও উচ্চহারে বা বিল্ক্ষণ লাভ 
রাখিয়া ভিনিষপত্র গঞ্জে বিক্রয় করিতে এমনই অক্ষম যে 
এমন কোন বাবস্থা থাকা আঁবশ্তক ঘাহা গভমেন্ট ও র্লুষক 
সাধারণের মধ্যস্থ হইয়া কার্যা করিতে পারে । তাহা হইলে 
গবর্সেন্টের আদেশ, উপদেশ, উদেশ্ট, 'আকাঁজ্ষা, আশ্বাসবাণা, 
সহান্ততৃতি এবং অর্থ সাহাধা সমস্ত অতি শী এবং সভজ্তে 
প্রজার দ্বারে দ্বারে. উপস্থিত হয়। জাপানও এই ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া তাহা কার্ষো পরিণত করেন। পরিণামে 
জাপানের সমগ্র কষি প্রজা নানাপ্রকার সভাসমিতি করিয়া 
সম্মিলিত কাধ্য করিতে শিখিয়াছে । অতি অল্প দিনেই এই 
সকল সভাসমিতি এরূপ প্রভাবশালী হইয়া স্ঠিয়াছে যে 
কি ফ্রান্স কি জান্মণি এমন কি জগতের মার কোন দেশেই 
এমন হয় নাই। গভর্মেণ্টের ইচ্ছা কৃষি-বিভাগের দায়িত্ব 
ধীরে ধীরে প্রজার স্বন্ধে তুলিয়! দেওয়া । কারণ জাপানের 
ধারণ! প্রজার যাহা প্রধান জাবনোপায় ও অবলম্বন তাহার 
স্থবন্দেধিন্ত প্রজাদিগের জন্য না হইয়! প্রজাদিগের দ্বার] 
হইলেই প্ররুত মঙ্গলপ্রদ হয়। প্ররুত উন্নতি তাহাই যাহা 
গ্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতে অভিব্যক্ত ও বিকশিত হইয়া উঠে। 
কৃষিসমাজগুলি ১৯০৫ অব্দের নূতন আইনে বদ্ধ হয়। 
তাহাতে কোন সভা। পৃথগ্ভাবে না থাকিয়া পরস্পর সহশ্লষ্ট 
ও একযোগে* কার্য করিতে থাকে । কতকগুলি গ্রামের 
ককষকগণ মিলিত হুইয়া একটা গ্রাম্য কৃষি সমাজ (ড111985 
98০০$91০, গঠন করেন। কতিপ্জ গ্রাম্য সমাণ কর্তৃক 


জাপানে কৃষি। 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটা জেলা সমিতি গো, 
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৯5০০০61০।) গঠিত হয়। কতিপয় জেল! সমিতির 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটা প্র'দেশিক সমিতি 
(1১761601101 ৬50০1005017) গঠিত হয় । এই এাদে- 
শিক সমিতিগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দারা জাপানের 
কেন্দ্র কীষসভা (601)1121 458210001081210950011) 
গঠিত হইগাছে। রি 

এই সকণ সভাসাঁমাত গ্রধানত; কলুষকধিগের *টাদ। দ্বারা 
এ৭ং আর্খশক সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাদের 
বিস্তারিত ও )ীশক্ষাপ্রদ বিবরণ নিকলসন সা প্রদান 
করিয়াছেন। আমরা মোটামুটি তাহার একটা আভাষ 
দিব। এই সমমাতগুলির দ্বারা দেশে কি কি কাধ্য হইতেছে 
তাহার কাষ্যতালিক] মাজ [দিলেহই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে। কেন্ত্র সভার কাধ্য প্রাদেশিক জেলা ও গ্রাম্য সমিতির 
সকল বিষয়ের চুড়ান্ত নিশ্পত্তি করা এবং সাধারণভাবে 
সাহায্য ধান ও তত্বাবধান কর । 

কানাগাওয়ায় একটা প্রাদেশিক সমিতি আছে, উহা 
১১টা জেল সমিতির প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত। সমিতির 
উদেস্ত £ 

(১ কানাগাওয়া গ্রদ্দেশের রুষির অবস্থা, আয় ব্যয়, 
কুষিপ্রজা-সংখ্যার অনুসন্ধান করা। (২) রুষিশিক্ষা দান। 
তে) কৃষিবিষয়ক উন্নতি বিধান করা। (৪) কৃষকদিগের 
ক্ষেত্রকর্মা ছাড়া কষিবিভাগায় অন্ান্ত কর্মের উন্নতি বিধান 
করা যৈথা-- পুক্ষরিণীর মাটী গুদ বালুকাময় ক্ষেত্রে নিক্ষেপ 
কর!, সবজীবাগের কাজ করা, উত্তম মিশ্র সারের কারবার 
করা, কুপ বা পুষ্করিণীতে মস্ত ছাড়া ও পালন কর, হাস, 
মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পন্সীর পালন, বৃদ্ধি ও ব্যবসায় 
করা। (৫) ক্কষিসভাসমিতি গঠনে উৎসাহ ও সাহায্য দান 
করা। (৬) জেল! সমিতিগুলিকে উৎসাহ দান ও তাহার 
তত্বাবধান করা। (৭) কৃষিসন্বন্ধীয় কোন আবশ্তকীয় ও 
জরুরি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। | 

কোন একটা জেলাসমিতির এক বৎসরের কাধ্য- 
বিবরণীতে প্রকাশ £- , 

০) ১৯টা গ্রামের মধ্যে ৬০০ বর্গগজব্যাপী ক্ষেত্রে ধান্ত 
উৎপাদনে প্রতিযোগিত|। ঘা পরিদর্শক প্রত্যেক গ্রাম 
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পরিদশন কাধ্যে নিষুক্ত,হন এবং সর্বোৎকৃষ্ট ফসলের জন্ত 
প্রদেশপতির পারিতোধিক (1১7616005 1১17695) বিতরিত 
হয়। 

(২) কতকগুলি কৃষকের আবেদনে একভান বিশেষজ্ঞ 
দ্বারা রেশমচাষের শিক্ষাসঘবদ্ধে বিশেষ বভৃন্তা।প্রদথান ব্যতীত 
নানা স্থানে ও বিবিধ বিষয়ে ৩৫টা খক“তা দান করা হইয়াছিল। 

ত্)*প্রত্যেক গ্রামের উৎপাদিকা শক্তি ও কি পরিমাণ 
খাছের প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান হয়। ৮ জন কমিশনর 
শুদ্ধ এইজন্য নির্বাচিত ভন। তাহারা অতি মুল্যবান 
রিপো্ট পেশ করিয়াছেন । 

(৪) বক্তৃতা ও বিতরণ দ্বারা শ্রম-শিল্প-সমাজের পত্রিকার 
উন্নতিবিধান করা হইয়াছিল । 

€৫) গ্রাম্য-সমিতির অনুরোধে মাজিক লগন সাহায্যে 
কতকগুলি বস্তুত দান করা ইইয়াছিল। বন্ত,তার খিষয় 
ছিল--কৃষিতত্ব ও চারিত্র্যনীতি, ব্যক্তিগত ও সাধারণের 
কর্তব্য । 

(৬) সারে ভেজাল আবিষ্ষীর। আবিষ্কারের সহজ 
প্রণালীর প্রচার ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ ও কৃষিবিভাগ দ্বারা 
ভেজাল দেওয়1 সারের প্রত্যঙ্গ পরীক্ষ]। 

€) প্রতোক শ্রেণীর কষিসভার কাধ্য ও তৎসন্বন্ধে 
অন্ান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পধ্যবেন্সণ করিয়া আসিবার জন্ট 
সমিতির সম্পাদক পাশ্ববন্তী জেলায় প্রেরিত হন। 

৮৮) গ্রামগুলির ভিতর ছুটা সাময়িক স্কুল খোলা হইয়া- 
ছিল। একটাতে ৫৩, অন্তটীতে ৫৯ ছাত্র ভইয়াছল। 
একটাতে ধান্ের চাষ ও শারদীয় রেশম চাষ এবং ন্ট স্কুলে 
শাকসবজী উৎপাদন ও বৃদ্ধিকৌশল শ্িথান হইয়াছিল। 
এঁ বৎসর আরও একটা সাময়িক বিদ্যালয় ছিল। 

(৯) কেন্ত্র কৃষিসভার অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। 

(১০) শারদীয় রেশমের চাষ বিষয়ে উৎসাহদান করা 
হইয়াছিল | ছুইটা গ্রাম্য সমিতির মধো প্রতিযোগী প্রদশনী 
খোলা হইয়াছিল। তথায় জেলাসভা। স্বীয় বিশেষজ্ঞকে 
সাহায্য ও বিচারার্থে পাঠ্সইয়লাছিলেন। 

(১১) ধান ও যবের ফুসল সম্বন্ধে গ্রাম্যসমিতি কর্তৃক 
প্রতিযোগিতায়, সাভাযাদান ব্‌ঙ হুইয়াছিল। 


প্রবাসা । 


| ৭ম ভাগ । 


* (১২) প্রতিযোগিতা এবং পারিতোষিক বিতরণ দ্বারা 
শাকসবজী উৎপাদনে উৎসাহদান' করা হঈয়াছিল। এ 
বদর বেগুন ও শকরকন্দ আলু প্রতিযোগিতার জন্ত 
নির্বাচিত হয়। 

(১৩) চাষের ক্ষতিকর কীট ও অন্থান্থ উৎপাত নিবারণ 
বিষয়ক পুন্তিক। বিভরিত হইয়াছিল। 

(১৪) কৃষি, রেশমবিজ্ঞান, বনরক্ষণ বিদ্যা, ফলবৃক্ষের 
চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ক্লষকদিগের বহুসংখ্য্ প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান করা হইয়াছিল। 

(১৫) সভ্যদিগের জন্ত অধিক কাধ্যোপযোগী ও উন্নততর 
যঞ্্র নিম্মাণের জন্ট সতভাকতৃঝ সভায় বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 
একজন স্নিপুণ কারিকর নিযুভ্ত' করা হইয়াছিল। 

(১৬) ধাহার। কৃষির উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন তাহা- 
দিগকে পারিতো ক দান করা হুইয়াছিল। জনৈক কৃষক 
বু বদরের অধ্যয়ন ও পরীন্মীর ফলে স্থানীয় অবস্থার 
সম্পূর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধান্ত উৎপাদন করায় 
তাহাকে সম্মান নিদশক পারিতোধিক প্রদত্ত হয়। 

গ্রামাসমিতির কাষ্য প্রধানতঃ এই -- 

(১) চাষ (€11৮20০)) ৭২) প্রতিযোগী প্রদূ্নী 
(6০33)16116501581001))0008)৯) (৩) রেশম চাষ (১61)- 
০৮1007০) (8) শিক্ষণ (15405911077) যথা সাময়িক স্কুল 
প্রতিষ্টা, “স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ভন্য বক্তৃতা দান, নৈশবিদ্যালয় 
ও লাইত্রেরা স্থাপন, কৃষিবিবরণা একাশ ইত্যাদি। 

(৫) কৃষির অন্তভু ক্ত গৌণবৃত্তি অবলম্বন । (5৩০০7১- 
মাছুর চ্যাটাই প্রভৃতির 
জন্য ঘাসের চাষ, চাটাই বুনা, খড়ের বুনট, ফল, চা, 
গৃহপালিত পশুপক্ষীর চাষ ও তাহার চাষের জন্য ভিম্বের 
নীড় বিতরণ । 

(৬) বিবিধ (১11১০৬1121)5০৮/5.)-- ইহার অন্তর্গত বছু 
বিষয়ের মধ্যে সভাসমিতির অধিবেশন, প্রধান প্রধান 
কষকদিগকে বিশেষ সন্মান ও পারিতোধিক দান, হাতের 
যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কল ভাড়া! দেওয়। ও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া 
অন্যতম। | 

গ্রাম্য সমিতিগুলিই দেশের কৃষি শিল্পের সমুন্লতির মুল 
ও প্রধান পরিচালক সুতরাং এগুলির ভিত্তি দুঢ় করিবার 
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১২শ সংখ্যা । | 


জন্য না জাপানির! অভীব গতকতা ও বিচক্ষণতার সচ্তি কাধ্য 
করে। যাহাতে এগুলি ছর্ব্বল, অচল এনং হ্বাসপ্রাপ্ন না তয় 
তজ্জন্য উহার যাবতীয় নাপাবিপ্ন অপসারিত করিতে তাহারা 
সর্বদা সচেষ্ট। এজনা তাভাবা বভ শুন্মসদ্ধান 9 ছক্গ নিচার 
করিয়া ব' বাধাবিন্ন আবিষ্কার করিয়া সকলকে সতক 


করিয়া দিতেছে । নিকলসন সাতেব নিয় উদ্ধত ১৭টার 
মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন । 


(১) কষিবিষয়ে শিক্ষার অভাব 
প্রাচীন সংস্কারের গ্রভাব। 
(৯) অধিকাংশ জমিদারের উপেক্ষা । 
. (৩) সভাপতির আধাগাতা । 
(৪) গ্রামের প্রধান বান্তিগণ যাহার] অনা কর্মে রা 
ব্যাপূৃত সেই সকল সভাপতির 'প্রাদর্ভাব। 
€৫) অর্গের অভাব । 
(৬) শমিক স্সীলোকদিগের মধো কৃষিতে 
(৭) ভূস্বামী ও প্রজার মপো সদা লইয়া নিবাঁদ । 
(৮) অন্যান্য অধিক লাভজনক ধপানসাঁয়ের দিকে 
বোঁক। | 
(৯) সভাদিগের অধো" পরস্পরমোগে 
অপ্রবত্তি। 
(১) মবকদিগের উচ্চান্ডিলাঘ ৪ কর্মাস্তর 
চে্টা। 
(১১) সভাগণমধ্যে রাজনৈতিক মণ্যাত্তর | 
(১২) সভাসমিতি পরিচালনে আইনপণন্তনে গলদ বা 
রুটি। 
(১৩) কর্তৃপক্ষীয়ের উৎসাহদান বিষয়ে অধিলেচনামূলক 
সন্ধতি। 
(৯৪) খাঁহা স্থানীয় অবস্থার অনুকূল নহে এরূপ উন্নতি 
বদানের চেষ্টা। 
কুষিকার্যের উন্নতি সাধন জন্য যে দেশে অননাসাঁপধারণ 
ন্দৌবস্ত আছে, তথায় যে নিধন রুষকদিগকে অর্থসাভাষ্য 
পরতে বনুসংখাক যৌথ খণদান সভা ও রুষিবযান্ক প্রভৃতি 
্ঘমান আছে, তাহা বলাই বানল্য। এইসকল সভা ও 
া্ক অতি অল্প স্থদনে এবং নিতান্ত সহজ নিয়মে টাকা ধার 
য়। মহাজন যথায় শতকরা ২০২ হইতে ৪০. টাক! সুদ 


এব দেপাচার ৭ 


ভাজানতা ৷ 


বা করিনার 


গশণের 


জাপানে কৃষি। 


৬৭৭ 
গ্চণ করে র্ুধকগণ তথায় এই সকল সভা ও বাঙ্ক হঈতে 
শতকরা ১০২ টাকা সুদে টাকা পায়। মোট কথা 
জাপানেব কি রাজা কি প্রঙ্গা দেশের জনা চিন্তা করেন, 
মাতা ভিততকর তাহা গণ করিতে এবং গ্রহণ করাইতে 
দেশের শ্র্ঠ মনীবিগণও গবমেন্টের 
মন্তবে দে ভাবের, থে বাদ্ধর এবং উদ্দশ্তের উদয় হয় তাহা! 
প্রতোক গ্ুঘকের মগ্সি্ে প্রাধেশ করাঈয়া দেওয়া হয় এবং 
দেশশ্দ জা] ভাঙার ময় গহণ কারিয়া উপরুতভ হয়। জাপা- 
নর স্্কতা আাজি কালি প্রধাদবাকা স্বরূপ হইয়াছে ) 
গত গাণজাপ সাদ পাশ নে অতক্কহার পরিচয় দিয়াছেন 


চেটার আট করেল না, 


নু সঠিহসে শিরল বাশাহ খণিলে ঢলে ।  শ্রত্যেক 
ইর্চি জাঁনর আটিথাটি নন্দ করিয়া, কা ক ভ্িতে আয় বাষ়ের 


লাভ (লোকসানের হিখাপ না বহি কি দাড়াঈবে 
তহগ্রত্তি লঙ্গ বাগিয়া, পাজ| ৬ইতে দবিদ্্ম গাজার সহি 
মন লে গীথহ হইয়া কিনাপে কাজ করিতে ভয় জাপান 
'এথানে গাপানি সতকতার 
একটা দর্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাছে সকল 
পিপিবন্দোবস্থ সান্তেও, ভেজাল 
দে পয়া সার পাঞহাণে কবিকে গুলির উৎপাপিকা শক্কির হ্বাস 
বা মন্য কান মানি হয় তে এপ আইন করা হইয়াছে যে 


এপ জাপান শালা আনে 


সবল কলেজ, হন্গা সমিতি, 


পতন পাব পঙ্জতকানা ও পাবসাধারকে লাইসেন্ন লঈতে 
প্রাদেশিক শাসনকন্ডা নে কোন সময়ে ইন্স্পেক্টর 
পাঁঠাইয়া মাল গবাশণ করিতে পারিবেন । যে বাতি সারে 
০হেজাল দানি আথণা জাাতলারে ভেগাল দেওয়া সার লিক্রুয় 
ছাহার ০৫ ধিন ভইতে এক বৎসরের কারাদণ্ড ব1 
তাগার সমস্ত মাল সরকার 
পাজেয়াপর করিয়া উত্ত আইন প্রাতিপালিত 
ভইতেছে লি লা দেখিলার ভ৯/ একশতভম পরিদর্শক ভিন্ন 
আছেন । ভিন্ন ছিন্ন স্তানের পরীক্ষা- 
গানায় পালাগানধ প্রীঙ্গার জন্য রাসাগনিক নিধভ্ত আছেন। 
তাহাদের পেতন বাবধ ১৯০৬ আনে ২১১৯০০২ টাকা ব্যায় 
হইয়াছিণ। ভাপ দুরদশিতার 


হটে । 


কারিশে 
৫০২ টি] ভাতিমানা হভাবে। 


লভবেন । 


1ভন্ন জেলায় নিনন্ু 


[নের শিশ্বায়কর সতিকতা ও 
ইহা অন্যতম দৃষ্টান্ত । 

নিকলসন সাহেব বলেন জাপানী কৃষর ও জমিদারবর্গ 
গবর্মেন্টের প্রহ্ণাবের অপেক্গ। না বাঁটিয়া আপনারা 'কোন 


৬৭৮ 
হিতকর বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। তীহারা স্বয়ং চতু চুষ্টিক 
ভ্রমণ করিয়া! দেশের অভাব, সময়ের গতি, সভাসমিতি ও 
শিক্ষার উপকারিতা উপলদ্ধি করিয়া তাহার শনুষ্ঠানে রত 
হন। জাপানের জাতীয় দৃরদুষ্টি ও আশখ্ুনিরশীলতার 
স্বতঃপ্রবৃত্তির জীবস্ত দৃষ্টান্ত জাপানি কষির ইত্ভিহাস। এমন 
উক্ল দৃষ্টান্ত এমন সমুন্নত আদর্শ গৃশ্দারে থাকিতে কৃষিগ্ত- 
প্রাণ ভারত অসাড় ইইয়। থাকিবে ? 
ইজ্ঞানেন্রমোহন দাস। 


সমসাময়িক ভারত । 
( পিরিউর ফরাসী হইতে ) 
গ্রাম্য-ভারত । 
১ 

যে ভারত স্বকীয় চিরন্তন নিশ্চলতার দ্বারা, কালের গত্ডিকে 
প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে সেই পৌকি ভারতকে যদি 
দেখিতে চাও, তবে শ্াণ রেখায় অঙ্কিত মেঠো বাস্তা 
ধরিয়৷ চল 7)-_যে রাস্তায় চলিতে চলিতে তুমি জঙ্গলে 
বেষ্টিত হইয়৷ পড়িবে,- সেই গর রাস্তা, সেন হাতীর রাস্ত!। 

হিন্দুগ্রামের দৃশ্য অনহ/সাধারণ। যে মাটার দেয়াণ, 
গ্রামকে প্রতিবেশা হইতে- মাঠময়দান হইতে পৃথক কাঁরিয়া 
রাখিয়াছে, বিদেশীয় বৌভুহলী দৃষ্টি হইতে লুকাহয়া রাখিয়াছে, 
মনে হয় যেন সেই দেয়ালহ, গ্রামের সামাজিক জীবনকে, ধম্মের 
জীবনকে, আথিক জীবনকে, পরিধর্ঁনের হস্ত হইতে চিরকাল 
রক্ষা করিয়া আসিতেছে । ইহার সাদৃশ্ত মার কোথাও নাই-- 
এমন কি, যে দেশের সভ্যতা অনেকটা কাছাকাছি, সেই 
সব দেশের মধ্যেও নাই। এই গ্রাম্য সভ্যতার আকার 
গঠন অত্তীব জটিল, অতীব নিয়মবদ্ধ, অতীব সুশৃঙ্খল ১ প্রথম 
দৃষ্টিতে মনে হয় যেন অতাব স্থবুমার ও ক্ষণভঙ্ুর, কিন্ত এই 
গ্রাম্য পদ্ধতিই--কি অভ্যন্তরের, কি খাহিরের-_ সর্বপ্রকার 
আক্রমণকেই প্রতিরোধ করিয়াছে, হটাইক্! দ্িয়াছে। ইহার 
নিয়মগুলি কতকটা বন্ধনস্থত্রের স্টায় উহাকে বাধিয়। 
রাখিয়াছে। অভ্যন্তরে,_-পরিবর্তীনের কোন ইচ্ছ। নাই, 
উন্নতির কোন মৃগ্তৃষ্ক! নাই, পথের কোন ক্ষয় নাই) 
এবং বাঁহরের আঘার্ঠ, বাহিরের আক্রমণ, এই ্রাম্যতগ্রকে 


প্রবাসী । 


| ৭ম আগ । 


ক 
৯৯০০ শিাশি ত-০ 


জি রিড পারে হি -ব্রং £ উহাকে আরও দ্রচিষ্ঠ 


করিয়া তুলিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত আর কোন সমাজে পাওয়া! 
যায় না (আমি উন্নতিশীল সমাজের কথা বলিতেছিনা ) 
পরস্ত থে জন”মাজ এইরূপ স্বাভাবিকরূপে অবরুদ্ধ, অপরি- 
বর্তনায়, চিরন্তন, তাহারই কথা বলিজেছি। 

ভারতী গ্রাম, শুধু যে পুরাতত্বের হিসাবে আমাদের 
কৌহ্তল উৎপাদন করে তাহা নহে; ইহা এখনও স্ম- 
সাময়িক ভারতের সামাজিক কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। 
ভারতের অধিকাংশ লোক-- শতকরা ৯ জন-__ গ্রামে বাস 
কবে। নাগরিক লোকের বিপুল সঙ্ঘ অতীব বিরল। 
কলিকাতা ও বোম্বায়ের অধিবাসী ৮ লক্ষের অধিক নহে 
নিউ-ইয়ক ও লগ্ুনের তুলনায়, কিংবা চীনের বিপুল মানব- 
মৌচাকের তুলনায়, এই সংখ্যা অতান্ত কম। ক্যাণ্টন্-নগরে 
যাহারা জলের উপর বাস করে, শুধু তাহাদেরই সংখ্যা ৮ 
লক্ষ । এ দেশে ব্যবসায়াদি বিনষ্ট হওয়ায় অনেক লোকে বাধ্য 
৯ইয়া কুখিন্ষেত্রের আশয় লইয়াছে_-বেকার লোকেরা কৃষি- 
কাষ্যে ব্যাপূত হইয়াছে । আমাদের দেশে ইহার বিপরীত 
অবস্থাই দ্রেখা যায়। তাই, প্রায় সমস্ত ভারতের লোৌক-- 
যাহারা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে-. তাহার! গণ গ্রামেই 
বাস করে। এই সকল গগুগ্রাম, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, 
দুগবদ্ধ ও স্বায়ত্তশীসনাধীন ;- ইহার্দের জনসংখ্যা, স্থল 
বিশেষে ১০৭ হইতে ২০০০। ইহা! একটি গুরুতর তথ্য। 
খে জনসমাজ এরূপ সুরক্ষিত, এরূপ অষ্টেপৃষ্ঠে অবরুদ্ধ যে, 
বাহিরের বাতাসও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, 
অধশ্ঠ এরূপ জনসমাজ হইতে ভাবী-ভারত কখনই বিকশিত 
হইয়া উঠিতে পারে না। স্বাভাবিক যুক্তির বিরোধী 
হইলেও, এই অবিরুত লৌকিক সমাজের গঠনপ্রণালী পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর অন্ুশালনের যোগ্য বিষয়। অবশ্ত যুক্তিশান্ত্রে 
হিসাবে, ইহা একটা জীবন্ত অসঙ্গতি, পরস্পরবিরুদ্ধ 
বাক্য; ইহা জীবন ও পরিবর্তনকে ষেন এক করিয়! ফেলি- 
য়াছে। 

এই অদ্ভুত সমাজ গঠন সম্বদ্ধে ইতিপূর্কে অনেক আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে, কিন্ত তাহার মধ্যে শাস্তভাঁব পরিলক্ষিত হয় 
না।, এই বিষয় লইয়া, এ্রীতিহাসিক, ও ব্যবস্থা-শাস্তজ্জেরা 
এখনও যুদ্ধ করিতেছেন। কেননা, মেন্-সাহেবের মতাঙ্গ- 


এরা 1 


জারে, এই হিল শ্াম-ত মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, 
আদর্শ, এবং ইহাই সমবেত তসম্পত্তির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত । 
এই মত কতদূর সত্য তাহা আলোচনা করা আবশ্তক। ছুই 
তিনটি জাজপ্যমান ও অবিসম্বাদিত তথা হইতে এই 
মতবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। তথাগুপি এই-_গ্রাম-পুঞ্জের 
ঘন সংহতি ; গ্রামের" অবিভক্ত ভূসম্পত্তি, ভূমির সাময়িক 
. হস্তান্তরকরণ-পদ্ধতি মেন সাহেবের, এই সম্ভবপর চিন্তাকর্ষক 
অভিনব মতবাদটি প্রচারিত হইবামাত্রই সকলে গ্রহণ 
ক্িল। অধুনা, 1১191) 1১০৮৮০1| সাহেব -যে সকল 
তথ্য ও যুক্তি মেনের অজ্ঞাত ছিল, সেই সকল তথ্য 
ও যুক্তির দ্বারা এই মতবাদের ভিত্তবিমূল ভগ্ন করিয়াছেন । 
কিন্তু তথাপি, এমন কতকগুলি তথা আছে, যাঁঠা.অতিস্চঙ্্ 
স্থতুর ব্যাখ্যার সাহায্যেও উড়াইয়! দেওয়া যায় না। ভূমির 
সাময়িক হস্তা্তরকরণ এই সকল তথোর মধ্যে একটি। 
“সমবেত ভূসম্পত্তি”_ এই কথাটায় কি তুমি শিহরিয়া 
উঠিলে ? আচ্ছা, না হয় ইহাকে কোন বংশবিশেষের 
ভূসম্পত্তি বল! যাইতে পাবে; ব্যক্তিগত স্বব্বাধিকারের 
উপরে বংশগত স্বত্বাধিকার ; বান্তি বিশেষের স্বত্বাধিকারকে 
বংশবিশেষ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে । 
সৌভাগাক্রমে, কপুরথালা-রাজোর অন্তর্গত কতকগুলি 
গ্রাম আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। উত্তর-ভারতে, নীভার- 
মণ্ডিত হিমাচলের পাদদেশে, একজন শিখ্‌ রাঁজা-একজন 
মহারাজ! আছেন,_তিনি আমাদের দেশকে বড়ই ভাল 
বাসেন, আমাদের দেশে অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন, আর 
একথা! ফরাসীরা সকলেই বেশ জানেন। যখনই কোন ফরাসী 
ভারতে ভ্রমণ করিতে আইসে,_তিনি তাহাকে নিমন্ত্র 
করেন, এবং তাঁহার আদর আতিথ্যেরও কোন ক্রি হয় না। 
সেরূপ আতিথ্য রাজাদের পক্ষেই সম্ভব। 
অভ্যাগতদিগের জন্য একটি, অতিথি-গৃহ আছে; 
এবং আমি শুনিয়াছি, কোন কোন ব্যক্তি সেখানে আসিয়া 
কিন্বৎ সপ্তাহ পথ্যন্ত আড্ড৷ গাড়িয়৷ থাকেন, অথচ আগমন 
ও প্রস্থান কালে, রাজার সহিত একবারও সাক্ষাৎ করেন 
না। আমি কপুরথালায় এইরূপ একজন পরান্নপুষ্ট ব্যক্তিকে 
দেখিয়াছিলাম-তিনি জাতিতে আইরিশ । হোটেল 
হইতে হোটেলাস্তরে*যাইবার মত, এই সব পরান্নভৌজীরা, 


সমসামগিক ভারত। 


উট? 


এফ রাজার ইরা হইডে আর ও এক রাজার দরবারে ভ্রমণ, 
করিয়া বেড়ায়। তাহারা তির্ববতে যাত্রা করিবে বলিয়া 
তিন না হিমালয়ের বরফ গলিয়া যায়, ততদিন এই সমস্ত 
স্থখ-নীড়ে মারামে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে । আমি 
বোধ করি, তাহার পরেও আরও কিছু কাল অপেক্ষা করে। 
রাজা, আমার ব্যবহারের জন্ত কতকগুলি গাড়ী, কতক- 
গুলি হার্তী এবং মামার সাহায্যের জঙ্গ একজন দৌভাষী 
আমার নিকট রাখিয়া দিলেন ; * ইনি একজন চন্দনন্গরের 
স্থলকায় বাবু, কপুরথালার কালেজে ফরাসী ভাষার শিক্ষা 
দেন। £ 
কপুরথালার রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি পথ আছে। 
“হিজ্-হাইনেস্” (আমার বাবু ভক্তিভাবে এই উপাধিটি প্রয়োগ 
করিয়া থাকেন) নিজেই রাজাশাসন নরেন। হিজ্-হাইনেস্‌ 
একজন দেশ পর্যটক, উহ্থাই তাহার একটি বাসন। কিন্ত 
ইহার দরুণ, তিনি তীহার ক্ষুদ্র রাজোর মধ্যে আমাদের 
সমস্ত যুরোপীয় প্রণালী 'প্রবপ্তিত করিয়াছেন এবং সাধ্যমত 
তাহা কাধো পরিণণ করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়া! থাকেন। 
যেখানে যাইবার পথ নাই, সেই পথের অভাব হাতী 
সেইখানে পুরণ করিয়৷ থাকে। এই হাতী যেমন উৎকৃষ্ট 
পথপ্রদর্শক, তেমনি চিত্তবিনোদন ভ্রমণ-সহচর | এই হাতী 
আগে আগে জঙ্গলের মধ দিয়া চলে, ডালপালা অপসারিত 
করে, সর্পদিগকে পর্দলিত করে, উচ্চ ঢালু জমি দিয়া 
উপরে আরোহণ করে, সাতরাইয়! নদী পার হয়, শুঁড় 
দিয়া জলের গভীরতা নিদ্ধীরণ করে; ভাতী বেশ দেখিয়া 
শুনিয়া পথ চলে, এই হাঁতীর পথ বেশ নিরাপদ-..পঞ্জাবের 
এই অংশটি আমাদের 19. [3০150 অপেক্ষাও সমতল । 
আমার এ দোছুলামান মান-মন্দির হইতে, চতু্দিকের 
অসীম ক্ষেত্রডূমি এবং বন্ত দুরে, উত্তরাভিমখে, দীর্ঘপ্রসারিত 
একটা ধবলপিগ্ড দেখিতে পাইতেছি £__ইহা! হিমাচলের 
প্রথম অধিত্যকা। মাঠের তৃণাদি একেবারে মুড়াইয়া 
কাটা। আজ ১০ই জানুয়ারী । জমিতে লাঙ্গলের একটিও 
কর্ষণ-রেখা নাই, একটিও আইল নাই, উদ্ভিজ্জের চিহ্নমাত্র 
না; কেবল দিগন্তদেশে কতকগুলা পুঞ্জীকৃত শীর্গ তরু 
_ক্ষেত্রভূমির সাধারণ সমতল হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। 
আমার বাবু বলিলেন,_-প্ যে স্থানটি দেখা যাইতেছে, 


৬৮০ 


উহ! একটি গ্রাম) তিন্গ হারশেদের এলাকার 'একটি পড় 
গ্রাম।” ছিন। না। 
ক্ষেত্টি মরুভূমির মত। কোন জনগ্রাণ। দেখা ঘায় না। 
মামাদের 


সে হ্নিয়ে আমান কোন সক্দেহষ্ট 


এখন চাষের মৌমম নঙে | আশ্যোর বিষয় এই, 
দেশে যাহা আনেক পাপা যায় এখানে সমস্ত দিন পথ 
চলিয়া ভয় সেইরূণা একটি নিঃসঙ্গ কোাবাড়া, একান্তে 


শবস্থিহ একাটি জেোতকনি টিতনা একটি নিসঙ্গ কুটির 


দেখিতে পাওয়া লায় লা এনটি শালা পচা ক্ষণ 


দেবালয়েপ চতুপ্পা্সে দঠ় টিনছি গৃহ 


টু 


গাম: এখানকার লোলবেলা বত দর্শন গ গাদন আশয়ে 


পঞ্সীভুতত না, ইশ 
বাস করে। তাঠাদের দিনের সঙুয দিয়া, দেখ খাীমণকালী 
কত দন্তার দল চলিয়া গিহান্ছে শাহাব সংগা নি । 

আমার ভাতী, একটা নদী পার হইয়া গেল ং 
শুণ্ের সশব্দ ফতণারে, জলের নাপ্যে 


গাব 
এব, টা গজ 
খোদিত ভইয়া চোট জেটি চলন বচিত তবে লাদিল। 
কার সঙ্গে কারবার বঝিয়াশি ঘেশ শদীছি »ভিখন দঃ পাশ 
কালো জলবাশি সয়ে সপাণযা দিতে লাহিল। ভাঙা 
তাহার সক « স্তনমায ৪ পিয়া হাটিপ কদমবশি ছিপিয়া 
টিপিয়া হনতনকূপে পবোথ করিতে কিনে চলিয়া | 
যখন ভাতীটার পায়ের পাশাপ্দল] মাটি নধ়ো বসিয়া যাইত 
লাগিল, সামাব মনে হল এলপাখ রশি গাহীটা ফাদে 
আটকাউয়া পিনে। 
কালো কালো কক শ গিণপ্।গুনা হব এব বাব ঠাই, 
আবার একটু দুখে মুদ্গপতাকউার গায় ভিমির উপর 
ফেলিতেছে,_-মথ্ সমন্ত দেভপিক্টা মানলে লালিত 
ছু'লতে চলিয়াছে । 

আমাদিগকে 
গ্রামের প্রধাণেবা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । 


কিন ন্তাঠা চাদে আত : সেই 


দেখিতে পাইয়া, জম্ববদালের সহিহ 


গামটি এটেলমাটার টপর অবন্তিত (ভূমি ভইএ 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । বিভাগে, একটা শতবধী বটবন্দ, 


তাহার প্রত্যেক শাখা হইতে শিকড় ন।মিয়াঞ্ছে ২ যাহীণা 
জাভের বিচার ব্যবস্থা করে- সেই পঞশয়তকে, ছোট ছোট 
বিচারালয়ের বিচারপত্তিদিগবে-, এই নুক্ষটি সি ছাঁয়া বিতরণ 
করে...ইহাঁ একটি সর্বসাধারণের সমাগদস্থান। একটু 
বা দিকে, গ্রামের বাহিরে, ক্বি-যন্ত্রগুণি, কাঠের লাঙ্গল, 


প্রবাসী ৷ 


| ৭ম ভাগ। 


চাষের মই, এলোমেলোভাবে পড়িয়া রহিয়াছে_যেন 
এহগুাণি সর্বসাধারণের সম্পন্তি।, * 

তাহার পর, লথ্থা এক সারি গরু ও বলদ-_দধে-কাফির 
রং, গণ ও সুত্র, পরিষ্কীর পরিচ্ছন্ন, রং-করা সিং, কিংবা 
শিঙের অগ্রভাগ তামার চাকৃতি দিয়া মণ্ডিত, -সিংগুল! 
বাপের উপর বাকাহয়। রহিয়াঙ্থে কিংবা, সোজা হইয়া 
নউঠিয়াডে-- চাচা, বাধা, বলয়াকাঁর রেখার দ্বারা অঙ্কিত... 
ভারা পায়ের গুরু, ক্স তী গাভী, ধলবান বলদ, কৃষিভূমির 
€ গামা দেণতাদিগের শ্রমজীবী পন্ড ! এই গ্রামাদেবতাদের 
কোন শিখ মা এবং এই এমজীবী পশুদের ও জন্ত কোন 
গো-ালা নাত । বোধ হয় তাহার কারণ, গ্রামটি দরিদ্র, 
অথবা এহ গরম দেশে অনাবৃত স্থানে থাকাই বেশী 
'মারামের | 

আমণা 'এই দুগব্ চত্বরটির চারিদিক পুরিয়। আসিলাম। 
একটি আটা 'প্রাচীত, পুরু € প্রায় দশগজ উদ, প্রাচীরের 
স্থানে স্থানে বুর"ড, গ্রাটারের গায়ে গোপরের চাপ বসানো ; 


সমগ্ত্ট কাপড়ে মাচ্ছাদিত)- এই কাপড়গুলা প্রাচীরের 
উপর শ্ুবাহতে দেওয়া হইয়াছে । ভিতরে, মাটার 


বুড়েঘর £ পু্জাকুত খড়েগুলির ছাদ সমল, উচ্চতায় 
পায় প্রাটাপেরহ  মদান ; গঠন |নিতান্তত আদিম গরণের, 
দেখলে মনে হয় থেন গললিপুটের' নগর- যেন শিশুদের 
নম্মিত খেলনা-্ঘর, উহাতে কোন শিল্পনৈপুণ্য নাই... 
“লম্বরদার” দ্বারদেশে আসিয়া নতমস্তক্ে ও রুতাঞ্জলিপুটে 
আমাদিগকে অভাথন। করিল। আকারীকা গলিরাস্তা 
দিয়া আমরা তাহার পিছ্ছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। 
গলিগুলা এমনি সরু যে সম্মুখে ছুইজন করিয়া কোন 
প্রকারে চলা যায়। প্রধান গলির ভূমিটা একটু উচ্চ 

এক্ঠ গণির ছুই ধারে, ধেয়ালে-দেয়ালে সংলগ্ণ গৃহসমূহ ? 
বড় বড় গোয়াল-ঘরের সম্মুখে একটা উঠান_সিড়ি দিয়া 
এই উঠানে উঠিত হয়। উঠানে রমণীরা কাটুন! কাটিতেছে। 
খুব বলবা “ঈজন চাবাকে দেখিলাম --উহারা পাথরের 
ভামামদিস্তায় কানেব মুণ্ডর দিয়া শশ্ত মাড়িতেছে। গৃহগুলা 
একতলা, এক-একটা ঘর, সমতল ছাদ, “চিম্নি” ধুমনল) 
নাই, জানলা নাই, কোন আসবাব নাই। রন্ধন খোলা- 
জায়গায় হইয়া থাকে। যাহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল, 


টিপ, সংখ্যা । 


ভাহাদের (কুটার-গৃহের' সুখে এক-একটা ড়ি-বোনা 
চারপাই খাট্‌ আছে,-- ইহাই তাহাদের রাত্রের পর্যান্ক ও 
দিনের সুখাসন। | 
হিন্দুগ্রামের একটি দ্রষ্টব্য জিনিস__কুম্তকার। প্রত্যেক 
গ্রামেরই এক একটি নিজস্ব কুস্তকার আছে। মাটার 
হাড়ী একবার ব্যবহৃত হস্টলে তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
হয়। ইহাই শাঙ্গের আদেশ। এই জণ্ই কারিগরদিগের 
এত খদ্দের, এবং এই জন্য উহ্ারা এত নিপুণ। অনেক- 
বার আমি এই কারিগরদিগের (কোরিগর না থলিয়া উহা- 
দিগকে শিল্পী বলাই সঙ্গত) সম্মুখে দীড়াইয়া আমি কতনার 
উহাদের কাধ্য নিরীর্গণ করিগ়্াছি। একজন পাশ্গাতোর 
বিন্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে গর্বিত হইয়া উহারা উৎসাহের সহিত 
অসাধারণ নৈপুণ্য আমার নিকট প্রদর্শন করিল্গা। গ্রামের 
লোকেরা, যে কুম্তকারের গুভে আমাকে লয়া গেল, দেখি- 
লাম সেই গৃহের অঙ্গনে প্বামীস্্রীতে একসঙ্গে কাজ করিতেছে। 
অঙ্গনের বাঁদিকে কতকগুলি গুলি, কতকগুলি মাটার গোলা 
এবং শ্রেণীবদ্ধরূপে সঙ্জিত হ্টাড়ী ও কলসীর কনতকগুলা 
“পেট্, - এই অপট্টগুলা, হাতল ও কীধার সহিত যুক্ত 
হইবার জন্য অপেক্ষ করিতেছে । একটা ছাচ - বাহাকে 
পায়ের এক চাপে খুব দ্রতগঠিতে ঘুরাউয়া দিহেছে__ এবং 
একটা ছোট কাঠা;-শিল্পীর এই ইটি মাত্র বন্ত্র। যে 
সময়ে ছাচ্টা ঘুরিতেছে, (বে পা) ভাতের মতনই সমান দক 
সেই পায়ের চাপে কখনও শা, কথন আস্তে) সেই একই 
সময়ে কাঠীটা, মৃৎ্পিগুটাকে খলিতেছে, গড়িতেছে, গোলা- 
কারে পরিণত করিতেছে, মস্ষণ করিয়া তুলিতেছে...এবং 
বড়ই ' আশ্চর্য, এ মায়া-কাঠার সংস্পশে উহা! কেমন খাল 
হুইয়৷ যাইতেছে, পাতলা হইয়া! যাউতেছে, উভার মুগ খুলিয়। 
যাইতেছে, উহা বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন গঠন ধারণ করিতেছে... 
কুস্তকার ন্মিশুহান্ত সহকারে, সগর্ধে মৃৎপীত্রটি তাড়াতাড়ি 
উঠাইয়া লইতেছে। কতকগুলি শিশু কুস্তকারকে ঘিরিয়া 
রহিয়াছে ; এবং এই বৈদেশিকের কৌতহলে বিস্মিত হইয়! 
উহাদের মধ্মল-কোমল বৃহৎ আর্দ নেত্র বিক্ষারিত করিয়! 
রহিয়াছে। , 
গ্রামের প্রধানদিগকে আমার বাবু কি প্রশ্ন করেন 
একবার শোন আনশ্তক। বাব যে রকম ফর!সী বলেন 


সমসাময়িক ভারত। 


৯৮১ 
তাহাতে তাহারচ চন্দননগরের? গ্ধ ্ যোজনপথ হতেও উপলান্ধ 
হয়। বাবু তাহাদের প্রত্যুত্তর আমাকে অনুবাদ করিয়! . 
শুনাইতেছিলেন। বাবু বলিলেন, “এই একটি গ্রাম, ইহাতে 
একটি পরিবাপ খাস করে, এবং ইহাদের শিখধন্মন।” আমার 
ত প্রচুর জ্ঞান লা হইল ! এই গ্রামটি এবং উহার চতুষ্পার্শে 
যে ভূমিখণ্ড আছে তাহা একটি বংশবিশেষের সম্পত্তি। 
এঁ বংশের পূর্বপরুষেরা এই মধুচক্রটি রচনা করিয়াছে । 
এখানকার সকল চাষা দ একজন .:সাধারণ পূর্বপুরুষের 
নাম করে। এই গ্রামটি উহাদের অবিভক্ত যৌথ সম্পত্ভি। 
উহার! ব্রাঙ্মণিাক সম্প্রদায়ক্রত্ত নহে; উহারা একটি 
একেস্বরবাধ সম্প্রদায়ভুক্ত । চারি শত বৎসর হইল, উত্তর- 
প্রদেশে নানক 'এই সম্প্রদায় স্থাপন কবেন। শিখেরা 
খ্যায় গায় হষ্ট কোটা। ভারতবর্ষের ন্ত অংশে যেরূপ 
ত-সংব্রণান্ত আঞ্ধসংস্কার, ইহাদের মধ্যে ততটা নাই। 
হংরাঞজ সরকার, এই্ঠ বলপান ও সাহসী জাতি হইতে উৎকৃষ্ট 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়। খাকেন। এই শিখজাতি হইতে ছুই 
পণ্টন সৈন্/ পাজাও গ্রহণ করেন। তন্মধো এক পল্টন, গত 
জফগান যুদ্ধে নিহত হয়। 
এই আম্ম-পণ্যাপ্র গামটিতে, রাগ মিষ্ত্া, ছুতার মিষ্ত্রী, 
স্বর্ণকার, তস্তবায়, এরভৃতি সকল খাবসায়েরই কারিগর 
আছে। আমি* একটি দরিদ্রকুটারে প্রবেশ করিলাম, 
সেখানে দ্বা ছাড়া গার কোন পথ দিয়া স্ষ্যরশ্মি প্রবেশ 
করে না। একজন লোক নত তইয়া মাকু চালাইতেছে, 
তাহার অদ্ব-শরার একটা চৌওে1ণা গর্ভের মধ্যে নিমজ্জিত । 
উহার কণাকোৌশলট যার-পরনান্ আদিম ধরণের । একটা 
ফেম্‌, কতকগুলা কাগের গায়ার উপর স্থাপিত এবং কাপড়ের 
পড়েন" স্ুৃতাগুলা, একটা চলস্ত কাঠির দ্বারা পৃথক্‌ করা 
হইতেছে। খামের এই তন্তবায়, খুব বাহার দিয়া একটা 
ল।ল কোর্তা প রাছে ;- এই পরিত্যন্ত পুরাতন পরিচ্ছদটা 
বোধ হয় কোন উতরাজ সৈনিকের নিকট ক্রয় করিয়াছে ! 
গামের দেবালয়টি কোথায় ? গ্রামের কিনারাঁয়__ 
প্রাচীর বুরুজের নিকট । আমার বাবু আমাকে . ড়াতাড়ি, 
সেখানে লহয়া গেলেন; কেন না, আমার প্রশ্নাদির ভাবে 
তিনি নূুঝিলেন, ( এবং বিশ্মিতও যে হন নাই তাহা নহে ) 
ধন্মসনঘন্ধীয় বিষয়ে আমার কতটা খৎস্থক্য, এবং সেট সঙ্গে 


৬২ | 
ভাহার নিন এব্রিযে টা ভি ও ॥ উদাসী তাহাও 
কতকটা তাহার হৃদর়ঙ্গম হইল। দেবাঁলয়টি এই সময়ে 
আনশূন্ । ইহা! একেবারেই লগ্ন, _কোন যজ্ঞবেদী নাই, কোন 
'মুস্তি নাই ; এবং ইহা মস্জেদের আকারে গঠিত। হিন্দু 
দেবালয়ের সহিত কতটা তফাৎ্__হিন্দু ধেবালয়ে, রমণীরা 
কিংখাপের পরিচ্ছদে বিভূষিত পুত্তলিকার নিকট পিষ্টক ও 
ফুল লইয়া আইসে ;- সেই গণেশ-__হস্তীমুণ্ড দেবতা, বিশাল 
নগ্ন লম্বোদরের উপর থাহার বাহুদ্বয় বিনাস্ত এবং আমার 
পাগ্ডার কথায় যদি পিশ্বাস করিতে হয়: গণেশের পিতার 
এক চপেটাথাতে গণেশের নাসিকা গজশুণ্ডে পরিণত হয়। 
কিন্ত মন্দিরটি একেবারেই শুন্য নহে। আমি কতকগুলি 
লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাহলাম_ যেন তাহারা গান 
করিতেছে । উহারা কি মন্দিরের পুরোহিত? না, 
কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালক উবু হইয়। বসিয়া আছে, হাতে 
এক তাড়া তালপব্র ; ঝুঁকিয়! ঝুঁকিয়৷ ছুলিয়! ঢুলিয়া তার- 
স্বরে চীৎকার করিতেছে-.-উহ্বারা পড়া শিখিতেছে । এই 
বেচারীরা, কৃষিকার্যো অশক্ত, দুর্বল, খঞ্জ ও কুজ্জ এবং 
উহাদের গুরু, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত ভাবে এক 
কোণে বসিয়। আছে এবং বাপকদিগের এহ শোব্স্চক 
অবৃত্তি-সঙ্গীতের প্রতি একেবারেই বধির ও উদানীন। 
আমি আিবামাত্রহ এই স্থতীত্র ঝিল্লি-সঙ্গীত বাড়িতে 
লাগিল এবং বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে সপুমে চড়িল। 
“লম্বরদার” অভিজাত ব্যন্তির ন্যায় শিষ্টতাসহকারে 
আবার আমাকে হাতীর নিকট পৌছায়! দ্রিল। বিদেশী 
সাহেবের প্রস্থানকালে, প্রায় সমস্ত গ্রাম সেখানে উপস্থিত ; 
কীটবৎ নগ্ন শিশু, কান্জি-পরা বালক ; পূর্ণবয়স্ক লৌক-_ 
দবীর্ঘকায়, বলবান, গায়ের রং শাদা, নীল চোখ.। তাহা- 
দের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল, তাহার টক্টকে-লালগন্গের 
শ্শ্রু সে হাত দিয়! টাকিয়া আছে এই শ্যস্র কাকৃ-স্ত্ুর মত 
প্যাচালো৷ এবং তাহাতে এক পোচ মোম্‌.রওগান লাগানো । 
আমার পাণ্ডা বলিলেন,_-“ইউনি একজন সৌখীন লোক, 
ইনি দ্াডি রং করেন) কারণ, রমণীরা এখন আর ইহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এখন এইরূপ লাল, একমাস 
পরে ইহ! চিকৃচিকে কালে! হইয়া দীড়াইবে |” উপস্থিত 
লোকেরা, আমাদের কথার মর্ম বুঝিতে পারিয়া, খুব হাসির 


প্রবাসী । 
উঠল এব এবং ই সময়ে আমাদের ক হদনট হাত দ্যা 


নিজ 


মুখ ঢাকিল। 

পাঠকের যদি অনুমতি হয়, আমি আমার হাতী ও 
আমার অনুগামীবর্গকে বিদায় দিয়া, এক্ষণে গ্রামের এরতি- 
হাসিক, আর্থিক ও সাম'জিক বন্দোবস্তের ভি প্রবেশ 
করিতে চেষ্টা করি। ্ 

ইহা বল। বাহুলায,_ভারতের সকল গ্রামই যমক- 
সন্তানের ন্যায় একরূপ নহে। আমরা এখন পঞ্জাবের 
গ্রামে প্রবেশ করিয়াছি । মনে কর যদি আমরা বাঙল৷ 
কিংবা দাক্সিণাত্যের কোন গ্রামে প্রবেশ করিতাম, তাহা 
হইলে আমরা কিরূপ ভাবে গ্রামের চিত্র আকিতাম ? হয় ত 
অগত্যা দ্ষঈট একটি নূতন রেখা বোগ করিয়া দিতে হইত, 
ঢুই একটি পুঁছিয়া ফেলিতে হইত, হয় ত গৃহনিম্মীণের 
প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতাম-_চুনকাম-করা ছাদ কিংবা 
ভাল-পাতার কথা৷ বলিতাম : কিন্তু তূলিকার এইরূপ ছুই 
একটা পুনংস্পর্শ থাকিলেও, মোটের উপর চিত্রের কোন 
পরিবর্তন লক্ষিত হইবে না। ইহাঁও কম আশ্চধ্যের কথ। 
নহে__যে দেশের ভূমি, আব্ভাঁগয়া ও জাতির মধ্যে এত 
বৈচিত্র, তাঁহার মধ্যে তবুও একটা আদর্শগত একতা 
একটা অভিন্নতা বিদ্যমান । 

গ্রাম-শবের ঠিক্‌ অর্থটি কি এক্সণে তাহা নির্ণয় করা 
যাউক ; সচরাচর যে অর্থে এই শব্দটি গৃহীত হয়, সেই অর্থ 
ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে, ভ্রমে পতিত হইবার বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা আছে। আমরা যে দরগবদ্ধ পুর্তীকৃত সমষ্টির মধ্যে 
প্রবেশ করিলাম, সেই গ্রাম আমাদের চোখে. একটি পল্লী 
কিংবা কতকগুলি কুটার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু 
ভারতবর্ষে উহার অর্থ আবও কিছু বেশা। 

আমরা যে গণ্ড-গ্রামটি দেখিতে গিয়াছিলাম. উহা, 
বিভক্ত কিংবা অবিভত্ত একটি কৃষি-সম্পত্তির কেন্জরস্থলে 
অবস্থিত এবং উহ! এ সম্পত্তিরই অধিকারতুক্ত। গ্রামের 
ভুসম্পত্তি গ্রামের সহিত অনুবদ্ধ। একটিকে ছাড়িলে 
অপরটির অস্তিত্ব থাকেনা-_এমন কি কল্পনাও কর! যায় 
না। সুতরাং, গ্রামকে হস্তান্তর না করিলে, তৎসংলগ্ন 
ভূম্পত্তিও হস্তীস্তর করা যায় না) ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা, 
বর্তমান স্বত্বমধিকারীগণকে অপসারিত করা যাঁ্জ না); উহার 


২ সংখ্যা । ] 


ধারা শুধু আর রা নৃততন  সববাধিকার,_শ্ে্ঠতর 


্বত্বাধিকার,_ পুরাতন ্বত্বাধিকারের উপর চাপাইয়৷ দেওয়! 
হয় এই মাত্র। মনে কর, ভারত যেন একটি বিশাল শত- 
রঞ্জের ছক--অসংখ্য চৌকায় বিভক্ত। মনে কর, এই 
চৌকাগুলি-_গ্রামা এলাক1 ও তন্মধ্যস্থ গ্রাম। 
গ্রামের এই যে কৌতৃহলজনক বিশেষ ধরণের আধিক 
ব্যবস্থা ইহ! বুঝিবার পক্ষে উপরে যাহা ব্লা হইল তাহাই 
বোধ হয় যথেষ্ট। এই কৃষিতূমিই গ্রামকে স্বাধীন করিয়া 
' রাখিয়াছে। ইহা! একটি সর্ববাহগসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেই 
হয়। এই গ্রামসংলগ্ন কৃষিভূমি হইতেই যখন শ্রমজীবীরা 
জীবিক! লাভ করিতেছে, সকলেরই যথেষ্টপরিমাণে অন্ন- 
ংস্থান হইতেছে, তখন আর কিসের অভাব ? স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে, কিজন্য কৃষিই শ্রামের একমাত্র অবলম্বন। 
যখন ভারত বিবিধ জাতি ও বংশের দ্বারা প্রথমে 
অধ্যুসিত, পরে আক্রান্ত ও বিজিত হয়--সেই গোঁড়ীর ইতিহাস 
আলোচনা করিলে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলির জন্মবৃত্তাস্ত জানিবার 
পক্ষে কতকটা সাহায্য হতে পারে। মনে কর, একটা 
অনিদিষ্ট ভূমিথগ্ড পড়িয়া রহিয়াছে । একদল লোক যাহারা 
ভাগ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত একদল লোক যাহারা মূল-বংশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইযাছে, হয়ত তাহার মধ্য হইতে একটি 
পরিবার কিংবা দুইটি পরিবার একত্র মিলিত হইয়৷ সেই 
ভূমিথণ্ড অধিকার করিল এবং সেখানে তাহাদের কুটার ও 
দেবতা আনিয়া স্থাপন করিল। এই আদিম পরিবারগুলি, 
কিংবা সমবেত পরিবারগুলি, জঙ্গলের মধ্যে জমি লইয়া ও 
তাহা আবাদ করিয়া সেই জমি, প্রচলিত প্রথান্ুসারে, 
আপনাদের মধ্যে অংশে-অংশে বণ্টন করিয়া! লইল, এবং যে 
পরিমাণে এই অভিনব মধুচক্রের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল, সেই পরিমাণে উহ্থার সীমানাও বাড়িয়া যাইতে 
লাগিল। কিন্তু এমন একটা সময় আসিল যখন এই মধু- 
চক্রে লৌক বেশী হুইয়৷ পড়িল এবং সেই সংকীর্ণ স্থানে 
আর তাহাদের সংকুলাঁন হইল না, এবং পার্ববর্তী উপ- 
নিবেশগুলির সীমানাতেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। 
তখন তাহাদের মধ্যে আবার একটা দল, সেই জঙ্গলের 
মধ্যে পূর্ব-গ্রামেরই অন্থ্রূপ আর একটি অভিনব গ্রাম 
স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল। ৃ 


সমসাময়িক ভারত। 


৬৮৩ 


গোড়ায়, কর্ষণযোগ্য ভূমির যারে অবস্থিত একটি 
বিশাল কৃষিক্ষেত্র, একটি ক্ষুদ্র দল কর্তৃক স্থাপিত ও কধিত 
হয়; ইহাই গ্রাম; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং 
গোড়ায় যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। পরে উহাতে 
একদল কারিগর ও ভৃত্য সংযোজিত হইল, কিন্তু উতার! 
গ্রামেরই অধীনে থাকিয়া শুধু চাষাদের অভাব মোচনেই 
নিয়োজিত হইল। গ্রামের প্রাস্তদেশে উহ্বা্দিগকে স্থান 
দেওয়া হইল, এমনকি কেহ কেহ গ্রামের. বাহিরেও 
প্রেরিত হইল) গ্রাম্যসমাজের কাধ্যপরিচালনায় তাহাদের 
কোন হাত নাই। গ্রাম_কুষক পরিবারদিগেরই নিজস্ব 
অধিকার ) কেননা, তাহাদেরই পুর্বপুরুষগণ এর গ্রাম স্থাপন 
করিয়াছে। 

এই ছৃাগ্য দেশের উপর মধ্যে মধ্যে যে সকল বৈদেশিক 
আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, এই আদিম গ্রাম্য সমাজ সেই সব 
আক্রমণ আশ্চয্যরূপে প্রতিরোধ করিয়াছে । সেই দকল 
আক্রমণের ফলে, তূম্বামীর! স্থানচ্যুত হয় নাই। আদিম 
গ্রাম্যসমাজ, যে গ্রামের সহিত আবদ্ধ ছিল, সেই গ্রামেই 
তাহারা রহিয়া গেল) তবে, কথন কখন এইরূপ অদ্ভুত 
ঘটনাও হইয়াছে যে, শেষাগত কোন একটি ওপনিবেশিকের 
দল, কোন একটি গ্রাম দখল করিয়া, সেই গ্রামবাসীদিগকে 
অধীন রায়ত্রূপে (দাসরূপে নহে) পরিণত করিয়া, আর 
একটি নূতন স্বত্বাধিকারের,__ উচ্চতর স্বত্বাধিকারের শষ্টি 
করিল। মনে কর একটি তৃতীয় দল আসিয়! গ্রামটিকে 
অধিকার করিল। পূর্বের যাহারা প্রধান ভূশ্বামী ছিল, 
এক্ষণে তাহারাই আবার রায়ৎপদ্বীতে নামিয়া আসিল? 
এই রায়ৎদিগের অমুক অমুক স্বত্ব, অমুক অমুক অধিকার 
রহিয়া গেল--পূর্ববন্তী রায়তের স্বত্বাদি হইতে তাহারা 
ব্চ্িত হইল না। পক্ষান্তরে, শেষ-আগন্তকেরা উপরিতন 
ভূস্বামী হইয়! দীড়াইল। গ্রামের উপরিতন তৃস্বামী স্বয়ং 
ভূমির চাস করিতেছে ইহা কাধ্যতঃ প্রায় দেখা যায় না। 


সে আবার এ জমি অন্য রায়ংকে বিলি করে; অধিকাংশ 


স্থলে ভূস্বামীকে তাহারা খাজনা দেয়। রায়তেরা, এমন-কি 
পেটাও-রায়তেরাও দখলীম্বত্ব ভোগ করে। উহার! স্বকীয় 
পৈতৃক স্বত্ব দান-বিক্রয় করিতেও পারে। হয়ত এই স্বত্বটি 
শুধু একমুঠা জোয়ারী,__ফসলের কিঞ্তভাগ মাত্র। বোধ 


৬৮৪ 


করি, ইহ! হইতেই স্বত্ব দর্-্বত্বের এতটা জটিলতা উৎপন্ন 


হয়াছে ) যেন-তেন-প্রকারেণ এই সকল স্বত্বের সমন্বয় হইয়া 
থাকে-_ কিন্তু কোন স্বত্বই একেবারে বর্জিত হয় না। 

তাহার ফল এই হয়,-ভূমি অসংা প্রকার স্বত্বে আবদ্ধ, 
. ভারাক্র।প্ত, এবং অফুরণ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। 
এইরূপ ধরণের কোন সমাজ -.বিবিধ বাধা বন্ধনে আবদ্ধ 
কতকগুলি জমির চাষ করাই যাহাদের একমাত্র কাজ-_ 
কখন সমৃদ্ধ হইতে পারে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। 
ইংরাজ-শাসনের ব্যবস্থাধীনে, উহাদের দারিদ্র্য আরও 
ভীষণতর হইয়৷ উঠিয়াছে। তূস্বামীর অবস্থাও রায়ং অপেক্ষা 
বিশেষ কিছু ভাল নহে। ভাল ফসলের বৎসরে, রায্সৎ 
খাইতে পায়; কিন্তু যখন গরুর অনাহারে জীর্ণশীর্ণ হষ্টয়া 
পড়ে (এই ভীষণ ঘটন! প্রায়ই হইয়া থাকে) তখন রায়ৎ 
প্রাণ বাচাইবার জন্য, তাহার জমি বন্ধক রাখিয়া খণগ্রাস্ত 
হয়। বদ্ধকের সুদ-আদি বাড়িতে বাড়িতে, রায়ৎ পরে 
এতটা খণভারাব্রাস্ত হইয়া পড়ে যু, সে আর সামলাইতে 
পারে না; জমিটুকু,- কুসীদগ্রাহীর হস্তে, “চেটা”র হস্তে, 
মগরে যে বাস করে সেই অনুপস্থিত ভূ পামীর হস্তে চলিয়া 
যায়। এই সর্ব-গ্রাসী স্থদ-খোর মহাজনহ গ্রাম্ভারতের 
কালস্বরূপ ; পূর্বেকার সাময়িক দেশাক্রমণকারী অপেক্ষা, 
ইহারা আরও ৬নর্থকর, আরও “নছোড়বন্দা” 3 ইহাদের লুষ্ঠন 
আরও প্রণালীবন্ধ। 

স্বীয় যন্ত্রাদির প্রতি, স্বীয় কর্ম-প্রণালীর প্রতি এট 
চাষার্দের' যেরূপ অটল বিশ্বাস তাহা বড়ই অদ্ভুত। কিন্ত 
এস্থলে আশ্চধ্যের বিষয় নহে। “কর্ণ-হীন কাঠের লাঙ্গল_ 
যাহ উপরের মাটাতে একটু আ্াচড় কাটে, মাত্র-. গভীররূপে 
ভিতরে প্রবেশ করেনা উহা পৃথিবীর ন্তায় পুরাতন না 
হুউক, গ্রামের উৎপত্তির স্তায় পুরাতন। এই লাঙ্গলের মত 
সাধাসিধা আধিমধরণের যন্ত আর কিছুই নাই; কিন্ত 
আমার বোধ হয়, অধিকাংশ হাল্‌্ক! ও নরম জমির পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ট। কিস্তযাই হোক সরকার যদি নৃতন যন্ত্রাদি 
প্রবস্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা! অপেক্ষা 
উত্তম সক্কল্প: আর কিছুই হইতে পারে না। চাষা যেরূপ 
প্রথার দাস তাহাতে সেষে আপনা হইতে আধুনিক যন্তরাদি 
গ্রণ করিবে তাশ্বার সম্ভাবনা নাই-- তা ছাড়া, উহারা 


প্রবাসী । 
দিত দরিদ্র যে সকল নর ক্র করিবারও ঠা ৃ র সামর্থ 


[ ৭ম ভাগ। 


নাই। গ্রামের বাহিরে যে সবল নিরীহ স্থুন্দর গরুগুপি 
দেখিলাম, উহ্তারাই উহাদের কাজের সহকারী ; উহাদের 
দিয়া কাঁজ করাইলে খরচ অনেক কম হয়। এই গরুরাই 
উহাদের ক্ষেত চসিয়া' ধেয়, উহাদের ফসল বহন করিয়া 
লইয়া যায়, এবং কূপ হইতে জল উঠাইয়৷ ক্ষেত্রের নালায় 
ঢালিয়৷ দেয়। এই সমস্ত গরম দেশে, লোকে জলকে যে 
পূজা করিদে তাহাতে আশ্চধ্য নাই ; এই পুণা জল, কুপ ও 
চৌবাচ্চা হইতে উত্তোলিত হয় এবং পবিত্র নদীর জল কৃত্রিম- 
উপায়ে খালের মধ্যে আনীত হয়। এই সমস্ত খাল-আদির 
নিশ্মাণে, দেশায় বাস্ত-শিলপীগণ অদ্ভুত শিল্পানৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়াছে । ইংরাজ-সরকার এই সকল পুরাতন খালের চিহ্ন 
ধরিয়া এক্ষণে যে সব খড় ঝড় নূতন খাল কাটাইয়াছেন, 
তজ্জন্ত তাহাদিগকে অকুস্ঠিত ভাবে অভিনন্দন করিতে 
পারিতাম যদি রায়ংকে তাহার দরুণ দোকর কর দিতে না 
হইত এবং যদি তাহার! জলসেকের একট! জবরদস্তি পদ্ধতি 
উদ্ভাবন না করিতেন। 

আমি পূর্বে বলিয়াছি, কৃষক শ্রেণীই গ্রাম্-উপনিবেশের 
সাস্নমংশ। কিন্তু স্পষ্টই দেখা বাইতেছে, শুধু তাহাদের 
দ্বারা সমস্ত কাঁজ চলিতে পারে না। তাহার! জগৎ হতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। ক্ষুদ্র একটি গ্রামে বদ্ধ হইয়া আছে, সেইখানে 
বসিয়া তাহাদের সমস্ত অভাব পুরণ করিতে হুইবে,_ 
সৃতরাং তাহারা কতকগুলি সাদাসিধা উপায় উদ্ভাবন করিতে 
বাধ্য হইল। এইরূপে কৃষিসমাজ হইতেই একটা 
শ্রমজীবী শ্রেণী বিকশিত হইয়া উঠিল,_ যাহারা গ্রামেরই 
অধীন থাকিয়! গ্রামের ইষ্ট সাধন ও অভাব মোচনে নিযুক্ত 
হইল; তাহার! শুধু গ্রামেরই জন্য থাটিতে লাগিল, এবং 
এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদের নিজ স্বাধীনতার কথা ভাবিল 
না। দেখ, তাহা! হইতে শ্রমশিল্পের কিরূপ বন্দোবস্ত 
ইইয়াছে ;-_-দেখিতে পাইবে, ৫০০ হইতে ২০০০ অধিবাঁসী- 
বিশিষ্ট গ্রামের মধ্যে শ্রমশিল্পের এক একটি কেন্ত্রু অবস্থিত-_. 
তাহাতে একদল ব্যবসাদার পুরা মাত্রায় রহিয়াছে ; 
চাষার! নিয়ত অর্থের দ্বারা, বিশেষতঃ ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যের 
ঘ্বারা, এই কারিগরদের পরিশ্রমেয় প্রতিদান করিয়া থাকে; 
এই কারিগরগণ, গুধু গ্রামের হাটবাজায়ের জন্যই জিনিস 
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প্রস্তুত করে) উস ইচ্ছামত খাটিতে পারে না, িচ্ছামত 
বিনিময় করিতে পানে লা) তাই বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা 
যারপর নাই কম হইয়া পড়িয়াছে। 
গ্রামের কতকগুলি কারিগরের সহিত আমি পূর্বেই 
তোমাদেব সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছি :-_তন্ভবায় ও কুস্তকার। 
উহার! নিষনবণস্থ। এখনকার সকল ব্যবসায়ের নায় এই 
ঢই ব্যবসায়ও পৈতৃক । যন্ত্রাদি যতই সাঁদাসিধ! হউক না 
_ কেন, এই কারণেই উহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য জন্িয়াছে। 
গ্রামের মাকু, অদ্ভূত কাধ্য সাধন করে। অবশ্ঠ তাতী, 
মোটা ও টে কৃসই কাপড় ছাড় আর কোন কাপড় যোগায় 
না__কেননা গ্রামবাসীর! শুধু ্রর্ূপ কাপড়ই চাহে । তাহা" 
দের পুর্বপুক্ুষেরা, কত শতাব্দি ধরিয়া, ঘাড় জিয়া এই 
কাঁজ করিয়া! আসিয়াছে, তাই তাহাদের বংশধরের! এইরূপ 
অসাধারণ হস্তদক্ষতা| লাভ করিয়াছে এবং যে গুণটি থাকায় 
ঢাকার তন্তবায়র। বাম্পসদৃশ হুঙ্ষম “প্রভাত, শিশির” নামক 
মলমল প্রস্তত করিতে পারে, সেই অসাধারণ ধৈধ্য তাহাদের 
সেই পূর্বপুরুষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের কাঁজে 
লাগাইয়া কুস্তকার তাহার শিল্পকলাকে উন্নত করিয়া 
তুলিয়াছে। মন্দিরের ক্ষুদ্র মুত্তিগুলি, দেবতাঁদের সিঁছর- 
মাথানে৷ মৃত্তিগুলি, সেই সরল সহান্তবদন পুতুলগুলি, ভীষণ 
মুখভঙ্গীযুস্ত পুতুলগুলি--সমন্তই তাহাঁদের হাতে গড়া। 
নগরের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে, উহারা ইট্‌ ও টালি প্রস্তত 
করে এবং এইরূপে স্বকীয় অবস্থার উন্নতি-সাধন করে। 
আমি অনেকবার দেখিয়াছি, গ্রামের অঙ্গনে গরুরা একটা 
কল ঘুরাইতেছে। সেই কলে একটা জীতা চলিতেছে 
কিংবা! একটা পেষণ-মু্গর উঠিতেছে পড়িতেছে ; চীনা-বাদাম 
ভাঙ্গিয়া তাহ! হইতে এইরূপে তৈল বাহির করা হইতেছে । 
'এই যে একটা ব্যবসায়-_ বৈদেশিক প্রতিযোগিতায়, বস্ত্র বয়নে 
গার ইহারও ক্ষতি হইয়াছে। কেরোসিন-তৈল পল্লিগ্রামেও 
প্রবেশ করিয়াছে । গ্রাম্যসমাঁজ, নিজের চিনি, কিম্বা নিজের 
গুড় প্রস্তুত করে। উহার৷ জাতায় আখ. মাড়ে এবং সেই 
রস মাটার উনানে জাল দেয়। পঞ্জাবের কোনি গ্রামে ইহার 
প্রকরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গুড় কিংবা চিনি কি 
উপায়ে শোধিত হয় তাহা তাহারা জানে না। দেশীয় 
লোকেরা অশোৌধিত চিনিতেই সন্তষ্ট। 
৪ 


সমসামরিক ভারত। 


৬৮৫ 


সমাজসোপানের আর এক ধাপ উপরে উঠা যাক্‌- 

( কেন না, পূর্কোল্লিখিত ব্যবসায়গুলি অপেক্ষারুত নিট 
বর্ণের অন্য রক্ষিত) তাহা হইলে আমর! ছুতারকে. 
কামারকে, কীাসারিকে, রাজ-মিন্্রীকে, প্রাস্তর-খোদককে 
দেখিতে পাইব--আর একটি অদ্ভুত লোককে দেখিতে 
পাইব, যাহাকে যুরোপীয়েরা সেখানে দেখিবে বলিয়া বড 
একটা প্রত্যাশা করে না-সে হচ্চে জন্তরী-_স্ব্ণকার- 

সরকারী পোদ্দার-_যাহারা অলঙ্কার-প্রিয় নারীজাতির ধন 
শোষণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন তাতি ও 
কুমোর সেইরূপ স্তাক্রাও গ্রাম্য জীবনের একটি অপরিহার্ধয 
উপাঞ্ধান। অপ্রত্যাশিত দ্বর্ণকারকে দেখিয়া গ্রাম 
সম্ঘন্ধে আমাদের একটি নৃতন জ্ঞান জম্মিল। যে দেশে, 
ব্যাঙ্ক-পদ্ধতি তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই, যেখানে মুদ্রীর 
নির্দিষ্ট মূল্যের তেমন স্থিরতা নাই, যেখানে কেহ বিশ্বীস 
করিয়া অন্ন পুঁজির টাকা কোথাও গচ্ছিত রাখিতে সাহস 
পায় না, সেই দেশে তাহার! অন্ত ব্যাবসায় ছাড়িয় জন্ুরী 
স্বর্ণকার প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে ।__-ইহাউ 
আশ্চধ্য। ইহাতে একসঙ্গে ছুইটি কাজ হয়। কোন 
ধার-কর্জের কাজ হইলে, অলঙ্কারাদি গচ্ছিদ রাখা হয়, এবং 
উৎসবের দিনে, শোভাযাত্রায়, বিবাহে, ভোজে, অভ্যর্থনা- 
বলে, উহ্াই পারবারিক প্রীশধ্যস্বূপ নারীকণ্ঠে সগর্কে 
প্রদশিত হয়। এই সকল অলঙ্কার _রত্বভাগ্ডার ও শিল্প- 
সঞ্চয়েরও কাঙজ করে। এইরূপ সঞ্চিত কোন কোন রত্ব- 
রাজির অসাধারণ উজ্জ্লতা ;__-এ স্থলে আমি ধনীদের 
কথাই বলিতেছি। ছুরভাগ্যক্রমে সেখানে পুরুষের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। কিন্তু একজন ফরাসী কন্সল্-পত্বীর মুখে যাহ! 
আমি শুনিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট বলিতে পারি 3 
কোন বিবাহ উৎসবে তিন অস্তঃপুরে গিয়। সেখানকার 
র্ত-অলঙ্কার দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন ;- মুক্তার 
মালা, হীরার সাতি-লহর, বিবিধ রত্বের কহার দেখিয়া! তিনি 
একেবারে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছিলেন। এই সমস্ত তিনি 
বোম্বাই নগরে, একজন খুব ধনাঢ্য বোরার গৃহে দেখিয়- 
ছিলেন। এরূপ রত্বভাগ্ডার কোন গ্রামে দেখিতে পাওয়৷ 
যায় না। তথাপি, 'প্রাচ্যলোক মাত্রেরই স্ায় গ্রামবাসিরাও 
ভূষণপ্রিয় ) তাহার! নুতন-প্রচলিত সুন্দর জিনিস ও 


৬৮৬ 


হাল্-_কেতার বেশভুবাদি ভালবাসে ; তাই তাহাদের মধ্য 
হঈতে জনরী ও শিল্পকারদের অনেক খদ্দের জোটে, হালকা 
বালা ও বাজুবন্ধ, সর্পাকৃতি গুরুভার পাঁয়জোর, মুক্তাভূষিত 
নথ» কগহার ; ভাবা, সোনা, হাড়, শাখা, হীরা ও কাচের 
অসংখ্য প্রকার অলঙ্কর,-- এই সমস্ত গলাইয়া আবার নূতন 
করিয়া! গড়াতে হয়। কাচের অলঙ্কার কপালের উল্কির 
সহিত সংযোজিত হওয়ায়, হিন্দু রমণীদিগকে রং-করা পুতু- 
লের মত দেখিতে হয় । 

গ্রামের রাঁজমিঙ্্লী একজন ট্যানা-পরা মন্রর এবং আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি, গ্রামের বাস্তকলা নিতাস্ত আদিম ধরণের। 
বিস্ত তাহাতেই গ্রামের কাজ চলিয়া যায়। যে প্রস্তর- 
খোদক-_সেই ভাস্কর ; যে চুতার--সেই কাঠের কারিগর, 
কাঠ-খোদাইয়েরও কাঁরিগর। এই সকল কারিগরের 
প্রতি আজকাল অতান্ত অবশ্তা প্রদশন করা হয়, 
এনং ইংরাজ সরকার, ইহাঁদিগকে আশ্রয় ও উৎসাত 
দিতে সমর্থও নহে--উচ্ছুকও নহে । এ তালিকার মধ্যেই 
আর ছুই একটা ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতে আমি 
কুলিয়াছি £-- মন্দিরের নর্তকী “দ্েবদাসী”,_-ইহার1 দেবতা 
ও ব্রাহ্মণের সেবায় নিধুক্ত ; দৈবজ্ঞ- ইহারা, ক্ষেত্রক না 
আরম্তের শুভ ধিন ও ক্ষণ জ্ঞাপন করিয়া থাকে ; তার পর, 
ওঝা ( এই সম্প্রদায়ের লোক জাপানেও অনেক ) ইহার! 
ডাইঈন্‌ ধরিয়া দেয়। ইহাদের আবার কত শ্রেণীভেদ। 
অমরাঁবতী প্রদেশের (বেরার ) কোন কোন গ্রামে, এক 
একজন বেতনভোগা “গাপাগাধি” নিযুক্ত আছে; মন্ত্র 
পড়িয়া শিল-পড়া নিবারণ তাহাদের কাজ। 

অবশেষে সমাজ-সোপানের শেষ ধাপ !- ডুতাগণ ; 
থহাদেব কোন একটা ব্যবসায় আছে, সেই কারিগরদের 
সহিত ইহাদের পাথক্য লক্ষ্য করা আবশ্তাক। এই ভূৃত্য- 
শেণীর মধ্য ধর্ভবা £__বেতনভোগী কৃষক, কুলিমজুর, 
নীচ ঘ্বণিত কাঁজের কনম্মী, নাপিত, ধোঁপা, ভিন্তী, মুচি, 
ঝাড়,বর্দীর! নাঁপিতের মধ্যে ছুই শ্রেণী আছে 2 
মহিষের ক্ষৌরকন্মকার ও মানুষের ক্ষৌরকন্মকার। মানুষের 
যে ক্ষৌরকন্মী করে সমাজে তাহার অনেক কাজ। বেশ- 
বিশ্টীশের ভার তাহার উপর ) চুলের ছাট দেখিয়া কোন 
ন্যক্তির বর্ণের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তাই ইহা একটা 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
গুরুতর কাজ। নাপিত ক্ষুরক্ষত ও শোনিতাক্ত মুড 
ধরিয়৷ গৃহের দ্বারদেশে, অঙ্গনে, “রাস্তায় গম্ভীরভাবে চুল 
টিতে বসিয়াছে প্রায়ই দেখা যায়। এই নাঁপিতই চুল 
ইারটিতেছে, নখ. কাটিতেছে, পায়ের কড়া অপনীত 
করিতেছে । তাহার ব্যবসায় ক্রমে অস্ত্রচিকিৎস'য় পরিণত 
হয়াছে ; তাহার নরুন, স্ফোটকভেদী চুরিকা হইয়! দাড়াই- 
য়াছে। নাপিতই গ্রামের সংবাদপত্র ; বিবাহে ঘটকালি 
করাও তাহার একটা অতিরিক্ত কাজ; সে কিনা কবে? 
আর যত কাজ নিকৃষ্ট ও অক্পৃশ্ঠ বর্ণের হস্তে সমর্পিত 
হইয়াছে । চন স্পর্শ করা একটা ঘোরতর অশুচি কাঁজ ঃ 
এই জন্যই মুচির ব্যবসায়, গদ্দভের সংঅব থাকায় ধোপার 
বাবসায়, চ্ম-মশকে জল বহন করে বলিয়া! ভিস্তীর ব্যবসায়, 
ও ঝারুবদ্দারের ব্যবসায় এত ঘ্বণিত। উহার গ্রামের 
উপকণ্ঠে কিংবা গ্রামের বাহিরে কোন একটা! ঘেরের মধ্যে বাস 
করে। ভিশ্তিরা মৃত পশুর পচ! মাংস ও মর! ইদুর ক্ষভণ 
করে) উহারা ধন্মনীতির কোন ধার ধারে না। ঝাড়- 
বদ্দার পিপাসায় মরিবে, তবু কোন গ্রামবাসীর চৌকাঠ 
মাড়াইতে সাহস করিবে না। যতক্ষণ ন! গৃহস্থ দয়া করিয়া 
এক গও্ষ জল দিবে ততক্ষণ পহদ্বারে তাহাকে অপেক্ষা 
করিয়া থাকিতে হইবে। এই নিয় শ্রেণার মধ্য হইতেই 
মজুর-রলুষকের ও কলকারখানার শ্রমজীবীদিগের আমদানি 
হয়। ইহারাই গ্রাম্যসমাজের দাস; ইহারাই শৃদ্র। 
উহাদের আকুতি প্রকৃতি দেখিয়া! মনে হয়, উহাঁরাই এদেশের 
'আদিম নিবাসী লোক--উপনিবেশের পর উপনিবেশ আসিয়া 
উহ্বাদিগকে পরাজিত করিয়াছে--দাসত্বে পরিণত করিয়াছে। 
উহারা কেবল ধশ্মানুষ্ঠান করিতে পায়, স্থানীয় দেবতাদের 
পুজা অর্চনা করিতে পায়। যে সকল নগর, কলকারখানার 
কেন্জ, তাহারই পাশ্ববত্তী স্থানে উহাদের অবস্থা একট 
ভাল। বড় বড় পাটের ও তুলার কলকারখানা,_উহা- 
দিগকেই বেশী পছন্দ করে, উহাদিগকেই কর্মে নিযুক্ত 
করে। হিন্টুসমাজের উপকণ্ঠে বাস করায়, জাতের বাহিরে 
থাকায়, উহারা সব কাজেই প্রবৃত্ত হইতে পারে- কেননা 
উহবাদ্বের কোন কুসংস্কার নাই, সঙ্কোচ নাই। 

এই দীর্ঘ তালিকার মধ্যে ছই তিনটা ব্যবসায় বাদ 
পড়িয়। গিয়ান্ছে তাহ! কি লক্ষ্য কর নাই ? যেমন পাঁঠশালার 


১২শ সংখ্যা । 


'গরুমহাশ়, বৈসত বেনয়া সত্য কথা বলিতে কি, তাহার 
কারণ, কৃষক*সমাজ খুই সব অনাবস্টক লোকের সহিত 
কোন সংশ্রব রাখে না। এমন একটি গৃহ নাই যেখানে 
কুমৌরের কিংবা তাতীর প্রয়োক্তন হয় না। পক্ষান্তরে, 
এদেশে বিগ্যাশিক্ষা একটি বর্ণবিশেষের একচেটিয়! 
স্বকীয় সস্তানের শিক্ষার জন্য, শুধু ত্রাহ্মণেরই কিংবা 
ধনাঢ্য বেনিষারই শিক্ষার নিয়োগ করিবার স্বাধীনত! 
“মাছে । কিন্ত গ্রামে কোন পাঠশালা! নাই ; কেননা, কুষক- 
সুমাজ ইহার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না; তাই, যেখানে 
পাঠশালা আছেওবা, সেখানেও বড়জোর অদ্ধ শতাব্দি হইতে 
মাছে, তাহার অধিক নহে । সেও তত্রস্থ রাঁজসরকার স্থাপন 
করিয়াছে, গ্রাম কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই। অর্থাৎ সেখানে 
কিছুই পরিবর্তিত হয় নাই ; লোকশিক্ষণার জন্য ফ্ীমও কিছু 
করে নাই, ইংরাঁজ সরকারও কিছু করে নাই। গুরুমহাশয়ের 
শ্ায়, গ্রামে বেনিয়ারও কোন গ্রয়োজন ছিল না। গ্রামের 
অভাব খুবই অল্প। নিজের বাবহারের জন্য যাহা প্রয়োজন, 
তাহার সমস্ত গ্রাম নিজে প্রস্তুত করিয়া! যোগাইয়া থাকে; 
এবং যাহা কিছু উদ্ত্ত হয়, তাগা পার্বর্তী গ্রামের উৎপন্ন 
দ্রব্যের সহিত বিনিময় করে। তাই, অন্ত কোঁন মধ্যবর্তীর 
প্য়োস্তন হয় না এইরূপে ক্ষুদ্র সমাজটি যখন ক্রমে সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিল, তাহার অভাব বৃদ্ধি হইল, যখন সে স্থখ-আরামের 
একটু স্বাদ পাইল, বিলাস সামগ্রীতে তাহার একটু রুচি 
হইল, তখনই (অনেক পরে ) বেনিয়ার ব্যবসায় প্রবর্তিত 
ইইল। বেনিয়ার আগমনে সমাজ পূর্ণতা লাভ করিল। 
পূর্ধ্বে সমাজের ,দ্বার বেনিয়া নিকট রুদ্ধ ছিল; আজও 
এই ধনাঢ্য শক্তিমান ত্বণত “পারিয়া”, সমাজের বাহিরে 
রহিয়াছে। আমার বে ম' পড়ে আমার ভূত্য (যদিও 
খৃষ্টান ) কিরূপ বিম্ময় ও ঘ্বণার স্বরে একজন রাস্তার 
লোকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়। বলিয়াছিল £__ 
“ও একজন বেনিয়া !” 
আবার শ্রমর্জীবীর কথায় ফিরিয়া আসা যাক। তাহা- 
দের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ আছে, পদমধ্যাদার উচ্চ 
নীচতা আছে, কিন্তু তাহারা ক্কষি-উপনিবেশের একেবারেই 
অধীন; উপনিবেশ-গ্রামের অভাব মোচন ও ইষ্টসাধন 
করাই তাহাদের * একমাত্র উচ্চাভিলাষ। যে গ্রাম প্রক্কত 


সমসাময়িক ভারত। 
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গ্রামের মত, পা সানা জে 

এইরূপ অকাট্য অধীনতার ভাব বাস্তবিকই বিশ্ময়জনক।, 
আপনাকে উন্নীত করিবার জন্য, গ্রাম-গপ্ডির বাহিরে দৃষ্টি 
প্রসারিত করিবার জন্য, কোন প্রকার প্রয়াস প্রযত্ব 
নাইঈ। অবশ্য, বিবিধ শ্রেণী নিজ, নিজ গণ্ভীর মধো 
মানমধ্যাদা রক্ষা করিরা চলিতেছে এবং তাহারা আবার 
পধ্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর উপর চাপিয়া বসিয়্াছে ? 
স্থতরাং তাহাদের মণ্যে ঘনিষ্ট গাম্যভাব অসম্ভব । বিশেষতঃ 
বেতনের ব্যবস্থাপ্রমুক্ত তাহার! তাহাদের মুরবিবর ইচ্ছাঁধীন 
হইয়৷ পড়িয়াছে। 

বৈধরূপে বেতন অর্জন করা, পরিশ্রমের তুল্যমূল্য 
পারিশ্রামক লাভ করা--ইহা! হন্দু-কল্পনা নহে ।, হিন্দুর 
ধারণ! অনুসারে, শ্রমকন্ম একটা সম্পত্তি বিশেষ-- যাহার 
লেন-দেন হইতে পারে, বিনিময় হইতে পারে। এ 
ধারণাটি অভিজাতবর্গের মধ্যে নাই-_ আমাদের দেশেও 
নাই। থে শ্রমকর্্ ভারতের কারিগরকে বাধ্য হইয়া 
করিতে হয়, তাহার বিনিময়ে দান কিংবা পুরস্কার স্বরূপ সে 
একথণ্ড ভূমি কিংবা ফসলের কিঞ্চিৎ অংশ প্রাপ্ত হয়। 
উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে যখন পুরস্কার দেওয়। না হয়, তখন 
পারিশ্রমিকের একটা ন্যুনতম 'ও অপরিবন্নীয় নিরিখ, 
বাধিয়া দেওয়া হুয়। ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে 
লোকের সাধারণ অবস্থার যতই পরিবর্তন হউক না কেন, 
মূল্যের বাজার যেরূপ হউক না কেন, তাহাতে পারি- 
শমিকের হার কমেও না (কমা অসস্ভন ) বাড়েও না। 
শ্রমকর্মের “চাহিদা” সত্বেও, রেল-স্থাপন অন্বেও, পুর্ত- 
বিভাগের বৃহৎ অনুষ্ঠানাদি সত্বেও, ৩০০ বৎসর পূর্বে, 
আক্বরের আমলে বেতনের হার যেরূপ ছিল এখনও তাহাই 
আছে। ফসলের সময়েই বেতনের হিসাব নিকাশ হয়। 
কুম্তকার প্রত্যেক চাসার নিকট একট৷ নির্দিষ্ট পরিমাণ 
শম্ত পায়; তাহার বিনিময়ে কুস্তকার চাঁষাকে বৎসরে 
দুইবার হাড়িকুড়ি যোগাইয়া থাকে । কিন্তু ইতিমধ্যে যদি 
কখন চাষার হাঁড়িকুড়ির প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে , 
দস্তরমত মূল্য দিতে হয়। ধোপা, এতিগৃহস্থের নিকট 
গড়পড়তা বৎসরে তিন আন! করিয়া পায়; তা ছাড়া 
ফমলের, বিবাহ-বৃত্তির ও পণুডবলিরও কিছু অংশ পায়। বি- 
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মেষের সুগ্ডটা তাহার অংশে পড়ে। গ্রামের লোঁঞ নিজ ব্যয়ে 
'তাহার গৃহ নির্মীণ করিয়া দেয়, তাহার গন্দ৪ কিনিয়া দেয়, 
এবং প্রতিদিন ছৃহবার করিয়া 'একমুষ্টি চাউল কিংনা বাঞজ রি 
ভাঙাকে দান করে। গ্রামের প্রতি চৌকিদারের ' ততট! 
মমতা নাই, সে একটা কৌশল করিয়া গ্রামের লোকের 
নিকট হইতে বেতন আদার করে। নদি "লাঁকের কথায় 
|বশ্বাস করিতে হয়, দে গ্রামের বক্ষক সেই চৌকিদারউ, 
থামে টুরি করে, লুট করে, ডাকাতি করে। তাহারও 
বেতনের ভার নিদ্িদ্ঈ ও অপরিনর্তনীয়। ফসলের অবস্থাণ 
উপর, ফসলের অংশের ন্যুনাধিকা নির্ভর করে। এইরূপেই 
শুধু কবক নহে, সমণ্ত গ্রামই দুভিক্ষের কবলে পতিত হয়। 
এইরূপ সামাজিক অবস্তা পরিণাম থে কি শোচনীয় 
তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে ; উঠার প্রতি মতই 
মনোষোগ আকৃষ্ট হয় ততই ভাল। ভারতের একটি শুন 
এুকাইয়া যাইতেছে, দে বিষয়ে কাহারও ভ্াক্ষেপ নাই । 
ইহারই ফলে, শ্রমজীবাগণ উচ্চতর শ্রেনার অধীন হইয়া 
পড়িয়াছে। ভরণ পোবণের জন্য সেই উচ্চশেণার পরেই 
তাহাদ্দিগের নির্ভর করিতে হয়। সেষ্ট উচ্চশ্রেণীর তষ্টি- 
সাধনার্গে ই তাভার শমস্ত শ্রম নিয়োজিত, তাঁশার শিল্নের 
পণস্ত রহস্ত সংরক্ষিত । শমশিল্পী, গ্রামের ম্ুথন্বচ্ছন্দত" 
বিধান করে, কিন্তু গামের কিম্বা দেশে সমুদধি দ্ধ 
করেনা। গ্রামের মন্রসংস্থান শুধু রুধি-লক্ার উপর 
এবং অনানুষ্টি ঘটিলে-_ভারত-ধিপধাতা ইংরাজের উপর 
নিভর করে। ছভিক্ষই ভারতের ভীষণ শক্র, এবং ই 
সর্বদাই আসন্ন। ব্রাহ্মণদের স্তবস্্রতি* ধেবতার পাষাণ 
জদয়কে বিদীণ করিতে সারে না। ভারত একথা মনেক 
সময় বলিতে পারে । হে ঈশ্বর! *ংরাজ-বিধাতার হস্ত 
হইতে আমাকে রক্ষা কর। কেনন!, যখন ম্যাঞ্চেষ্টারেব 
অভ্যাগতদিগের হস্ত হইতে শিল্পী-ভারতকে রক্ষা করিবার 
সময় আসে, তখন ইংরাজ-বিধাতা! প্রায়ই রান্গ্রস্ত কিংবা 
নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তাহার এই আচরণ অমার্জনীর। 
ভারতের অন্নসংস্থানের পক্ষে কৃষি যখন যথেষ্ট হইতেছে 
না, তখন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া - এবং আবশ্তক হইলে 
শিল্পকে রক্ষা কর নিতান্তই আবশ্তক। কিন্ত যিনি ভারতের 
বিধাত৷ এবং প্রবল পক্ষের প্রতিই ধাহার মনের গুপ্ত টান, 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


সেই ইংরাজ, কাপুরুষের স্যার _ল্যান্কেসিয়ারের কারথান' 
ওয়ালাদের হতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । 
শ্রীজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর! 





দেব-দূত | 
চতুথ দৃশ্ঠ | 
প্রথম গর্ভাঙ্ক। 
_কাল--সারাহ্ন। গান বারাণসী ! 
অববিন্দ ও অজয় ! 
অজ। এহঠ সেই হিন্দুদের তীর্থ-শ্রে্ঠ বারাণসী-ধাম ; 
যেথা হতে আজো শোন--শতকগে সাম- 
গান উঠিতেছে সমব্তে স্বরে ! লভিলে বিরাম 
যেথা, মোন্খ লভে নর । করিহে প্রণাম 
ভ্রাতিঃ, সেই পুণ্য তীর্থে। হের -জাহৃবীর হেথা কিবা 
প্রণয়-মন্থর গতি, স্কৃবঙ্কিম বিভ। ! 
লক্ষ দেবালয় হেথা দেখে! চাহি”-_বিশ্ব-শিব-ধ্যাঁনে 
উঠেছে অন্বর ভেদি+ অনন্তের পানে । 
এইথানে অগণিত ভকতের প্রেমাপ্ন,ত হিয়া 
আদি-দেব-শ্রীচরণে পড়ি'ছে লুটিরা 
প্রতিদিন। এইখানে এসো করি অবনত শির : 
এ ভূখণ্ড শীর্ষস্থান পঞ্চিল মহীর ! 
আর । হেথায় কোথাও সখা, নাহি কি ঘ্বণিত জন কেহ % 
শুধুই কি উচ্ছ(সিত হেথা ভক্তি-স্সেহ 
নিরস্তর ? নাহি কি গে! করে হেথা অভিশপ্ত নব 
্বার্থ-চিন্তা-- পর-প্রগীড়নে অবসর 
নাহি কিহে সুহ্ৃদ্বর, হেথা কভু পাপী ঢরাত্মার ? 
হেথার় সবাই কিগে৷ স্বার্থ আপনার 
পরহিতে করিতেছে অকাতরে নিত্য বলিদান ? 
বিশ্ব-প্রেমে হেথা কিগো সবারি পরাণ 
উদ্ধ,দ্ধ হইয়া আছে? প্রেমভরে সবে কিহে, সে 
আরৃষ্টের কঠোর বিধান ? 
অজ । তাহা নহে।., 
অর। তবে বন্ধু, এখানেও অবিরাম হয় অভিনীত 
. সে নাটক ভয়ঙ্কর ! নিত্য নিগৃলীত 


১২শ সংখ্যা । | 


এখানেও জীবকুল তবে ?.বৃথা বলোনাক আর 
তরে এরে তীর্থ-ভুমি। হেথাও আবার. * 
যদি সেই মিথ্যাচার, সেই পাপ, নিগ্রহ, ক্রন্দন : 
তবে, আর জনাকীর্ণ এ নগরে--কোন্‌ 
গুণে কহ পুণ্য-ধাম? 


ফু 


২১... সূর্বস্থান হ'তে কহ কিতে,- 
হেথাকার অধিনাসী বেণী তৃপ্তি নিয়ে 
যাপিছে জীবন ? কিম্বা, হেথাকার মানব সতত 
সর্বাপেক্ষা স্বল্প পাপে রত ? র্‌ 
অঞ্জ। তাও নহে ভ্রাতঃ| তবু, মানি আমি এরে তাথ-ভুমি 
অকপটে। 
_-বুঝিশাক কি কিছ তুমি। 
আছে কিহে হেন কোন মাহাজ্ম এ তীর্থ মৃষ্ঠিকাধ- - 
না*র লাগি মুক্তকগে করিছ ইহার 
জয়-গাঁন? 
অজ. তাই বটে। বদ্ধমূল এ মোর বিশ্বাস- 
য্গ-গাস্তর হ'তে যেথা বারোমাস 
কোটি ভক্ত-বুন্দ আমি” করিতেছে তা”র আরাধন!, 
ওঠে যে পবিত্র ক্ষেত্রে অনস্ত বন্দনা 
. স্থমহান, সেথাকার তুচ্ছতম রেণু-কণাগুলি 
মণিমৃষ্টি, নহে তাহা মূল্যহীন ধুলি। 
যেথা সমুখিত ভক্ত-কগে নিত্য ব্যাকুল আহ্বান, 
প্রত্যক্ষ দেবতা সেথা করে অধিষ্ঠান,- 
ংশয় নাহিক তাহে। 
কহেছিলে তুমি-- ভগবান 
কাহারো করুণ ডাকে নাহি দেন কান। 
তান যদি বিশ্ব-হিত-সাধনের তরে মগ্ন ধ্যানে, 
» কেন তবে পুনঃ হেথা স্তব-স্ততি-গানে 
জাগ্রত দেবতারূপে রয়েছেন সদা বন্দীসদ ? 
অর্থহীন যক্তি তব! 
নহে প্রিয়তম, 


'অর। 


'অর। 


অজ । 
নিরর্থক উক্তি মম। 
রর সর্ব ভূত-স্থিত ভগবান, 
সর্বত্র শক্তিরূপে তা'র অধিষ্ঠান; 
অনস্ত স্বরূপে তিনি প্রকাশে নিয়ত অপ্রকাশ, 


দেব-দূত। ৬৮ 


তিনি নিরাকার। শুধু, প্রত্যক্ষ আভাস 
+"র--অনুভূতি মাঝে । অন্তুভব-সিদ্ধ ভক্ত-মন .. 
. তাই, তা'র চিরন্তন মহা সিংহাসন । | 
,হথা সেই সংখ্যাতীত ভকতের অন্তর মাঝার 
তাই, আমি হেরিতেছি-_সে সুক্ষ সত্তার 
সম্পর্ণ বিকাশ। হেথা রূপাবশে রাজ-অধিরাজ 
আপনি আসিয়া নাহি করেন বিরাজ। 
ভকতের হৃদি-কুপ্জে অনুভূতি-শ্বেত-পদ্মাসনে 
নিতা-প্রতিচিত তিনি হেথা! ্ 
ভক্তগণে 
হের-_সন্ধা-সমীগমে আসিতেছে জাহুবীর তীরে . 
কন্মান্তে মালিন্টরাঁশি সে নির্মাল নীরে 
্রক্ষাঁলিতে, সমপিতে বিশ্বেশ্বর-পাদ-পন্ম”পরে' 
আপনার আত্মহারা প্রাণ ভক্তিভরে। 
( স্টোত্র-পাঠনিরত কাশীবাসিগণের প্রবেশ ও প্রস্থান। ) , 
অর। সুন্দর এ দৃশ্ঠ বটে ! হেরিলে ঈন্মত্ত হয় প্রাণ ! 
হের _-ওই গঙ্গা-বক্ষে স্থির-দীপ্তিমান 
লন্গ প্রদীপের সারি ! যেন, জাহুবীর বক্ষোপরে 
দ্ুলিতেছে মণি-মাল! লহরে লহরে ; 
অথবা, যেনরে হলে ভকতের পুজা সমাপন 
আলোকিয়৷ শুচি-স্বচ্ছ জাহ্ববী-জীবন, 
বেড়িয়া এ কাণীধামে, জলিয়া বেড়ায় দুলি? ঢুলি' 
উদ্বেলিত ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিগুলি! 
| পট-পরিবর্তন। | 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির ৷ 
 পুজারতি-দর্শনার্থ সমবেত, অগণ্য জন-সজ্থ। ) 
মজ | দেব-দেব, সর্বলোক-মঙ্গল-নিদান বিশ্বনাথ ! 
এসো! বন্ধু, কায়মনে করি প্রণিপাত 
ত্রিলোক-আলয় সেই অনাথ-শরণ-শ্রীচরণে। 
| নতজানু হইয়া অজয় প্রণত হইলেন । ] 
কেন এবে এমন্দির অগণিত জনে 
পরিপূর্ণ ? 
আসিয়াছে কুতৃহলে সবে সন্ধ্যারতি 
হেরিবারে দেবতার । | 
অর। (নিম স্বরে) হায় ত্রান্ত-মতি ! 


অজ । 


সব 


মজ্জ। 


৬৯০. ৮ প্রবাসী । 


' [ ৭ম ভাগ। 
অজ । কি কহিলে__'্রান্ত-মতি” ? এ বিশাল ভারত অজ্ঞান, ূ অজ | তবে বন্ধু, করিতেছ তুমিও স্বীকার 


আর একা তুমি জ্ঞানী ! হেন অভিমান 
কেমনে জন্মিল তব ? এই স্পদ্দী, হেন অহঙ্কার, 
কণ্টক-বুক্ষের মত কর পরিহার 
চিত্ত হ”তে উৎপাটিয়।। কোন দৌষে কহিছ সবারে 
্রাস্ত তুমি ? 
যেহেতু, নিবিড় অন্ধকারে 
নিমগ্ন ইহার! | এই ক্ষুদ্র, মুক শিলাখণ্ড-মাৰ 
: ভাবে যা+রা-__-বিরাজেন বিশ্ব-অধিরাঁজ 
মুর্খ তা"রা-_অতি অন্ধ ! অনন্ত-স্বরূপ ভগবানে 
যাহারা এহেন তুচ্ছ, ক্ষদ্র করি” আনে 
তারা কি দুর্ভাগ্য নহে? 
এ প্রধান মূর্খতা মাঝে 
জেনো বঞ্ধু, স্ুনিশ্চয় কোন যুক্তি আছে। 
সত্য বটে সর্ধব-শক্তি, অনন্ত, বিরাট ভগবান ; 
সর্বভূতে চিরন্তন সে সন্ত! মহান 
বিরাজিত ; তবু, তুচ্ছ মানবের সঙ্কীর্ণ কল্পনা 
তী"র সে অসীম সত্তা করিতে ধারণা 
পারে নাক । তাই, তা”রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মুখে 
সীমাবদ্ধরূপে, সদ সর্ব দুঃখে-স্ুখে 
তাহারি উপরে করে জীবন নির্ভর । ভাবো মনে-_- 
কতটুকু ক্ষুদ্র এই নর : ক্ষণে ক্ষণে 
যা+র স্থৃতি লুপ্ত হয়, যা'র জ্ঞান কতু নাহি পারে 
বুঝিবারে-_-কি যে আছে মৃত্যু-পর-পারে, 
যা”র দৃষ্টি এই ক্ষুদ্র করতলে হ'লে অস্তরাল, 
অন্ধ হয়ে নাহি হেরে__ এ স্ন্টি-বিশাল, 
তুচ্ছতম সেই জীব কেমনে এ অথণ্ড মহিমা-. 
ভূমারে করিবে ধ্যান? তাই, সে প্রতিমা 
গড়ি* আপনার প্রেমে, আত্ম-নিবেদিয়া, শাস্তমনে 
ধ্যানায়ত্ত করি” তা”রে পুজে সঙ্গোপনে । 
মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি এই স্ষষ্টির পাথারে 
. অস্থির হইয়া, শেষে শ্রান্ত আপনারে 
কোথায় হারা”য়ে ফেলে! তাই, সে নীরবে, ধীরে ধীরে, 
|চত্তেরে করিয়া স্থির, পশিয়া মন্দিরে, 
প্রতিমারে করে পুজা! ভাবিয়া বিশ্বের মূলাধার । 


অনন্ত স্বরূপে তা”র?-_উত্তম। তা” হলে” সেই পুজা 
প্রশস্ত __যা” বিরাট সততায়? 
_যদি বুঝা যায়। 


অর। তা” না হ'লে কহ প্রিয়, প্রাণ কিগে শাস্তি পা 


জড়-আরাধনে ? ধার স্তব্ধ মহিমায়__ 

বিচিত্র অদীম শক্তিবলে চলে ব্রন্ধা-_জগৎ, 
তাহারে করিলে মনে মৃত, জড়বৎ, 

হয়'কিহে তার পূজা? প্রাণ কি গে! কতু তৃপ্তি লভে 
হেরিলে তাহারে অচেতন ? বলো- তবে, 

কোন্‌ সুখে এ সাধনা করে নর! ভাবো দেখি__তাহে 
কি আনন্দ যবে এই পবন-প্রবাহে 

লভে জীব সুখ-ম্পর্শ তা”র ; রাগ-দীপ্ত হূর্ধ্য-করে 
হাস্ত-শুচি হেরি” তা”র উঠেগে৷ শহরে, 

ভক্ত-হিয়! ; “কুলু-কুলু” প্রবাহিনী যবে বহমান, 
আদিম কালের সেই সঙ্গীত মহান 

শুনিয়া, সাধক তাহে হারাইয়া! আপন পরাণ 
প্রেমাবেশে মুহুমুহু হয় কম্পমান ! 

জলে, স্থলে, গগনেতে--চরাঁচরে যাহা কিছু সব, 
তা*রি মাঝে হেন ভাবে করে অন্থুভব 

যবে উপাসক তীর অস্তিত্ব নিয়ত, তবে তা”র 
কি আনন্দ বল দেখি !সে স্থখ অপার! 

এত শাস্তি, এত তৃপ্তি লভিবারে পারে ব্ল কিনে, 
মন-গড়া, সীমা-বদ্ধ প্রতিমারে নিয়ে ? 

অতি সত্য কথা,__কভূ এ তৃপ্তির নাহিক তুলনা ! 
কিন্তু সখা, এ অমৃত লভে যেই জনা 

অবিরাম নশ্বর জীবনে, তা”রে সামান্ত মানব 
ভেবোনাক ) নর-দেহে দেবত্ব-গৌরব ূ্‌ 

লভিয়াছে সেইজন। অনস্তেরে যে করিতে পারে 
হেনাবে আরাধনা, এ সংসারে তা'রে 

দেবজ্ঞানে করি পৃজা ॥ সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে 
ভূমানন্দে দেবতা সে বিচরণ করে। 

কিস্তু, বন্ধু, এত উচ্চ নহে যা'রা তাহাদেরো প্রাণ 
অতুলন শাস্তি-স্ধা-কণ! করে পান। 

পৌত্তলিক সাধকের করিওনা হেন অপমান। 


১২ল সংখ্যা। ] 


 জারিও-_পরোক্ষে সে-ও করিতে ধ্যান 
সেই সে অনন্ত ভগধানে। 
অর। ৃ একথার নাহি পারি 
মন বুঝিবারে। বিচিত্র ্রক্ধাও ছাড়ি 
সে জন করিছে ধ্যান সামান্ত মুরতি, প্রাণে তা”র 
কেমনে সে সীমাহীন, অথণ্ড সত্তার 
জাগিবে মহান অনুভূতি ! 'অদ্ধ কভু কহ দেখি__ 
প্রকৃতির শোভারাশি দেখিতে পারেকি ৯ 
অজ । প্রতিমাপুজক যবে শয্যা তাজি” দেখে গো চাহিয়া 
শরতের স্বচ্ছ উষা উঠেছে ফুটিয়া 
নীলাম্বর-_সরোবরে একটি সোণার পদ্ম-সম,- 
উজ্জল, নির্মল, দীপ্ত, পুত মনোরম) && 
তবে, তার প্রাণ খানি হেরিয়ে সে সৌন্দর্য অপার 
পড়ে নাকি ভক্তিভরে লুটি” বারম্বার 
অনস্ত সে বিশ্বনাথে করি” অনুভব ? 
প্রাতিমারে 
পুজে ভক্ত এ চঞ্চল চিত্তে রাখিবারে 
সংঘত একাগ্র শুধু ; স্থখে, ছুঃখে করিতে নির্ভর 
একান্তে জীবনথানি তাহারি উপর ! 


সে সাধকে দেখে নিত্য প্রতিমার অস্তরালে আসি,” 


বরাভয় দিয়া তা”রে, সসীমে প্রকাশি” 
.মহেশ্বর তা"রি পুজ] করিছেন গোপনে গ্রহণ । 
অর। এত কুট-চিন্তা নাহি করে মোর মন। 


চাহি আমি-- এ জীবনে লভিতে তাহারে প্রতিক্ষণে, 


নিশ্বীসে, প্রশ্বাসে, নিত্য জীবনে, মরণে। 
ওতপ্রোত ভাবে চাহি_-অন্ুভব করিতে তাহারে 
জ্ঞানানন্দে ভাসি” সেই অমৃত-পাঁথারে। 
সকল ইন্দ্রিয়, সর্ব প্রবৃত্তিরে উন্মুক্ত করিয়া, 
স্ুথে, দুঃখে চেতনার সর্ধদ্ধার দিয়া৮_ 
জ্ঞানে, কর্ম, চিন্ত। মাঝে অন্থুভব করিতে তাহ।(এ 
বিথরিয়৷ এ আবদ্ধ ক্ষুদ্র আপনারে । 
(সপ্রেমে বন্ধুর কণে বাহু বেষ্টন করিয়া, ) 
»এ অতি মহতী চিন্তা ! সর্বশ্রেষ্ঠ এ সাধনা তব! 
আপনারে .বিস্মরিয়! লভ, বন্ধু, লভ 
এ বিশ্বের চরম সম্পৎ। মগ্ন রহিঃ প্রিয়তম, " 


অজ 


নিন । ৬৯১ 


তা'র মাঝে, হও ধন্ত-_সার্থক'জনম। 
( ভক্তকণে স্তব-সঙ্গীত সহ বিশ্বেশ্বরের আরতি হইল। ) 
(আরতি-অস্তে ) 
প্রণাম-_ প্রণাম দেব, সর্বভূত-ছিত নারায়ণ ! 
অগতির গতি তৃমি, ত্রিলোক-শরণ, 
প্রণব-স্বরূপ তুমি, জনক-পালক ভগবান ! 
(অরবিন্দের প্রতি * 
কি মহান্‌ এই দৃশ্য ! এ পক্ষিল প্রাণ 
ধন্য হয় না কি মিত্র, পুণাতম এ দৃশ্ঠ হেরিলে ? 
অর। ( নীরব ) 
আজ। বন্ধু 
অর। ( নীরব ) 
অজ । লাতঃ, কি ভাবিছ ? 
অর। সতা বলে”ছিলে 
তুমি--কাশী পীঠ-স্থান ! 
অজ্জ। ( সবিস্ময়ে ) অরু ! 
অর। শেনি-শোন-মোর কথা, 
মোর এ বিশুদ্ধ প্রাণে ব্যাকুলতা! 
আসিয়াছে। 
অজ । (সাগ্রহে ) প্রিয়ধর ! 
অর। আর যদি কিছু নাহি হয়, 
তবু-_তবু বুঝিতেছি আজি স্ুনিশ্য়- 
ভকতের উচ্চংসিত, ভক্তিপূর্ণ ইচ্ছা-শক্তি বলে 
প্রমূর্ত হয়েছে এই দেবালয়তলে-. 
এই পুণ্যক্ষেত্রে তা”র অনুভূতি প্রত্যক্ষ, মহান ! 
তাই,-_শুষ্, পাপী আমি,_আমারো৷ পরাণ 
উঠ্িতেছে শিহরিয়া ! সহস্র বংসর ভক্তগণ 
হেনভাবে যথা করে তা”র আরাধন, 
দ না বলিয়াছ বন্ধু-_জ্ঞানী তুমি, সেথা ভগবান 
[নত্া গ্রাতিঠিত ; ্ুব-_তাহা তীর্ঘস্থান। 
[ ক্রমশঃ | 


৬৯২ 


গ্নোরা। 


১৯ 

(বনয় আনন্দময়ীর কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে বাসায় 
গেল। আনন্দময়ীর মুখের একটি কথাও এ পধ্যস্ত বিনয়ের 
কাছে কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। সেরাত্রে তাহার 
মনের মধ্যে একটা! ভার চাপিয়া রহিল । 

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যেন একটা মুক্তির ভাব 
অনুভব করিল। তাহার মনে হইল গোরার বন্ধত্বকে সে 
একটা খুব বড় দাম টুকাইয়া দিয়াছে । একদিকে শশি- 
মুখীকে বিবাহ করিতে রাজি হুয়া সে জীবনব্যাগী থে একটা 
বন্ধন স্বীকার করিয়াছে উহার পরিবর্তে আর একদিকে 
তাহার বন্ধন আলগা দিবার অপ্িকার হইয়াছে । বিনয় 
' সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করিবার জন) লু 
হইয়াছে গোরা তাহার প্রতি এই যে অত্যন্ত অন্যায় সনদে 
করিয়াছিল_-এই মিথ্যা সন্দেহের কাছে সে শশিমুখীর 
বিবাহকে চিরন্তন জামিন খ্বরূপে রাখিয়৷ নিজেকে খালাস 
করিয়া লইল। ইহার পরে বিনয় পরেশের বাড়ীতে নিঃসস্কোচে 
এবং ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। 

যাহাদদিগকে ভাল লাগে তাহাদের ঘরের লোকের মত 
হইয়া উঠা বিনয়ের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নহে। সে যেই 
গোরারদিকের সঙ্কৌোচ তাহার মন হইতে দূর করিয়া দিল 
অমনি দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই পরেশ বাবুর 
ঘরের সকলের কাছে যেন বহুদিনের আত্মীয়ের মত হইয়া 
উঠিল। 

কেবল ললিতার মনে যে কয়দিন সন্দেহ ছিল যে স্ুচ- 
রিতার মন হয় তব! বিনয়ের দিকে কিছু ঝুঁকিয়াছে সেই 
কয়দিন বিনয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার মন যেন অস্ত্রধারণ করিয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সে স্পষ্ট বুঝিল যে স্ুচরিতা' তাহার 
প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী নহে তখন তাহার মনের 
বিদ্রোহ দূর হইয়া সে ভারি আঁরাম বোধ করিল এবং বিনয় 
বাবুকে অসামান্য ভাল লোক বলিয়া মনে করিতে তাহার 
কোনো বাধা রহিল না। 

হারান বাবুও বিনয়ের প্রতি বিমুখ হইলেন না__তিনি 
একটু ফেন বেশি করিয়! ম্বীকার করিলেন যে বিনয়ের 


এবাসী। 


তার 


ভদ্তাঙ্তান আছে__গৌরার যে সেটা নাই ইহা এই 
গ্বাকারোক্তির ইঙ্গিত। 

বিনয় কথনো হারান বাবুর সম্মুখে কোনো তর্কের বিষয় 
তুলিত না এবং স্ুচরিতারও চেষ্টা ছিল যাহাতে না তোলা 
হয়_-এই জন্ত বিনয়ের দ্বারা ইতিমধ্যে চাঁয়ের টেবিলের 
শাস্তিভঙ্গ হইতে পায় নাই। 

কিন্তু হারানের অনুপস্থিতিতে স্ুচরিতা নিজে চেষ্টা 
করিয়া নিনয়কে তাহার সামাজিক মতের আলোচনায় প্রবুও 
করিত। গোর! এবং বিনয়ের মত শিক্ষিত লোক কেমন 
করিয়৷ যে দেশের প্রাচীন কুসংস্কারগুলি সমর্থন করিতে 
পারে ইহা জানিবার কৌতুহল কিছুতেই তাহার নিবৃত্ত হইত 
না! গোরাঁও বিনয়কে সে ষদি না জানিত তবে এ সকপ 
মত কেহ স্বীকার করে জাঁনিলে স্থুচরিত! দ্বিতীয় কোনে 
কথা না শুনিয়া তাহাকে অবজ্ঞার যোগ্য বলিয়া স্থির করিত। 
কত্ত গোরাকে দেখিয়া অবধি গোরাকে মে কোনোমতে 
মন হইতে অশ্রদ্ধা করিয়া দূর কব্তে পারিতেছে না। 
তাহ সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়৷ ফিরিয়া বিনয়ের সঙ্গে সে 
“গারার মত ও জীবনের আলোচনা উত্থাপন করে এ৭' 
প্রতিবাদের দ্বারা সকল কথা শেষ পধ্যন্ত টানিয়৷ বাহিণ 
করিতে থাকে । পরেশ স্থচরিতাকে সকল সম্প্রদায়ের মত 
শুনিতে দেওয়াই তাহার স্শিক্ষার উপায় বলিয়া জানিতেন। 
এইজন্য তিনি এ সকল তকে কোনোদিন শঙ্কা অনুভব বা 
বাধা প্রদান করেন নাই। 

একদিন স্চরিতা জিজ্ঞাসা করিল-_“আচ্ছা, গৌরমোহ্‌ন 
বাবুকি সত্যই জাঁতিভেদ মানেন, না ওটা দেশান্ুরাগের 
একট! বাঁড়াবাঁড়ি ?” 

বিনয় কহিল “আপনি কি সিঁড়ির ধাপগুলোকে মানেন? 
€গুলোও ত সব বিভাগ- কোনোটা উপরে কোনোটা 
নীচে ।” 

স্থচরিতা । নীচে থেকে উপরে টা হয় বলেই মানি 
নইলে মানবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমান 
জায়গায় লিড়িকে না মান্লেও চলে । 

বিনয়। ঠিক বলেচেন-_-আমাদের ' সমাজ : একটা 
সিঁড়ি-_এর মধ্যে একট! উদ্দেশ্ত ছিল সেটা হচ্চে নীচে 
থেকে 'উপরে উঠিয়ে দেওয়া-_মানব জীবনের একটা পরি 


রি সংখ্যা । টা 


£রানোহিরে ডিল? যদি সমাজকে লংসারকেই পরিণাম বলে 
জান্তুম তাহলে কোনো! বিভাগ ব্যবস্থার প্রয়োজনই ছিল 
না__তাহলে ফুরোগীয় সমাজের মত প্রত্যেকে অন্ঠের চেয়ে 
বেশি দখল করবার জন্তে কাড়াকাড়ি মারামারি করে চলতুম 
-সংসারে যে কৃতকাধ্য হত সেই ,মাথা তুল্ত, যার চেষ্টা 
নিক্ষল হত সে একেবারেই তলিয়ে যেত। আমরা সংসারের 
ভিতর দিয়ে সংসারকে পার হতে চাই বলেই সংসারের 
* কর্তৃব্যকে প্রবৃত্তি ও প্রতিযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত 
,করিনি-__সংসারকর্ম্মকে ধর্ম বলে স্থির করেষ্, কেন না 
কর্মের দ্বারা অন্য কোনো সফলতা নয়, মুক্তিলাভ করতে 
হবে, সেই জন্যে একদিকে সংসারের কাজ অন্য দিকে সংসার- 
কাজের পরিণাম উভয়দিকে তাকিয়ে আমাদের সমাজ 
বর্ণভেদ অর্থাৎ বৃত্তিভেদ স্কাপন করেচেন। 
স্ুচরিতা। আমি যে আপনার কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে 
পারচি তা নয় অথচ একেবারে না পারচি তাও বলতে 
পারিনে। কিন্ত আমার প্রশ্ন এই যে, যে উদ্দেশ্তে সাজে 
বর্ণভেদ প্রচলিত হয়েচে আপনি বলচেন, সে উদ্দেশ্ত কি সফল 
হয়েচে দেখতে পাচ্চেন ? 
বিনয়। পুথিবীতে সফলতার চেহারা দেখতে পাওয়া 
বড় খুক্ত। গ্রীসের সফলতা আজ গ্রীসের মধ্য নেই সে 
জন্যে বলতে পারিনে গ্রীসের সমস্ত আইডিয়া ন্লাস্ত এবং 
বার্খ। গ্রীসের আইডিয়া এখনো মানবসমাজের মধ্যে 
নানা আকারে সফলতা! লাভ করচে। ভারতবর্ষ যে জাতি- 
ভেদ বলে সামাজিক সমস্তার একটা বড় উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন-__সে উত্তরটা এখনো মরে নি--সেটা এখনো পৃথিবীর 
সাম্নে রয়েছে । ুরোপও সামাজিক সমস্তার অন্ত কোনো 
সছুত্তর এখনে! দিতে পারেনি, সেখাঁনে কেবলি ঠেলাঠেলি 
হাতাহাতি চল্চে_-ভারতবর্ষের এই উত্তরটা মানবসমাজে 
এখনো সফলতার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে-_আমরা একে 
. ক্ষুদ্র সম্ভ্াদায়ের অন্ধতা বশত উড়িয়ে দিলেই যে এ উড়ে 
যাবে তা মনেও করবেন না। আমরা ছোট ছোট সম্প্র- 
দায়ের জলবিষ্বের মত সমুদ্রে মিশিয়ে যাব কিন্ত ভারতবর্ষের 
সহ প্রতিভা, হতে এই যে একটা প্রকাণ্ড মীমাংসা উদ্ভৃ 
হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে যতক্ষণ পধ্যস্ত এর কাঁজ না হবে 
ততক্ষণ এ স্থির ঠীঁড়িয়ে থাক্‌বে । 


চি 


গোয়া। 


** ৬৯৩ 


রিতা সহিত পি ঘিজঞালা করিল, নি রাগ 
করবেন না কিন্তু আপনি সত্যি করে বলুন, এ সমস্ত কথা 
কি আপনি গৌরমোহন বাবুর প্রতিধবনির মত বলচেন না. 
এ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেচেন ?” ৃ 

বিনয় হাসিয়৷ কহিল-_"আপনাঁকে সত্য করেই বলচি, 
গোরার মত আমার বিশ্বাসের জোর নেই। জাঁতিভেদের 
আবর্জনা ও সমাজের বিকারগুলো যখন দেখতে পাই তখন 
আমি অনেক সময়ই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি__কিস্ত 
গোরা বলে বড় জিনিষকে ছোট করে দেখলেই সন্দেহ 
জন্মে--গাছের ভাঙা ডাল ও শুকনো পাতাকেই গাছের 
চরম প্রকৃতি বলে দেখা বুদ্ধির অসহিষ্ণুতাঁ_ভাঙ! ডালকে 
প্রশংসা করতে বলিনে কিন্তু বনস্পতিকে সমগ্রকরে দেখ 
এবং তার তাৎপধ্য বুঝতে চেষ্টা কর।” 

স্থচরিতা। গাছের শুকৃনো পাতাটা ন৷ হয় নাই ধরা 
গেল কিন্তু গাছের ফলটা ত দেখতে হবে। জাঁতিভেদের 
ফলটা আমাদের দেশের পক্ষে কি রকম ? 

বিনয়। যাকে জাঁতিভেদের ফল বল্চেন সেটা অবস্থার 
ফল, শুধু জাতিভেধের নয়। নড়া দাত দিয়ে চিবতে গেলে 
ব্যথা লাগে সেটা দাতের অপরাধ নয় নড়া দাীতেরই অপরাধ। 
নানা কারণে আমাদের মধ্যে বিকার ও দুর্বলতা ঘটেছে 
বলেই ভারতবর্ষের আইডিয়াকে আমর! সফল না করে 
বিকৃত করচি--সে বিকার আইডিয়ার মুলগত নয়। আমা- 
দের ভিতর প্রাণ ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ঘটুলেই সমস্ত ঠিক 
হয়ে যাবে। গোরা সেই জন্তে বারাবার বলে যে মাথ! ধরে 
বলে মাথাটাকে উড়িয়ে দিলে চল্বে না-_সুস্থ হও, সবল 
হও। 

সুচরিতাঁ। আচ্ছ! তাহলে আপনি ব্রাঙ্গণ জাতকে 
নর-দেবতা বলে মান্তে বলেন? আপনি সত্যি বিশ্বাস 
করেন ব্রাঙ্ণের পায়ের ধুলোয় মানুষ পবিত্র হয় ? 

বিনয়। পৃথিবীতে অনেক সম্মান ত আমাদের নিজের 
শষ্টি। রাজাকে তদিন মানুষের যে কারণেই হোক্‌ দরকার ' 
থাকে ততদিন মানুষ তাকে অসামান্য বলে প্রচার, করে ! 
কিন্তু রাজা ত সত্যি অসামান্য নয়। অথচ নিজের সামান্তার 
বাধা ভেদ করে তাঁকে অসামান্ত হয়ে উঠূতে হবে নইলে 
সে রাজত্ব করতে পারবেই না। আমরা রাজার কাছে 


৬৯৪ 


থেকে উপযুক্তরূপ রাজত্র পাবার জন্তে রাজাকে অসামান্ত 
করে গড়ে তুলি--মামাদের সেই সম্মানের দাবী রাজাকে 
বপন করতে হয়, তাকে অসামান্ত হতে হয়। মানুষের 
সকল সধদ্ধের মধোহ এই কুত্রিমতা মাছে । এমন কি, 
বাপ মার থে আদশ আমরা সকলে মিলে খাঁড়। করে রেখেছি 
তাতে করে সমাজে বাপ মাকে বিশেষ ভাবে বাপ ম! করে 
রেখেছে, কেধলসাত্র স্বাভাবক ন্েহে নয়। একানবর্তী 
পরিবারে বড় ভাই ছোট ভায়ের জন্ত অনেক সহা ও 
নেক তাগ করে-কেন করে? আমাদের সমাজে 
দাদাকে বিশেষভাবে দাদ। করে তলেচে অন্ত সমাজে তা 
করে নি। ব্রাঙ্ধণকেও যদি যথার্থ ভাবে ব্রাঙ্গণ করে গড়ে 
তুলতে পারি তাহলে সে ঝি সমাজের পক্ষে সামান্ত লাভ ! 
আমর! নরদেনতা| চাহ---আমরা নরদেবতাকে যদি মথার্থ ই 
সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক চাই তালে নরদেবতাকে 
পাব--ব্আর যদি মুঢ়ের মত চাই তাহলে থে সমস্ত অপদেব্তা 
সকল রকম দ্র্ধম্ম করে থাকে এবং আমাদের মাথার উপরে 
পায়ের গুলো দেওয়া যাদের জীবিকার উপায় তাদের দল 
বাড়িয়ে ধরণার ভার নূদ্ধি করা হবে। 


স্ুচরিতা । আপনার সেই নরদেবতা কি কোথাও 
আছে? 
বিনয় । বীজের মধ্যে যেমন গাছ আছে তেমনি আছে, 


ভারতবধের আন্তরিক অভিপ্রায় 'এবং অভাবের মপ্যে আছে। 
অন্ত দেশ ওয়েলিংটনের মত সেনাপতি, নিউটনের মত 
বৈজ্ঞানিক, রথচাইল্ডের মত লক্ষপতি চায়, আমাদের দেশ 
ব্রাহ্মণকে চায়। ব্রাঙ্গণ, বার ভয় নেই, লোভকে যে ঘ্বণা 
করে, ছুঃথকে যে জয় করে, অভাবকে বে লক্ষ্য করে না, 
যার “পরমে ব্রক্ষণি যোজিত চিত্ত”; যে অটল, যে শাস্ত, 
যে মুক্ত সেই ব্রাঞ্গণকে ভারতবর্ষ টায়-_সেই ব্রাহ্মণকে 
যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমা- 
দের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে প্রতোক কর্মমনকে সর্বদাই 
একটি মুক্তির স্থুর জোগাবার জন্যই ব্রাহ্মণকে চাই__রীধবাঁর 
জন্যে এবং ঘণ্টা নাড়বার জন্চে নয়_-সমাঞ্জের সার্থকতাকে 
সমাজের চোখের সামনে সর্ধবদ] গ্রত্যক্ষ করে রাখবার জন্ 
ব্রাঙ্মণকে চাই। এই ব্রাহ্মণের আদর্শকে আমরা যত বড় 
করে অন্ুভব করব ব্রাঙ্মণের সম্মানকে তত বড় করে করতে 


প্রবাসী । 


৷ ৭ম ভাগ। 
হবে। সে সম্মান রাজার সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি- সে 
সম্মান দেবতারঠ সম্মান। এ দেশে ব্রাহ্মণ যখন সেই সম্ম'- 
নের যথার্থ অধিকারী হবে তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত 
করতে পাঁরবে না। আমরা কি রাজার কাছে মাথা হেট 
করি, অত্যাচাঁরীর বন্ধন, গলায় পরি? নিজের ভয়ের কাছে 
আমাদের মাথা নত, নিজের লোভের জানে আমরা জড়িয়ে 
আছি, নিজের মুঢ়তার কাছে আমর] দাসানুদাস--ব্রাহ্মণ 
তপস্তা করুন, সেই ভয় থেকে, লোভ থেকে, মুঢ়তা থেকে 
আমাদের মুক্ত করুন--আমরা তাদের কাছ থেকে যদ্ধ 
চাইনে, বাণিজ্য চাইনে আর কোনো প্রয়োজন চাইনে তারা 
আমাদের সমাজের মাঝখানে মুক্তির সাধনাঁকে সত্য করে 
তুলুন । 

পরেশ বাব এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি 
ধীরে ধীরে বলিলেন “ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা 
বলতে পারিনে এবং ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন এবং 
কানোদিন তা পেয়েছিলেন কিনা তা আমি নিশ্চয় জানিনে 
কিন্তু যে ।দন চলে গছে সেই দিনে কি কখনো ফিরে যাওয়! 
বায়? বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষম়__ 
অতীতের দিকে দুই হাঁত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি 
কোনো কাজ হবে ?” | 

বিনয় কহিল--“আপনি যেরূপ বল্‌্চেন আমিও এঁ রকম 
করে ভেবেচি এবং অনেকবার বলেওচি--গোর! বলে €ে, 
অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি 
সে অতীত? বর্তমানের হাঁকডাকের আড়ালে পড়ে সে 
আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়েচে বলেই অতীত নয়-_-সে 
ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে রয়েছে। কোনো সত্য কোনে! 
দিনই অতীত হতে পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের 
এই সত্য আমাদের আঘাত করতে আরম্ত করেছে। একদিন 
একে যদি আমাদের একজনও সত্য বলে সম্পূর্ণ চিনতে ও 
গ্রহণ করতে পারে তাহলেই আমাদের শক্তির থনির দ্বারে 
প্রবেশের পথ খুলে যাবে--অতীতের ভাগ্ার বর্তমানের 
সামগ্রী হয়ে উঠবে । আপনি কি মনে করচেন ভারতবর্ষের 
কোথাও সে রকম সার্থকজম্মা লোকের আবিভাব হয় নি ?” 

স্থচরিতা কহিল-_-“আঁপনি যে রকম করে 'এ সব কথা! 
বলচেন ঠিক সাধারণ লোকে. এ রকম করে বলে না--_সেই 


সি সংখ। রা 


রে আপনাদের মতকে সমস্ত (দেশের জিনিফ বলে ধরে 
নিতে মনে সংশয় হয়”, 
বিনয্ন কহিল--_“দেখুন, সুর্যের উদয় ব্যাপারটাকে 
বৈজ্ঞানিকেরা একরকম করে ব্যাখাকরে আবার সাধারণ 
লোকে আর একরকম করে ব্যাখ্যা করে। তাতে সূর্য্যের 
উদয়ের বিশেষ কোনো *ক্ষতিবূৰ্ি করে না। তবে কিনা 
সতাকে ঠিকমত করে জানার দরুন আমাদের একটা লাভ 
' আছে। দেশের যে সকল সত্যকে আমরা খণ্ডিত করে 
বিক্ষিপ্ত করে দেখি, গোরা তার সমস্তকে এক “করে সংশ্লিষ্ট 
করে দেখতে পায় গোরার সেই আশ্চর্ধা ক্ষমতা আছে কিন্ত 
সেই জন্যই কি গোরার সেই দেখাকে দৃষ্টিবিত্রম বলে মনে কর- 
'বেন -আর যারা ভেঙ্চুরে দেখে তাদের দেখাটান সত্য ?” 
স্থচরিতা ৮প করিয়া রহিল। বিনয় কহিল, “আমাদের 
দেশে সাধারণত যেসকল লোক নিজেকে পরম হিন্দু বলে 
অভিমান করে আমার বন্ধু গোরাকে আপনি সেদলের লোক 
বলে মনে করবেন না। আপনি যদি ওর বাপ কৃষ্ণদয়াল 
বাবুকে দেখ তেন তা হলে বাপ ও ছেলের তফাৎ বুঝতে 
পারতেন। কষ্দয়াল বাবু সর্বদাই কাপড় ছেড়ে, গঙ্গাজল 
ছিটিয়ে, পাজি পুথি মিলি!়ে নিজেকে স্ুপধির করে রাখবার 
জন্যে অহরহ ব্যস্ত হয়ে আছেন- রান্না সম্বন্ধে খুব ভাল 
বামূনকেও তিনি বিশ্বাস করেন না পাছে তার ব্রাঙ্গণত্বে 
কৌথাও কোনো ক্রটি থাকে- গোরাকে তার ঘরের 
ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেন না--কখনো যদি কাজের খাতিরে 
তার স্ত্রীর মহলে আসতে হয় তাহলে ফিরে গিয়ে নিজেকে 
শোধন করে নেন) পৃথিবীতে দিনরাত অত্যন্ত আলগোছে 
আছেন পাছে ল্জানে বা অজ্ঞানে কোন দিক থেকে নিয়ম 
ভঙ্গের কণামাত্র ধুলো তাঁকে স্পর্শ করে ঘের বাবু থেমন 
রোদ ব্রটিয়ে, ধুলো বাঁচিয়ে নিজের বঙের জেল্লা, টুলের 
বাহার, কাপড়ের পারিপাট্য রক্ষা করতে সর্বদ ব্যস্ত হয়ে 
থাকে সেই রকম। গোর|। এরকমই নয়। সে হিছ্য়ানির 
নিয়মকে অশ্রদ্ধা করে না! কিন্ত সে অমন খু'টে খুঁটে চল্তে 
পারে না-সে হিন্দুর্মকে ভিতরের দিক থেকে এবং খুব 
বড় রকম করে দেখে, সে কোনো! দিন মনেও করে না যে 
হিন্দুধর্মের প্রাণ নিতান্ত সৌথীন প্রাণ-__অল্প একটু ছ্োয়া- 
ছুঁরিতেই শুকিফেযায় ঠেকাঠেকিতেই মারা পড়ে 1 


খোরা। 


রর ,৬৯৫ 


(হুচরিতা। কিন্ত তিনি ত খুব. সান হো 
মেনে চলেন বলেই মনে হয়। | 

বিনয়। তার এ সতর্কতাটা একটা অদ্ভুত জিনিষ । 
তাকে যদি প্রশ্ন কর! যাঁয় সে তখনি বলে ই আমি এ' 
সমস্তই মানি-_ছুঁলে জাত যায়, খেলে পাপ হয় এ সমস্তই. 
অন্রান্ত সতা। কিন্ত আমি নিশ্চয় জানি এ কেবল ওর 
গায়ের জোরের কথা--এসব কথা যতই অসঙ্গত হয় ততই 
ও যেন সকলকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলে। পান্থ বর্তমান 
হিন্দুয়ানির সামান্য কথাটাকেও অস্বীকার করলে অন্য মুঢ় 
লোকের কাছে হিন্দুয়ানির বড় জিনিষেরও অসম্মান বটে 
এবং যারা হিন্দুয়ানিকে অশ্রদ্ধা করে তারা সেটাকে নিজের 
জিত বলে গণা করে এই জন্টে গোরা নির্কিচাতর সমস্ত 
মেনে চলতে চায়--আমাব কাছেও এসম্বদ্ধে কোনে শৈথিলা 
প্রকাশ করতে চায় না। 

পরেশ বাবু কহিলেন-_ “ত্রাহ্মদের মধোও এরকম লোক 
অনেক আছে। তারা হিন্দুয়ানির সমস্ত সংএবই নির্বিচারে 
পরিভাঁর করতে চায়, পাছে বাহিরের কোনো লোক ভুল 
করে যে তারা হিন্দধর্মের কুপ্রথাকেও স্বীকার করে। 
এসকল লোকে পুর্থবাতে বেশ সহজভাবে চলতে পারে 
না- এরা হয় ভান করে নয় বাড়াবাড়ি করে, মনে করে 
সতা দুর্বল, এনুং সত্যকে কেবল কৌশল করে র্গণ করা 
যেন কর্তব্যের অঙ্গ । আমার উপরে সতা নির্ভর করচে, 
সত্যের উপরে আমি নির্ভর করচিনে এইরকম যাদের ধারণা 
তাদেরই বলে গোড়া । সত্যের জোরকে যার! বিশ্বাস করে 
নিজের জবরদস্তিকে তারা সংযত রাখে । বাইরের লোকে 
ছুদিন দশদিন ভুল বুঝলে সামান্ত ক্ষতি কিন্তু কোনে 
ক্ষুদ্র সন্কৌচে সত্যকে স্বাকার না করতে পারলে তার চেয়ে 
অনেক বেশি ক্ষতি । আমি ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই এই 
প্রার্থনা করি যে ব্রাঙ্গের সভাতেই হোক আর হিন্দুর 
চণ্তীমণ্পেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্বত্রই নতশিরে অতি 
সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি- বাইরের কোনো 
বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাঁখ তে পারে ।” , 

এই বলিয়া পরেশ বাবু স্তব্ধ হইয়া আপনার মনকে যেন 
আপনার অন্তরে ক্ষণকালের জন্য সমাধান করিলেন। 
পরেশ বাবু মৃহস্বরে এই যে কল্পটি কথা বলিলেন তাহা 


৬৯৬" 


'আনিয়! দিল-_-সে সুর যে রী কয়টি কথার স্থুর তাহা নহে 
. তাহা পরেশ বাবুর নিজের জীবনের একটি 'প্রশাস্ত গভীরতার 
সুর ।* সুচরিতা এবং ললিতার মুখে 'একটি আনন্দিত'ভক্তির 
দীপ্টি' আলে। ফেলিয়া, গেল। বিনয় টুপ করিয়া রহিল। 
সেও মনে মনে জানিত গোরার মধ্যে একট। প্রচণ্ড জবর- 
দস্তি আছে--সতোর বাহকদের বাক্যে মনে ও কর্মে যে 
একটি সহজ ও সরল শাপ্তি "থাকা উচিত তাহা গোরার 
নাই__পরেশ বাবুর কথা শুনিয়া সেকথা তাহার মনে যেন 
আরে স্পষ্ট করিয়! আথাত করিল। অবশ্ঠ, বিনয় এতদিন 
গোরার পক্ষে এই বলিয়া মনে মনে তক করিয়াছে যে 
সমাজের অবস্থা যখন টলমল, বাহিরের দেশকালের সঙ্গে 
যখন বিরোধ বাধিয়াছে তখন সতোর সৈনিকরা স্বাভাবিকতা 
রক্ষা করিতে পারে না -তখন সাময়িক গ্রায়োজনেব আক- 
্ণে সত্যের মধ্যেও ভাঙচুর আসিয়া পড়ে। আজ পরেশ 
বাবুর কথায় বিনয় ক্ণকালের জন্ট মনে প্রশ্ন করিল, যে, 
সাময়িক প্রয়োজন সাধনের লুব্ধতায় সত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া 
তোলা সাধারণ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক কিন্তু তাহার 
গোরা কি সেই সাধারণ লোকের দলে ? 

সুচরিতা রাব্রে শিছ্াানায় আসিয়া শুইলে পর ললিতা 
তাহার খাটের একধারে আসিয়া বসিল। স্থচরিতা বুঝিল 
ললিতার মনের ভিতর একটা কোনো কথা ঘুরিয়া বেড়াউ- 
তেছে। কথাটা যে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহাও স্ুচরিতা 
বুঝিয়াছিল। 

সেইজন্য সুচবিতা আপনি কথ। পাড়িল-_«বিনয় বাবুকে 
কিন্ত আমার বেশ ভাল লাগে।” 

ললিতা কহিল--পতিনি কি না কেবলি গৌর বাবুর 
কথাই বলেন সেইজন্সে তোমার ভাল লাগে।” 

সুচরিতা এ কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিতটা বুবিয়াও 
বুঝিল না । দে একটা সরলভাব ধারণ করিয়া কহিল-_ 
“তা সত্যি, শুর মুখ থেকে গৌর বাবুর কথা গুন্তে আমার 
, ভারি আনন্দ হয়। আমি যেন তাকে স্পষ্ট দেখ তে পাই।” 

ললিতা কহিল--“আমার ত কিছু ভাল লাগে না- 
আমার রাগ ধরে।” 

সুচরিতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, “কেন ?” 


প্রবাসী । 


এতক্ষণের সমস্ত আলোচনার উপরে যেন একটা বড় সুর 


| ধম ভাগ। 

ললিতা কহিল--“গোরা, গোরা, গোরা, দিনরাত্রি 
কেবল গোরা! শুর বন্ধু গোরা হয় ত খুব মন্ত -লোক, বেশ 
ত ভালই ত-_কিন্তু উনিও ত মানুষ ।” 

সুচরিতা হাসিয়া কহিল--“তা ত বটেই কিন্তু তার 
ব্যাঘাত কি হয়েছে ।”, 

ললিতা । গুর বন্ধুকে এমনি ঢেকে ফেলেচেন যে 
উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পাঁরচেন না। যেন কীচ- 
পোঁকায় তেলাপোকাকে ধরেচে--ওরকম অবস্থায় কীচ-. 
পোকার উপরেও 'মামার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও 
আমার শ্রদ্ধা হয় না। 

ললিতার কথার ঝাঁজ দেখিয়া স্থচরিতা কিছু না বলিয়া 
হাসিতে লাগিল । 

ললিতা কিল, “দিদি তুমি হাঁন্চ কিন্ত আমি তোমাকে 
বলচি আমাকে ঘদি কেউ ওরকম করে চাঁপা দিতে চেষ্টা 
করত আমি তাকে একদিনের জন্তেও সহা করতে পারতুম 
না। এই মনে কর তুমি-লোকে যাই মনে করুক তৃমি- 
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখনি--তোমার সেরকম প্রতিই 
নয়-_সেই জন্তেই মামি তোমাকে এত ভালবাদি। আসল, 
বাবার কানে থেকে তোঘার এ শিক্ষা হয়েছে--তিনি সব 
লোককেই তার জারগাটুঝু ছেড়ে দেন।” . 

এই পরনারের মধো স্ুচধিতা এবং ললিতা পবেশ 
বাবুর পরম ভক্ত-_বাবা বলিতেই তাহাদের জদয় যেন স্ফীত 
হইয়া উঠে। 

সথচরিতা কহিল --“বাবার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা 
হয়? কিন্তু যাই বল ভাই বিনয় বাবু ভারি চমৎকার করে 
বলতে পারেন ।” 

ললিতা । ওগুলো ঠিক গুর মনের কথা নয় বলেই 
অত চমতকার করে বলেন। যদি নিজের কথা বলতেন 
তাহলে বেশ দিব্যি সহজ কথা হত, মনে হত না যে, ভেবে 
ভেবে বানিয়ে বানিয়ে বলচেন। চমতকার কথার চেয়ে সে 
আমার ঢের ভাল লাগে। 

স্থচরিতা। তা রাগ করিস্‌ কেন ভাই! গৌরমোহন 
বাবুর কথাগুলো গুর নিজেরই কথা হয়ে গেছে। 

ললিতা । তা যদি হয় তসে ভারি বিশ্রী-ঈশ্বর কি 
বুদ্ধি দ্রিয়েছেন পরের কথা ব্যাখ্যা ক্লরবার আর মুখ 


ইনার 1] 
দিছেন পরের কথা টি করে ববি জন্যে? অমন 
চমৎকার করায় কাজ নেই। মন 


সচরিতা। কিন্তু এটা তুই বুঝচিদ্নে কেন যে বিনয় 
বাবু গৌরমোহন বাবুকে ভালবাসেন-_তার সঙ্গে শুর মনের 
সত্যিকার মিল আছে। র 

ললিতী৷ অসম্বিষণণ হইয়া! বলিয়া উঠিল- “না, না, না, 
সম্পূর্ণ মিল নেই । গৌঁরমোহন বাবুকে মেনে চল! গুর 
, অভ্যাস হয়ে গেছে__সেট! দাসত্ব, সে ভালবাসা নয়। 
"অথচ উনি জোর করে মনে করতে চান যে অর সঙ্গে শুর 
ঠিক এক মত- সেই জন্তেই তার মতগুলিকে উনি অত 
চেষ্টা করে চমতকার করে বলে নিজেকে ও অন্তকে ভোলাঁতে 
ইচ্ছা করেন। উনি কেবলি নিঙ্জের মনের সন্দেহকে 
বিরোধকে চাপা! দিয়ে চলতে চান পাছে গৌরমোষ্র্ন বাবুকে 
না মান্তে হয়। তাকে না মানবার সাহস শুর নেই। ভাল- 
বাসা থাকলে মতের সঙ্গে না মিললেও মানা যেতে পারে- 
অন্দ না হয়েও নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়--গুর ত তা! 
নয়--উনি গৌরমোহন বাবুকে মান্চেন হয় ত ভালবাসা 
থেকে অথচ কিছুতে সেটা স্বীকার করতে পারচেন ন1। 
সুর কথা শুন্লেই সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাঁয়। আচ্ছা 
দিদি তুমি বোঁঝনি ? সত্যি বল!” 

সুচরিতা ললিতাঁর মত একথা এমন করিয়া ভাবেই 
না । কারণ গোরাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার জনই তাঁভার 
কৌতুহল বাগ হইয়াছিল__বিনয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার 
জন্য তাহার আগ্রহই ছিল না। স্থচরিত! ললিতার প্রশ্নের 
স্পষ্ট উত্তর নাদিয়া কহিল-_“আচ্ছা, বেশ, তোর কথাই 
মেনে নেওয়া গেল--তা কি করতে হবে বল !” 

ললিতা । আমার ইচ্ছা করে ওঁর বন্ধুর বীধন থেকে 
ছাড়িয়ে নিয়ে গুঁকে স্বাধীন করে দিতে। 
_.. স্থচরিতা। চেষ্টা করে দেখ না ভাই। 

ললিতা । আমার চেষ্টায় হবে না-_তুমি একটু মনে 
করলেই হয়। 
, স্ুচরিতা যদিও ভিতরে ভিতরে বুঝিয়াঁছিল যে, বিনয় 
তাহার প্রতি অনুরত্ত তবু সে ললিতার কথা হাসিয়া উড়া- 
ইয়া দিবার চেষ্টা করিল। 

ললিতা কুহিল-_“গেট্রমোহন বাবুর শাসন কাটিয়েও 


গ্রোরা। ৭ 
উনি যে তোমার কাছে « এমন করে না ছিতে রি 


৬৯৭ ' 


তাতেই আমার শুঁকে ভাল লাগে ;-_-শুর অবস্থার কেউ, 
হলে ব্রাহ্ম-মেয়েদের গাল দিয়ে নাটক লিখ ত--গুর মন 

এখনে! খোলসা আছে, তোমাকে ভালবাসেন আর বাবাকে 
ভক্তি করেন ঠ তার মা | বিনয় বাবুকে শুর নিজের- | 
উনি যে কেবলি 
গৌরমোহন বা প্রচার করতে থাকেন সে আমার অসহ্া 

বোধ হয়।” 

'এমন সময় দিদি দিধি করিয়! সতীশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ 
করিল। বিনয় তাহাকে আজ গড়ের মাঠে সার্কাস দেখাইতে 
শইয় গিয়াছিল। যদিও অনেক রাত্রি হইয়াছিল তবু তাহার 
এই প্রথম সাকাস দেখার উৎসাহ সে সম্বরণ করিতে 
পারিতেছিল না। সাকাসের বর্ণনা করিয়া সে কহিল 
“ধনয় বাবুকে আজ আমাণ বিছানায় ধরে আনছিলুম। 
তিনি বাড়িতে ঢুকেছিলেন তার পরে আবার চলে গেলেন্‌। 
বল্লেন কাল আস্বেন। দিদি, আমি তাকে বলেছি তোমা- 
দের একদিন সাকাস্‌ দেখাতে নিয়ে নেতে।” 

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল--“তিনি তাতে কি বল্লেন ?” 

সতীশ কঠিল--তিনি বল্লেন মেয়ের বাঘ দেখলে ভয় 
করবে। আমার কিন্তু কিছু ভয় হয়নি।” বলিয়া সতীশ 
পৌরুষ অভিমানে বুক ফুলাইয়া বসিল। 

ললিতা কহিল--্তা বই কি ! তোমার বন্ধু বিনয় বাবুর 
সাহস যে কত বড় তা বেশ বুঝতে পারচি! না ভাই দিদি, 
আমাদের সঙ্গে করে গুঁকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেই 
হবে।” 

সতীশ কহিল--“কাল যে দিনের বেলায় সার্কাস হবে ।” 

ললিতা কহিল-_-“সেই ত ভাল। দিনের বেলাতেই 
যাব ।” 

পরদিন বিনয় আসিতেই ললিত! বলিয়া উঠিল “এই যে 
ঠিক সময়েই বিনয় বাবু এসেচেন ! চলুন।৮ 

বিনয়। কোথায় যেতে হবে? 

ললিতা । সার্কাসে। 

সার্কাসে! দিনের বেলায় এক তাবু লোকের সাম্নে 
মেয়েদের লইয়া সার্কাসে যাওয়া ! বিনয় ত হতবুদ্ধি হইয়া 
গেল। 


৬ষ্প্র, 


ললিতা কহিল--.“গৌরমোহ্‌ন বাবু বুঝি রাঁগ করবেন ?” 

ললিতাঁর এই প্রশ্নে পিনয় একটু চকিত তইয়! উঠিল । 

ললিতা আবার কঠিল--“সার্কাসে মেয়েদের নিয়ে 
যাওয়া সম্বদ্ধে গৌরমোহন বাবুর একটা মত আছে ?” 

বিনয় কহিল -“নিশ্চয় আছে ।” 

ললিতা । সেটা কিরকম আপনি বাখা! করে বললন। 
আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি তিনিও শুন্বেন 

বিনয় খোচা খাইয়া ভাসিল। লণিতা কঠিন “হাস্‌চেন 
কেন বিনয় বাবু! আপনি কাল সভীশকেে বলেছিলেন 
মেয়ের বাঘকে ভয় বরে---্মাপনি কাউকে ভয় করেন না 
কি?” 

ইহার পরে সেদিন মেয়েদের লইয়া বিনয় সাকাসে 
গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, গোরার সঙ্গে তাহার সব্ন্ধটা 
ললিতার এবং সম্ভবত এবাড়ির অন মেয়েদের কাছে কিন্ধুপ 
ভাবে প্রতিভাত গইয়াছে সেকথাটাও বাপ বার তাহার 
মনে মপো ভোলাপাড়া করিতে শাগিল। 

তাহার পরে ঘেধিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইল ললিত) 
সেন নিঝাহ কৌ নইলেব সঙ্গে জিজ্ঞাল! কিল. “গৌরমোহন 
বাবুকে সেদিনকাধ সাকীসের গল্প বলেচেন 2” 

এ প্রগ্নের খোচা শিনয়কে গভীর করিয়া বাজিল -- 
কেননা তাহাকে কণমুল রত্তবণ করিয়া বলিতে ৯৭ -- 
“না, এখনো বলা হয়নি |” 

লাবণ্য আদিয়া ঘরে টুকিয়া.কিল- “বিনয় বাক আস্মন 
না।” 
ললিতা কহিল--“কোথায়? সাকাসে ন। কি?” 
লাবণা কহিল “খাত আজ আ।বার সাকাস কোথায় ? 
আমি ডাকচি আমার রমালের চারগাবে পেন্গিল 1দয়ে একটা। 
পাড় একে ধিতে- মানি সেলাহ বরব। 
সুন্দর আকতে পাপ্সেন।” 

লাবণা বিনয়কে ধরিয়া লইয়া গেল । 


বিনয় বাবু ক্ষি 


২০ 
সকাল বেলায় গোরা কাজ করিতেছিল। বিনয় খামথা 
'আসিয়া৷ অতাস্ত খাপছাড়াভাবে কহিল--“সোদন পরেশ 
বাবুর মেয়েদের নিয়ে আমি সার্কাস দেখতে গিয়েছিলম ।” 
গোরা লিখিতে লিখিতেই বলিল “শুনেছি ।” 


প্রবাসী । . [৭ম ভাগ। 


বিনয় বিন্মিত হইয়া কহিল-_“তুমি কার কাছে শুনলে ?” 

গোরা । অবিনাশের কাছে।, সেও সেদিন সার্কাস 
দেখতে গিয়েছিল । 

গোর! আর কিছু ন1 বলিয়া লিখিতে লাগিল; গোর! 
এ খবরটা আগেই ওুনিয়াছে__সেও আবার অবিনাশের 
কাছ হইতে শুনিয়াছে, স্ৃতরাং ,তাহাডে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার 
বোঁনো অভাব ঘটে নাই--ইহাঁতে তাঁহার চিরসংস্কার বশত 
বিনয় মনের মধ্যে ভারি একটা সক্কৌোচ বোধ করিল। 
সাকাসে ঝাঁওয়া এবং এ কথাট! এমন করিয়া লোকসমাজে 
না উঠিলেই সে খুসি হইত। 

এমন সময় তাহ!র মনে পড়িয়া গেল কাল অনেক রাত্রি 
পরাস্ত না দ্মাইয়া সে মনে মনে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া 
করিয়াভে । ললিতা মনে করে সে গোরাকে ভয় করে 
এসং ছোট ছেলে যেমন করিয়া মাষ্টীরকে মনে তেম্নি 
করিয়াউ সে গোরাকে মানিয়া চলে । এমন অন্যাঁয় করিয়াও 
মানুধকে মানুষ ভূল বুঝিতে পারে! গোরা বিনয় যে একাত্ম; 
অপ।নান্ঠতাগুণে গোরার উপরে তাহার একটা ভক্তি আছে 
বটে কিন্তু তাই বলিয়া ললিতা যে রকমট! মনে করিয়াছে 
সেটা গোরার প্রাতিও অন্তায় বিনয়ের প্রতিও অন্তায়। বিনয় 
নাবালক নয় এপ* গোবাও নাবালকের অছি-নহে |, 

গোরা নিঃশব্দে লিখিয়া যাইতে লাগিল আগ ললিতার 
মখের সেই শীক্ষাগ্র গুটি ই তিন্‌ প্রশ্ন বারবার বিনয়ের 
মনে পড়িল। বিনয় তাহাকে সহজে বরখাশ্ত করিতে 
পারিণ না। 

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মনে একটা, বিদ্রোহ মাথা 
ভুলিস্! উঠিল! সাকাস দেখিতে গিয়াছি ত কি হইতাছে? 
অবিনাশ কে, তে জে সেই কথা ল্য়া গোরার সঙ্গে আলো; 
উন! কবিতে আসে- -এনং গোরাই বা কেন আমার্‌ গতিবিধি 
সম্বদ্ধে সেই অকালকুম্মাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়! 
আমি কি গোরার নজরবন্দী ! কাহার সঙ্গে মিশিব, কোথায় 
যাইব, গোরার কাছে তাহার জবাবদ্দিহি করিতে হইবে ! 
বন্ধত্বের প্রতি এ যে বিষম উপদ্রব ! ও 

গোরা ও অবিনাশের উপর দ্িনয়ের এত" রাগ হুইতনা 
যদ্ধি সে নিজের ভীরুতাকে নিজের মধ্যে সহসা স্পষ্ট করিয়া 
উপলব্ধি না করিত। গোরার, কাছে যে সে কোনো কথ৷ 


১২শ সংখ্য। রা 


শ্ণকালের জন্তও ঢাকাঢাকি করিতে বাধ্য হইয়াছে সেন 
দে আজ মনে মনে যেন্‌ গোর।ফেই অপরাধী করিতে চেষ্টা 
করিতেছে। সাকাসে যাওয়া লইয়! গোরা যাঁদি বিনয়ের 
সঙ্গে টো ঝগড়ার কথা বলিত তাহা হইলেও সেটাতে 
লদ্ধৃত্থের পামা রক্ষিত হইত এবং বিনয় পাভুনা পাইভ_- 
কিন্তু গোরা যে গম্ভীর হইয়া মন্ত বিচারক গাঁজিয়া মৌনর 
দ্বার বিনয়কে অবজ্ঞা করিবে উহাতে ললিতার কথার কট 
তাহাকে পুনঃপুনঃ বিধিতে লাগিল। 
* এমন সময় মহিম ভকা। হাঁতে ঘবের মধ্যে এাণেশ 
করিলেন। ডিবা হতে ভিজা স্টাকড়ার আবরণ তুণিয়া একটা 
পান বিনয়ের হাতে দিয়! কহিলেন_-“বাবা বিনয়, এদিকে 
ত সমস্ত ঠিক-_-এখন তোমার খুড়োমশায়ের কাছ থেকে 
একখানা চিঠি পেলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায তাকে 
তুমি চিঠি লিখেছ ত ?” 

এন বিবাহের তাগিদ আজ [বনয়কে অত্যন্ত খারাপ 
লাগিল, অথচ সে জানিত মহিমের কোনো দৌষ নাই--- 
তাহাকে কথা দেওয়৷ হইয়াছে । কিন্তু এই কথা দেওয়ার 
মধ্যে সে একটা দীনতা অনুভব করিল। আনন্দময়ী ত 
তাহাকে এক প্রকার বারণ করিয়াছিলেন-_তাহা'র নিজেরও 
ত এ, বিবাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিলনা---তবে 
গোলেমালে ক্ষণকালের মধ্যেই এ কথাট। পাকিয়া উঠিল 
কি ক্রিয়া? গোরা যে ঠিক তাড়া লাগাইয়াছিল তাহা ত 
বলা যায় না। বিনয় যদি একটু মনের সঙ্গে আপাতত 
করিত তাহা হইলেও যে গোরা গীড়াগীড়ি করিত তাহা 
নহে কিন্তু তবু! সেই তবুটুকুর উপরে ললিতার খোঁচা 
আসিয়া বিধিতে লাগিল। সেদিনকার কোনো বিশেষ 
ঘটন! নহে কিন্তু অনেকদিনের প্রভুত্ব ভহার পশ্চাতে আছে। 
বিনয় নিত্বান্তই কেবল ভাল বাসিয়৷ এবং একান্তই ভাল" 
মান্থুষি বশত গোরার আধিপত্য অনায়াসে সহা “করিতে 
অভ্যন্ত হইয়াছে । সেই জন্যই এই প্রভুত্বর সখন্ধই বন্ধুত্ব 
মাথার উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এতদিন বিনয় ইহা অনুভব 
করে নাই কিন্তু আর ত উহাকে অস্বীকার করিয়া চলে না। 
তবে শশিমুর্খীকে কি বিবাহ করিতেই হইবে ! 

বিনয় কহিল-_পনা খুড়ো মশায়কে এখনো চিঠি লেখা 
হয় নি।” ৭ 


গোরা । 


1৬৯৯ 


মহিম কহিলেন_-”ওটা আমারই ভুল | হয়েছে। এ 
চিটিত ভোমার বেখবার নথাপর- ও আমিই লিখিব। 
তাব পুয়ো নামটা কি বলত বাবা ।” 

বিন কহিল “আগ্নি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আঁশ্বন 
কানিকে ৩ বিবাহ ৬তি5 পারবেনা ।* এক অদ্বান মাস- 
[পিশ্ড তাহাতে গোল আছে! আমাদের পরিবারের 
ভতিহাসে বহুপুর্ধে আমান মাপে কবে কার কি ছুর্ঘটনা 
ঘটোছিল স্েহ অধাঁথ আমাদের* বংশে অদ্লানে বিবাষ্ক প্রভৃতি 
সমন্ত শুভকম্ম বন্ধ জাছে। পৌধমাসকে ত তাড়া দিয়ে 
আগার আন্তে পাববেন না।” 

মাঁহম হ'কোটা ঘরেখ কোণের দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া 
কহিনেন_শাঁধনয়, তোমরা যদি এ সমস্ত মানবে তবে লেখা 
পড়া শেখাটা কি কেবল পড়া ম্বখস্থ করে মরা? একে ত 
পোড়া দেশে শুভ দিন খুজেই পাওয়া যায় না ভার পরে 
আবার ঘরে ঘরে প্রাহভেট পাজ খুলে বস্লে কাজকর্ম 
চলবে কি করে?” 

বিনয় কহিল “আপনি ভাদ্র মাশ্িন মাসই বা “নেন কেন?" 
মাম কহিলেন--“আমি মানি বুঝি! কোনো! কালেই 
না। কি করব বাবা --এমুলুকে ভগবানকে না মান্লেও 
বেশ চলে যায় কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন বৃহস্পতি শনি তিথি নক্ষত্র 
না মান্ণে যে কোনো মতে ৭রে টিকৃতে দেয় না। আবার 
তাঁও বলি-মানিনে বলচি নটে কিন্তু কাজ করবার বেলা 
দিনক্ণের অন্তথা ভলেই মনটা ্মপ্রসন্ন হয়ে ওঠে দেশের 
হাওয়ায় যেমন মালেরিয়া হয় তেমনি ভয়ও হয় ওটা কাটিয়ে 
উঠ্‌তে পারলুম না 1” 

বিনয়। আমাদের বংশে অদ্ানের ভয়টাও কাট্বেনা। 
অন্তত খড়িনা কিছুতেই রাজি হবেন না। 

এমনি করিয়া সেদিনকার মত বিনয় কোনোমতে কথাটা] 
চাপা দিয়া রাগিল। 

বিনয়ের কথার সুর শুনিয়! গোরা বুঝিল বিনয়ের মনে 
একটা দ্বিধা উপস্থিত ভইয়াছে। কিছুদিন হইতে বিনয়ের ' 
দেখাই পাওয়া যাইতেছিল না। গোরা বুঝিয়াছিল: বিনয় , 
পরেশ বাবুর বাড়ি পূর্বের চেয়েও আরো ঘন ঘন যাতায়াত 
আরস্ত করিয়াছে । তাহার পরে আজ এই বিবাহের প্রস্তাবে 
পাঁশ কাটাইবার চেষ্টায় গোরার মতন খটুক! বাধিল। 


সি 
: 


' কোনো মতেই ছাড়িতে পারেনা গোরা তেমনি তাহাঁব 
কোনো সংস্বর ছাড়িয়া দিতে বা তাহার একটু আধ্‌টু বাদ 
দিতে একেবারে অক্ষম বলিলেই হয়। অপর পক্ষ হইতে 
কোনো বাধা অথবা শৈথিল্য উপস্থিত হইলে তাহার জেদ আরো 
চড়িয়া উঠিতে থাকে । দিধাগ্রস্ত বিনয়কে সবলে ধরিয়া রাখি- 
বার জন্য গোরার সমস্ত অস্তঃকরণ উদ্যত হইয়া উঠিল । 

গোরা তাহার লেখা ছাভিখা মুখ তুলিয়া কহিল--“বিনয়, 
একবার যখন তুমি দাদাকে কথা দিয়েছ তখন কেন গুকে 
অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মিথ্যে কষ্ট দিচ্চ ?” 

বিনয় হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল__“আমি কথা 
দিয়েছি--না তাড়াতাঁড়ি আমার কাছ থেকে কথা কেড়ে 
নেওয়া হয়েচে ?” 

গোর! বিনয়ের এই অকনম্মাৎ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিয়! 
শবশ্মিত এবং কঠিন ভইয়া উঠিয়া কহিল--“কথা। কে কেড়ে 
নিয়েছিল ?” 

বিনয় কহিল-- প্তুমি 1” 

গোরা । আমি! তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার পাঁচ 
সাতটার বেশি কথাই হয়নি- তাঁকে বলে কথা কেড়ে 
নেওয়া ! 

বস্তত বিনয়ের পক্ষে স্পষ্ট গ্রমাণ কিছুই ছিলনা - গোরা 
যাহা! বলিতেছে তাহা সত্য--কথা অল্প হষ্টয়াছিল এবং 
তাহার মধ্যে এমন কিছু বেশি তাগিদ ছিলনা যাহাকে 
গীড়াগীড়ি বল! চলে_ তবুও একথা সত্য গোরা বিনয়ের 
কাছ হইতে তাহার সন্মতি যেন লুঠ করিয়া লইয়াছিল। 
যে কথার বাহা প্রমাণ অল্প সেই অভিযোগ সম্বন্ধে মানুষের 
ক্ষোভও কিছু বেশি হইয়! থাকে । তা বিনয় কিছু অসঙ্গত 
রাগের স্থুরে বলিল--“কেড়ে নিতে বেশি কথার দরকার 
করে না।” 

গোঁরা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া ঈীড়াইয়া কহিল--প্নাও 
তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে 
করেই নেব বা দন্থ্যবৃত্তি করেই নেব এত বড় মহামূল্য 
কথা এটা নয়।” 

পাশের ঘরেই মহিম ছিলেন--গোরা বজস্বরে তাঁহাকে 
ডাকিল “দাদা ।” 


প্রবাসী | 


নি যেমন  কাছাকে গিলিতে আরম্ভ নে তাভাকে 


ইমা 


মহিন শশব্য্ত হইয়া ঘরে র আসিতেই গোরা হিল 
প্দাদ্া, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলিনি.ষে শশিমুণীর 
সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ হতে পারেনা-_-আমার তাতে মত 
নেই !” 

মহিম। নিশ্চয় 'বলেছিলে ! তুমি ছাড়া এমন কথা 
আর কেউ বলতে পারত না। , অন্ত 'কোনো' ভাই হলে 
ভাইবির বিবাহ প্রস্তাবে প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ 
করত। 

গোরাণ। তুমি কেন আমাকে দিয়ে বিনয়ের কাছে 
অনুরোধ করালে? 

মহিম। মনে করেছিলুম তাঁতে কাজ পাওয়া যাবে, 
আর কোনো কারণ নেই। 

গোরা মুখ লাল করিয়া! বলিল-_“আমি এ সবের মধ্যে 
নেই। বিবাহের ঘট্‌কালি করা আমার ব্যবসায় নয়, 
আমার অন্য কাজ আছে।” 

এই বলিয়া গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 
হতবুদ্ধি মহিম বিনয়কে এ সম্বন্ধে কোনে প্রপ্ন করিবার 
পূর্বেই সেও একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। মহিম 
দেয়ালের কোণ হইতে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়! চুপ করিয়া 
বসিয়া টান দিতে লাগিলেন । | 

গোরার সঙ্গে বিনয়ের ইতিপূর্বণে অনেক মি অনেক 
ঝগড়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু এমন আকম্মিক প্রচণ্ড অশ্ন,ৎ- 
পাতের মত ব্যাপার আর কখনো! হয় নাই। বিনয় নিজের 
কৃত কর্মে প্রথমটা স্তস্ভিত হইয়া গেল। তাহার পরে বাড়ি 
গিয়া তাহার বুকের মধ্যে শেল বিধিতে লাগিল । এই ক্ষণ- 
কালের মধ্যেই গোরাকে সেযে কত বড় একটা আঘাঁত 
দিয়াছে তাহা মনে করিয়া! তাহার আহারে বিশ্রামে কচি 
রহিল না। বিশেষতঃ এ ঘটনায় গোরাকে দোষী করা যে 
নিতান্তই অন্তত ও অস্ত হইয়াছে ইহাই তাহাকে দগ্ধ 
করিতে লাগিল,_সে বরাবর বলিল, ণ্অন্যায়, অন্যায়, 
অন্যায় !” 

বেল! ছুইটার সময় আনন্দময়ী সবে যখন আহার সারিয়া 
সেলাই লইয়া বসিয়াছেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাহার 
কাছে বসিল। আজ সকাল বেলাকার কতকটা "খবর 
তিনি মছিমের কাছ হইতে পাঁইয়াছিলেন। আহারের সময় 


১২শ সংখ্যা ।] 


গোরার মুখ দেখিয়াও তিনি বুবিয়াছিলেন একটা বড় হইয়া 
গেছে। 
বিনয় আিয়াই কঠিল._“মা! আমি অন্যায় করেছি। 
শশিমুখীর সঙ্গে বিবাহের কথা নিয়ে আম আজ কালে 
গোরাকে যা বলেছি তার কোনো মানে নেই ।” 
আনন্দময়ী কহিলেনন_“তা ভোক্‌ বিনয়-.মনের মধ্যে 
কোনো একটা ব্যথা চাপতে গেলে এ রকম করেই বেরিয়ে 
' পড়ে। ও ভালই হয়েছে । এ ঝগড়ার কথা ঢদিন পরে 
তুমিও ভুলবে গোরাও তলে যাবে ।” * 
বিনয়। কিন্তু, মা, শশিমুখীর সঙ্গে আমীর বিবাহে 
কোনো আপত্তি নেই সেই কথা মামি তোমাকে জানাতে 
এসেছি। 
আনন্দময়ী। বাছা তাড়াতাড়ি ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা 
করতে গিয়ে আবার একটা ঝঞ্জাটে পোড়ো না। বিবাহটা 
চিরকালের জিনিষ, ঝগড়া দুদিনের । 
বিনয় কোনো মতেই শুনিল না। সে এ প্রস্তাব লইয়া 
এখনি গোরার কাছে যাইতে পারিল না। মহিমকে গিয়া 
জানাইল--বিবাহের প্রস্তাবে কোনো বিস্ব নাই__-পৌষ- 
মাসেই কার্ধয সম্পন্ন হইবে- খুড়ামহাশয়ের যাহাতে কোনো 
অমত*না হয় সে ভার বিনয় নিজেই লইবে। 
মহিম কহিলেন-_পাণপত্রট! হয়ে যাকৃনা । 
' বিনয় কহিল-_তা। বেশ, সেটা গোরার সঙ্গে পরামর্শ 
করে করবেন। 
মহিম ব্যস্ত হইয়া ক্হিলেন---“ মাবার গোরার সঙ্গে 
পরামর্শ 1” , 
বিনয় কহিল-_“না, তা না হলে চলবেনা ।” 
মহিম কহিলেন-_“ন! যদ্দি চলে তা! হলে ত কথাই নেই 
_কিস্তৃ”্» বলিয়া একটা পান লইয়া মুখে পূরিলেন। 


দলিত কুম্মম। 


তটিনীর কুলে বৃক্ষ লতা পাতা ঘের! 
সুমন্তের গৃহখানি, সম্মুখে তাহার 
মনোহর পুপ্পোগ্ান, সুবাস যাহার 

মৃদু সন্বীরের বুকে 'আসিছে ভাসিয়া। , 


দলিত কুম্থম | 


গৃহথানি দৃঢ় অতি কাষ্টের নির্মিত 
নীঃ গৃহছাদ তার, সুন্দর প্রাচীর । 
সমুখের দালানেতে লতা রাশি দিয়] 
ঘিরেছে কেমন। চারিদিকে তার শুধু 
বিহাগের কলক হতেছে ধ্বনত। 
মধুর লরমিতেছে পুষ্প মধুখ্মাশে। 
গৃহ প্রান্তে রহিয়াছে ঘুঘুদেক বানা, 
অবিরত জানাতেছে মধুর গুঞ্জনে 
দম্পতীর প্রেমালাপ, কলন্ত কেমন। 
স্তবূতার পুরীসম শোভিছে সে স্থান, 
আলো ছায়া খেল! করে বৃক্ষ রাশি পরে 
গৃহখানি ছায়াতলে শোভিছে সুন্দর । 
সন্ধায় সে গুহ হতে নীল ধুম শিখা 
বাহিরায়। উদ্যানের ছুয়ার সম্মুখে 
ক্ষুদ্র পথ এক, তার দুধারেই শুধু 
বুক্ষ শ্রেণী শোভা পার, অস্তগামী রবি 
ধীরে ধারে ড্বিতেছে, কিরণ তাহার 
করিতেছে ঝলসিত তরু রাশি সব। 
সেই পুশ্পোগ্ঠানে সেই শ্টামল ভূমিতে 
অশ্বারোহী একজন, দেখিছে চাহিয়া 
আখি যেন তৃপ্তিভরা, অদূরে সকল 
চরিছে ঘিরিয়৷ সেথ। কত পশুদল, 
কেহ বা আলসে পাড় শ্যাম চর্ধাপরে, 
কেহ বা সে দর্বাদল করিছে চর্বণ। 
সহসা সে অশ্বারোহী করে শুর্গ-ধবনি, 
সন্ধ্যার 'নঙ্কেত জানে মুক পশুদল, 
ত্রস্ত ভাবে মুহর্ভেক সেই দিকে চেয়ে 
যে যাহার বাসগুহে করিল! গমন, 
এক সাথে ধেন কালো মেঘের মতন। 
তার পর অশ্বারোহী গৃহপথে ফিরি 
আসিবে যেমন, হেরে সম্মুখে তাহার 
ঈাড়াইয়া দ্বার পথে পুদ্ধ পুরোহিত, 
সঙ্গে তার দীড়াইয়া কুমারী নলিনী। 
অগ্রসর হন (হে হেরিরা তাহায়। 
অশ্ব ছাড়ি অশ্বারোহী, আনন্দে আকুল 
বাহু বাড়াইয়া হল দ্রুত অগ্রসর | 
দেখিল তাহার! চেয়ে, সুমন্ত তাদের 
চির পরিচিত, কি আনন্দে পরিপূর্ণ 
হল সবে। ডাকি লয়ে সাঁদরেতে 
প্রবেশি আলয়ে, সকলে বসিল গিয়া, 
কত পুরাতন কথা নৃতন করিয়! 
হল আলোচনা,--করি পুনঃ আলিঙ্গন 
পূর্ব কথা, পূর্ব স্নেহ স্মরণ করিয়া। 


৭২: প্রবাসী । 


৪52 ভাত 


[৭ম ভাগ । 


টি তালা, 


ক্রমে এলো গাঢ়ুতর সন্ধ্যার সে ছায়। 


নামিয়! ধরণী পথে। নলিনীর বুকে 
চিন্তাভার নেমে এলে! । “বিমল এখনো 
আসিল না” কেন তাঁই করিতেছে মনে। 
কহিল সুমন্ত পরে, “আসিলে যে পথে 
বিমলের তরী সবে পানি দেখিতে ?” 
এই কথা শুনি যেন নলিনা গাননে 
পড়িল বিষাদ ছায়া, চোকে অশ্রজল 
পুর্ণ হয়ে এল শেষে, কম্পিত বচনে 


"কহিল সে “চলে গেছে -- কবে চলে গেছে ?” 


তার পর রাখি মুখ স্মন্তের বুকে, 
আর এই ছুঃখ ভার সহিতে না পেরে 
কাদিতে লাগিল বাল]। স্থমস্ত তখন 
বিষাদ মিশ্রিত সরে কহিল তাহারে 
“কেঁপধোনা নলিনী, শুধু আজ চলে গেছে 
নির্বোধ বালক মোরে রাখিয়া! একেলা 
পশুপাণ সনে শুধু। প্রতিদিন তার 
মন হত শান্তিহীন, দুঃখের আবেগ 
সহিতে না পেরে শুধু তোমারি কাহিনী 
কঠিত আমায় তার দুঃখভরা প্রাণে । 
অবশেষে আর কিছু করিতে না পেরে 
পাঠালেম তারে আমি খাণিঙ্োের তরে । 
যদি সেই কোলাহলে, কিছু ভুলে যার 
আনন্দে প্রফুল্ল ভয় যে বিষম মখ 
এই লাগি পাঠালাম। কেন কীদ তুমি 
সে পারেনি বভ দুবে যাইতে কখনো, 
উঞ্জানে বাঠিছে তরী, কাল গ্রাভাঙের 
সেই রাডা আলোটকু জাগিবাধ আগে 
আমরা ৪ ঠাঁর সাথা হষ্ঠব নলিনী, 
বাধিয়া আনন পনঃ এই কারাগণরে 1৮ 
আনন্দের কোল।১ল আসিল ভাসিয়া 
তটিপীর কূল হতে। বীণা লয়ে করে 
সেই গ্রামধাসী বুদ্ধ করিল প্রবেশ 
“মহিমা” তাহার নাম। শুমস্তের সাথে 
বহু দিন দু জনে একই আলয়ে 
কাটায়েছে তাহাদের জাধনের দ্িন। 
জীবনে ঢইটি শুধু অতি প্রিয় তার 
সেই বাঁণাথানি আর শুভ্র কেশভার। 
সকলে হেরিয়া তারে কহিল হরষে 
“মহিমা অমর হও”। পি হাস্ত উচ্ছাস 
ভাসিল সে পথশ্রাস্ত মলিন আননে ! 
নলিনীরে লয়ে সাথে বুদ্ধ পুরোহিত 
অগ্রসর হইলেন আবাহন তরে। 


বৃদ্ধ সে সুমন্ত হর্ষে' উন্মাদের পারা 
আলিঙ্গন করি তারে জড়ায়ে ধরিল। 
তার পর প্রশ্ন রাশি প্রত্যেক আননে 
কেহ করে এক প্রশ্ন, কেহ অন্য এক । 
সকলে ধেখিল চেয়ে স্থমন্ত সে আজি 
ধনবান, কাননের যেন অধিপতি । 
দেখিল পণ্ডর পাল অগণন যাহা” 
চারিদিক সুণৈশ্বস্য রয়েছে ছড়ায়ে | 
শুনিল সুমন্ত মুখে কি দারুণ দুঃখে 
কি অসীন বৈষ্য লয়ে স্থাপিল আলয়। 
সঞ্লে ভাবিল মনে এইরূপে তার! 
স্মন্তের পদচিহ্ন ধরি অগ্রসর 
হবে কাধ্যঙ্গেত্র পানে । তার পরে সবে 
আদিল গৃহের মাঝে, আহারের দ্রব্য 
সজ্জিত সম্মুখে স্থখে করিল আহার । 
আহারে আনন্দে মত্ত, হয়েছে সকলে । 
সন্ধ্যার আব।র রাশি পড়িল ছড়ায়ে 
চারিদিকে, তার পর রজত কিরণে 
হাসিয়া উঠিল হেন প্ররুতি সুন্দরী । 
সকলি নান যেন, সমতল ভূমি 
কুয়াসা আণুত সে চাদের করণে 
হয়েছে উজ্জ্ল। উপরে চাহিয়া আছে 
ছল ছল আখি লয়ে নক্ষত্র মকল। 
গৃহের মাঝারে জলে উজ্জণ প্রদীপ, 
গৃহক্তা সকলেরে যোগায় আহার, 
করাতেছে পরিতোব সাদবে যতনে । 
কহিল মস্ত সবে পপ্রিয় মিত্রগণ 
এতদিন গুহ ভাবা, মিত্র হারা হয়ে 
ভ্রদিয়াছ পথে পথে, এম গুঠে আজ 
এই গৃহ চির দিন তোমাদের তরে 
মুক্ত চেনো নিত্র সব। পুরাতন সেই 
আনাদের জন্মভূমি, নিজ গৃহ হতে 
এ গৃহ মধুব আরো । এখানে আসেনা! 
দুরন্ত হিযানী কত তুষারের সম, 
জমাট করেন! তাহা দেহের শোণিত 
এখানে ও নেই সেই প্রস্তর বন্ধুর 
ভূমিতল । সমতল শস্তেতে শ্যামলা 
এই ভূমি। সারাটি বরষ ধরে হে! 
নেবু গাছ ফুলময়, ফলে ভরা নত। 
শ্তামল দুর্বার তল চির বসন্তের । 
উন্মুক্ত কাঁনন হেথা পশুদের তরে । 
আমরাও পাই স্থান মাগিলে রাজায়, 


* আপনার! কাট কাটি লইয়ে কুঠার 


১২শ সংখ্যা | ] 


এক যাচি,রচি গৃহদ্বার। 
ব্গত না হইতে সোনার বরণ 

হয়ে উঠে ধীন্“ক্ষেত্র শস্ত ভার লয়ে। 
ইহা নহে অরাজক সে রাজোর সম, 
গৃহ দ্বার হতে হেথা দিবেনা তাড়ায়ে, 
তোমাদের ধন রত্ব লবেনঃ লুণ্টয়া |” 


*এই কথা ধলি ভার বিক্ষারি ত আখি 


নাসারদ্ধে, ঘনঘন বহিছে নিঃশ্বাস, 
সঙ্গরে প্রহার করে*সন্ুথের মেই 
আনন উপরে, তার দৃঢ় মষ্টি কবে। 
আগত অতিথি সবে চমকিত হয়ে 
রহিল চাহিয়া শুধু । বৃদ্ধ পুবোহিত 
যতনে দিলেন করি চেতনা তাহার । 
হাসিয়া আবার লভি আপনার জ্ঞান 


. সুমন্ত কহিল “ইহা পীড়া শুধু এক 


এর কথা মনে কিছু কোরোনা তোমরা”। 
সহসা দুয়ার পথে হল কোলাহল, 
পদশব্দ হল শ্রুত নিকটে ভাদের। 
হ্রমন্তের আজ্ঞ৷ পেয়ে, দেশনাসা যারা 
সুমন্তের তরণীতে এলো নির্বাসনে, 
নিকটেই রচি গৃহ আছে সুখে তারা, 
এসেছে ভেটিতে তারা পূরাণ বন্ধুরে | 
ফি আনন্দময় সেই মিলন আবার, 
বন্ধুঘব পরম্পরে করে আলিঙ্গন, 
যারা নির্বাসনে ছিল, যেন অজানিত 
পুন নব প্রেমডোরে করিছে বদ্ধন। 
আবার বাজায়ে বীণা স্ুমধুব স্বরে 
মহিমা ধরিল গান, সেই গীতরধবনি 
বীণার মধুর ধারা মাদকের সম 
পরশিল উল্লসিত হৃদয় সবার । 
আনন্দে ভুলিয়া ঢূঃখ, পাঁশরি আপনা 
সেই স্থুরে নৃত্য করে উন্মাদের মত। 
নয়নে উজ্জ্বল জ্যোতি উড়িছে বসন 
কি আনন্দ প্রভাসিত হল সেই ঘরে। 
এই সব কোলাহলে না মিশে ন! মিলে, 
পুরোহিত সাথে বসি সুমন্ত স্থধীর 
গোপনে কহিছে দূর ভবিষ্যৎ কথা । 
নলিনী দাড়ায়ে দূরে মোহমুগ্ধ প্রায়, 
পুরাতন সুতি যেন উজল হইয়া 
জাগিয়! উঠিছে সেই আনন্দ সঙ্গীতে । 
শ্রবণে বাজিছে তার সমূদ্রের বাণী 
বিষাদের ম্লান ছায়ে ভরিল হৃদয়। 
নলিক্মী চলিল ধীরে উদ্ভান ভিতরে 


৪ 


৭০৩ 


কেহ দেখিল না তায়, সুন্দর রজনী 


কাননের কালো সেই প্রাচীর উপরে, 
ছড়ায়ে রজত ধারা উঠিয়াছে শশী, 
কম্পিত শাখায় জলে শুভ্র সে জ্যোছনা ;-- 
প্রেমের মধুর যেন কল্পনার সম 
প্রণয়ীর অন্ধকার মরুনয় বুকে। 
নলিনীর কাছে ফুটে সোনালী কুস্থম 
ঢালিছে সুবাস রাশি, ঈশ্ববের কাছে 
সেই যেন তাহাদের 'প্রার্থনা জানায়। 
তা হনডেও পুর্ণ সেই প্রোেমেব সৌরভ 
যেন রভনীর ছায়ে শিশিরেতে নত 
জাগিছে নলিনী বুক। নীরব জ্যোছন! 
সেই কুহকের সথ জাগাইয়া দিল 
আকুল প্রাণেতে তার মিলন কামনা। 
ছাঁড়ায়ে কানন দ্বার বৃহৎ পার্দপ 
নলিনী চলিল দূর কাননের পথে। 
নীরব নিস্তব্ধ পথ জ্যোছনায় স্নাত 
জোনাকীর দল করে আলো বিকিরণ 
সংখ্যা নেই তার যেন। উপরে আকাশে 
জাগিছে নক্ষত্রকুল, যেন তারা সব 
দয়াময় ঈশ্ববের কল্পনার সম। 

এই তারকার আর জোনাকীর আলো! 
পশিল নলিনী বুকে, শাবেশে অধীর 
কহিল সে মুক্ত কে “বিমল আমার 
কাছে আছ তবু প্রিয় পাইনা দেখিতে, 
সে মধুর কস্বর পশেনা শবণে, 

কত দিন হে তুমি ভ্রমিয়াছ একা, 
এই বনশোভা প্রিয় হেরেছ নয়নে । 
কত দিন শ্রমক্লান্ত, পাদপের তলে 

এই খানে এসে প্রিয় পড়েছ ঘুমায়ে। 
স্বপনে আমার দেখা পেতে প্রতিদিন। 
কবে আর বল প্রিয় হেরি নয়নে 
বাঁধিব বাহুর পাশে আবার তোমায় ?” 
সহসা বিহগ এক উঠিল গাহিয়া, 

তার সে মধুর স্বর কাননের বুকে 
ভাদিল বাশরী সম, দূরে অতি দূরে 

ঘন কাননের ছায় গেল মিশে ধারে। 
পশাস্ত হও” ঘন শাখা ছুলাইয়া ধীরে 
কহিল পাদপ সব অন্ধকার হতে। 
জ্যোত্সান্নাত মুক্ত সেই প্রান্তর হইতে 
উঠিল নিঃশ্বাস ধীরে “পাবে তারে কাল ।” 
উজ্জল রবিরে নিয়ে এল পর দ্বিন, 
কাননের ফুলবালা, শিশিরাশ্র দিয়! 


পুল চর চরণ, তার) কিরণ কিরীট 
মধুর সমীরে দোলে যেন খেলা ছলে । 
“বিদায়” কহিল সেই শান্ত পুরোহিত 
দাড়াইয়া ছারানয় প্রাঙ্গণে যাইয়া 
“আনি সে প্রবাস হতে গুহ হারাটিরে 
বাধি দি” বালিকার কনক অঞ্চলে |” 
বিদার মাগিয়া নিয়া নলিনী তখন 
সমন্তের সাথে গেল তটিনীর তীরে। 
ভাসছে তরণা ক্ষুদ্র সলিল হিল্লোলে, 


" নাবিকেরা বসে ছিল আশা পথ চেয়ে। 


ধিমল প্রভাতে লয়ে উজ্জল আলোক 
চণিল আশার ভাসি । যে গিয়াছে চলে 
অনৃষ্টের নিদারুণ ঝটিকার ঘায় 
শু পল্লবের সম মরুর মাঝারে, 
তাহারে পাইতে পুনঃ ফিরায়ে আবার । 
সেই দিন, তার পর আরো ছুই দ্রিন 
হুল গত, কোন চিহ্ন নাহি তার, বনে 
কিম্বা তটিনীর তীরে, নাহি ক্ষুদ্র তরী। 
কিছু দিন পরে তারা পাইল কিনারা, 
অনিশ্চিত, লোক মুখে বার্তা পেয়ে শুধু 
চলিল তাহারা দুরে, অবশেষে দৌোহে 
আস্ত হয়ে ক্ষুদ্র এক নিজ্জন নগরে 
বাধিরা তরণী গেল, ক্ষুদ্র পাস্থশাল৷ 
সেই খানে । শুনে তারা গৃহ কর্তা মুখে 
বিমল সঙ্গীর সাথে অশ্বদল লয়ে 
গিয়াছে ফিরিয়া পুনঃ পিতার আবাসে। 
৪ 
দুর পশ্চিমের তীরে নির্জন প্রদেশে 
উচ্চ শৈল শোভিতেছে, তুষার ধবল। 
দুই পারে উচ্চ শৈল মধ্য দেশে তার 
ক্ষীণ পথ শোভা পায়, শৈল চূড়া এক 
প্রবেশের দ্বার পথে দ্বারীর সমান। 
সেই থানে নামি সবে শকট হইতে 
চালিল তরণী বুকে । আনন্দ আলসে 
বহিতেছে শভ্রোতন্থিনী, অগণিত তার 
ঝর ঝর বারি ধারা ঝরিছে সদাই 
ছুটিছে সাগর মুখে । যেন বীণা বুকে 
তারে তারে দ্রুত খেল! সঙ্গীত তরঙ্গে। 
এই সব নদী তটে শ্যামল প্রান্তর 
আলো আর ছায়৷ লয়ে সদা মধুময় 


' সদাই স্বগন্ধী বাষু পরাগ মাখিয়া 


খেলিতেছে মুক্ত পথে, ফুটন্ত কুস্থমে 


আলে! করে আছে সেই শ্যাম বনভূমি । 


ছি 


দূরে চরিতেছে স সব বপশুপাল য যত 


কোন খানে কাননেতে জলিছে অনল 
অন্ধকার গগনেতে বিজলীর' প্রায়। 
সারাদিন বহে ক্লান্ত হয়েছে পৰন। 
সেই বন ভূমে পূর্বে কোন জাতি এক 
গিয়াছিল যুদ্ধ তরে। সেই বন পথ 
রঞ্জিত শোণিত ধারে । উদ্ধে গগনেতে 
ছড়ারে বিচিত্র পক্ষ শকুনর দল 
ঘুরছে (ফিরিছে শুন্যে, যেন তার! সব 
সেনাপতি সম ফিরে অশান্ত অধীর । 
দূরে কভু দেখা যায় শিবির হইতে 
উঠিতেছে ধুম শিখা । নদী তারে কো। 
রহিয়াছে কুঞ্জ সম কণ্টকে আবৃত 
বৃক্ষণাশি। নদী তটে বৃক্ষ মূল তুলি 
বনের ভ্ুক সুখে করিছে আহার । 
উপরে অনন্ত সেই নীলিম গগন 
ঈশ্বরের হস্ত সম রয়েছে প্রকাশ । 
এই সব বন পথে পর্বত মালায়, 

বিমল আসিয়াছিল, সঙ্গীদের লয়ে । 
প্রতিদিন সঙ্গী সাথে সুমন্ত নলিনী 
অগ্রসরি যাইতেছে তাহাদের পানে। 
কভু তারা দেখে কিম্বা! কভু ভাবে মনে, 
বিমলের শিবিরের অনলের শিখা 

দেখা যায় অতি দূরে বমল প্রভাতে ; 
সন্ধ্যাকালে যবে তার! অতি শ্রান্ত হয়ে, 
আসে পুনঃ সেই স্থানে দেখে শুধু তারা 
অবশিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ড আর ছাট রাশি। 
যদিও শরীর ক্লান্ত অশান্ত হৃদয়, 

তবু আশা আলো! সদ! দেখাইছে পথ 
আলেয়ার আলো! সম ভুলাইয়া আখি। 
একদা বসিয়া সবে জালাইয়া আলো 
হেনকালে এল এক সে দেশী রমণী 
শিবিরে তাদের, মুখে তার মাথা যেন 
দুঃখের মলিন ছায়া! আর সহিষ্ুতা। « 
বলিল সে আপিয়াছে অতি দূর হতে, 
স্বামী তার হত কোন অন্তায় সমরে। 
শুনি তার ছুঃখ কথা করুণ .অস্তরে, 
খাছ দ্রবা দিল তারে যতন করিয়া । 
আহারান্তে শিবিরেতে শ্রমক্লান্ত হয়ে 
পড়িল ঘুমায়ে সবে । শুধু একা বসি' 
নলিনী শিবিরে তার । ভিথারিণী গিয়। 
কহে তারে আপনার দুঃখের কাহিনী। 


ডি 


বন গেল, অশ্রজলেগ্জাব ছ্‌ট তার 
ভূরিয়া উঠিল । সে বুঝিল নিজ প্রাণে 
পরের বেদনা প্লাশি। তার পর ধীরে 
আপন গোপন সেই প্রণয় কাহিনী 
বলিল সে, শুনি তাহা স্তব্ধ সে রমণী; 
যেন তারে কে ডুবাল আচ্তঙ্ক আধারে । 
তার পর ধীরে ধীরে কহিল তখন, 
“কোন দেশে তুধারের বর একজন 
লভেছিল নারী এক,*বিবাহের পরে 
হইলে প্রভাত তাহা মিলাইয়া গেল 
রবির কিরণ পেয়ে। তার পর কনে” 
না হেরি সে স্বামী তার ছুটিয়া চলিল 
দুর বনে অনুসরি, আসিলনা আর।” 
পুনঃ নলিনীরে কহে “অন্ত দেশে এক 
কিশোরী কুমারী ছিল, ছায়া দেখি শুধুষ্ঠ 
সঁপেছিল প্রাণ মন, মনে হত তাঁর 
গাছের ছায়ার তলে সন্ধ্যার আধারে 
আসিত সে। নিশ্বাস তাহার সন্ধা বায়ূ 
সম পশিত শ্রবণে। মৃদ্ধ মর মর 

কহিত তাহারে যেন প্রণয়ের কথা। 
এইরূপে অন্ুসরি প্রণক্বীর পথ 
চলিল কিশোরী বনে, আমিল না আর, 
ফিরিয়৷ সে ন্নেহময় পিতার আনাসে।” 
নীরবে নলিনী শুনে বিচিত্র কাহিনী 
যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে, ভয় ও বিস্ময়ে 
ভরেছে হৃদয় তার, শুনিতে শুনিতে 
এই ধন্রজালময় কাহিনী সকল । 

ভাবে মনে চারিদিকে সবি মস্থুমন্ন, 
মায়াঙ্গালে বীধিয়াছে, সঙ্গিনী "তাহার 
যেন গে মায়াবী কোন রয়েছে বসিয়া । 
: ধীরে ধীরে উচ্চ সেই শৈল চুড় পরে 
উঠিল মধুর শনী আলোকিত করি 

সেই সে শিবির ক্ষুদ্র । পরশিল ধীরে 
নিদ্রিত পল্লবদলে রহস্য মাখান 

সে উজল আলো দিয়ে। সাদরেতে যেন 
বনভূমি হৃদয়েতে পড়িল ছড়ায়ে। 

কি মধুর মৃদ্বরবে ছুটিছে তটিনী, 

বৃক্ষ শাখা ফেলি শ্বাস গোপনেতে যেন 
কহে কথা তাঁর সনে । নলিনীর বুকে 
প্রণয়দেবতামূর্তি, প্রণয়ের আলো 
জলিতেছে, কিন্ত তার হৃদয়েতে আজি 
অজানা! বিষাদ আর ভয় মিশে আছে। 
পশেৈ বিষাক্ত সর্প বিহগের নীড়ে। * 


_ধরশীতে ত ভয় রকতুধুতা রাতে তাহার ] 
আকাশ হতে ভেসে স্বর্গরাজা হতে 
পবিত্র নিঃশ্বাস যেন, রজনীর সেই 
নিগ্ধ সমীরণ সনে যেতেছে বহিয়া। 
সহসা সে মনে করে সেও যেন সেই 
রমণীর মত ঘুরে ছায়ার পশ্চাতে । 
এই সব চিস্তাবুকে, ক্লান্ত হয়ে বালা 
ঘুমায়ে পড়িল, সব চিন্তা গেল দূরে । 
পর দিন প্রাতঃকালে যাত্রার সময় 
বাহির ভতেছে সবে, অনাথা রমণী 
কহিল তখন “ওই পশ্চিমের তীরে 
পর্বতরাশির মাঝে আছে ক্ষদ্র গ্রাম 
আছেন দয়াল এক পুরোহিত জন 
সাদবে শিখান সবে ধর্মের কাহিনী । 
শুনি সেই পরণা কথা ভাসে অশ্রজলে 
যত নরনারী সবে ।”” নলিনী তখন 
সহসা বাকুল হয়ে কিল পত্ববায় 
চল তবে সেইখানে, শুভ সমাগর 
আছে আমাদের তবে চল সেইখানে 1” 
সেই পথে তারা সবে হল অগসর। 
যখন ডুলেছে সূর্যা পশ্চিম গগনে ; 
শুনিল সকলে তার! বাকা কোলাহল, 
নেহারিল দূরে সেই শিবির সকল । 
বুহৎ পাপ তলে নতজান্ব ভয়ে 
পৃবোহিহ করিছেন প্রার্থনা তখন । 
বৃক্ষ সেই ছাঁয়ারুত ঘন লতিকায়, 
বসিয়াছে সারি সারি নত নরনারী 
নতজান্ত হয়ে সেথা । প্রার্থনা মন্দির 
তাহাদের বুক্ষতল । মানব সঙ্গীত 
গাভে, সেই সাথে, মেন বৃক্ষলতা মিলে 
গাহিতেছে সমস্বরে । আগম্চক সবে 
অগ্রসরি সেই স্থানে হল উপনীত। 
তারাও বসিল সবে নতজানু হয়ে 
মিলাইল হৃদি প্রাণ প্রার্থনা সাহত। 
প্রার্থনা হইল শেষ, আশীর্বাদ ধারা 
বরষিল পুরোহিত। যেন বপনের 
বীজ ঝরে হস্ত হতে ঝর ঝর করি। 
সদা*য় পুরোহিত ক্রমে উপনীত 
হ'ল আগন্তক পাশে, জিজ্ঞাসি কুশল 
সাদরে আহ্বান করি । যবে তারা সবে 
উত্তরিল বহুদিন পরে শুনি প্নঃ 
মাতৃভাষা পুলকিত হল হিয়া তার। 
সাদরে ডাকিয়ে লয়ে আসিলেন গৃহে 
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তৃপ্গু করালেন সবে আহার যোগায়ে, 


ঢালিয়া শীতল ' জল । তার পর তারা 
নিবেদিল আপনার দ্রঃখের কাহিনী, 
শুনি সেই সন কথা কে পুরোহিত 
প্ছয় দিন সুধ্য অস্ত হইবার পুর্বে 
বিমল আছি ভেথা। এই এ আসনে 
যেখানে বসিয়। বালা, সেই খানে বসি 
বলেছিল '্মাপনার বিষাদ কাহিনী ।" 
পুখেহিত ক৯ম্বর বিষাদেতে পূর্ণ 

“অতি মৃহ্ছ নলিনীৰ জদয়েতে যেন 
বাজিল দুঃখের সম, যেন নাতকাঁলে 
পড়িল তুষার শুন্য পিহঙ্গের নীড়ে । 
বলিলেন পুরোহিত “উত্তরেতে দুরে 

, গিয়াছে বিমল । পুনঃ শরতের কালে 
করিয়া শাকার শেষ আদিবেক হেথা |” 
নলিনী বলিল ধীরে “এইখানে পিতা 
দয়া করে দাও স্থান এই ছুঃখিনীরে 1৮ 
সকলে ভাবিয়া শেবে করে তাই স্থির, 
সমস্ত সঙ্গীর সাথে অশ্বারোহে চলি 
গেল আপনার স্থানে । নলিনী একাকী 
বিনলের পথ চাহি রহিল সেখানে । 

, ধীরে ধীরে কাটে দন, এক যায়, আসে 
আর গত হল ধাঁবে, সপ্তাহ প্রথমে, 
পরে পক্ষ ক্রমে মাস। জনারের ক্ষেত 
ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠিল কেনন। 
নলিনা আসিল যবে তাব! শিশু সম 
আছিল নবীন শ্যাম, এখন তাহারা! 
ছুলাইয়া স্বকুমার শাখা পাতাগুলি 
উঠিছে উপর পানে। বিহঙ্গেরা এসে 
তাদের সঞ্চয়গৃহ করেছে যতনে 
সেই পত্রগুচ্ছ মাঝে । বসন্তের কালে 
জনার তুলিল সবে। কুমারীর দলে 
যদি লভে বিকশিত রক্তিম জনার 
প্রবাদের বাণী আছে লভে সে প্রণয়ী । 
কত লাল জনারেরে তুলিল নলিনী 
এলোনা এলোন৷ তবু বিমল তাহার । 
“ধৈর্য ধর” পুরোহিত বলেন সদাই, 
“বিশ্বাস রাখিও হৃদে, প্রার্থনা তোমার 
এক দিন এ জগতে হইবে সফল । 
দেখ ওই ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রান্তরে কেমন 

' উত্তরের পানে চেয়ে আছে সর্বক্ষণ 
হেরিতে চুম্বকে যেন। বিধাতা সজিত 
এই পুষ্প, এরে হেরি পথিকের দল 


প্রধাসী। 
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দিক নিরূপণ করে, সমূদ্রের সম 
দিকহীন সীমাহীন মরুর মাঝারে। . 
যেমন মানব প্রাণে বিশ্বাসের আলো। 
আবার 'আকাজ্ষা পুষ্প ভুলীয় কেমন 
যেমন স্ুন্দররূপে, মধুর সৌরভ 
তেমনি ভূলায় হিয়া। দিকহারা হয়ে 
পথন্রষ্ট হয় সবে মদির সৌরভে ৭ | 
মোদের হদয়-বৃস্তে সুধু যে বিশ্বাস 
সে মোদের দেয় সালো অন্ধকারপথে 
সাজায় স্বর্গের ফুলে পূরায় কাগনা |”: 
আসিল শরতকাঁল, কাটিল আবার) 
আসিল ছ্রন্থ শাত, বিমল তাহার 
তবু আসিল না ফিরে । বসন্তে আবার 
কুস্সমিত হল ধরা, মধুর স্থস্বরে 
কাননে গাহিল পাখী ঃ.-- এলো না বিমল । 
গ্রীষ্মের সমীর বুকে এলো ভাসা কথা 
যে কথা মধুরতর স্থরভি হইতে 
সমধুরতর তাহা ফলক হতে, 
উত্তরের পুর্বে এক কোন বনপ্রান্তে 
বিমল সঙ্গীর সাথে নদী তটে এক 
করিয়াছে বাসা তার । শুনি এই কথা 
নলিনী বিদায় লয়ে সেইখান হতে 
চলিল উদ্দেশে তার। পথশ্রমে ক্লান্ত 
দেহে অবশেষে উপনীত হল.যবে,__ 
কত ঝড়, কত বঞ্চা, কত না বিপদ 
সহি, সেই স্থানে দেখে গিয়া শূন্য গৃহ 
পড়ে আছে, কেহ নাই নিকটে তাহার । 
এই্টরূপে কেটে যায় বিষাদেতে পূর্ণ 
স্দীর্থ বরষগুলি। নানা পথে ঘুরি 
বেড়ায় নপিনী একা । পথিকের তারে 
দেখে কভু আহতের শিবির ছুয়ারে 
কখনো! মন্দিরদ্ারে। কন যুদ্ধক্ষেত্রে 
করিছে আহতসেব! সে দ্রীনা রমণী । 
কখনো কুটারে ক্ষুত্র, কতু বা নগরে 
ছায়ার মতন ফিরে সে যে একাকিনী, 
অজানিত আসে যায় বিশ্বতের ম৩। 
যে রূপ মধুর ছিল প্রথম যখন, 
আশার উৎসাহে বালা করে আগমন, 
গেছে সে মধুররূপ, নিরাশাঁর মাঝে 
অতীতের ছায়! সম বেড়ায় ঘুরিয়া ।' 
প্রতি বর্ষ এসে যেন চুরি করে যায় 
তাহার সে রূপরাশি, রেখে যায় শুধু 
* শুভ্র কেশ ছু”একটি'ললাটে তাহার, 


ৃ রা | 


যা.এসে জাগিবে তার জীবনের পারে 
এ যেন জানীয় 'এসে তারি সমাচার । 


৫ 
কোন এক মধুময় তটিনীর তীরে 
আছে শান্তিময় এক সুন্দর আশ্রম, 
সেই আশ্রমের ধারে ঝরিছে সদাউ 
ঝরঝরে তটনীর শ্সিদ্ধ বারিধারা 
মধুর বভিছে বায়ু। ফল বুক্ষগুলি 
ফলভাঁরে অবনত । (সই গ্রামবাসী 
রেখেছে পথের নাম কাননের নামে । 
সেই স্থানে অবশেষ লভেছে আশ্রয় 
নলিনী বিষাদময়ী । সেই সে 'আশমে 
ছিলেন ধার্মিক এক। তাহার নিকটে 
তাহার শিমোর দলে রহিল সে গিয়া । 
যবে সে ধাস্মিক জন ছাঁরতন্ু তাজি 
গেলেন স্বরগপথে, শত শিশা মাঝে 
নলিনী একাকী ছিল তীহাঁর নিকটে। 
এ দেশ তাহার যেন সবি পরিচিত । 
হৃদয় তাহার যেন হল মুগ্ধ প্রায় । 
সেই গ্রামবাসী সবে শান্ত ও সরল, 
মনে পড়ে দেখিলেই, অতীত নিস্মত 
আপন জননভূমি যেখানেতে তার! 
সকলে সবার ছিল ল্রাতভার সমান । 
বিফলে নৈরাশ্যে ঘুরি গ্রাম হতে গ্রামে 
অবশেষে শান্তভাবে রহিল সেথায় । 
জগতের আশ। তার গিয়াছে ফুবায়ে, 
যেমন আলোর পানে পল্লবের দল 
চেয়ে থাকে, সেত সেই মত চেয়ে আছে 
পরলোক পানে শুধু। যেমন পর্বত 
হতে প্রভাতেব কুয়াসা আধার যায় 
দেখে চেয়ে অতি নিয়ে হাসিছে কেমন 
রবিকরে আলোকিত, শ্তাম উপত্যকা, 
ছুটিছে তটিনী, জাগে কত গ্রাম, দেশ, 
তেমনি অন্তর হতে গিয়াছে আধার 
দেখিছে সে অতি দুরে রয়েছে এ ধরা 
নহে সে ত্াধার আর, প্রেম আলোময়। 
যত পথ দেখা যায় প্রশান্ত মধুর, 
বিমল বিস্মৃত নহে অন্তরে তাহার 
রয়েছে আমন সেথা প্রেমদেবতার। 
তেমনি প্রণয়ে পূর্ণ, সোহাগে মধুর, 
আরও মধুরতর স্মৃতি আজি তার 
হয়েছে নলিনীপ্রা্ণ বিরহে তাহার । , 


১ সত ০০৭৯ 


বর্ষযায় ক কত, নতি দেই মত? | 


৭০৭ 


তাহা কতু আর নাহি হবে অন্ঠরূপ। 
ধৈর্যা ধরি করিয়া সে আত্মবিসর্জন 
পরের সেবার তরে, করে সমর্পণ 
আপন জীবন তার । ছুঃখ ও বিরহে 
শত পরীক্ষায় শিক্ষা লভে্ে সে আজ । 
জীবে সমভাবে করিছে করুণা 
ভালবাসা ছড়াষ্টয়। পড়ে চারিবারে ; 
যেমন স্থবাপ কোনু স্থগন্ধ হইতে 
বাহিরিলে, সে স্থগন্ধ নষ্ট নাহি হয়। 
জগতের আশা আর, জীবনের আশা! 
নাহি তার, কার়মনে জুড়াঈতে চায় 
ত্যজিয়া জীবন সেই অনন্তের পায়। 
এইরূপে বনকাল কাটাল নলিনী, 
আহত রুগ্নেব সেবা করিল সেবিক1। 
কখনো নির্জনে কোনো দরিদ্র কুটারে, 
কখনো সে জ্নাকীর্ণ কোনো গৃহমাঝে 
যেথানেতে দরিদ্রতা, ন্ষাদ, অভাব, 
গোপনে লুকায়ে আছে স্র্য্যকর হতে, 
যেখানে চঠখে ও রোগে শিষাদ মাঝারে 
অনা! পড়িয়া আছে । 'গ্রতি রজনীতে 
ধরণী বৃমায় যবে, প্রহরী ঠাকিয়া 
মায়, দেখে রাজা মাঝে সমস্ত মঙ্গল, 
দেখে সেও কোনো গুহে জলিতেছে মালো 
নলিনী একাকী করে দুঃখাদের সেবা। 
প্রভাতের উবালোকে গ্রামবাসী যবে, 
ফল ফুল লয়ে যায় বিক্রয়ের তরে, 
দেখে তারা, শান্ত সেই মলিন আননে 
নলিনা ফিরিয়া যায় গুহেতে আপন । 
সহসা সে গ্রামে যেন ঘিরিল বিপদ, 
আশ্চপ্লা ঘটনা ভল, বন্য পারাবত 
ঢাকিয়া স্থুধ্যের কর উড়িল গগনে 
শন্ত মুখে লয়ে। সহসা শবৎকালে 
সমূদ্র জোরারে যথা ভাসায় প্রান্তর, 
ছুটে রজতের ধারা ক্ষীণা শ্রোতস্বিনী, 
তেমনি মৃতার বাণ আসিল ভাসিয়! 
ভাসাল জীবন নদী। ধন রত্ববাশি 
কিছুতেই পারিল না রোধিতে তাহায়। 
রূপ ছাঁয় ভূলিল না নিষ্ঠুর শমন। 
সকলেরি সমভাবে করিল সংহার। 
কেবল দরিদ্র যারা, যাহাদের নাই 
আপনার প্রিরজন, নাহি গেহ যার, 
তাহার৷ আশ্রয় লতে অনাথ আশ্রমে, 


৭০৮: 


প্রবাসী । 


যে আশ্রম.ছিল সেই কাঁননের বুকে 


প্রান্তরের কাছে । নেই আশ্রমের মাঝে 
অনাথ দর্বল চাহে অনাথশরণে, 
মুত্র মাঝারে লভে অমৃনপরশ | 
সেবিক1 নলিনা সেথা নিনা,থ দিবসে 
করিছে শুঞ্াধা সবে, মৃত্য কোলে যার! 
লভিবে বিশ্রাম, তারা যেন তার মুখে 
হেরিছে স্বর্গের ভালো । সে যেন গো তথা 
স্বর্গের দূতের চিত্র, চিত্রকরকরে। 
অথবা স্বর্গের আলো স্বর্গের থয়ারে, 
যেন তার মখচ্ডবি, দেখাইছে পথ 
যে পথে বিশ্রাম লভি যাইবে সত্বরে ৷ 
বিশ্রামের দিনে এক নিক্ন সে পথে, 


, নলিনী আশ্রমমখে করিল গমন । 


আশ্রমের দ্বারে যবে কবিল প্রবেশ 

কি মধুর স্ুধাগন্ধে ভবিল হৃদয়। 

তুলিল সে সর্বশ্রোষ্ঠ সুন্দর কুসুম, 

ভাবিল অন্তরে, যদি কেহ মৃড্রাকালে 
হেরি সে স্রন্দর পুষ্প, লভি সে আঘাণ 
হয় স্বখী। যেমন সে সোপ'নেতে করে 
আবোহণ, স্নিগ্ধ বায় গেল পবশিয়া, 
মন্দিরেতে ঘণ্টাধবনি হল মধুব । 
প্রান্তর ভইতে "আসে সঙ্গীতেব ধ্বনি 
বিভ্গান গাঁয় সবে। মেন মোহময় 
শান্ত, আহত করিয়া পশিল পরাণে। 

কে যেন অন্বে তাব কহিল ডাকিয়া 
“তোমার পরীক্ষা শেষ” ; নয়নতে তার 
জ্বলিল স্বর্গের আলো । রোগীদেব গিয়! 
করিল সান্তনা, তৃষগর্ডেরে দিল বারি, 
মৃতের নয়ন মৃদি ঢাকিল বয়ান। 

যারা সব তৃষারেব সম পথ পার্খে 


পড়েছিল। কত শান্ত যাতনা অধীর 
চাহিল তাহাঁব পানে । যেন রবিকর 
কারাগারে পশিয়াছে। চারিদিকে চেয়ে 


দেখিছে নলিনী, কেমন মৃত্যুর হস্ত 
শাস্তি ও সান্বনা দেয় অভাগা! মানবে । 
কত পরিচিত দেহ নাহি সেথা আর” 
কত যে নৃতন জন এসেছে সেথায় 
সংখ্যা নাহি তার। 

সহস! অন্তর 


কপির! উঠিল তার, যেন চরাচর 


উঠিল ঘুরিয়া, স্থির অচেতন সম 
রহিল দীড়ায়ে, হস্ত হতে ঝরে ফুল, 


বু টা 


নয়নের র জ্যোতি তার ৫ ফন নন নিভে গ্েব ] 
কি আকুল ছঃপপূর্ণ করুণ কগের 

উঠে মর্্রভেদী স্বর। মৃতপ্রায় যারা 
তারাও চমকি চাঁয়। সম্মুখে তাহার 
শয্যাপরে পড়ে আছে বুদ্ধ একজন, 
দীর্ঘ শুন্র কেশগুচ্ছ পড়েছে ললাটে। , 
কিন্তু সে প্রভাতকালে, সেমুখে'তাহার 
সহস। সে যৌবনের চিত্রপটখানি 
জাগিঞা উঠেছে যেন। মৃত্যু কাল এসে 
আপনার পূর্ব বেশ দিগ্াছে ফিরায়ে 
উত্তপ্ত অধরে যেন রাঙিম! প্রকাশ 
হইয়াছে । কোন একদেশবাসী যারা 
রক্ত চিহ্ন দিয়া মৃত্যু করে নিবারণ, 
যেন আজ সেই চিহ্ন করেছে ধ'রণ 
মলিন অধর আজি, সেই সে কারণে। 
নীরব নিশ্চলভাবে রয়েছে পড়িয়া, 


: যেন জীবনের স্বপ্ন ডুবিছে আধারে । 


মরণের ঘুমে মগ্ন হতেছে পরাণ। 
আম্মা তার সেই রাজ্যে করে বিচরণ 
সহসা করুণ ক% পশিল শ্রবণে । 
কে যেন যন্ত্রণাভরা মুদু কগম্বরে 
“বিমল হৃদয়রত্ব” বলিল তাহারে । 
তারপর কন্বর মিলাল, নীরবে । 
হেরিল সে স্বপ্নে যেন শৈশবের সেই 
প্রিয় গৃহ, সে শ্তামল মধুর প্রান্তর । 
রজতের ধারা সম বহে জোতম্িনী, 
সেই গ্রাম, সেই বন, পর্বতের শ্রেণী, 
সেইখানে ছারাঁতলে করিছে ভ্রমণ 
কিশোরী নলিনী তার হৃ'য়ের ধন। 
বহিল অশ্রর ধার নিমীলিত চোকে 
খুলিল মুদ্রিত আখি, স্বপ্ন অবসান ! 
কিন্ত যে নলিনী তার শষা। পার্খে বসি, 
বৃথা চেষ্টা নাম তার হলনাক বলা, 
অধরে আসিয়া কথ! মিলাল অধরে। 
বুথা চেষ্টা উঠিবার। নলিনী আসিয়া 
চুমিল অধরপুটে, হৃদয়ে তাহার 
রাখিল মস্তক তার। মধুর সে দৃষ্টি 
সহস! ত্বাধারে যেন হইল মগন। 
সহসা আপিয়া বায়ু করিল নির্বাণ 
প্রদীপের মান আলো। ফুরাল সকলি। 
সব শেষ শুয়ে গেল, আশা, ভয়, ছুঃখ, 
হৃদয় বেদনারাশি, আকুল বিরহ- 
“ব্যথা, সে অসীম ধৈধ্যবল হল শেখ। 


১ সংখ্যা ।] 


একবাঁর শেষবার তরে আপন 
টানিয়া মস্তক তার, নত করি শির, 
কহিন্া নলিনী 'মৃছ, প্দয়াময় পিতা 
ধন্তবাদ্দ ৷” তার পর সব অবসান। 
এখনে! প্রাচীন বন রয়েছে সেথায়, 
ছায়া হতে বহুদূরে, পাশাপাশি ঠোহে 
অনস্ত নিদ্রার কোলে করেছে শয়ন । 
সেই ক্ষুদ্র গ্রামে, সেই প্রাচীরের মাঝে 
সেই নগরের বুকে, অচেন! অজানা । 
কত সহজ্রেক লৌক আনন্দ উল্লাসে * 
করিতেছে বিচরণ, আনন্দ অন্তরে । 
তাহাদের ছুটি হৃদি শাস্ত চিরতরে, 
সহস্র হৃদয় ব্যস্ত শত কাধ্যভারে, 
তাহার! নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেইখানে । 
সহজ্স মানব শ্রাস্ত জীবনের পথে, 
তাদ্দের জীবনপথ হইয়াছে শেষ। 
সেই পুরাতন বনে, ছায়াতলে তার 
অন্ত জাতি করে বাস। তাহাদের ভাষা 
তাহাদের প্রথা মাদি বিভিন্ন সকলি। 
এখনও সিন্ধুতটে ছুচারিটি;ঘর 
পুরাতন গ্রামবাসী বাস করে তথা, 
যাহাদের পরতা আসি নির্বাসন হতে, 
লভিল বিশ্রাম শ্রাস্তি মরণের কোলে 
আপনার জন্মভূমে। সেই সব গৃহে 
এখনো! স্থথেতে সবে কাটায় জীবন, 
কিশোরী বালিকা .পরে রঞ্জিত বসন। 
সন্ধ্যার আধারে বসি গৃহের মাঝারে 
কহে নলিনীর কথা। শুনি সেই বাণী 
কঠিন প্রস্তর খণ্ডে করি প্রতিধ্বনি 
কীদে সিদ্ধু। নির্জন অরণ্য সেই সুরে 
কীদিয়৷ জানায় যেন বিষাদকাহিনী। 
সমাপ্ত । 


শ্রীসরোজকুমারী দেবী। 


ছুই রাজনৈতিক দল ।* 
এতকাল পরে, আজ ভারতবাসীর গৌরব-পতাকা ধুলি- 
ম্লান হইয়াছে. ইংরাজী শিক্ষার যাহা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আজ 
সেই জাতীয় মহাসমিতির ধ্বংস সাধিত হুইয়াছে। ভারতের 


* এই প্রবন্ধ গত পৌষ মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। স্বানা- » 


ভাবে ইতিপূর্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই।-_প্রবাসী সম্পাদক । 


ই রাজনৈতিক দল। 


তি 


প্রকৃত স্তানগণের অন্তরে আজ, নিবারণ (শোক-বফি 
প্রজ্ঞজলিত। যে কংগ্রেসের অত্যুতানে আমরা দূরকে” 
নিকট, অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, অপরিচিতকে আপনার করিতে 
পারিয়াছিলাম ; যাহার অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে অনাস্বাদিত- 
পূর্ব গ্রীতি-মন্দাকিনীর বিশ্ব-বাঞ্চিত' স্থুধা-ধারা প্রবাহিত 
করিয়াছিল, আজ সেই বিধাতার দূর্লভ দান আমরা স্বেচ্ছায় 
-আত্ম-মদে পদদলিত করিয়া শতধা বিচুর্ণ রতি! 
হা__অদৃষ্ট ! 

এ ক্ষেত্রেও ধীহার। চির রা রি 
বলিতে চাহেন যে, *মৃত্যুর মধ্যেই অমূতের বীজ নিহিত 
রহিয়াছে»” আমি বলি-_তাহাঁদের অমৃত-শ্রাবী মুখে প্রস্থন 
বধিত হৌক) কিন্তু আমি সে কথায় আর আশ্বস্ত হইতে 
্রস্তত নহি। অনৃষ্টের দোহাই দিতে দিতে, অবিরাম 
দার্শনিকতার রহন্ত-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইতে আমর! 
ক্রমে নরকতামিজের গুহাদ্বারে প্রবেশোত্তত হইয়াছি। আজ 
আর উপযাচিত, জখ-শ্রাব্য এ সকল আশ্বীসবাণী শুনিতে 
চাহি না৷ ঢের হইয়াছে ! 

অস্বাভাবিক বা অশোভন হইলেও, যাহাদের দেহে 
শক্তি সঞ্জাত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে অকারণ, অবিশ্রান্ত 
তাগুব-নৃত্য তাদৃশ অনিষ্টের হেতু হয় না। কিন্তু, ব্যাধি- 
কিষ্ট, শীর্ণ দেহে, যাহার! মত্ত মাতঙ্গের অনুকরণে, দমনেচ্ছায়, 
হিংস্র পশুর সহিত বিবাদ বাধাইয়৷ দিয়া, আপনাদেরি অঙ্গ 
ক্ষত-বিক্ষত করে তাহাদের প্রতি যমরাজ কখনোই বিমুখ 
নহেন। এই সকল হতভাগ্যেরা যদি শিশু হইতেন তবে 
তাহাদের সংঘর্ষে গুরুমহাশয়ের বেত্র-দণ্ডের কাঠিন্ত পরীক্ষিত 
হইত। কিন্তু কি বলিব?-_ ইহাদের অনেকেরই এক্ষণে 
এককাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ! 

কংগ্রেসের “দক্ষ-যক্ঞ”-ব্যাপারে কেহ কেহ আজে! যে 
উল্লাস-প্রকাশে কুষ্ঠিত নন, তাহ! দেখিয়! মনে হয়_এঁ 
হাস্ত-বিভার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিবা আজ বড় আশার দিনমণি 
ভারতের অৃষ্টাকাশ ক্ষণতরে উদ্ভাসিত করিয়া প্রলয়- 
সন্ধ্যারি স্থচনা করিতেছে । আসন্ন কালের বিপরীত বুদ্ধি” 
আর কাহাকে বলে? 

কংগ্রেস তো গেল। কন মাইর লনরে বে গরলটুর 
রাখিয়া গেল তাহ কি কোন ব্যক্তি বিশেষকে পান করিতে 


৭১০. 


হইবে ?-না, দশ ভায়ের মধ তাহার বণ্টন হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা আছে? আমার মনে হয়_-উহাই এ 
'ক্গষেত্রে প্রধান সমস্তা। দশজনে ভাগ নিলে, 'অবশ্ত এ 
বিষের তিক্ততাঁয় কিছুক্ষণ সকলেরি কিছু কষ্ট পাইতে হইবে; 
কিন্ত, একার পক্ষে তাহা _-মৃত্াপ্রয় নীলক্-পদবী-লাভের 
উপায় হঈলেও- মৃত্যুর কারণ ! 
দুই দলের মতানৈকাতেই কংগ্রেসের আজ অবসান 
হইয়াছে ।' এই দু দলের বিবাদ্দের মুল কথায় এবং 
কিসে, ইহাই প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে । 
দুই দল স্বাধীনতা -প্রায়াপা। নহেন কি ?-_নিশ্য় 
মুখে অন্য ভাব প্রকাশ করিলেও, মানুষ কখনো শঙ্খলিত 
হইয়া গাঁকিতে চাহে না,--ইহা চিরদিনের অকাটা সত্য । 
সামান্য যে পাখী-_-রৌদ্রে, খাতে, বর্ষায় আহারের অন্বেষণ 
করিয়া বনে বনে কেরে তাহাকেও যদি সোনার শিকলে 
বীধিয়া, অসীম যত্বে আহার করাও, এবং হৃদয়ের ধন ভাবিয়া, 
সাদরে সাধের বুলি পড়িতে শিখাও,-_তবু, তাহার মনে 
সে সখ আর থাকিবে না! বনে বনে না খাইয়া মরুক্‌,_- 
অসংখ্া ছুঃখ, বিমুক্ত বিশ্বের অপ্রতিহত অত্যাচার সে 
সেখানে সানন্দেই বহণ করিতে প্রস্তত; কিন্তু তবু--এ 
সম্ভোগ সে চাহে না। মুক্ত বাযুই তাভার প্রাণ, কাননেই 
তাহার আনন্দ, অনস্তপ্রসারিত নীলাম্বরেই তাহার জীবনের 
চরম সার্থকতা ! 
তবে, এই ছুই সম্প্রদায় পার্থক্য কোথায় ? পার্থক্য-._ 
মূল লক্ষ্যলাভের উপায়-ভেদে। এক দলের কর্ম্ম-গ্রণালীর 
লক্ষ্য-_সম্ভবের বা যৃক্তি-নিয়জ্িত, স্রলভ প্রত্যক্ষের 
লাভাকাজ্জাপ্রণোধিত, ধীর-সাধনায়; অপর দলের লক্ষ্য 
--চরমাদশের ভাবোন্মেষে, তন্ময় মন্ততায়। প্রথম পক্ষ-_ 
ক্রমোন্নতি-প্রয়াসী, শাস্তিবাদী; দ্বিতীয় পক্ষ-চরমোন্নতিকামী, 
বিপ্লব-বাদী। এই ছুই দলের বিবাদের দরুণেই এই অনর্থ 
ঘটিল। ্‌ 
কত্ত, এস্থলে কথা উঠিতে পারে__“আত্ম-কলহ তো 
' কোন দলেরই লক্ষ্য নহে! তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ 
ভৌতিক কাণ্ড কেন হইল?” এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে 
হইলেই তো৷ একটু ঘনাইয়! দেখিতে হইবে। 
ইহার প্ররুত কারণ-_নরম-পন্থী”্র! প্রব, প্রত্যক্ষ বা 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ 


দৃশ্তমানের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া চলিতে চাহেন ) অর্থাৎ, 
উতরাজ-রাজের অস্তিত্বকে স্বীকারু কুরিয়া "শনৈঃ পন্থা, 
শনৈঃ পন্থ।” অগ্রসর হইতে চাহেন। আর,' “গরম-পন্থী”রা 
ইংরাজের ব্যবধানকে গ্রাহ্া করিতেই প্রস্তুত নহেন, তাহারা 
সাধারণতঃ কর্ম-প্রাণ চিন্তাকে তাহাদের চিত্তে স্থান ন! 
দিয়া, ভাবকেই জাগ্রত রাখিতে উদ্দিগ্ন। ' 

এই জন্যই, “ধীর-সাধক” পনরমপত্থী্রা যে জাতীয় 
সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এতদিন চালাইয়া আসিতে- 
ছিলেন,_-«গরমদলে”র অদমা ভাব-প্রবণতায় তাহা! এক 
এক নিশ্বীসে উডভিয়। গেল ! অর্থাৎ, “নরমদল” বা কর্শেচ্ছু 
সম্প্রদায় “গরমদলে”র চরম লক্ষালাভের আশু কোন 
পন্থ। আবিষ্কার করিতে না পারায়, এবং তাহাদের কল্পনার 
বায়ু-গতির সহিত সমভাবে কর্মক্ষেত্রে চলিতে অশক্ত 
হওয়ায়, মিলনক্ষেত্রে এই নিদারুণ বিবাদ ন্ৃচিত হইল ও 
কংগ্রেস ভাঙিয়। গেল। 

“গরমদল”কে আমি নিন্দা করিতেছি না বা তাহাদের 
কাধ্যকারিতার অপ্রশংসাও করিতেছি না। তাহাদের 
মধ্যে এমন অনেকেই আছেন ধাহাদের উপরে ব্যক্তিগত- 
ভাবে আমার এবং সমগ্র দেশের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। আমি 
শুদ্ধ এই সম্প্রদায় সন্বদ্ধে এইটুকু বলিতে চাহি যে, তাহার! 
কন্মী বা সংগঠক নহেন, তাহারা ভাবুক ও ধ্বংশক। 
তাহাদের কাধ্যকারিতার স্থায়ী বিকাশ--আভ্যন্তরীণ ভাঁবো- 
দ্ীপনে, এবং অস্থায়ী বাহক বিকাশ _ধবংশ বা বিলোঁপ- 
সাধনে । নিজেদের সম্বন্ধে এই নিত্য-সত্য কথাটি মনে 
রাখিয়া তীহার! যদি জননীর কাস্তিক স্বোয় নিযুক্ত হুন 
তবে আর কাহারো সাধ্য নাই যে, তাহাদের সে বল- 
দর্পিত গতিরোধ করে। কিন্তু তাহাদের উচিত - সম্প্রতি 

ংশ-বৃত্তি অন্তরতলে সংরুদ্ধ রাখিয়া, বিধিবাদী (কর্মিগণের 
পরামর্শ ও প্ররোচনান্থুসারে ভাবোন্মেষেই শক্তি নিয়োজিত 
করা। ভাব-স্ফুরণ ব্যতীত তাহারা অগ্যাপি প্রত্যক্ষ কোন 
কর্মানুষ্ঠানে সাফল্যলাভ করেন নাই । অতএব, যে পথ্যস্ত 
নাস্থায়ী কোন কল্যাণকর করিয়া, তীহারা দেশের জন- 
সাধারণের চিত্তে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। ততদিন যাহা 
আছে তাহারো যেন নিধন-কার্যে লিপ্ত না হন। সেরূপ 
হুইলে--“দেশের ক্ষতি, তাহাদের দুরপন্তেয় অপযশ; এবং 


বি সংখ্যা । ] 


পৃ স্পদ্ধিত, বক্র বিজন! 
এই তে! গেল “গরম দূলে”র কথা। 

এক্ষণে প্নপ্পম দলে”র প্রতিও আম্মুর কিঞ্চিৎ কথা 
আছে" এক হাতে কখনো তালি বাজে না, এবং এস্থলেও 
তাহা কথনে৷ সম্ভব হয় নাই। 

দেশের এই দারুণ ছুদ্দিনে, “নরম-পন্থী”রা আজো যদি 
তাহাদের গৌরাঙ্গান্থুরাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত, উপশমিত 
'না করেন তবে দেশের ও দশের মখ- -পাত্রস্বরূপ নেতৃপদ্দবীতে 
তবধিষ্িত রহিবার তীহারা কোনমতেই যোগ্ট নহেন। 
আজো! ধাহার! “ভয়ে ভয়ে যাই ; য়ে ভয়ে চাই !”-_এই 
নীতির অনুসরণ করিতে চাহেন, তাহাদের শান্তি-প্রিয়তার 
যতই কেন প্রশংসা না করি, অন্তরে তাহাদিগকে গঅনিবাধ্য 
রোষে ও ছুঃসহ মনস্তাপে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারি 
না। পর-নির্ভরশীলতা বা পর-মুখাপেক্ষিতা যোগ্যের-_ 
সমর্থের ও নেতার ধর্ম কোনকালেই হইতে পারে না,_ 
স্বাধীন কি পরাধীন উন্নতিকামী জাতির চিরস্তন ইতিহাসই 
এ উক্তির সমর্থক সাক্ষীস্বরূপে আজিও বিশ্বে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । আত্র-বিকাশেই আত্রপ্রসাদ বা আনন্দের উদ্তব। 
আত্র-শক্তির চর্চা দ্বারা আপনাকে না জানিতে পাঁরিলে, 
পরানুগ্রহে সাফল্য লাভের কামনা দুর্লভ ছুরাশ! মাত্র। 
পরে হাতে তুলিয়া দিবে তবে খাইব,_-ইহা জাগ্রতের 


ধর্মীনুমোদিত নহে। 
স্বীকার করি--“নরম দলের” চেষ্টা ও উদ্যোগে, জড়- 


ভাবাপন্ন বঙ্গদেশেও আজ জাতীয় শিক্ষান্ষ্ঠানের--ব্যবসায়- 
বাণিজ্য প্রসৃতিরু কিঞ্চিৎ প্রতিষ্টা হইতে আরম্ত করিয়াছে । 
এই জন্যই, আমি তাহাদেরি প্রসঙ্গে-_তাহাদেরি স্বন্ধে এই 
কর্ম্ম না করার চাপটা ফেলিতে চাই। “গরম দল” ধাহাদের 
দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না' তাহাদের 
প্রতি নিষ্ম্মনীর বা অলসের কোন অভিযোগ উতাপন করা, 
অনাবশ্তক। কিছু করিয়াছেন বলিয়া, কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার 
পরিচয় পাইয়াই, আমি “নরম দলে”র প্রতি আমার বর্তমান 
বক্তব্য নির্দিষ্ট করিলাম। কিছু করিয়াছেন বটে; কিন্ত, 
তাহাই কি প্রচুর? দুর্ভিক্ষে, অনশনে, রোগে নিধ্য 
তনে'দেশের এই ষে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দ আজ পিপাসায় শুর্ধ- 
তালু হইয়া, মৃত্যুর হিমাঞ্চলের,অন্তরালে তাহাদের এ যাতনা- 


ছুই রাজনৈতিক দল। 


৭১১ 


জার্ণ দেহানিগুলি লুকায়িত রে লালায়িত, তাহাদিগকে 

সাত্বনা দিবার জন্য-ভাহাদের উ ক্ষুধা-ভৃষ্ণাতুর শরীর. 
সুখাদ্যপানীয়ে পরিপুষ্ট রাখিয়া, তাহাদের লজ্জা! নিবারণের 
জন্য কয়জন “নরম-পন্থা” নেতার উদ্ভোগ বা আগ্রহ লক্ষিত 
হইতেছে ? ইহাই কি অকৃত্রিম দেশ-হিতৈষণা ?- ইহাই 
কি নেতার স্বধন্ম ? কোথ! গেলে আজ “দশার সাগর” 
বিদ্যাসাগর, কোথা রহিলে আজ- ধর্ম-পথ-নির্দেশক রাম- 
কৃষ্ণ, রামমোহন, আইস তোমরা এই পথ-ত্রান্ত পথিকবৃন্দের 
নয়ন ঝলসিয়া, তোম'দের এ অকৃত্রিম, দিব্য আদর্শের 
আলোকে ও পুণো এই তমসাবৃত বঙ্গ উদ্ভাসিত, আমোদিত 
করিয়া; আমরা তোমাদের রাঁজাব-চরণে ভক্তি-বিনআ্র- 
কোটিশির বিলুষ্ঠিত করিবার জন্ত ব্যাকুল ইইয়াছি। , 

ধাহারা আজ মনে ভাবিতেছেন--রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে দেশের একমাত্র মুক্তিপন্থা আবিষ্কৃত হইবে, আমি তাহা- 
দিগকে বলিতে চাহি--শাস্ত হৌন, আশ্বস্ত হোন, ক্ষা্ত 
হৌন্!--দশ দিকে আজিও দেশের দারিদ্রা ছুর্দশা বিমোচিত 
হইবার নানা উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যশোলিপ্মার কুহক- 
জাল হইতে ক্ষণকালের জন্য আপনাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, 
বক্তৃতা ও সভার কারা-মোহ হইতে কিয়খপরিমাণে অপস্যত 
হইয়া, তাহার একনার দেশের প্রকৃত উপকার-সাধনে,-- 
মায়ের দুঃখের থাথু নিদান অবগত হইয়া, তাহার চক্ষের এ 
দ্র-দরিত ধারা-প্রবাহ ক্ষণেক সংরুদ্ধ রাখিতে যত্রণাল হৌন।- 
দেশের ঢঃখ ঘুচিবে, মায়ের দার্ঘস্বাসে দেশ আর এমনভাবে 
জবলিয়া যাইবে না, লক্ষ-সিদ্ধি-পক্ষে প্রকৃত পন্থা! উদবাটিত 
হইবে; এবং তীহারাও তখন একতার অমৃতনির্করে ন্নাত ও 
শুদ্ধ হইয়া! প্রকুত স্বরাজে দৃঢ় গ্রতিষ্ট হইবেন। 

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী নহি । আমিও 
যে স্বরাঁজ-লাঁভ-কামনা! হৃদয়ে পোষণ করি না, এমত নহে। 
তবে, আমি শুদ্ধ এই কথা বলিতে চাই যে, রাজ-নীতিতেই 
আমাদের মোক্ষলাভের কোন আশা নাই । সত্য সত্য 
দেশের ও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে হইলে, আমাদের ' 
সাধ্যায়ত্ত অন্তান্ত দিকেও নেতৃগণের দৃষ্টি ও শক্তি প্রসারিত, 
হওয়া, প্রয়োজন । স্বদেশকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিবার জন্য 
ভাল করিয়া তাহাকে জানা চাউ ও তাহার সর্বা্গীণ সেবা 
করা চাই। 


৭১২. 


ঘরে ঘরে আজ বর-বঞ্চিতা বা যোগ্য মূলের ক্ষতি-পুরণে 


'অক্ষমা, শত শত কুমারীর দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে ; গৃহে গৃহে 
.উন্নতিকামী প্রবাস-যাত্রীর চিরবিরহ-ছঃখে জনক জননী ও 
. আত্মীয়-স্বজনের অশ্রধারা নিয়ত ঝরিয়া৷ যাইতেছে 3 চির- 
দরিদ্রের পর্ণকুটারে অজাতগুম্ফ যুবক সকল জায়াপুত্রের 
্বস্থ্-চিন্তায়- রক্ষণ-পৌষণেয় কঠোর ছূর্ভাবনায়__অদৃষ্ঠ- 
বাদী, মুমূর্যুর মত, ফঙ্থীর্ণ চিত্তে, “মরণেরে শ্তাম-সমান” জ্ঞানে 
হূর্বহ, লাঞ্ছিত, অকাল-জীর্ণ"জীবন-জালায় জ্বলিতেছে ; 
আর, এ দূরে--সৌরভ-ত্রাবী, নন্দন-জাত পারিজাতের 
সায় অন্থপমা, লক্ষ লক্ষ অকলঙ্ক কল্যাণ-প্রতিমা কুলীন 
বিধবাগণের বিমলিন ব্দন-স্ধাংশু দৃষ্টিগোচর হইতেছে ;-- 
এসকলের প্রতি-- এই সব সর্ধনাঁশকর সামাজিক পরিণামের 
প্রতি--কই, কাহার, কোন্‌ বিশ্রুত-কীর্তি নেতার যত্ব ও 
অধ্যবসায় লক্ষিত হইতেছে ? 
আমরা হিন্দু-মুসলমানের প্রক্য-প্রার্থী। সত্য বটে !__ 
তবে কেন এখনো বদ্ধমূল বিদ্বেষে পাকশালার অন্ন-ব্যঞ্জন 
হইতে পাক-পাত্রাদি পধ্যন্ত পরিত্যক্ত, সংস্কত ও নবীভূত 
করিবার জন্য এ প্রখ্যাতনাম৷ নেতৃবরের আজ এ হাস্যকর 
ওঁদ্বি্ন ? হা-_স্বরাজ ! হা-স্বদেশী ! 
তার পর, এ দেখো, এ গ্রামখানি !_ব্যাদ্শুগালের 
বিহার-গহনে পরিণত, জনমানবহীন, পরিত্যক্ত, অনাদৃত, 
উপেক্ষিত। কেন? এখানেই না তোমার পিতৃপিতামহ 
আপনাদের কীন্তি-কলাঁপ বজায় রাখিয়া, অসংখ্য স্বজন-পূর্ণ 
পরিবার শত শত বৎসর ধরিয়া, প্রতিপালন করিয়৷ আসিয়া- 
ছেন? তবে, আজ ওখানে তোমার মন বসেনা কেন? 
কোন্‌ অপরাধে আজ এ প্রমুক্ত প্রকৃতির শ্তাম-রম্য অঙ্গ- 
খালিতে হেলায় পদ-প্রহার করিয়া, আজ এই কোলাহল- 
ক্ষু্, অট্ালিকাকণ্টকিত, সহান্ুভৃতিশুন্ত বিভ্রম-আবর্তে 
তুমি নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছ? বিলাসলালসার সেখানে বুঝি 
এত অবকাশ ছিল না? *ল্যাজারস-আরমি-ন্যাভি”র কৌচ- 
" সোফ৷ “কামফর্ট-লাকৃসারি” বুঝি এতটা সে সরল গ্রাম্য- 
,জীবনে মিলিত না? বলি--ওহে কপটাচারী, হতভাগ্য 
“ম্বদেশী”-নেতা, মা-ধরণীর অঙ্গে তোমাকে ধারণ করিয়া 
রাখিবার বল যে আর নাই! এখনো তোমার কঃ£-স্বর 
চিরতরে নীরব হইল না ? হাঁ মধুস্ছদন | 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


গ্রামে ছিল একদিন_যে দিন মোটা কাপড় পরি: 
উট্টাচা্ধযমহাশয় নামাবলীর অস্তরালে তাহার সরল, নিম্পৃহ 
সবল হৃদয় খানি লুকাইয়া, পথদিয়া টিয়া যাইতেন আর, 
তাহার সেই দেব-প্রসাদোজ্জল পুণ্য-প্রভার পদতলে 
চতুষ্পাশ্বস্থ, প্রফুল্লানন অবধিবাসিবৃন্দ বিনতমস্তকে আনুগত্য 
স্বীকার করিতে গর্কিত হইত।, আরে! ছিল ্রথানে_ 
এর গ্রামে- প্রতি সম্পন্নের গৃহ-প্রান্ত-বিস্তৃত, স্থুনীল স্বচ্ছ, 
কমল-দল-সমুজ্জল, প্রশস্ত 'দীর্ঘিকাঁ; গোয়ালে অমৃতবতী 
গাভী ছিল $ গোণায় কাঞ্চন-ন্দর ধান্য ছিল) গৃহস্থের 
বাহুল্য-বর্জিিত, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার স্বাস্থ্য ছিল, সৌনর্ধ্য 
ছিল, সঙ্গতি ছিল ! আর আজ ?-_-“নাই নাই, কিছু নাই, 
শুধু হাহাকার !” এখন যাহারা সেই গ্রামে বসতি করিতেছে 
তাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র না, অর্থ নাই, সামর্থা নাই; এখন 
তাহাদের-__“সম্পদ মাত্র জঠর ভরা গীলে !” বলি ওগো 
স্বদেশ-প্রাণ “স্বদেশী” নেতা, লাজের মন্তকটি দংষ্টা-নিপিষ্ট 
করিয়া, এমনভাবে উদ্‌রসাৎ করিতে একটুও কি কুস্ঠিত 
হইলে না? স্বদেশের জন্য বড়ই প্রাণ কেমন করে,_না? 

যাহাকিছু দেশের নৃতন হইয়াছে বা হইল তাহ! ইহাদেরি 
দ্বার! সাধিত হুইয়াছে বলিয়া, “গরমদলে”্র প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া, “নরমদলে”র উদ্দেশেই আমি এ সকল অপ্রিয় কথার 
অধতারণা করিলাম ।_-“বুঝে” দেখে। যে জানে সন্ধান !” 
যশের গোলাপ-গরিমা-দীপ্ত বর-মুকুট পরিতে হইলে কণ্টক্কা- 
ঘাত সহিবার সাধ্য থাকা চাই। 

আমি বলিতেছিলাম-ইহাই আমার মুখ্য কথ্য যে, 
“রাজ-নীতির চঙ্চা একটু অল্প পরিমাণে করিয়াও, আমরা 
আত্ম-শোধনে- _আত্মোন্নতি-সাধনে-_যথার্থ স্বদেশীর ন্যায় 
লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। কিন্তু, দেশের কল্যাণ 
অপেক্ষাও ঢাক পিটাইয়া গলা ও তৎসহ নাম জাহির করাই 
ধাহাদের প্রধান উদ্েশ্ত ও চরম অভিপ্রায় তাহাদের নিকটে: 
রাম-গুণ-কীর্তন বা ধর্মের কাহনীসর্বথা সফল-দাক্সী হইবে 
কি? তবু, কি করিব ?--'স্বভাব না! যায় ম'লে |?” 

আবার, তাহাঁও বলি-_রাজনীতির বড় একটা ধার 
না ধারিলেও, জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, "সাধিয়! 
সোহাগ” ও প্যাচিয়া মান” না করিয়াও রাজনীতির সাগর- 
মন্থন, সম্ভব কিনা? একতা-বিরহিত, স্বারথুন্ষ, কপটাচারী- 
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“দের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, উদ্ারনৈতিক মহাজনেরা 
তাহাদের হস্তে তাহাদের কাম্য &ঁ বিমান-কুস্থুম ধরিয়া 
আনিয়া! দিবেন কি? সাঁধ্যায়ত্ত বিভাগে ধাহাদের শক্তির 
কোন পরিচয় নাই,__তৈল-অক্ষণ-ক্ষম, ঢাকার এই প্রখ্যাত- 
নামা নেতৃবরের ন্যায় - রাজ-কুল, বিশ্বাস করিয়৷ অন্যান্থি 

পাঁরে "(বিশেষ স্থায়ত্ব-শাসনে) তাহাদিগকে কর্মক্ষম বা 
স্থযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, ঈহা কোনমতেই সম্ভবপর 

* নহে। 

, রাজ-নীতিরই যদ্দি চর্চা করিতে চাঁও তক্ঘৰ দেশের এ 
প্রকৃতি-পুপ্তকে-_অশিক্ষিত জন-সমষ্টিকে শাসন-প্রণালী- 
সম্পর্কে, উদ্ধতভাবের দমন ও সংযমের বিষয়ে অথবা! অন্যান্ 
ব্যাপারে শিক্ষিত করিয়া তোল । তাহাদের মধ্যে আপনা- 
দিগকে মিশাইয়। দিয়া তাহাদের অন্ধকার দূর কর__তাহা- 
দের নয়ন জ্ঞানাঞ্জনে অন্ুলিপ্ত কর; আর সেই সঙ্গে নিজেরা 
শক্ত হও, যোগ্য হও, এক হও। কিন্তু, এ কথায় কি রাজ- 
নৈতিক মোক্ষাভিলাবীদের মনে তৃপ্তি আসিবে ?-€রাধ হয় 
তে! না! কারণ তাহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া, 
ইংরাজকে গালি দিয়া, সংবাদপত্র সহায়ে নিজেদের নাঁম 
প্রচার করা চাঁই-ই !' 

প্রস্থলে রেহ কেহ কহিবেন--প্তাহাই বা পারি কই? 
জন-সাঁধারণের সহিত মিলিবার পথও তো বন্ধ হটয়া 
যাইতেছে । তাহাদের কাছে পাইবার চেষ্টা করিতে হইলেও 
কি শাসক-সন্ভতোষ-বিধান, স্পরামর্শ নহে ?” আমি তদুত্তরে 
বলিতে চাই-_ধর্মকথার প্রসঙ্গে, ছুরভিসন্ধিহীন সত্যান্থু- 
সন্ধানে ও জ্ঞান-বিস্তৃতিব্যাপারে বাধাদান করিতে কেনই 
বা রাজ্য-রক্ষণ-প্রয়াসী ইংরাজ-সমাজ আপত্তি করিবেন ? 
আর যদি সেরূপ বাঁধা দেনই তবে যতদিন পাঁরা যায় তত- 
দিনই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? সকল কার্ধোেরই 
নিয়ম আছে, “কন্দী” আছে, পদ্ধতি আছে। যে যেমন 
তাহার সহিত ততন্রপ ব্যবহার করা, ত্যাগীর পক্ষে সঙ্গত 
না হইতে পারে ; কিন্তু, বাঁসনাপূর্ণ-চিত্ত সংসারী বা পাধিব 
সুখ-সম্পদ্‌-কামীর পক্ষে তাহাই কর্তব্য। যদি যথার্থই 
স্বদেশী জন-সাধারণকে স্থবুদ্ধি দিতে চাও তবে তাহার যথেষ্ট 
সছ্‌পায় আছে; কিন্তু মর্কট-সুলভ চাঞ্চল্য বা নির্ব,দ্ধিতার 
প্রশ্রয় কোনদিনই শাসকগণ দিতে গ্রস্ত নহেন। তাহারা 


ছই রাজনৈতিক দল। 
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অবিমিশ্র চর্চা কারিতেট দশে আসেন লাই জাল 


রাজ্যশীসনও করিবেন ! 


“গরমদলে”র প্রতি এক্ষণে ক্ষুদ্র রি 
আমি ' এখন আমার এতৎসম্পর্কাঁয় বক্তব্যের উপসংহার 
করিতে চাই। আমার প্রথম জিজ্ঞান্ত-_তীাহারা' কি 
চাহেন ? “স্বদেশীভাবে স্বরাজ-লাভ” ?-_উত্তম! কিস্ত, কথা 
হউতেছে এই যে, বর্তমান কংগ্রেস-পণ্ড-ব্যাপারে কেন তবে 
তীহারা বিলাত ও অন্ঠান্ত দেশেরই দৃষ্টাত্ত দেখাইয়া বলিতে- 
ছেন যে, “যখন স্বাধীনরাজোও এহেন দলাদলি ও মনো- 
মালিন্ত আছে তগন আর আমাদের পক্ষে ইহা দোঁষের 
কেন হইবে? ইহা তো জীবনের লক্ষণ, প্রাণেরি তো 
স্পন্দন ইহাতে দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে 1” এ কথা শুনিয়া 
ঘঃখও হয়, রাগও হয়। বলি-_তোমার কোন্‌ স্বদেশী 
ৃষ্টান্তে দেখায় যে বিবাদেই-__বিপ্রবেই শান্তি ও একতা 
স্থাপিত হইবে ? আমাদের দেশ গেলই তো তরী দোষে” 
কুরু-পাণ্ডবে যুদ্ধ, হিন্দুমূসলমানে বিবাদ, ভা"য়ে ভা?য়ে 
বিরোধ, গৃহে গৃহে মতান্তর ! এ সবের ফলে বড় উন্নতি- 
মঞ্চেই আজ আমরা অধিঠিত হইয়াছি,-_ন1 ? কল্পনা হইতে 
একটু প্রত্যক্ষে নামিয়া আইস। দেখো-_গৃহবিবাদ ও 
মনোমালিন্যেই এ সোণার দেশ আজ দাঁব-দগ্ধ হইয়াছে ! 
তবু যদি বল--" সব স্বাধীন জাতিরা তো বিলোপ 
পাঁইিতেছে না? তাহারা দলাঁদলি করিয়া তো বরং দেশেরি 
উপকার করিতেছে 1” তবে সে কথার আমার উত্তর-_ 
তাহারা স্বাধীন জাতি! মূলে তাহারা এক; তাহাদের 
সকলেরি মনটি দিক-নির্য়-যন্বের কীঁটার ন্যায় ঙঁ স্বদেশেরি 
দিকে নির্দিষ্ট হঈয়া রহিয়াছে; তাহার! ব্যক্তিগত স্বার্থকে 
দেশ-স্বার্থে নিমগ্ন করিয়া চরম স্থার্থে উপনীত হইতে 
শিখিয়াছে। তাহাদের পক্ষে এরূপ দলাদলি পরিণামে 
একতার বিদ্ব না জন্মায়, বরং দুট়ীভূত করে ও দেশের 
হিতান্তঠানেই তাহা নিঃশেষ হয় ।-__তাহাদের কথা স্বতন্্। 
চাদের সহিত পেচকের পম! ? হায়, তাহা হইবার নহে! 
আগে এক হও, যোগ্য হও; তারপর, &ঁ সর দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া, অনুকরণে প্রবৃত্ত হইও। এখন কেন এ সব 
অনধিকার-চর্চা করিয়া দেশের ও নিজেদের সর্বনাশ 
সাধিতেছ ? অনেক কাজ আছে, তারপর এ সব হুইবে $ 
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অনেক সাধনা আছে, তারপর সিদ্ধির কামনা অন্তরে স্থান 
-দিও) অনেক দিন এখনো বাকি আছে তাঁরপর এ ঘন- 
,.ঘোরা 'অমানিশাস্তে আনন্দ-তপন সম্দিত ভইবে। কিন্তু 
. এখনি কেন? 
.. তপে কি এখন তোমাদের কোন কর্তব্য নাই ?-- 
আছে । গ্ুহে গৃহে ছর্জিক্ষ আছে, বাপি আছে, শোক 
আছে, দঃখ আছে ; _ সহানুভৃতির শান্ত-বারি-সিঞ্চনে সে 
সব জালা হুড়াইয় দাও! গ্রাম'আছে, ক্ষেত্র মাছে, বুদ্ধি 
আছে, অর্থ আছে ৮--অপ্াবসায়ের অদম্য প্রভাবে সুপেয়, 
সু-অন্ন, স্থ নন্্, স্বাচ্ছন্দা দেশ ভরিয়া ঢালিয়া দাও !-- দেশে 
স্বাস্থা ফিরিয়া আস্মক, মনে আনন্দ ও বলের সঞ্চার তৌক, 
শরীরে শক্তি ও স্মৃন্ঠির সংস্থান হৌক ; তখনি এক হইতে 
পারিবে, তখনি স্বার্থকে দেশের পায়ে বলিদান দিতে 
বযাকুলতা জন্মিবে, এবং তখনি জানিবে - 
“ভাই ভাই--এক ঠাই 
ভেদ নাই, -ভেদ নাই”! 
নতুবা এ বঙ্গ-ভঙ্গের বিক্দ্ধে আন্দোলন করিয়াও তেমন 
কোন ফল নাই ; আর প্রেত-দৌরায্মের অনুকরণে এলয়- 
সাধনে নিষক্ত হইয়াও কোন লাভ নাই । 
সমাজ রহিল অন্ধকুপে পরিণত হইয়া !-- তাহাকে বিশ্ব- 
সমাজ পারাবারের সহিত সম্মিলিত কর, তাঁহার উপরে 
মুক্ত বায়ুর ও বিশ্ব-চক্ষু জগজ্জ্যোতির আলোক ও ওঁজ্জল্যের 
অবাধ অধিকার প্রদান কর। নতুবা, এ পঙ্কিল আবর্তের 
বারিপানে তোমরা যে সুনিশ্চিত মৃত্তামখে নিপাতত হইবে! 
সমাঁজ সংস্কার কর, মুসলমানকে আপনার কব, ভা"য়ের 
ঢঃখ দুর্দশা বিমোচিত কর; সুস্থ হও, এক হও, সমাহিত 
হও $--তোমাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সৌন্দর্ধা নিত্যবিরাজিত 
হৌক্‌! 
একি বিতও1 বা বিরোধের সময় ? এক হও, এক হও, 
এক হও ! নিজেদের অন্তরে কল্পনা ও লক্ষ্যের যদ্দি সত্য 
'সত্যই কোন পার্থক্া থাকে, থাকুক তাহ।। মিলের প্রতিই 
দৃষ্টি রাখিয়া, আগে একতাবদ্ধ হও, গুণবান হও, সমর্থ 
হও। মায়ের গ্রতি একবার চাহিয়া দেখো দেখি? কি 
দেখিতেছ ?_মমূর্ম! মুমূর্য জননীর শয্যাপার্খে ড়াইয়া, 
কোন্‌ স্সস্তান কলহ করে- চাঞ্চণ্য প্রকাশ করে- শক্তি 


* 


প্রবাসী ৷ 


| ৭ম ভাগ । 
ও সৌঞ্ন্চের অপচয় করে? স্থির হও, দৃঢ় হও, এক হও। 
যিনি ধর্মসংস্থাপনার্থে যুগে যুগে ,সন্তুব হন, “সেই বিপদ- 
ভঞ্জন দানবন্ধুই তোমাদের সহায়, সেই অনাথ'শরণ বিশ্বেশ্বরই 
তোমাদের আশ্রয়, সেই শ্রীভগবানই তোমাদের বল- 
বিণাতা ! * 

তোমাদের কিসের ভাবনা ? একবার-_-একবার অক- 
পটে নিজেদের ক্ষুদ্র, গণ্ভীবদ্ধ স্বার্থ বিস্মৃত তইয়া, সেই মহান্‌ 
অন্ত দরেবাধিদেবে আপনাদের সকল কর্মফল সমর্পণ করিয়া, ' 
তাহার প্রত্তি অসীম নির্ভর স্থাপন পূর্বক, অকুতোভয়ে 
দেখো দেখি_মায়ের দ্বরবস্থা ; ভাবো দেখি--দেশের 
কল্যাণ; কর দেখি --প্ররূত কর্ম ।-_ভান্তি কুহক জাল 
অপসারিত হইয়া যাইবে ; দেশে আবার শান্তি ও সকল: 
সৌন্দধা সমচ্ছসিত হবে; লক্ষা লাতের সকল পল্ঠা 
অনায়াস-মুক্ত হইবে; সতাধগ পুনরাগত ভাবিয়া, নিখিল- 
ভুলোক রোমাঞ্চিত-তন্্ হইয়া, সাগ্রহে, শ্রদ্ধা-বিস্ময়পূর্ণ, 
অনিমেনেত্রে তোমাদেরি প্রতি চাহিয়া দেখিবে ; "মর, 
তখন এখানে--এই বঙ্গেরই গ্ৃহাঙ্গণে তোমাদের অগণা 
কর-প্রকোষ্ঠে রাখী সীধিয়! দিয়া, তোমাদের ভগিনীগণ 
তাহাদের কলাণ-করস্থিত, অযৃত্‌ শুভশজ্ঘ মহুম্মতঃ বন্ধত 
করিয়া তুলিবেন; এবং তোমরা ভক্তি-পরিপ্লত অন্তনে»_- 
মা”কে হৃদয়-শতদল-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, আনন্দো- 
দ্বেলিত সমস্বরে, সুললিত কগে, নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া 
উঠিবে- বন্দে মাতরম্‌ ! 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী । 





লর্ভ কেল্ভিন্‌। 


মানুষ কখনই চিরজীবী হয় না। সুতরাং অশীতিপর বৃদ্ধ 
লর্ড কেলভিন্‌ তীঁহার স্তদীর্ঘ জীবন ও অপরিমেয় শক্তিকে 
বিজ্ঞানের উন্নতিকল্লে নিঃশেষে বায় করিয়া জীবনের সন্ধ্যায় 
যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন কাল যদি 
তাহাকে তাহার শাস্তিময় উদারক্রোড়ে টানিয়া লইয়া! থাকে, 
তবে তাহাতে বিশ্ময় বা ক্ষোভের কারণ নাঈ। দুঃখের 
বিষয় এই যে, ডারুইন্‌, ম্যাক্সওয়েল, হক্সলি ও টিন্ডাল 
প্রভৃতির মৃত্যুর পরও অতীত ও বর্তমানের “চিন্তা ও ভাবের 


১২শ সংখ্যা । ] 


'মধো যে নিগুঢ়বদ্ধন রক্ষা হইয়া আসিতেছিল, লর্ড কেল- 
ভিনের মৃত্যুতে বুঝি ব তহা ছিন্ন হইয়া যায়। নানা শাখা- 
প্রশাখা বিশিষ্ট বিজ্ঞানকে সক্ীর্ণ গণ্তীর মধ্যে আবন্ধ রাখা 
যেমন 'এক মহাদোষ, বাহিরের নানা অবাস্তর ব্যাপার ও 
আবঞ্জনাকে তাহার ভিতরে স্থান দেওয়াও ততোধিক 
মহাদোষ। লর্ড ' কেলভিনের নেতৃত্বে ইংলণগ্ডে বিজ্ঞান 
এপধ্যন্ত নিফলুষ ছিল । এই মহারগীর অভাবে সার অলিভার 
লজ, প্রমুখ নব্য নেতাদিগের দ্বারা ইংলগ্ডের পরীক্ষাগারে 
য়াকিন্ভৃতের আবির্ভীব অসম্ভব হইবে নাঁ। এ্রই ভৌতিক 
নৃত্যে নিউটন্‌ হার্শেলের কর্মক্ষেত্র ইংলগ্ের পুর্বব পবিত্রত৷ ও 
মহিমা কতদূর অক্ষুণ্ন থাকিবে, তাহা 'এখন নিশ্চয়ই চিন্তার 
বিষয় হইয়া দাড়াইবে। $ 

রাজার মৃত্যুতে রাজসিংহাঁসন শন্ত থাকে না, এবং 
ব্ুহবদ্ধ সমাজে অধিনায়কের অভাব হইলে, অধিনায়ক 
আপনা হইতে আসিয়া শন্লস্থান অধিকার করে। কিন্ত 
লর্ড কেলভিনের মত রাজা ও অধিনায়ক কোথায়? যে 
সাধারণ শান্্রজ্ঞান ও কার্যযকুশলতার অপূর্ব সম্মিলন লর্ড 
কেলভিনকে বৈজ্ঞানিকসমাজের নেতৃত্ব দিয়াছিল, ইংলপ্ডে 
কোন পণ্ডিতেই ত তাহা, দেখা যাইতেছে না। আধুনিক 
বিজ্ঞনকে যাঁচারা "নিজের হাতে গড়িয়া মহিমাঁময় করিয়া- 
ছেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা তাহাদের তিন চারিটিকে 
হারাইয়াছি। রসায়নধিদ্‌ মেগ্ডেলিফ এবং ফরাসী পণ্ডিত 
কোরি ও বাংলোর মৃত্যুতে যুরোপের বিভিন্ন দিক্‌ হইতে 
সত্যই এক একটি দিকৃপালের পতন হইয়াছে। লঙ 
কেল্ভিনের মৃত্যুতে যুরোপের আর এক দিক্‌ হইতে যে 
আর একটি দ্বিক্পালের পতন হইল, তাহা অবই স্বীকার 
করিতে হুইবে। 

লর্,কেল্ভিন্‌ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্ঠার 
পিতাও একজন স্থপগ্ডিত লোক ছিলেন। গ্লাম্গো বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে বুকাল গণিতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়৷ 
ইনিও স্থ্যশ অর্জন করিয়াছিলেন । এই প্রকার পিতার 
পূ্য্যবেক্ষণের অধীনে থাকিয়া পুত্র যে সুশিক্ষিত হইবেন 
তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? কেলভিন্‌ দশ বৎসর বয়সে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসরে কেমৃত্রিজের 
শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইস্াছিলেন, এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় 


লর্ড কেল্ভিন 


' ৭১৫ 
স্থান অধিকার করিয়া বনু সম্মানে ভূষিত হুইয়াছিলেন। 
এই সময়ে জড়তত্বের গবেষণার উপযোগী ভাল পরীক্ষাগার 
ইংলগ্ডে মোটেই ছিল না। কেম্ত্রিজের অবস্থা তখনো: 
খুব শোচনীয়। নিউটনের সময়ে পরীক্ষাারের অবস্থা 
যে প্রকার ছিল, তাহার তখনকার* অবস্থা প্রায় তব্রপই 
রহিয়! গিয়াছিল। ফরাসী পগ্তাঁদগের স্বুষশ এই সময়ে 
জগত্ময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক কেল্ভিন্‌ 
তাহার সেই অদমা জ্ঞানলিগ্গীয় চালিত হইয় সেম্ঈ বিজ্ঞানের 
কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়াছিলেন। স্থপ্র/সদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
রেনো (1২587085167 তখন পুর্ণ উদ্ভমে জলীয় বাশ্পের 
তাপ রক্ষার ধ্যাপার লইয়া গবেষণায় নিরত। লড কেলভিন্‌ 
তারি অধানে কিছুধিন পরীক্ষাগারের কাজকন্ম শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে তার আব অধিক দিন থাকা 
হইল না। এক বৎসরের মধো স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া 
তাহাকে গ্লাসগো বিশ্ববিগ্ঠালয়ে জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপনা 
ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ 
৫৩ বংসরকাল লর্ড কেলভিন্‌ এঁ অধ্যাপকের কাজেই নিযুক্ত 
ছিলেন, এবং যে সকল মহাবিষ্কার উহাকে অমরত্ব দিবার 
উপক্রম করিয়াছে, তাভাঁর অধিকাংশহ ইনি গ্রাস্গোর 
অধ্যাপকের আসন হইতেই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 
গত অদ্ধ শতাব্দী, ধরিয়া এক কেলভিনেরই জন্য গ্লাদ্‌গো৷ 
বিশ্ববিগ্ভালয় বৈজ্ঞানিকজগতের এক মহাতীখ হয়! দাড়াইয়া- 
ছিল। 

লর্ড কেলভিন্‌ তাহার 'অপ্যাপকজীবনের প্রারম্ভে 
তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও স্থক্ষদর্শনের পরিচয় দ্িয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে ভূতত্ববিদ্গণ ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের 
উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর বয়ঃকাণ নির্ধারণের 
চেষ্টা করিতেছিলেন। ইন্ঠারা হিসাব করিয়া দেখাইয়া- 
ছিলেন, পুথিবা সহজ কোটা বংসরেরও অনেক পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করাছিল। লর্ড কেলভিন্‌ এই গণনার বিরুদ্ধে 
ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাপক্ষয় দ্বারা 
এখনকার শাতল অবস্থায় মাসিতে পৃথিবী কত বৎসর 
অতিবাহন করিয়াছে তাহা স্থির করিবার জন্য গণনা! আরন্ত 
করিয়াছিলেন। গণনায় পৃথিবীর বয়স দশকোটী বৎসরের 
অধিক হইল না। এই ব্যপার অবলম্বন করিয়া ভূতত্ববিদ্‌- 


৭১৬ এ প্রবাসী ৰ । 


এব পেকে কেল্ভিনহই জর হহয়াছিলেন/ লোকে 
বুঝিয়াছিল লর্ড কেল্ভিন্‌ সাধারণ অধ্যাপক নহেন। 
তাপ ও কাধ্যের যে নিগৃড় সম্বন্ধ (111১57777007)2- 
0165) আজ বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত, 
লর্ড কেল্ভিনই তাঁহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । মেয়ার, জুল ও 
কার্নো (0870€) প্রভৃতির সহিত লর্ড কেল্ভিনও এই 
এই আবিষ্ধীরের সমান যশোভাকি বলিয়া মনে হয়। ইহা 
ছাঁড়া তাঁপসম্বদ্ধীয় আরো অনেক গবেষণা ও আবিষ্ষারে 
ইনি অসাধারণ প্রতিভার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তাহার বৈছযাতিক 
গবেষণাতেই বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা মায়। ১৮৫৫ সালে 
যখন সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার কল্পনা চলিতে- 
ছিল, লর্ড কেলভিন্‌ সেই সময়ে গণনা করিয়া দেখাইলেন, 
তারের দৈর্ধ্য যতই অধিক হয় সঙ্কেত চলাচলে ততই বিলম্ব 
আসিয়! পড়ে। গণনার ফলে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, এবং কেহ কেহ কেল্ভিনের গণনার প্রতিবাদ 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেলভিন্‌ কাহারো! কথায় কর্ণপাত 
করেন নাই। তড়িৎপ্রবাহের অত্যল্প পরিবর্তন ধরিবার 
উপযোগী কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি মনঃ- 
সংযোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অতি অল্পদিন মধো বার্তী- 
বহনের উপযোগী ভাল তার, এবং অতি সুস্ম তড়িৎবীক্ষণযন্ত্ 
(0011107 (515217017600) উদ্ভাবিত হইয়। পড়িয়াছিল। 
সমুদ্রপারে বার্তাবহন ধাহারা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, 
কেল্ভিনের কৃতকাধ্যতায় তাহারা অবাক্‌ হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। ইহা ছাড়া এই সময়ে লর্ড কেল্ভিন্‌ কর্তৃক 
বিছ্যাৎ ও চুম্বক সম্বন্ধীয় আরো অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া- 
ছিল। অপর কোনও নৃতন যঙ্ত্র অদ্যাপি সেই সকল পুরাতন 
যন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই । 
পূর্বে নৌচালনার উপযোগী ভাল দিকৃদর্শন যন্ত্রে 
বড় অভাব ছিল, এবং অন্রান্তরূপে সমুদ্রের গভীরতা পরি- 
' মাণেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। লর্ড কেল্ভিন্‌ এই ছুইটি 
ব্যাপার লইয়া অনেক পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন। শুনা যায় 
এক দিকৃদর্শন যন্ত্রটিকেই নিভূর্ল ও স্ুবাবস্থিত করিতে 
তীহার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্ত 
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চণিকু জাহাজ হইতে সমূতের গভীরতা পরিমাগের উপযোগী 
যন্ত্র এই সময়ে অতি সুকৌশলে নির্শিতি হইয়াছিল । অস্তাঁপি 
এই ছুই যন্ত্র প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত হইতেছে । " 

ন্বপ্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্‌ ভাল্টন্‌ (1)210) কর্তৃক 
আণবিক-সিদ্ধাস্ত প্রচারিত হইলে, পদার্ঘবিশেষে অগুগুলি 
কি প্রকারে সজ্জিত থাকে এবং অণুর পরস্পর ব্যবধানই 
বা কি জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উৎন্থৃক হইয়া পড়িয়া- * 
ছিলেন। কিন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই এই গুরুতর বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিবার উপায় খুঁজিয়া পান নাই। লর্ড কেলভিন্‌ 
এই সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় বাইশ 
বৎসর হইল এই গবেষণার ফল প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু 
আজও তাহার বিবরণী পাঠ করিলে কেল্ভিনের অত্যাশ্চর্যয 
সুঙ্মর্শন ও অসাধারণ গণিতজ্ঞান দেখিলে অবাক না হইয়। 
থাকা যায় না। ঈথর-সাগরে অতি হুঙ্ম তরঙ্গ তুলিয়া 
আলোক যখন কাচ বা অপর কোনও স্বচ্ছপদার্থের ভিতর 
দিয়া বাহির হয়, তখন তাহার গতির দিকের পরিবর্তন 
(1২৪000797)) ঘটে। পদার্থস্থ ,অণুগুলিই বাধা দিয়া 
ঈথরতরঙ্গকে এই প্রকারে বীকাইয়া দেয় বলিয়৷ জানা 
ছিল। লর্ড কেলভিন্‌ আলোকবিশেষের তরঙ্গের “দৈর্ঘ্য 
এবং তাহার গতির দিক্‌ পরিবর্তনের মাত্র! অতি সুক্মুভাবে 
পরিমাপ করিয়া, পদার্থের অণুর আয়তন নির্ধারণের এক 
5ন্দর উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া কৈশিকা- 
কর্ষণের (021711915 2090507 ) সাহায্য লইয়াও 
তিনি অণুর আয়তন নির্ধারণের আর একটি নূতন উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক ইঞ্চিকে আড়াই লক্ষ 
সমানভাগে বিভক্ত করিলে যে এক অতি সুক্ষ দৈর্ঘ্য পাওয়া 
যায়, এই হিসাবে পদার্থের অণুগুলির ব্যাস তাহা! চসপেক্ষাও 
কষুদ্রতর বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছিল। লর্ড কেল্ভিনের এই 
সুঙ্ক্ম গণনা লইয়! অনেকে পরবর্তী কালে অনেক নাড়া চাড়া 
করিয়াছেন, কিন্তু গণনার অণুমাত্র ভুল পাওয়া যাঁয় নাই। 
এই সকল দেখিয়! মনে হয়, এই প্রকার সুস্্প গণন! এক 
কেল্ভিনের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। তাঁহার, অসীম অধ্য- 
বসায় ও অত্যাশ্্য গণিতক্ঞান তাহার প্রত্যেক গবেষণাকে 
সাফল্য দ্ি্লাছিল। ট র 
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জর্ড (ক্লেভিনের : প্রধান দি মধো কেবল 
দুই একটি উল্লেখ করা! গৈল মাত্র। ইহা ছাড়া তিনি আরে 
যে সকল গবেষণা করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ও সংখা! এত 
অধিক যে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে হইলে একখানি 
প্রকাণ্ড *গ্রস্ত হয়া দীড়ায়। পঞ্চাশ বৎসরে তিনি নানা 
বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রায় তিনশত প্রবন্ধ পাঠ কবিয়াছিলেন। 
বলা বানল্য প্রত্যেক প্রবদ্ধঈ* এক এক নৃতন তত্বের অব- 
তাঁরণা করিত। জড়বিজ্ঞানের কোন শাখাই,তাহার গবে- 
* ষণ! হইতে বাঁদ পড়ে নাই । জড়ের সৎপন্তিতব্ প্রভৃতি 
কঠিন গণিতিক ব্যাপার হঈতে আরম করিয়া জলের কল 
প্রস্তত কর! প্রভৃতি বাবহারিক বিজ্ঞানেব ক্ষুদ্র অঃশগুলিও 
তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল । সকল বিজ্ঞানে তিনিষ্ঈএ প্রকার 
ছাঁপ রাখিয়া গেছেন যে, তাহা আর মুছিবার নহে । বিধাতা 
যেমন তাহার সর্বশেষ্ঠ আনীর্বাদগুলি দ্বারা ভষিত করিয়া 
কেলভিনকে জগতে পাঠাঈয়াছিলেন, জগতেধ লোক 
সেই সকল আনার্বাদের সমুচিত সন্মান দেখাইতে ভূলে 
নাউ । ও শ্বধ্য অযাচিতভানে তীভার দ্বারস্থ ভইয়া- 
ছিল। 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেশবিদেশের বিখ্যাত 
বিদ্বংসমাজ মাত্রেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপাবিগুলি কেল্ভিনকে 
দাঁন করিয়া আপনাদ্িগকে গৌববান্থিত মনে করিয়াছিল । 
প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের জাবনের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে একটা বুহৎ ব্যাপার আপনা হইতেই আমাদের নজরে 
পড়ে। মনে হয় অনেক প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই তাহাদের 
আবিষ্কৃত তত্বনুলিকে মানুষের প্রাত্যহিক কার্যে লাগাইতে 
যেন ঘ্বণা বা অবমান জ্ঞান করিতেন। বড় বড় প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের জীবনের নানা কার্ষো যে তীক্ষ 
'বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ভাতা দ্বারা হাতেকলমে 
কাজ করার কৌশল তীঁভার। অতি সহজেই আয়ন্ত করিতে 
পারিতেন। স্থতরাং এঁ ভাবটা তাহাদের বুদ্ধির জড়িম! 
প্রন্থত নয়। কাজেই স্থানকালপাত্রের এক অদ্ভুত সম্মিলন- 
জাত স্বণা বা অবমান বোধকেই তাহার উৎপত্তি বলিতে 
হয়৷ কথিত আছে মাপিলসের (১1০:০৩11/৯)এর নৌবা- 
হিনী সিরাকিউসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে জানিয়া, 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্‌ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত 
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বলিয়াছিলেন, সাহার নিছে উষ্তাবিত হ যন্ত্রের রুনা 
নৌবাহিনীর নাবস্তা অতি তুচ্ছ। বলা বাহুল্য আর্কিমিডিসের 
নৌগুলনযন্ত্র তখন প্রজ্ততই হয় নাঈ, 'কেবল কাগন্ষকলমে 
তাহার উপযোগিতা দেখিয়া, তিনি মার্সিলসের নৌবাধি হনাকে 
অকিঞিত্কর সাবাস্ত করিয়াছিলেন ইহ্ারি অসাধারণ 
শান্গঙ্ঞানকে কাজে লাগাইবার জন্ত রাজা হাঁয়রোকে 
(11100) কত কষ্ট স্সীকার,করিতে হইয়াছিল পঠেক প্ঠার 
গল্প অবশ্যই শ্নিয়াছেন । ইউডকাস্‌! [200০%03) ও আকা- 
ইটাস নামক দইজন প্রাচীন পণ্ডিত সর্ধপ্রথমে জ্যামিতিক 
বাবহারিক জামিতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন । কাজেই জ্যামিতিকে পণির পাত৷ হইতে বাহির 
হইয়া মটে মন্রর ও কলকারখানার ভিতরে আসিয়া 
দাড়াইতে হইয়াছিল। জগদ্িধাত পণ্ডিত প্লেটো তখন 
জীবিত ছিলেন। এ পধাস্ত যে শান্্ কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীর্ই 
সম্পত্তি ডিল, তাভার এই দর্দিশা তাহার সহা হয় নাই। 
প্রেটো পরুষ ভাষায় এ স্বেচ্ডাচারীদিগকে ভত্খসনা করিয়া- 
ছিলেন। বলা বালা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনে 
এই ছুঃসহ পাণ্ডিত্যাভিমান এখন আর মোটেই, নাই। 
উষ্ঠীরা একাধারে কঠোর তপস্বী ও অক্রাস্তকর্মমী। 

লর্ড কেলভিনের জীবনে বৈজ্ঞানিকদিগের এই 
আধুনিক আদর্শাটি সম্পূর্ণ ফটিয়া উঠিগাছিল। জড়তত্বের 
অতি গুঢ়রহস্তের স্বমীমাংসার জন্য তীহাকে ধ্যানমগ্ন মুনির 
ন্যায়ই গবেষণানিরত দেখা যাইত, এবং স্বাবিষ্কত 
তত্বগুলিকে সাংসারিক কাজে লাগাইবার সময় তিনি সাধারণ 
শ্রমজীবীরই মত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন । বৌথলো, 
ল্যাংলে ও টিন্ডাল প্রভৃতি অনেক স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
তাহাদের আবিষ্কৃত তত্রগুলিকে স্বহস্তে নানা কাধ্যে লাগাইয়া 
মানষের সুখসাচ্চন্দা বুদ্ধি করিয়াছেন সতা, কিন্তু এ বিষয়ে 
বো হয় কেহ লর্ড কেল্ভিনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। 
নব ন” মন্ধ উদ্ভাবন করিয়া ইনি জগতের যে উপকার সাধন.. 
করিয়াছেন, তাহা প্রক্কতই অতুলনীয় । 

আত্মশক্তির উপর সন্দেহ ও বিশ্বাসের শিথিলতা মনুসথত্ব 
বিকাশের প্রধান অন্তরায় । ইহারা ঘাড়ে চাপিলে মানুষ 
কোনক্রমে মাথা তুলিতে পারে না। লর্ড কেলভিনের 
জীবন আলোচন1 করিলে দেখা যায় বিন টানে 


রা 


লম্পরণ জয় করিয়াছিলেন, এবং জয় করিয়াছিলেন (বলিয়াই 
তিনি জগতে অমরত্বলাভ করিতে পারিবেন। ছাত্রগণকে 
. বিজ্ঞান শিক্ষ! দিবার সময় লর্ড কেল্ভিন শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস 
স্থাপনের জন্ত প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কোন ছাত্র তাহার 
কোন উক্তিতে অবিশ্বাস করিলে তিনি বোর্ডের দিকে অঙ্গুলি 
হেলাইয়া বলিতেন,_-”এই উক্তি আমার নয়, যে শান্ত্রকে 
মান্ষ প্রথম জ্ঞানোন্সেবেব এর্দন হইতে অন্লান্ত বলিয়া 
জানিয়৷ আসিয়াছে, সেই গণিত শাস্ম* তোমাদ্িগকে বিশ্বাস 
করিতে বলিতেছে।” 
আজ কয়েক বৎসর হঈল কোন বৈডাতিক গবেষণা 
করিতে গিয়া লঙ কেলভিন্‌ দেখিয়াছিলেন যে, যে তড়িৎ 
প্রবাহের ম্পশে প্রাণীর জীবনসংশয় হয়, অবস্থাবিশেষে দেহের 
ভিতর দিয় তাহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রবাহ চালাইলে প্রাণীর 
কোনই অনিষ্ট হয় না। এই প্রকার একটা ব্যাপারে তিনি 
প্রথমে বিশ্বাসগ্কাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুন: পুনঃ 
গণনা করিয়া যখন হিসাবের ভূল বাহির হইল না, তখন 
আর তিনি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ছাত্র- 
মগ্ডলীকে ইহার পরাক্ষা করিবার জন্য আহবান করিলেন, 
কিন্তূ এই জীবনসংশয় পরীক্ষার জন্য কেহস্ট প্রস্তত ২উতে 
পারিলেন না। শেষে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পদে ফাড়াইয়া 
অবিচলিতচিত্তে নিজের শরীরের ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুতের 
প্রবাহ চালাইয়া দিলেন। প্রবাহ তাহার শরীরে একটুও 
বেদনা দিল না। বৃদ্ধ ছাত্রমগুলীকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন,--”তোমরা কখনো বৈজ্ঞানিকতত্ব ও গণিতের 
মূলক্ত্রগুলিতে অবিশ্বাস করিও না। এই অবিশ্বাসই 
কৃতিত্ব লাভের প্রধান অন্তরায় ।” এই অটল বিশ্বাসই 
কেলভিনকে এত বড় করিয়াছিল । 
শ্রীজগদানন্দ রায় । 





আসামের নাগাজাতি। 


বোরি দিহিং নদীর বাম তীর, নওগা জেলার কপিলি নদী, 
বরাক নদীর বৃহৎ দক্ষিণ বীক, এবং ত্রিপুরার পূর্ববসীমান্তের 
মধ্যবর্তী ভূভাগে নাগাদিগ্ের বাস। ধনশ্রী নদীর পূর্ব্ব ও 
পশ্চিমের নাগাদের মধো যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। 


প্রানী | 


এ 


' নাগাদিগের নাম? নগ বা নাগ শব্দের অপনরংগ তাহা 
পণ্ডিতের আলোচ্য। নাগাদের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে 
তাহাদের নামের ব্ুৎপত্তি উভয় শব্দ হইতেই সগ্তবপর মনে 
হয়। নাগারা আবরণ অপেক্ষা ভূষণ অধিক ভালো! বাসে 

বং স্বভাব বান্তবিকই নাগবৎ। 

নি বা ধনেশ্বরী নদীর পুর্ব্ব শাখা ক্োয়াং নদীর 
পূর্বদিক-বাসী নাগাগণ বহু শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেক শাখা 
প্ররুষানুক্রমাগত দ্লপতির অধীন। আপন দলের উপর 
দলপতির অত্যন্ত প্রভাব। তাহারা বড় বড় গ্রামে দলবদ্ধ 
হইয়া বাস করে; কোনো কোনো গ্রামে ৩০ ঘর গৃহস্থ 
থাকে । গ্রামসকল পর্বতচুড়া বা অধিত্যকার উপর বেশ 
নিরাপদ ও বহুদূর পরাস্ত দর্শনসক্ষম স্থানে গঠিত হয় এবং 
পথসকল সুরক্ষিত ও খাড়া পর্বত গাত্রও যথাসম্ভব অগম্য 
গ্রামের মধ্যে দলপতির গৃহ বৃহৎ হয়) 
৩০৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
ভূমিথণ্ডের উপর স্থগঠিত গৃহ দলপতির। সাধারণ লোকের 
গৃহ অনেক ছ্রোট, কিন্তু সকল গুলি বেশ স্গঠিত। 
দলপতির গৃহের সম্মুথে ও অভ্যন্তরে শিকাঁর ও বিবিধ উৎ- 
সবের স্মারক চিহ্সকল এবং অপর একটি বিশেষ্ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত গৃহে নৃশংসতা! ও প্রতিহিংসার ম্মরণীয় বস্তসকল 
সজ্জিত থাকে । নরকরোটিসকল তাকের উপর সারব'দী 
করিয়া সাজানো থাকে, ইহা! সাম্প্রতিক বীরত্বের নিদর্শন ; 
এবং পূর্ববপুরুষদিগের হিং কর্মের নিদর্শন স্বরূপ ঝুঁড়ি ঝুড়ি 
করোটিখও সকলও রক্ষিত থাকে । নাগা বাজা ইংরাজ- 
অধিরুত হওয়ার পর শীতল শোণিতে হত্যাকাণ্ড অনেক 
বন্ধ হইয়াছে। 

নাগাদের মধ্যে যাহার! মুখে বিচিত্র উঞ্চি পরিয়া মুখ- 
মণ্ডল যথাগস্তব কদধ্য করিতে পারে, 'ঠাহারাই শুধু বিবাহ 


করা হয়। ২৫০। 


করিতে পায়। এজন্ঠ এক এক জনের মুখ অস্বাভাবিক 
কালো হয়. "'স এবং গৌর মুখে অস্বাভাবিক কুষ্ণতা অতি 
ভীষণ দেখায়। দিন না কোনো! পুরুষ একটা মানুষের 


মাথা বা মাথার খানিকটা চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে 
ততদিন তাহার উদ্ধি পরিবার অধিকার হয় না? এই সকল 
মাথা বা মাথার চামড়া যে গৌরবাত্মক যুদ্ধে বা কোন শক্ররই 

ংগ্রহ করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই; নিজের দল 


ই২শ সংখ) | ] 


ছাড়া আর যাহার হৌক এবং যে কোন প্রকারেই সংগৃহীত 
হৌক সকল মাথাই, প্রিয়ার যোগ্য উপহার বলিয়া গণ্য 
হয়। বু জীতি এই ভীষণ প্রথা! ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হুইয়াছে। এই প্রথার পরিবর্ডে নাগাপ্রিয়ার যে কোন্‌ 
উপহার পাইয়া! এক্ষণে তৃপ্ত থাকিতেছে তাহ! জানা যায় 
নাই। 2 

নাগা পর্বতের বন্ধৃভাবাপন্ন গ্রামমকল পরম্পরের মধ্যে 
দিবা সংযোগ রক্ষা করে। গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে যাইবার 
সপথসকল খাড়া এবং ছুগম হইলেও পথগুলিকে আকাবীকা 
করিতে এবং সাকো নিন্ীণে তাহারা বিলক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারী 
নিপুণত৷ দেখাইয়া থাকে । পর্বতগাত্রে তাকের উপর 
থাকে থাকে সজ্জিত ক্ষেত্র সকলে জল সন দারা 
স্থায়ী ভাবের রুষিকাধ্য করে; রবি শস্তের জন্ট প্রায়ই 
সুন্দর মহান বনসকল নষ্ট করিয়। ফেলে; কারণ তাহাদের 
প্রতিবেণ অন্তান্ক জাতির মত ইহারা বনদেবতার ভয় করে 
না। ইহারা গাছ কাটিয়া বন পরিষ্ণার করে না, গাছ- 
গুলিতে ঘা মারিয়া মারিয়া পত্রশূন্ত ও শু করিয়া ফেলে, 
তৎপরে তাহাতে শ্থাগুন লাগাহয়৷ জমি সাফ করে এবং 
জমি একটু আচড়াইয়! বাঁজ বপন করিয়া দেয় এবং হাতেই 
ছুই রক বৎসরের উপযুক্ত প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হয়। গ্রাম- 
সন্নিহিত পথিপার্খে সযত্বে আম, কাঠাল ও বাশ গাছ রোপণ 
করে এবং সেই সকল ছায়াশতল স্থানে ছোট ছোট ঘর 
তৈয়ারি করিয়া শবকঙ্কাল রক্ষিত হয়। 

শব প্রথমে নৌকার মত আকারের শবাধারে রাখিয়া 
গ্রামপ্রাস্তে খোলা অবস্থায় গাছে টাডাইয়া রাখে। শব 
সম্পূর্ণরূপে শুফ হইয়৷ গেলে অস্ত্য্িক্রিএ সম্পন্ন হয়। শব 
কোনে খ্যাত ব্যক্তির হইলে দুইটা মহিষ, কত্তকগুল। শুকর 
.এবং ঝকছসংখ্যক মোরগ বলি দ্রেওয়! হয়। নিকটবত্তী 
সকল গ্রাম হইতেই বন্ধুগণ যুদ্ধনজ্জার় সজ্জিত হইয়া, ঢাল, 
বল্পম ও দাত্র ঝা কুঠার লইয়া এবং কাসর ও ঢোল বাজাইতে 
বাজাইতে শবদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া নাচিতে গাহিতে 
সারস্ত করে। গানে তাহার তাহার্দের বন্ধুচোর মৃতুা- 
ঘানবকে বিশ্বাসঘাতক শক্র বলিয়। সম্বোধন করে এবং বীর 
বিক্রমে মৃত্যুর উদ্দেশে সকলে মিলিয়! অন্ত্র-আস্ষালন করে 
এবং মুল গায্মেন এক এক পালা গালি বর্ষণ ,শেষ করিলে 


আসামের নাগাজাতি। 
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সকলে সমস্বরে হাঁ গো ই৷ বলিয়া, চীতকার করিয়া উঠে। 
নৃত্যগীত ও ভোজ সমস্ত রাত্রি ও তৎপর দিন ধরিয়া চলে।' 
অবশেষে একদল যুবতী আসিয়া পুষ্পপল্লব ছড়াইয়া ছড়াইয়া : 
শবদেহ সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়! ফেলে এবং তখন যথারীতি শবের 
সৎকার করা হয়। কেহ কেহ অস্থি দাহ করে, কেহ ঝ 
কবর দেয়, কেহ বা বৃক্ষতলে ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার 
মধ্যে অস্থিকঙ্কাল রক্ষা করে। 

নাগাদিগের কোন মন্দির বা পুরোহিত দেখা যায় নাই 
এবং তাহাদের যে কোনো রকম পুজাপদ্ধতি আছে তাহাও 
জান! যায় নাই। তাহাদের মধো দৈবশক্তির যে ক্ষীণ ও 
অক্ফুট ধারণা আছে তাহ। না থাকার সামিল; তাহাদের 
বিশ্বাস পরজন্মে তাহারা ঠিক এজন্মের মতই থাকিবে। 

ইহাদের বিবাহ অধিক বয়সে হয়। ইহার কারণ 
বিবাহাভিলাষী ব্যক্তিকে ভাবী বধূর তুষ্টির জন্য শোণিতময় 
উপহার সংগ্রহ করিতে হয়) এবং ইহার পরেও বধূর 
অভিভাবকের অনুমতি লাভের জন্ত বিবাহপণের আয়োজন 
করিতে করিতে বরের বয়স বাড়িয়া! চলে। অনেক বিবাহ- 
পণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম যুবক শ্বশুরাণয়ে দাসত্ব করিয়া 
পণশুক্ক শোধ করে ; তখন তাহার শ্বশুর জামাতাকে সাহায্য 
করিয়া স্থিতি করে। নাগারা এক স্ত্রীতেই সন্তষ্ট থাকে ; 
স্ত্রীকে গৃহকম্মে গুরু পারশ্রম করিতে হয়, অন্যথা তাহাদের 
প্রতি স্বামিগণ সদ্ববহারই করে । সকল ভোজ খা সামাজিক 
উৎসবে পত্বীগণ শ্বামিদিগের সহিত তুল্যভাবে যোগদান 
করিতে পারে। 

নাগাদিগের সমরতাওব মিথ্যাযুদ্ধ হইতে আরম্ত হয়। 
যোদ্ধাগণ বল্লম, কুঠার বা দাত্র এবং সর্বশরার আবরণসক্ষম 
দ্ার্থ মহিষচন্মের ঝা ব্যাপ্র প্রস্ৃতি পশুচম্্ীবৃত বাশের তৈয়ারি 
ঢাল লইয়া বিস্তৃত হুইয়া শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয়। এই 
সময় জমির উপর দিয়! অগ্রসর কষ্ণঢালের শ্রেণী ভিন্ন আর 
কিছুই দেখা যায় না) এমত অবস্থায় তাহারা বাণে অভে্ত, 
কিন্তু বন্দুকের গুলিতে অভেগ্ভ নহে। যখন তাহারা কল্িত 
শত্রর নিকটবর্তী হয় তখন তাহার লাফাইয়! উঠিয়া বল্লপম 
নিক্ষেপ করে এবং তাহা দ্বারা শত্রু হত হইয়াছে ধরিয়া লইয়া 
এক গো।ছ। ঘাস ধরিয়া! কুঠার দিয়া মাটির চাপড়া সুদ্ধ ঘাসের 
গোছ। কাটিয়া লয় এবং কল্পিত শক্রর মুণ্ডের অনুকরণে স্বন্ধে 
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ঝুলাইয়! লইয়া প্রত্যাবর্তন করে। তৎপরে বিজয়গীত ও 
নৃত্য আরম্ভ হয়, ইহাতে রমণাগণও যোগদান করে। 
বনু নাগাপ্রধান সমতলে নামিবার সময় বাঙালীর মত 
ভদ্র পারচ্ছদ ধারণ ক/রে ; কিস্ত গৃহে তাহাদের জাতায় 
অদ্ভুত বিচিত্র অথচ সুন্দর পোষাক পরে। খড় বড় শঙ্খ 
কাটিয়। তাহার মুকুট মাথার দেয়) এপ মাথার হাণুতে 
ুশ্াগ্র বাশের টুপি মমুর্পুচ্ছ ৪ পাল রং করা ছাগলোমে 
সজ্জিত করিয়া পরে । পুতি, কড়ি, পিস্তল খা বেত্র নিন্মিত 
হার, বাজু, বালা প্রচ্র পরনে, কিন্তু উল্লেখযোগা বন্ধ একটুও 
পারধান করে না। পিস্তলের পালিশ করা কোমরবদ্ধের 
নীচে কেহ কেহ ছোট ছোট কাঁড় দ্বার স্জিত কাল্ 
কাপড়ের ছোট ঘাগরার মত পরে এবং অনেকে এহ অ'বরণ- 
টুকুও অনাবশ্তক মনে করে। লাশ রং করা বেতের এবেড় 
পায়ে পরে । ইহাদের অঙ্গ পাপ রঙের ছাগলোমভ়'ৰত 
ছোট কালো বাটের চকচকে ঝুঁঠার; একটা খোচ বাহির 
করা চৌড়া ফলার বল্পম; এপ্‌ং ৯1৫ ফুঢ লম্বা মাহষচর্মের 
ঢাল। বল্পমের বাটে বুকুষের মত করিয়া লো৬৩ লোম 
লাগানে৷ থাকে । ক্বীপোকের পারচ্ছদ নতান্ত সনাড়ধর, 
হার ও একটা খাথবা, 
প্রধান দলপাঁঙদের খঁসিবার কেধারা থাকে 7 দলপাতির 
কেদার! সর্বোচ্চ ; যুখসাজের একধাপ ছে]ট এবং পারবারস্থ 
অপর পরিঞ্জনদিগের আরো ছোট। একণার এক দণপতির 
পুত্র ১৫২৭ হাত উচ্চ বাশের মাচায় বসিয়া হংরাজ দৌত্যের 
সাক্ষাৎ করিয়াছিল। 
নকল নাগাপল্লার স্থপক্ষত প্রবেশ পথে এক একটা 
বৃহৎ অত্যুচ্চ গৃহ ধেউড়ির মত থাকে ; তাহাতে একদল যুবক 
প্রতি রাপ্রে প্রহরায় নিযুভ্ত, থাকে । 1বপদবাভ্ভা থোষণার 
অন তাহাদের নট আস্ত গাছ খুদয়। তৈরি ঢাক থাকে, 
এবং অগ্নিসঙ্কেতও করে। 
যুবক ধলপতিগণ প্রারহ বেশ জু্ী। হয় এবং প্রায় 
দবীধায়ত পুরুষ হয়। [কস্ত সাধারণতঃ নাগাগণ উত্তরের 
অন্তান্ঠ জাতি অপেক্ষা হানশ্া। তাহারা কু্রান্থি, অপুষ্ট- 
পেশা এবং অপেক্ষাকৃত রুষ্ণবণ। তাহাদের মুখ গোলাকার 
ও চেপ্টা মতন এবং চক্ষু ক্ষুদ্র। বহু আসামী নাগা পরিচ্ছদ 
৮রিধান করিয়া ইহাদের মধ্যে মিশিয়। গিয়াছে; কিন্ত 


বাহারো খা খাগবাও থাকে না। 
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মুখাক্কতি দ্রেখিলে তাহাদিগকে চিনিয়। পৃথক ,করা যায়। 
নাগারমণাগণ খর্ববকার, কুপ্রী। এবং তাহাদের কোমর নাই, 
ডাগর পেট বলিয়া বুকে পেটে একাকার। রমণাগণ হয় ত 
গুরু পরিশ্রমে সুন্দরী হইতে পায় না। 

পনেশ্বরীর শাখা দোয়াং নদীর পুর্ববগ্রাদেশস্থ' নাগাগণ 
কোন দণপতি বা প্রধান স্বীকার 'করে না। জ্ঞানে বা 
সাধারণত ধনে গ্রেষ্ট ব্ষীরানকে তাহার! গ্রামের মুখপাত 
নিব্বাচন করে? 1কস্ত তাহাকে কোনে ক্ষমত। প্রদত্ত হয় না, 
এবং তাহার কথা শুনিয়া চলিতেও কেহ বাধ্য থাকে না।' 
এই পদ বংশান্ক্রমিক ত নহেই, অনেক সময় আজীবনও 
কথন কথন বিবাদ বিসংবাদ মিটাউধার জন্য বৃদ্ধদের 
বৈঠক বসে, কিগু তাহার্ধের বিচার কাহাকেও কোনো 
বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে না। এক দলের মধ্যে ছুই 
জনের খিখাদ ক্রমে জ্ঞাতিযুদ্ধে পারণত হইয়া উঠে? কিন্ত 
হহাতে সমাজে যে ছুঃখ আনয়ন করে তাহাই ইহার 'অন্তরায় 
হইয়া দাড়ায় । কোনো খিধি নিষেধ না থাকিলেও ক্রোধ 
প্রকাশের ভীষণতাই সঞফ্লকে ক্রোধসংযমে বাধ্য 
করে। তথাপি বৎসরে দু একপাঁর ইহাদের যুদ্ধ-সাধ 
ভালো করিয়া মিটাইয়া লয়। "কোনে সুবিধাজনক সময় 
ও স্থান নিদ্ধেশ করিয়া সকলে মিণিত হয় এবং এক 
ভটোপুট দদ্ধ আরম্ভ হয়; নথ দন্তাধি স্বাভাবিক আধ 
ছাড়য়া ধিলে সকলেই নিরস্ত্র হইয়া! স+্লেরই সহিত যুদ্ধ 
করে। 

এই সকল নাগার! “সেমিশ' নামক ধনদেবতার নিকটে 
মাহয-মিথুন, গাভী প্রভৃতি বড় পণ্ড বাঁল দেয় এবং ফসলের 
দেখতা। “কুচ্গাহ? শুধু ছাগ, মোরোগ ও ডিম্ব বলি গ্রহণ 
কর্ে। এহ সকল দেখতাহ মরণশাল এবং তাহার্দের 
পরম দেবতা সষ্টিকর্ভার কোনো ধারণা ইহাদের নাই'।. 
এ সম্বন্ধে ইহারা চুলকাটা মিশমীর অন্ুরূপ। অনিষ্টকারী 
দেবতার মধ্যে রাপিয়ারা' প্রধান ; কুকুর ও শূকর বলি 
দিয়া ইহার তুষ্টিসাধন করিতে হয়। ইহার সহকারী “কাংনিঝা 
ভূত অন্ধ ও অতি ক্রুর কিন্তু সে অন্ধ, মুল্যবান ও সামীন্ 
খলির পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া তাহাকে অকিঞ্চিংকর 
দ্রব্য দিয়! , ভুলানো হয়। যখন সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে 
শুভাশুভ' নিণয়ের জন্ত তুকতাক করা ইয় তখন সমগ্র 


নহে । 
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পরীর সহিত অপরের সংশ্রব নিষিদ্ধ হয়; কেহই তৎকালল 
গ্রামে প্রবেশ করিতে বা গ্রাম হইতে পাহির হইতে পান 
না, এবুং ছুই দিনের জন্য সকল কাদ্য বন্ধ থাকে। 
অবস্থাকে গগেন্না বলে। যদি নৃতন ক্ষেত্রকর্ষণের প্রারস্তে 
গেন্না হয়, শাহ! হলে গ্রামস্থ সকল আগ্র নির্বাপিত করিয়া 
দেওয়া হয় এবং তৎপধে কাষ্টে কাণে সংঘর্ষণ করিয়া নূতন 
,অগ্নি উৎপাদন করে ; সেই অগ্গিতে একটি মহিষ দগ্ধ করে; 
মহিষ উৎসগ্গ ও ভোজনের পর সেই নবোধুত অগ্নিতে 
মশাল প্রজ্জলিত করিয়া সকলে মিলিয়' কণ্তিত বন দগ্ধ 
করিতে যায়। 
ইহার্দের গৃহের সম্মুখের চাল উচ্চ ভর এবং পশ্চাতের 
চাল একেবারে ঢালু হয়া মাটিতে গিয়া ঠেকে । ্টহাদের 
গৃহে উচ্চ পোতা থাকে না। প্রতি গ্রহে দুইটা করিয়া 
কক্ষ থাকে ; ইহার একটা শয়নাথ নির্দিষ্ট থাকে, অপরটা 
শকর, “মারগ গ্রভৃতির জন্য এবং অন্তান্ত প্রয়োজনে বাবহত 
হয়। '্রাত্যেক পরিবারের পূথক পুথক গ্রহ থাকে ; 
কিন্তু কুমারদিগের জন্য একটি স্বতন্ন গৃহ থাকে, সেখানে 
শিকারের জয় চিহ্ন সর্কল এবং যদ্ধাপ্ন সমুহ টাঙানো থাকে ; 
এই গৃহই সাধারণ স্রাই না আড্ডারূপে গণা হয়। 
নাগারা খুব নৃত্যপ্রিয়। পূর্বাবণিত 
প্রথায় যুদ্ধাভিনয় হয়; ঠ'পর এক প্রকার নৃত্যে স্্রীপুরুষ 
একত্র হইয়! নাচে; শ্মার এক প্রকার নাচে শুধু স্ীলোকেরই 
অধিকার । এই শেষোক্ত নৃত্য সর্বাপেক্ষণ স্থন্দর। 
ইহারা অলঙ্কার খুব ভালবাসে । বাহুতে পিত্তলের 
হার জড়ান! ইহাদের এক অসাধারণ অলঙ্কার। এক 
প্রকার পীতাভ হরিৎ অনচ্ছ পদাথের মালা ইহাদের খুব 
প্রিয়; কিন্তু সম্পূর্ণ ইহাই একছড়া মালা কাহারো নাই। 
' পুরুষে এক টুকরা ধুভিই সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ) স্ত্রীলোকের 
নাভি হইতে হাটু পধ্যন্ত চাকা থাকে । বিবাহিতা নারীগণ 
দীর্ঘকেশ রক্ষা করে ও পশ্চীতে বিনাইয়া রাখে । ঝুঁমারী- 
গণ সম্মুখের চুল সামনের দিকে আাচড়াইয়া ত্র পধাস্ত রাখিয়া 
কাটিয়া ফেলে। মণিপুরী কুমারীদিগেরও এই রীতি। 
.কগ্তার জনকজননীকে বিবাহের শুন্ধরূপে গাভী, শুকর, 
মুরগী বা সুরা দান করিলেই বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ 
উপলক্ষে একটি ভোজ দেওয়া হয়) যাহার! নিমন্ত্রিত হয় 


এই 


সমরতা ভবে 


৭২১ 
তাহারা নবদম্পতির জন্ত একটি গৃহ* নির্পাণে সাহাব্য করিয়া, 
যায়। স্ত্রীলোকের বংশমধ্যাদা বা সৌন্দধ্য অপেক্ষা শারীর 
ব্লই ইহাদের সমাদৃত, কারণ পুরুষের! দিব্য অলসভাবে বসিয়া 
রোদ পোহায় এবং স্ত্রীলোকদিগকে অবিশ্রাম খাটিতে হয়। 

নাগারা গাছের গুড়ি শৃন্তগর্ভ করিয়৷ তাহাটে, 
শব ভরিয়া গৃহের নিকটেই প্রোথিত করে। সেই কবরম্থ;ন 
নিদ্েশ করিবার জন্য সেস্থানে একথও বড় পাথর রাখা হয় 
এবং এই সকল পাথরের সংখ্যাবাহুল্য হইতে সেই গ্রা, মর 
প্রাচানত্ব প্রকাশ পায়। মৃত জনের এ্রাতি শ্রদ্ধাবশত ই রা 
গ্রামের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হয়। 

ইহারা সর্বভূক ) ব্যাং টিকটিকি, সাপ, হছুর, দি ডাল, 
কুকুর, বানর প্রভৃতি সকল জন্তহ হহাদের স্থুাস্ত। 
স্বাভাবিকভাবে মুত জন্তর মাংস বা হত জন্তর মাংস ই ণাদের 
নিকট ও্ণ্য উপাদেয়। তাহার! প্রত্যহ ধেনো! ম. পান, 
ঝরে। তামাকের নলের মধ্যে যে তামাকের তে । জমে 
তাখ।ও টাছয়া পহয়া জলের সহিত মিশাহয়া পান করে) 
এহ মাদক সেবনের এপায় উহাদের নতান্ত নিজস্ব। 

উত্তর কাগাড়ের পুব্বাংশে অঙ্মী ও চু নাগাদ বাস। 
ইহাদের |বাঁৎব শাথা পরস্পরের মধ্যে প্রায়হ যুদ্ধপিণ্ড থাকে) 
কিন্তু এহ আসন্তাববের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ধলের : মণ/গণ 
পরস্পরের অঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁধতে গ্রাম হইতে গ্রা।নান্তরে 
নিষ্যাতিত হুহবার ভয় না কাঁরয়া যাতায়াত করে। কিন্তু 
ভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সশঙ্ক 
থ।কিতে হয়, কারণ অপর জাতির সহিত যুদ্ধের সময় স্ত্রী বা 
শিশু কাহাকেও শত্ররা খাতির করে না। অগমী ন.গার! 
সম্প্রাত বন্দুক ব্যবহার আরস্ত করিয়াছে, এবং বহু 
বন্দুকও সংগ্রহ করিয়াছে । তাহাদের জাতীয় অস্ত্র 
বললম ও দা। তাহার। ৩৪ হাত লম্বা ঢাল ধহন কর; 
এই ঢাল মাছুরের মত কাঠি বুনিয়া প্রস্তত, ব্যাত্ব বা ভ. ক 
চম্মে আবৃত, এবং ইহার কিনারা ও উদ্ধ ভাগ রঙিন ছা ণ-'" 
লোম ও পালক দ্বার ভূষিত হয়। 

দোয়াং নদীর পশ্চিমধিকস্থ নাগারা মোটের উপর মনি. 
পুরী বা চীনা শান গাতির জ্ঞাতি বলিয়৷ বোধ হয়। 
পূর্বদিকের নাগ! ও কুকির! সিংফে প্রসৃতি জাতির নিকট 
সম্বন্ধা মনে হয়। ভাষাত ক্চার করি্েও ১দ্ণ.মণপুরী ও 


৭২২ 
। বর্বর কুধি দিগকে নিকট আবমীয় মনে হয়। মণিপুরীদিগের 
[নিজ লি খত ইতিহাসেও এই কুকিজ্ঞাতিত্ব বিবৃত হইয়াছে। 


ক্মশ অ মরা জাতিতত্বের এট কৌতুকপ্রদ বিবরণ. প্রকাশ 


করিতে ?ষ্া করিব ।* 
মন্্রা-রাক্ষস। 


, আদিনা । 


পাঞুয়ার “রতন কীন্তিচিহ্কের মধ্যে “ছোট দরগা” এবং 
“বড় দর 1” মুসলমানসমাজে পুণ্যতীর্থরূপে বাবলত হইয়া 
আসিতে: বলিয়া, তথায় পুরাকাল হইতে বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত, .-খনও লোকসমাগমের সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত 
হইতে পারে নাই। পাগুয়ার অন্টান্ত কীন্ভিচিহ্কের- -সোনা 
মস্জেদর, একলক্ষির, আদিনার এবং সাতাইশঘরার 
“কথা "ত::। দীর্ঘকাল লোকসমাগম প্রচলিত না থাকায়, 
' ই একা পুরাতন অট্রালিকা নিবিড় অরণো আচ্ছন্ন হইয়া 
'াড়িয়াছি।]। অল্পদিন পূর্বেও সে অরণ্যে ব্যাদ্বভীতি এরূপ 
প্রবল ছিল যে, বিশেষভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না 
রিয়া, কোনও পর্যটক তথায় গমন করিতে সাহসী 
হইতে "71 সকল অট্ালিকাই ভগ্রদশায় পতিত হটয়া- 
[?ল; তাহার উপর কত বৃক্ষলতা অঙ্গ বিস্তার করিয়া, 
£ ঠনসোনার্্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহাতে 
এ ক নূঠন শোভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বনান্তরাল 
হইতে যাহ! কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত, তা বিশ্ময়বিজড়িত 
স্বপ্লালোচের ন্তায় প্রতিভাত হইত। বনের পর বন,__ 
জন, নীরব,_শ্বাপদসন্কুল,--তাহার মধ্যে এরূপ অজ্ঞাত- 
পুর্ধব মোহ এক অনির্বচনীয় ভাবে হৃদয় মন পরিপূর্ণ 
করিয়৷ দিত! এখন আর সেপ্দিন নাই। এখন পারুয়ার 
বিজন ঝনর মধ্যে ডাকবাংলা,_পুরাতন অট্রালিকার অঙ্গে 
জণসংগাঁব,_বনভূমির ভিতর দিয়! রাজপথ 1 তথাপি 


* এই প্রবন্ধ কর্ণেল ডাপ্টন, সি, এস. আই, প্রণীত বঙ্গের জাতিতত্ 
(0১501070655 50000195991 1)671891) নামক পুস্তক হইতে 
সন্ধ লত ইরাছে। 

1 ওথ। যখন আদিন। দশন করি, তখন রাজপথ নিশ্মিত হইলেও 
বৃক্ষলতা। দুরাকৃত হয় নাই, কোনরূপ জীর্ণ সংস্কীরের চেষ্টা! প্রবস্তিত হয় 
নাই। 'ঠখবও শ্বাপদশক্কা প্রবল ছিল; হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিতে হইত। 
এথ 1 গে।শ £ট, অশ্থশকট, চলাচল করিতে পারে ; যান বাহনের অপ্রতুল 
হইলে, গলঃ কে শমন করিবারও অন্থবিধা নাই। 


প্রধাসী। | রর 


| ৭ম ভাগ.। 


পাণুয়া সম্পূর্ণরূপে আতম্বশূন্ঠ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 
জল এখনও বিষাক্ত, বায়ু এখনও" অস্বাস্থ্যকর । কীন্তি- 
চিন্বের মধ্যে প্রধান কীত্ডিচিহ্ন আদ্দিনা। তাহার জন্য কত 
পযাটক পৌগু বর্ধনে পদার্পণ করিক্সা। থাকেন! আদিনা 
তুবনবিখ্যাত হইবার যোগা ; এত বড়, অথচ এমন সুন্দর, 
মুসলমান মস্জেদ আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে? 
ইহাই আদিনার প্রধান . গৌরবের কথা। তাহা বৃহৎ 
এবং সুন্দরু। এখন একাংশের উপর অল্প কয়েকটি গম্থুজ 
বর্তমান আছে; অন্তান্ত গম্ুঞ্জ, খিলান, স্তস্ত এবং ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়। পড়িয়া গিয়াছে ! তথাপি আদিন1 বঙ্গদেশের এক 
অতুলনীয় অটালিক1। যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট । তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, গঠনপ্রতিভার পরিচয় গ্রহণের জন্য 
কৌতিহল গ্রাবল হইয়া উঠে। গঠন প্রতিভার কথা চিন্তা 
করিবার পূর্বে, গঠনকাহিনীর আলোচনা করা কর্তব্য। 
সে কাহিনী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। 
গঠন-কাহিনী । 

বরেন্ত্রমগুল বন্ুধিপ্রবের লীলাভূমি । মুসলমানাধকার 
প্রবর্তিত হইবার সময়েও তাহা বহুবিপ্লবে বিপধ্যস্ত হইয়াছিল। 
মুসলমানগণ সহসা সকল স্থান' অধিকার করিতে পারেন 
নাই। তাহার জন্ দীর্ঘকাল যুদ্ধ কলহ,_ দীর্ঘকাল রক্ত- 
পাত, দীর্ঘকাল জয়পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল। এই 
প্রদেশ বছুসংখ্যক সামন্ত নরপতির অধীন ছিল; স্থানে 
স্থানে তাহাদের রাজধানী এবং রাজছুর্গের ভগ্াবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষের চিরগ্রচলিত সামস্ত প্রথার 
মধ্যাদা রক্ষা করিয়া গৌড়েম্বরকে রাজচক্রবন্ডী বলিয়া স্বীকার 
করিতেন, কিন্তু স্বরাজ্যে স্বতন্ত্র শাসনক্ষমতার পরিচালন! 
করিতেন। গৌড়েশ্বরের রাজধানী মুসলমানের নিকট পরাভূত 
হইলেও, এই সকল সামন্ত নরপতি সহস৷ পরাগ্ভব স্বীকার 
করেন নাই। তাহার! স্বাধীনতারক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন এবং মুসলমানশাসনের প্রথমযুগে অনেক দিন 
পথ্যস্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ক্ৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম গোত্র |বলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, তজ্জ্ত বিস্তালয়ের 
পাঠ্যপুস্তকে তাহাদের আত্মরক্ষার কথা 'স্থানলাভ, করে 
নাই। কিন্তু অনুসন্ধাননিপুণ ইংরাজলেখকের! তাহাদের 
আত্মরক্ষীকাহিনী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিভে পারেন 
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আসিয়া, যাহা পাইয়াছিলেন তাহা লইয়াই রাজ্যগঠনে প্রত 
হইয়াছিলেন। তাহা বড় অধিক নহে ;__পুনর্ভবাতীরে 
দ্বেবকোট নামক একটি পুরাতন ছুর্গের নিকটবর্তী কয়েকটি 
মাত্র পরগণা'। ত্জ্জন্য দেবকোটের মুসলমানশিবির এদেশের 
প্রথম মুসলমান রাজধানী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর 
গৌড়, এবং তাহার পর পাওুয়া মুসলমান রাজধানীরূপে 
পরিচিত হইয়! উঠিয়াছিল। এই সকল কাবণে «পীণ্ড,বর্দনে 
সহসা কোঁনও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই,__ তথায় অনেক 
দিন পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ডি বর্তমান ছিল। সামস্থদ্ণীন 
ইলিয়াস পাওয়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিবার সময় হইতে 
পুরাতন বীন্তিচিহ্ক বিলুপ্ু হইতে আরম্ভ করে। ৯তিনি' 
পাওুয়ার অধিক পরিবর্তন সাধিত করিবার অবসরপ্রা্প 
হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহাকে পূর্ববঙ্গ জয় 
করিতে হুইয়াছিল,_-দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের আক্রমণ হইতে 
পাওয়া রক্ষা করিয়া, সন্ধি সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। 
এই সকল যুদ্ধ কলহে বিপধ্যস্ত হইয়া সামন্থদ্লীন ১৩৫৮ 
খৃষ্টাব্দে পরলোক গমম করেন। তাহার পুত্র শেকন্দর 
শাহের দীর্ঘ শাসন . সময়েই পার্ডুয়ার সবিশেষ পরিবর্তনের 
হুত্রপাত হয়। 

সেকন্দর শাহ মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্জেদ রচনায় প্রনৃত্ব 
হইয়াছিলেন। ইহা সে কালের মুসলমান বাদশাহগণের 
সাধারণ প্রবৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বস্তিয়ার 
খিলিজি ইহার পথপ্রদর্শক বলিয়া উল্লিখিত। মসলমাঁন- 
লিখিত ইতিহাসে তাহ! সগৌরবে কীন্ভিত হইয়াছে । আঁদি- 
নার ইঠ্টকপ্রস্তর পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলে, তাহা যে পুরাতন 
হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ইষ্টক প্রন্তর তাহাতে সংশয় উপস্থিত 
হয় না 1 কেহ কেহ বেহু বলিয়া গিয়াছেন,_-আদিনা 
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2 
যে ভূমিখগ্ডের উপর নির্দিত হইয়াছিল, তাহা পট দব-. 
মন্দিরের স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল।* শেক, র *াহেক় 
আদেশে তাহাই মসজেদরূপে পরিবস্তিত হইয়াছিল। মধ) হলে: 
এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন,_তাহা৷ উত্তর . দক্ষিণে দী । ! 'গহার 
চতদ্দিকে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ,-তাহা: এখন 
“আদিনা” নামে স্থপরিচিত। বহুসংখ্যক প্র র গ্তম্তের 
উপর বভসংখাক খিলান,.তাহার উপর ব. ) নংখ্যক 
গণ্ুজ, দেখিবামাত্র মনে হয়,- -বহুকালের চেষ্টায় স্তম্তবহল 
দেবমন্দির মস্জেদরূপে পরিবন্ঠিত হইয়াছিল। পেক'?র 
ইভাকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার 
প্রিয়পুত্র ঘিয়ান্মদ্দীন বিদ্রোহী হইয়া পিতা; . বিরুদ্ধ 
মদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই যদ্ধে বৃদ্ধ শেক'.র শাহের 
মৃত্তা সংঘটিত হুদ্দ। আদিনার গঠন কাহিনী? াঙ্গে এই 
মকী্টিকর সমর কাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়া ৮ । গঠন: 
কাশে থে সকল হিন্দু বা বৌদ্ধ মুগ্তি ব্যবহৃত হয় :|5, তাহা 
অনেকদিন পর্যন্ত ইতস্ততঃ পড়িয়াছিল। অনে! চ তাহু। 
দ্শন করিয়া গিয়াছেন। আদিনা ভাঙ্গিয়। পাঁ! বার পর 
কোন কোন প্রস্তরমুগ্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাও 
অনেকে দরশন করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার «; ধকাংশই 
স্থানান্তরিত হইয়াছে ; যাহা দেখিবার সম্ভাবন৷ ছি 1. তাহাও 
জার্ণসংস্কার কালে পুনরায় ভিত্তিমধ্যে প্রো । ত হইয়া 
পড়িতেছে। 
গঠন কৌশল । 

গঠন কৌশলের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় $.ত্যাশ্চ্য 
গঠন-সামঞ্জস্য । তাহার জনাই আদিন! বৃহৎ এ। স্ন্দর। 
বাহিরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দধ্যই অধিক। 
বাহিরে বুহত্বে সৌন্দষ্য পরাভূত; ভিতরে সৌন চধ্য বৃহত্ 
পরাভূত: আদিনা উত্তর দক্ষিণে ৫০০ ফুট, পু £ পশ্চিমে 
৩০০ ফুট)--এত বড় বলিয়াই ইহার সমগ্র গবয়বের 
ফটোগ্রাফ গ্রহীত হইতে পারে নাহ । এত বড় মদ্জেদের 
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একটিমাত্র প্রবেশদ্বার, তাঁচ পশ্চিম দিকে অবস্থিত, আয়তনে 
নিতান্ত খুদ্র। তাভা সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই 
ক্ষুদ্র দ্ধারের উপরে একখানি প্রন্তর ফলক ; তাহাতে লিখিত 
আছে, ৬ 
“হিজরী ৭৭০ সান্লর ৬ রজব তাঁরিখে (১৩৬৯ খুগান্দের 
১৪ ফেকয়ারী দিবসে লিখিত ভইল যে, নাঁদশাভ ঈলিয়সেব 
প্র পরম ন্যাঁ়পরায়ণ বাদশাহ শেকন্দব শাত কর্তৃক এই 
মসজেদ নির্শীণেব আদেশ দত তঈয়াঁভিল 1” 
গোলাম তোদসেন যখন পরিয়াজ-উস-সলাতিন” বচনা 
করেন, তখনও আদিনার ভগ্মাদশ ! তিনি লিখিয়া গিযাঁচেন, 
--ভিজরী ৭৬৬ সালে 'আদিনা নির্মিত ভঈতে আরন্চ কবে : 
কিজ্ত 'শেকন্দর শাহের মতা সংঘটিত তঈলে, আদিন। অসমাপ্ৰ 
থাকিয়া যায়। আদিনা কোন সময়ে নির্শিতি হঈতে 
আরম্ভ কবে, দ্বারফলাকে ক্কাা স্প্টীক্ষাকে লিগিত নাই । 
ভাঙ্ধাতে লিখিত আছে.-_সেকন্দল শাঁভ ভঁদিন1 নিশ্পিণের 
আদেশ দিয়াভিলেন, এলং (সে কথা! ভিজবী ৭৭০ সাঁলের 
৬ বজব তাবিখে খোদিত করাইয়াছিলেন। স্ততবাং দ্রাব 
ফলকের তাঁরিখকে নির্্মীণাবান্েব তাবিখ বলিতে সাহস 
হয় না। গোলাম হোসেন হিজরী ৭৬৬ সালকে নির্দশীণা- 
রাম্তের তারিখ বলিয়! ঘোষণা করায়, ভাহ'ই বিশ্বাসযোগা 
বলিয়া স্বীকার £করিতে হয়। কিন্ত তিনি এই তাঁবিখের 
সন্ধান কোথায় পাইয়াছিলেন. তাশ্ার উল্লেখ করেন নাই । 
গোলাম হোসেনের এই উক্তি সতা হইলে, হিজরী ৭৬৬ 
সাল হইতে শেকন্দর শাহের মৃতু পর্যান্ত ১৫ বসবে আদিন'র 
অর্দেক গঠনকার্ধা সম্পন্ন হইয়াছিল। াঙ্ষলিন লিখিয়া 
গিয়াছেন - আদিনায় ২৬০ স্তস্ত ছিল।+ 
অভান্তরেব দৃশাবলীব গধো পশ্চিম প্রাকোচেল উত্তবাঃ- 
শের প্বাদশাহের তখত,” নামক ৮০ ফুট দীর্ঘ, ৪০ ফুট 
পু * এই প্রস্তর ফলকের সাল ও তারিখ সম্বন্ধে তর্ক বিতক প্রচলিত 
আছে। এস্লে গোলাম হোসেনের মত গ্রহণ করাই সঙ্গত বোধ হয়। 
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প্রবাসী। 


| ৭ম ভাগ. 


জস্থ, ১২ ফুট উচ্চ প্রস্তরনিপ্রিত উপাসনামঞ্চ,-- তাহার 
সন্স্থিত ভিত্তিগাত্রে রুষনর্্মরের 'উপর বিচিত্র কারকার্ধ্য, 
তথতের দক্ষিণে, পশ্চিমভিত্তিসংলগ্ল উপাসনাবেদী ও 
তাহার সোপানাবলী, বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । 

কি ইষ্টক, কি প্রস্তর, সমস্তই কারুকাধা খচিত। 
দেখিলে, দেখিবার মাকাজ্জা পাঁরতৃপ্র হয় না। প্রস্তর 
খোদিত শতদ্ল দেখিলে, ' বৌদ্ধশিল্পের কথা স্মরণ পথে. 
উদ্দিত হষটস্ভা থাকে । দষ্ট স্থানে দুইটি পুরাতন চিতা ভন্মা- 
ধারের বিচিত্র প্রতিকৃতি । মসলমাঁন মস্জেদের তাহার 
প্রয়োজনাভান,- বোঁধ হয় কেলল সুন্দর বলিয়াউ তাহা 
অন্গান্গ কাকধার্যোর সঙ্গে মসজেদে স্থান প্রাপু হইয়াছে 1* 

আদিনার অসমাপু সৌন্দ্ষা গান্তীর্যা এমন ধ্বংশদশায় 
পতিত ভইয়াও বিন্ময় উৎপাদন করিতে নিরন্ত হয় নাই। 
তাশান একমার কারণ এই যে, আদিনার সকল শোভাঈ 
আঅননা-সাধাবণ। গৌড় এবং পারুয়ায় স্তদরশ্ট অগালিকাঁর 
আঅনলাব নাই ং কিজ্ঞ তাঁভাব এদটিও আদিনার সমকশ্স 
বলিয়া! স্পর্দা প্রকাশ করিতে পালে না। রুষ্মর্শ্রের মস্তণ 
ফলকে এরূপ শ্গ্গাতিস্রঙ্গ কারুকাঁর্যা অনা স্থানে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। " ৃ 

এই অননাপাপাবণ গঠন-কৌশলেব মূলে কাহার অননা- 
সাধারণ গঠন প্রতিভা বর্তমান ছিল, এন কাঁলের পব তাঁহার 
পবিচয় প্রাপ্ণ হঈনার উপায় নাই । প্রাচ্য শিল্পী আস্মঘোষণা 
না কবিয়! শিললগৌবব ঘোষণার জনা সমধিক আগ্রত গ্রাকাশ 
করিছেন । ভাঁরতবর্ণে কত বিচিত্র মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে । 
ভাভানে ক'হাঁব গঠনপ্রনিভা বিকশিত টয়া রহিয়াছে, 
কেশ াভাঁব সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। ভাই গ্রাচা 
প্রনন্তিব সাধারণ লক্ষণ ;--আপ্দনাতেও সে লক্ষণ দেদীপ্য- 
মান। | 

মদিনার কারুকাধ্য সর্বা*“শেই উপাসনালয়ের উপ- 
যোগী | তাহাঁব উপর নল্ভিবিশ্বাসবিজ্ঞাপক কোরাণ-শ্লোক 
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পর) বা 


৬ 


পুবষ। পান্শত্য নাগা। দ্বী। 


অঙ্গমী নাগা । 


নাগা দলপতী । 





ভেড়া পোঁকা। 


সম চিত্র। 





ক 


শস ৮৪ । 


স্বাভাবিক কাপ 





ভারপোবণণ শাহ! 


য় চিত । (খ) 


নন 
ন্ট 





সং সংখ্যা] 


উৎকীর্ণ। তাহা পাঠ করিবার পূর্বে, এতবড় মস্জেদের 
একটিমাত্র কু গ্রবেশৃ্ধারের তাৎপর্য হৃদয়ঙম হয় নাঁ। 
কিন্তু যখন উ সম্মুণীন হইয়! দেখিতে পাওয়! 
যায়,_ঘড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,_-“হে বিশ্বাসী ! 
মস্তক অবনত কর--পতিত হও-_মারাঁধন! কর,”__তখন 
মনে হয়, গ্রবেশকালে উপাসকের মন অবনত করিবার জন্যই 
প্রবেশদ্বার এরপ ্্রায়তন গ্রহণ করিয়৷ থাকিবে । তাহাতে 
রচন! কৌশলও সার্থক হইয়া রহিয়াছে । অভ্যন্তরে কোন্‌ 
স্বপ্নালোক কুহক বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, বাহির হইতে 
তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। প্রবেশ করিবা- 
মাত্র বাহিরের সহিত ভিতরের পার্থক্য সহসা! আত্মপ্রকাশ 
করিয়া, অজ্ঞাতসারে দর্শকচিত্ত অভিভূত করিয়া দেয়! এই 
সকল কারণে, আদিনাকে ইষ্টকপ্রস্তরের ভগ্স্ত,পী বলিয়! 


'বর্ণন৷ করিলে, তাহার অবমাননা করা হয়। আদিন! 
একথানি স্থলিখিত মহাকাব্য । 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 
. প্রিপীলিকা ।৯ 


জীবজগতে মানুষ অবশ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ । মানুষের সহিত বাঁদরের 
আক্কৃতিগত সৌসাদৃশ্ত যে অন্য সমুদায় জীব অপেক্ষা অধিক 
সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ন্দেহ নাই। বুদ্ধিও য়ে বাঁদরের না 
আছে তাহা নহে, তথাপি সমাজগঠন-ক্ষমতা, বাসগৃহনির্ম্মাণ- 
কৌশল, খাগ্ত-সঞ্চয, “পণ্ড”-পালন ও দাস-রক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে পিপীলিকাঁদিগকে অপেক্ষাকৃত 
বুদ্ধিমান ও উন্নত জীব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জীব- 
জগতে উহার! মানুষের নীচেই স্থান পাইবার যোগ্য । 
উহারা তিন প্রধান জাতিতে (19711155) বিভক্ত £-_ 

ডেয়ে, সুড়নুড়ে বা! ধাওয়া, এবং কাঠপিপড়ে বা মেঝেল। 
' ডেয়েদের দাড়া খুব বড় ও ধারাল, কিন্তু হুল দেখা যায় ন1) 
কাঠীপপৃড়েরা বড় বিষাক্ত ? ধাওয়াদের দাড়া বড় নহে 
এবং হুলও নাই। ৃ 





* বোলপুর শান্তিনিকেতন ্্যাশ্রমের অধ্যাপক-সঙ্িতিতে পঠিত 


প্রবন্ধের একাংশ । 
৯ 


পিগালক!। 


১৮৮৪ পেরি টিপিপি রনি ৪৯৫ তপতি ০০০০ / পিন সালা পা টস ০৯ পেস টি ০ 


৭২৫. 


পিগীলিকাদের সকলের আকার একরূপ নহে॥ কে 
খুব বড়, কেহ আবার বামন অবতার। 

প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যে পিপীলিকাসঘন্ধে. অনেক , 
কৌতুকজনক বিষয় লিখিত আছে। প্লীনী বলেন যে. 
উত্তরভারতে এক প্রকার পিপীলিকা ছিল; উহারা মৃত্তিকার . 
ভিতর হইতে সোনা খুঁড়িয়া বাহির করিত এবং বাসার 
মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। দেশের লোকেরা শ্রীক্মকালে 
বাসা খুঁড়িয়৷ সঞ্চিত স্বর্ণ সংগ্রহ করিত। . পিপীলিকারা 
অনেকে শীতকালের জন্ত থাগ্ সঞ্চয় করিয়া রাখে বটে কিন্ত 
স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া! থাকে এরূপ ত কখন শুনি নাই; দেখা ত 
দুরের কথা । | 

পিপীলিকাদের মধ্যে বৃত্তিভেদ দেখা! যায়_কেহ কৃষি 
জীবী, কেহ বা! শিকারী, কোন কোন জাতি “পণ্ড”-পালন ' 
করিয়া থাকে, আবার কেহ কেহ প্দাস” পোষে। ইহার! 
সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে মাংসাশী ) অনেক সময় মৃত্ব- 
কীট পতঙ্গ বহিয়! বাসায় সঞ্চয় করিতে দেখা যায়।, কৃষি- 
জীবী পিগীলিকার! বীজ (271 71০6) সঞ্চয় করিয়৷ .রাখে॥ 
উহা হইতে নৃতন উত্তিদ উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার. 
একপ্রকার পিগীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা মাটির 
নীচে গর্ত করিয়া বাস করে। উহাদের গর্ভের মুখের চারি 
পার্খে অনেক দুর এমন কি আট দশ ইঞ্চ পরিমিত স্থান 
পরিষ্কার করিয়া রাখে। সেখানে অন্ত কোনরূপ গাছপালা 
দেখা যায় না কেবল মধ্যে মধ্যে এক প্রকার ঘাস দেখিতে, 
পাওয়া যায়। পিপীলিকারা কেবল উহাদিগকে নষ্ট করে 
না, অন্ঠান্ত। সমুদায় উদ্ভিদ খাইয়া! ফেলে। কেহ কেহ 
অনুমান করেন পিপীলিকারা বীজ (27 7?০5) বুনিয়া এ 
ঘাষের চাষ করে। কিন্তু তাহা না হইলেও উহারা যে 
পু গাছ মারে না তাহাতেই অন্থমান করা যায় পিপীলিকারা 
উহাকে খুব পছন্দ করে ) উহার বীজ বাসার মধ্যে সঞ্চয় 
করিয়৷ রাখে এরূপ দেখা গিয়াছে। 

একবার ধানের “খোলা”র দিকটা 
মেটে লাল পিপীলিকা দেখিয়াছিলাম। ধান "মাড়া”, শেষ 
হওয়ার পর প্রী গোলাকার স্থানের একপার্খে বহুসংখ্যক 
পিপীলিকা পরিত্যক্ত ধান্য সঞ্চয় করিতেছিল। উহার, 
অনতিদূরবর্তী বাসায় এ সংগৃহীত গ্রান্ত বহন করিতে ব্যস্ত, 


বি , 


পি লাগা হীরা 


ছিল: -কিছু ছিন পে একদিন অনেকগুলি তু বাহির 


করিতে দেখি। বিশেষরূপ লক্ষ্য করার পর ছুই চারিটা ধান 
* দ্নেখিতে পাই। শীতপ্রধানদেশে কোন কোন পিগীলিকার! 
" (৮১০৪০০০০706 027958695) শত্ত রৌদ্রে দিবার 
জন্ত মধ্যে মধ্যে মাটির উপরে তুলিয়া থাকে কারণ অন্যথা 
মৃত্তিকারসসিক্ত বীজ শীঘ্ব অস্কুরিত ও নষ্ট হইয়া যায়। 
দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার পত্র-কর্তক পিপীলিকা 
দেখা যায়; উহাদের অত্যাচারে কাফি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় 
উদ্ভিদের চাষ করা সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর। উহারা 
সব উত্ভিদের পাত কাটিয়া দলে দলে বহন করিয়া লইয়! 
যায়। ম্যাকবেথের বিরাম বন চলিতে দেখার ন্যায় পাতার 
আড়ালে পিপীলিকারা অনৃষ্ঠ থাকায় পাতা চলিতেছে দেখিয়া 
দর্শক অবাক হইয়া যান; মনে হয় যেন বৃহৎ ছত্র লইয়া 
একদল বামন যাত্রী তীর্থে চলিয়াছে। ইহাদ্দিগকে ছত্রবাহী 
পপীলিকা বলা হয়। ইহারা যে শুধু গাছের পাতা লইয়া 
যায় তাহা নহে রাত্রিতে ঘরের মধ্য হইতে খাদ্থাদ্রব্য চুরি 
করিয়া লইয়া যায়। ইহারা এত পাতা সংগ্রহ করে যে 
গুনিলে অবাক হুইতে হয়। মেক্সিকো! উপসাগরের নিকটস্থ 
টেক্সাস প্রদেশে ম্যাককৃক (14০0০০1) সাহেব 
এই জাতীয় পত্রকর্তকের একটি বাস! দেখিয়াছিলেন। তত্রত্য 
কৃষকেরা গর্ত খুঁড়ি পিপীলিকাদিগকে নষ্ট করিয়াছিল ; 
গর্তটি ১২ ফুট ব্যাসও ১৫ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট অর্থাৎ একটি 
ছোটখাট ঘর বিশেষ ছিল। প্র বাসার মধ্যে অনেকগুলি 
কুঠুরী (01797705615) ছিল; ঝড় কুঠুরীটি সকলের নীচে 
দেখা যায়; উহা একটা আলকাতরার পিপার মত বড় 
ছিল। এই বৃহদায়তন গর্তের অর্ধেক স্থান পাত! দ্বারা 
একবার পরিপূর্ণ করিতে হইলে কতগুলি বৃক্ষকে অকালে নষ্ট 
হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। . 
পিপীলিকারা অত পাতা! লইয়া কি করে ? বেণ্ট সাহেব 
অনুমান করেন এ সকল পাতা পচাইয়া সার প্রস্তুত করে। 
সেই সারের সহায্যে এক প্রকার [172৮5 (বেঙের ছাতা 
জাতীয় উত্তিদ)এর চাষ করে। বাসাটি যেরূপ বৃহত্, 
উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথও তদনুরূপ বৃহৎ ও বহু- 
সংখ্যক | যাহাতে বৃষ্টির. জল পথের মুখ দিয়া বাসার মধ্যে 
প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্ক প্রবেশ দ্বারে খিলান 


প্রবাসী | 
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থাকে। কুক সাহেব বলেন যে পত্রকর্তকেরা পাতার রস 
থাইয়৷ অবশিষ্টাংশ দিয়! সব খিলানের ছা? প্রস্তুত করে। 
আমাদের দেশে সচরাচর ছুই জাতীয় সামরিক পিপীলিকা 

দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম-_জিডে। ২য়__ক্ষুদে বা লাল- 
পিপ্ড়ে। নবন্বীপ অঞ্চলে জিঙের অত্যাচার খুব বেশী 

দেখিয়াছি। উহারা যে পথ দিয়া চলে"সে পথে কোন 

জীবের পক্ষে “তিষ্টান” আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ 

উহারা অত্যন্ত বিষাক্ত । ডেয়ে, “মঝেল বা কাঠপিপ্ড়ে, 

সুড়স্ুড়ে বা ধাওয়! প্রভৃতি পিপীলিকারা৷ আহারান্বেষণের 

জন্য প্রায়ই একাকী ইতত্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু রাডী ও 
জিঙেরা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া চলে । কেঁচো বা উই শিকারের 
জন্য জিঙারা! যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে চলে তখন মনে হয় যেন 
আর্থার বন্দর দখল করিবার জন্য দলবদ্ধ জাপানী-সৈম্ত 
অগ্রসর হইতেছে । কিছুদূর অগ্রসর হইলে শাখা সারি 
বাহির হয় এবং দেখিতে দেখিতে নদীয় স্ায় সন্মুখদিকে 
বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। তখন মনে হয় শত্রুদ্দিগকে ঘিরিবার 
জন্ত আয়োজন করিতেছে । এই সময় অনেক অগ্রগামী 
বীর (১০০4) ফিরিয়া আিয়৷ সংবাদ দেয়; নূতন নূতন 

বীর তাহাদের স্থান অধিকার করে এবং কয়েক মুহূর্ত মধ্যে 
শিকারদিগকে ঘিরিয়া৷ ফেলে। যুদ্ধক্ষেত্রের' সহিত যেরূপ 
রসাস্থান বা মূলে (25০) যোগ থাকে জিডাদিগেরও 
সেইরূপ আহারানেষণ স্থানের সহিত বাসার যোগ থাকে। 

বাসা হইতে ১৬০ ফুট দূরে উহাদিগকে উই সংগ্রহ করিতে 
দেখিয়াছি ; বর্ষাকালে মাঠে উহারা কেঁচে৷ ও উই ধরিয়া 

থাকে । এই জাতীয় পিপীলিকার' আরনদেশীয় বেছইন 
জাতির গ্টায় দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস করে না; বাসায় 
থাবার জিনিষ সঞ্চিত ন! করায় সর্বদাই নূতন নৃতন স্থানে 
আহারাম্বেষণের জন্য ঘৃরিয়া বেড়াইতে বাধা হয়। অগ্রগামী, 
পিগীলিকারা পোকা মাকড় শিকার করিয়া পিছনদিকে 
চালান করে ; পশ্চাতের সকলে সাইবিরিয়৷ দেশের নেকড়ে . 
দের (০1৮৪5) মত হতভাগ্যদিগকে ছি'ড়িয়। খায়। 

পিপীলিকাদের মধ্যে ইহার! নেকুড়ে বিশেষ । 

ইহারা বহুসংখ্যক একত্রে দলবন্ধভাবে আহারাম্বেষণ 
করে তাহা! পূর্বেই বলিয়াছি। এক এক বাসায় যে কত- 
গুলি জিঙা.বাস করে তাহার সংখ্যা করা অস্ভব। একবার 


চা সংখ্যা] 


পরীক্ষা করিয়া দেখি আপনাদের ওলি 
অধিক দূরে উদ্ভীর৷ শিকার অন্বেষণের জন্য এক সারিতে 
প্রায় সকলেই নর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। পরস্পরের 
মধ্যে মাঝে মাঝে সামান্ত ফাঁক থাকিলেও ২১০ট! আগে 
পিছে চলিতেছিল। স্ৃতরাং সারিটিকে অবিচ্ছিন্ন মনে 
করিলে উহাদের, সংখ্যা অন্ততঃ ১৫০০ হয়। বাসার মধ্যে 
এইরূপ আরও কণ্ছু ছিল” তাহা বলা যায় না। বাসার মধ্যে 
. আরও ১৫০০ ছিল, এইরূপ অন্তুমান করিলে উহাদের সংখ্যা 
৩০০০ হয়। এম্‌ ফোরেল (৬. [07০1) বলেন,কোন কোন 
বাসায় পাঁচ লক্ষ পর্য্স্ত পিপীলিকা! দেখা যাঁয়। কলিকাতায় 
আট লক্ষ লোকের বাস। সুতরাং এক একটি বাসাকে 
এক একটি নগর বলা যাইতে পারে। 
নরভূক বৃহৎ ব্যান্র (7২০99] 1327£91 €৪গ) যেরূপ 
উচ্চবৃক্ষে উঠে না বলিয়া শোনা যায়, জিঙাদিগকে সেইরূপ 
উচ্চবৃক্ষে বা চালের উপরে উঠিতে দেখি নাই ; উঠে বলিয়া 
বোধ হয় না। নীচে অসংখ্য জিঙে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে 
কিন্ত ছুই তিন হাত উচ্চে চালের উপরে বহুসংখ্যক উই, 
খড়, দড়ি খাইয়া গৃহস্থের সর্বনাশ সাধন করিতেছে । নীচে 
বাঘ, ঘুরিয়া! বেড়াইলেও যেমন মান্গুষের! উচ্চ টংয়ের মধ্যে 
নিশ্চিন্ত মনে বসবায় কম্িতে পারে উইরাও সেইরূপ যম- 
দিগকে নীচে বিচরণ করিতে দেখিয়াও নিরুদ্বেগে গৃহস্থের 
বুকে মাটি ঠেকাইতে থাকে । রান্নাঘরেই জিঙাদদের উৎপাত 
বেশী দেখা যায়? কারণ সেই ঘরেই মাছ মাংস থাকে। 
সরাঢাকা। হাড়ির মধ্যস্থিত ভাজামাছ থাইয়া শুধু হাড়গুলি 
ফেলিয়! রাখিয়াছে এপ দৃশ্ত ২৩ দিন দেখিয়াছি। ইহাদের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ মেয়ের! একটাকে অর্দমূত 
করিয়! ফেলিয়৷ রাখে । দেখিতে দেখিতে সেইখানে ছুই 
একটি সঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপন্ন সঙ্গীর নিকটে 
'আশ্ বিপদের কথা শুনিয়৷ সভয়ে গর্তের দিকে প্রস্থান 
করে। পথিমধ্যে যাহার সহিত দেখ! ঘটে তাহাকেই এ 
সংবাদ প্রদ্দান করে) কারণ মুহুর্ত মধ্যে সমুদ্বায় জিঙে 
গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হয় এবং মের়েদিগকেও 
নিশ্চিন্ত কৃরে। মেয়েরা স্থযোগ বুঝিয়া এই সময় গর্ভের 
মুখ গোবর দ্বারা! বন্ধ করিয়া দেয়। 

এই জাতীয় পিপীলিকার! এত ভীষণ যে ইহাদের হাত 
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হইতে মাছবের পক্ষেও সহজে নিস্তার ' পাওয়া! ভার। 
আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গোগ্রদেশে একজন ইতালীদেলীর, 
পাদ্রী একদল সামরিক পিপীলিকা দায় নিস্রাবস্থার আক্রান্ত 
হন) চাকরেরা সংবাদ . দেওয়ায় উঠিবার পূর্বেই তীহায় 
পা পর্য্যস্ত উহার ছাইয়৷ ফেলিয়াছিল। আগুন দিয়া না 
মারিলে পাদরী সাহেবকে উহ্ধাদের দংশনযন্তরণায 'হয়তঃ 
অকালে তবলীলাখেল! সাঙ্গ করিতে হইত। করেকটা 
ভীমরুলের দংপনবন্ত্রণা সহ্‌ করা মানু পক্ষে সম্ভব নর) 
বহুসংখ্যক বিষাক্ত পিপীলিকায় উগ্র বিষ সহকরা সহজ 
কি? ৃহপাশিত অনেক জীবকে ইহাদের ঘা নিহত হইতে 
শোন! গিয়াছে? 

রাডী পিপড়েরা' জিঙাদের অপেক্ষা আকারে অনেক 
ছোট এবং অত বিষাক্ত নয়; তবে উহাদের ঈংশন কম 
যন্ত্রণাদায়ক নহে। উহারা সমবেত ভাবে আক্রমণ করে ) 
একাকী চলে না। বর্ষাকালে বৃহৎ বৃহৎ কেঁচোকে অনেকে 
মিলিয়া শিকার করে, এ দৃশ্ত বিরল নহে। ইহারা জিাবের 
মত মাটির উপরে চলিতে ভাল বাসে না; যঙ্খন শ্রেণীবন্ধভাবে 
চলে তখন প্রায়ই মাটির মধ্যে সুড়জ করে) মধ্যে মধ্যে 
উপরে উঠিবার পথ রাখে মাত্র । বৃষ্টির পর ইহার! বাসার 
মধ্য হইতে অনেক মাটিতুলিয়! গর্তের চারিধারে উচ্চ প্রানীর 
নির্মাণ করে, সামানত লঙ্গ্য করিলেই উহা অনেকেই দেখিতে 
পাইবেন। 

পশুপালক দ্বিগের মধ্যে ডেয়ে ও নাল শোকে প্রধানতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! চাষ বা অন্তরূপে খান সংগ্রহ 
করা বড় একটা পছন্দ করে না। দিম, ধুতুর! ও ফুলগাছে 
ভেড়ার মত ছুইটী শিং এবং পৃষ্ঠদেশে চীনেদের বেদীর মত 
শিখা বিশিষ্ট এক প্রকার পোকাকে * ডিম পাড়িতে দেখিয়া- 
ছিলাম। ১ম চিত্র। উহাদিগকে ভেড়াপোক নাম দেওয়া 
যাইতে পারে। উহ্থারা উড়িতে পারিলেও দল ছাড়িয়! বহুদূরে . 
পলায় না। ডেয়েরা উহাদের পুচ্ছের নিকটে গুং বুলাইয়া 
আদর করে এবং প্রদত্ত রস বা ছপ্ধ পান করিয়া! থাকে। 

ভেড়াপোকারা যখন উড়িতে পারে তখন উৎপাত 


শি৪শ৯৯০৭৫৯০০ 


করিলে অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই সম্ভব কিন্ত কখন উহাদিগকে 


* ইহারা! 70577909058৩ জাতির অন্তরগত। উহা! 1740 
48%819 ০£09০গুঞ% নামে পরিচিত । 
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উাত হই উড়িয়া টি _ তাং অন্যান 


করা! যাইতে পারে ডেধ়েরা৷ উহাদিগকে বিরক্ত ন! করিয়া 
বরং যত্ব করে। যে গাছে ভেড়ীরা' ডিমপাঁড়ে সেই গাছের 
গোড়ায় অথবা নিকটেই ডেয়েরা বাসা করিয়া থাকে। 
কয়েক জাতীয় পিপীলিকাকে শিকড়ভোজী একপ্রকার 
পোকা পুধিতে দেখা গিয়াছে। 
_. পঞ্ুরক্ষা বিষয়ে নাল শো বা লাশাদের কৌশল অতি 
চমৎকার। আম, ্ষারকুল গ্রদ্থৃতি বৃক্ষের তলার উপস্থিত 
হইলে সময়ে সময়ে একপ্রকার পোকা চোখে মুখে পড়ে, 
অনেকে হয়তঃ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহারা 
পিগীলিকাদিগের একজাতীয় গরু। এ সকল”গাছের পাতা 
ও ডালের উপরে সাদা রঙের একপ্রকার জাব পোকা! 
(71565) বাস করে ( ২য় চিত্র ক)। নাল শোর উহাঁ- 
দিগকে পুষিয়! থাকে । পোকাগুলি* উড়িতে পারে না 
কিন্ত অনেকক্ষণ পর্যন্ত একস্থানে থাকিতে পছন্দ করে না। 
বিশেষতঃ ছানাগুলি সর্বদাই চলিয়! বেড়ায় । ইহারাও এক 
প্রকার গরু। 

গরুগুলি যাহাতে পলাইতে না পারে সেইজন্য নাল শোরা 
জাল বুনিয়৷ উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে । এখানে বলিয়া 
রাখা ভাল যে আম প্রভৃঠি গাছের পাতায় তুলার আশের 
মত একপ্রকার সাদা রঙের পদার্থ দ্বারা জোড়া বাসা অনেক 
সময় দেখা যায়। এর সকল বাসায় কমলা রঙের এক 
প্রকার ডেয়ে বাস করে, উহাদের ভুল নাই ) তীক্ষ দাড়া- 
দ্বারা ক্ষত করিয়া উদরের অগ্রভাগ পৃষ্ঠের উপর দিয়া 
ঘুরাইয়া আনিয়া উহার ক্ষত স্থানের উপর এক একার রস 
বা বিষ নিক্ষেপ করে। ইহারা মাটির মধ্যে অন্ধকারে 
বাস করে না, এই পিপীলিকার নাম নাল শো উদো বা 
লাসা। এই নালশোদিগের সহিত পূর্বোক্ত গরু (ক) 
দিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অনেক বাসায় 
ঘীঁ গরু দেখা যায় না। সেইসব বাসায় নালশোরাও 
বাস করে না। যে সকল বাসায় এঁ গরু দেখা যায় কেবল 
সেই সকল বাসায় উহারা বাস করে। ইহা হইতে স্পষ্টই 
মনে হয় না কি যে নাল্শোরা উহাদ্দিগকে পুষিয়া থাকে ? 


নতুবা অনাাসে উদরসাৎ করিবার ক্ষমতা সত্বেও খায় 


* 19181581005 ০8705755887), 


প্রবাসী। 


এর 
না কেন? ব বরং মধ্যে মধ্যে বি পিপীলিকা গরু" সুখে. 
করিয়া একবাঁসা হইতে অন্ত বাসায় লইয়া যার 

বাসার মধ্যে যেখানে যেখানে বড় বড় গ: দলবন্ধ হইয়া 
বাসকরে সেই সকল পবাথানে” (প্রশাখা বা পত্রনুস্তে ) 
পিপীলিকারা সর্বদা ঘোরা ফেরা! করে। গরুগুলির উদরের 
অগ্রভাগে পিঠের উপরে ছুইটী বাঁট থাকে (২য় চিত্র খ )। 
এ বাঁট হইতে বিন্দু বিন্দু মিষ্ট রস বাহিল হয়। ধঁরসবা 
ছপ্ধ নাল_শোদের বড় প্রিয় থাগ্ভ। যখন কোন পিপীলিকার 
ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় বা অন্ত কারণে গরু দোহুনের প্রয়ো- 
জন হয় তখন সে কোন একটা গাভীর বাঁটের নিকটে শুং 
দিয়! স্ুড়স্থড়ি দেয়। কিছুক্ষণ পরেই গাভীর বীঁট হইতে 
ছধ বাহির হয়। পিশীলিকাটা উহ! জিহ্বার সাহাব্যে বিড়া- 
লের ছুগ্ধ পানের ন্যায় চাটিয়া খায়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারবিন 
(0)97510) বলেন গাভীগুলি এঁ ছুধ না দোহা পথ্যস্ত রক্ষা 
করে। প্রস্থতির স্তায় ছুপ্ধ পান করাইতে না পারিলে 
অন্থুবিধা মনে করে। আশ্চরধ্য বটে। সামান্ত একটু চেষ্টা 
করিলে সকলেই নালশোর ছুগ্ধপান পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারেন। বিশেষ আশ্চধ্যের বিষয় এই যে গাভীগুলি 
কামধেন্থুবিশেষ। পিপীলিকার! পুনঃ পুনঃ দোহন করিলেও 
বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উহাদের নিকট হইতে অন্যত্র 
যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে ন|। 

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পোকা! 
পুষিয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি পিপীলিকারা সাধারণতঃ 
অন্ধকারময় স্থানে_মৃত্তিকাভ্যন্তরে বা বৃক্ষকোটরে বাসা 
প্রস্তুত করে। এই অদ্ধকারময় বাসায় সর্বদা থাকার কোন 
কোন জাতীয় গরু (212171995) অন্ধ হুইয়! যায়।* তখন 
অন্ধর্দিগের পৌষণের ভার চালকদিগের উপরে পড়ে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত লেম্পিস্‌ (1,5০5) একবার দেখেন যে 
একটা পিপীলিকা একটী গরুকে 0,০17 ০1,039) আহার 
করাইতে ছিল। কতকগুলি পিপীলিকা চিনি খাইতেছিল। 
গরুটি একটী পিপীলিকাঁর নিকটে গিয়া শুং দিয়! উহার 
মাথায় কয়েকবার সুড়সুড়ি দেয়। পিপীলিকাটি ই! করিয়! 
উহাকে আহার করার়। আশ্চর্য এই যে গন্ষটি চিনির 
উপর চলিলেও উহা! খাইতে সক্ষম বলিয়া বোধ হয় নাই। 


৯ 7360507) ০18516৩7, চ181595//দ5 এইরপঅন্ধ গরু । 


শি সংখ্যা । রা 


লা খাছ কাত ..ন্৮ 


কাহারে: জন্য অনেক ক সমর পাটা পা ধোওাহিতে 
হয় এইবূপ আছে কিন্তু ছুধের জন্য গরুকে নিজ 
শিশুর মত আঁচীর যোৌগাইতে হয় এরূপ কে শুনিয়াছেন ? 
গাভীর সাধারণতঃ যে সকল বৃক্ষের রস খাইয়া থাকে 
পালকেরা সেই সকল গাছে উহাদ্বিগকে লইয়া বাস করে । 
গাভীর! পাতা হইতে রস সংগ্রহ করে এবং পিপীলিকারা 
গাতীদের ছুগ্ধ পীঘ্ব করিয়৷ বাঁচে। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের 
স্বার্থ একরূপ হওয়ায় বিবাদ বিলম্বাদের সম্ভাবনা থাকে না। 
যতবারই নাঁলশোর বাসা পরীক্ষা করিয়াছিণতত বারই 
' বাসার মধ্যে গাভীর ব্তস্ত ও পিপীলিকার বাচ্ছা একত্রে 
দেখিয়াছি। পালকেরা গাভীর ডিম ও বাচ্ছা যত্বের সহিত 
রক্ষা করে। দেখিলে সহসা মনে হয় ডিমগুলি পিপীলিরা- 
দের নিজের--গাভীর নহে। এই সকল পিগ্রীলিকাকে 
. গোপজাতীয় বল! যাইতে পারে না কি? 
ুদ্ধপ্রিয় কোন কোন জাতি ভিন্ন জাতীয় 
পিগীলিকাঁর বাচ্ছা অথবা গুটি ধরিয়া আনে। বাচ্ছাগুলি 
বড় হুইয়। প্রভুদ্িগকে আহার যোগায়। দাস ভিন্ন 
প্রভূদদের গতি নাই। কারণ উহারা নিজেদের বাসগৃহ 
নির্মাণ, সন্তানপালন, এমন কি আহার গ্রহণ পর্য্ত 
আপনারা করিতে ,অক্ষম। ইহা! কাল্পনিক বর্ণনা নহে। 
উহাদের মুখের গঠন দেখিলেই ইহা! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
খন কোন প্রভূ ক্ষুধা অনুভব করেন তথন কোন একট৷ 
দাসের অন্বেষণ করেন এবং শুং দিয়া উহার গা চাপড়ান। 
্রতু ক্ষুধার্ত হইয়াছেন বুঝিয়া দাস অমনি শোষকথলী বা 
অন্তর্জঠর হইতে সঞ্চিত খাদ্য উদ্দিগরণ করিয়া প্রুকে 
খাওয়ায় 
প্রভুরা অকর্মণ্য হইলেও অত্যন্ত সাহসী, অন্ততঃ দাস 
সংগ্রহের সময় সেইরূপ পরিচন্ন প্রদান করে। জিঙাঝ! 
* কাঠপিপড়েদের মত উহাদের হুল নাই) অথবা দূরে বিষ 
নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও নাই ; তথাপি বুদ্ধি ও সাহসের 
'* গুণে দাস সংগ্রহ করিয়া থাকে। 
দাস সংগ্রহের জন্য যখন উহার! বাহির হয় তখন খুব 
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শ এই অর্র্জঠর (8152920 ) বা শৌবকথলীর (98০100% 
56০20900) গঠন ও কার্ধা অত্যন্ত কৌতৃহলজনক । প্রবন্ধান্তরে ইহার 
সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা! রছিল। | 


পিপীলিকা | 


বুদ্ধির পরিচ প্রদান ২ করে। ৷ দূত মুখে অথবা অন্ত কোন 
উপায়ে দাস জাতির বাঁসা স্থির করিয়া একদল পিপীলিক। 
শ্রেণীবন্ধভাঁবে অগ্রসর হয়। এ দলে কেবলমাত্র শ্রমিক 
বা দাসীর! (/০7০:9)"থাকে । উহাদের মধ্যে অধিনায়ক 
লা থাকায় অনেকে ফিরিয়া আসে । , আবার পশ্চাৎ হইতে 
নূতন নূতন যোদ্ধা অগ্রসর হইয়া উহাদের স্থান পুর্ণ করৈ। 
বাসার নিকটে পৌছিয়া এই “ছেলেধুর্যুর দল” প্রবল বেগে 
বরস্ক পিগীলিঝাদিগকে আক্রমণ করে। দাস জাতিরা 
এই আকম্মিক বিপদে অভিভূত হইয়! ডিম ও বাচ্ছা মুখে 
লয় এবং বাসা পরিত্যাগ করিয়। রক্ষা পাইবার জন্য বৃথা 
চেষ্টা করে কিন্ত সকলে মিলিয়া ছেলে ধরার দলকে বাধা 
দিবার চেষ্টা করে না। তৃতীয় চিত্র। আগন্তকের! দাসদিগকে 
পরাজিত করিয়া__অসম্ভব বোধ হইলে-_-গুটি ও বাচ্ছা লুট 
করিয়া পলায়ন করে। আক্রমণকারীদিগের চুয়াল বা দাড়া! 
(77277011955) অতান্ত বলশালী ও স্চ্যগ্রা। কাষেই কোনু, 
নির্বোধ দাসী শিশুরক্ষার জন্য পা কামড়াইলে তাহার মণ্ঠক 
স্তীক্ষ দাড়া দ্বারা চাপিয়া ধরে; তাহাতেও না ছাঁড়িলে 
এরূপ চাপ দেয় যে হতভাগ্য দাসীর মস্তি বিদ্ধ হইয়া যায় 
ও স্নায়ু মণ্ডল অসাড় হইয়া পড়ে) কাযেই দাসী অজ্ঞান 
হইয়৷ পড়ে ও শক্রর পা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ছেলে 
ধরার” দল বয়স্ক রক্ষীদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলে না, 
কেবল অজ্ঞান কথিয়! বাচ্ছ৷ ও গুটি লইয়া পলায়ন করে। 
রক্ষীদিগকে বা অন্যান্ত দাস পিপীলিকাকে মারিলে যে কেবল 
দাস বংশ শীঘ্র শীঘ্ব ধ্বংস কর! হয় তাহা উহার! বেশ বুঝে। 

অপহৃত বাচ্ছা ও গুটি বাসায় আনিয়া পুরাতন ভৃত্য- 
দিগের প্রতি উহাদের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হয়। বাচ্ছাগুলি বড় হইয়! "দাসের কাজ করে। 
এইরূপ প্রভূদ্দের দাসের অভাব পুর্ণ হুইয়া৷ থাকে । এই 
দাঁস-শ্রমিকেরা কুন্কী হাতীর ন্যায় উত্তরকালে স্বজাতি' 
অপহরণ সময়ে প্রভূদিগকে যথাসাধ্য সাহাষ্য করে। মনুষ্য 
সমাজেও সামরিকেরা এইরূপে দাস বংশ ধ্বংস না করিয়া, 
যাহাতে নিজেদের কাষে লাগিতে পারে দাস শ্শুদিগকে 
বাল্যকাল হইতেই ্বজাতিদ্রোহী পুর্ন পোষা-দাসমিগের 
দ্বার! সেইরূপ ভাবেই তৈয়ারি করিবার জন্ত ইতালাধয চেষ্টা 
করিয়৷ থাকে। 


গ্রবাস।। 


. এই লুঠ তরাঁজের রাষ উহার এতশীঘ্ব সম্পন্ন করে যে 
আধ ঘণ্টার মধ্যে দুস্থ "বাস! জয় ক্রিয়া ফিরিয়া আসে। 
, বাসার মধ্যে প্র ও ভূত্যেরা বেশ সন্ভতাবে বসবাস করে, 
উন্নত ও সভ্য মান্ুষের মত অত্যাচার করে না। প্রভুর! 
কেবল দাস সংগ্রহ করিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। 
'আর্র “দীসেরা গৃহনিম্্াণ, সম্তানপ্রতিপালন, খাগ্মসংগ্রহ 
প্রস্তি সমু গৃহকারধয সম্পন্ন করিয়া থাকে। গৃহকার্ধ্য 
সম্পাদন করাইবার "জন্যই দাসীর প্রয়োজন। সেই জন্াই 
পিপীলিকার! যে সকল গুটি হইতে শ্রমিক ব! দাসী জম্মিবে, 
সেই সকল গুটি অপহরণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় 
গুটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্বর। সুতরাং তাড়ীতাড়ির মধ্যেও 
বাছিয়! লইতে বিশেষ কোন বেগ পায় ন|। 
 শ্মতিরিস্ত প্রভৃত্বের ফল দাস অপেক্ষা প্রভৃদিগের পক্ষে 
যে অধিকতর ক্ষতিকর ইতিহাঁস তাহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় চাকরে জুতা ঘুরাইয়া না 
দেওয়ায় অযোধ্যার নবাঁৰ পলাইতে পারেন নাই ) ইংরাজ 
হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বাদসাহি আলন্তের ফলে নবাব 
স্বাভাবিক শক্তি হইতে এতদূর বঞ্চিত হইয়াছিলেন যে 
আসন্ন বিপদের সময়েও স্বহস্তে জুতা ঘুরাইয়া লইতে পারেন 
নাই। 
দীর্ঘকাল যে অঙ্গের ব৷ যে মনোবৃত্তির ব্যবহার না কর! 
যায় তাহা নষ্ট হইয়! যায়। বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত জাতি এখন 
বন্দুকের শব্ধ গুনিয়া ভীত হইয়া উঠে। পিপীলিকাদের 
বেলায় এ নিয়মের অন্যথা হইবে কেন ? 
দাসব্যবসায়ী (919৮০-179,0580£) আর এক জাতীয় 
পিপীলিকা * আছে উহারা অপেক্ষারুত ছূর্বল হইলেও 
পূর্বোস্ত ছেলেধরার পিপীলিকাদিগের মত অন্ত এক 
জাতীয় দাস পিপীলিকাকে আক্রমণ করিয়া থাকে । কিন্তু 
, এই দ্বাস জাতির দুর্বল না হওয়ায় আক্রমণকারীর! প্রায়ই 
মার! পড়ে কিন্ত তথাপি যে তাহার! জয়লাভ করে সে কেবল 
তাহাদের প্রতিপালিত দাসদিগের আন্কুল্যে। স্বজাতি 
শক্র না হইলে মহাকায় হস্তী কখন মানুষের দাস হইত কি? 
পুর্ব সংগৃহীত দাস-শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! অতিমাত্রায় 
প্রতৃতক্.ইয়! পড়ে। প্রভুদিগের প্রায় সর্কাবিধ কার্য 
85০8158957048 (5508০55. 
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আপনারাই সম্পন্ন করিয়া! দেয়) ॥ কাজেই পরিসরের অভাবে, 
প্রনূ্দিগের শারীরিক বলবীর্ধ্য ক্রমশঃ অবনতিপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে। শেষে দাসেরাই প্রবল হুইয়া পঞ্চে। উপরোক্ত 
জাতির মধ্যে এইরূপেই অধঃপতন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে । 
মানুষের মধ্যেও কি এ দৃষ্টাস্ত বিরল? 

27912555 নামক এক প্রকার প্রিপীলিকাঁর এতদূর 
অধঃপতন হইয়াছে যে উহারা এখন দ্বাসচিএগর অনুগ্রহপ্রার্থ 
হইয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ পিপীলিকাতত্ববিদ্‌ লবক ([,5১৮০০$) 
সাহেব অন্ুয়ান করেন উহাদের বুপ্রাচীন পুর্ববপুরুষেরা 
মধু ও শিকারের উপর নির্ভর করিত। ক্রমে দস্থযবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে দাসব্যবসায়ী (91৮০-102- 
128) হইয়া! পড়ে । উহারা কিছুকাল আপনাদিগের শক্তি, 
ও দ্রুতগতি রক্ষা করিয়াছিল বটে কিস্তু অলক্ষো ধীরে 
ধারে প্রকৃত স্বাধীনতা-_স্বাবলম্বন হারাইয়৷ ফেলে। 
গুহনিন্াণ, সন্তানপালন প্রভৃতি সমুদায় কার্য করিবার 
ক্ষমতা ক্রমশঃ হারাইয়া এবং দাসের উপরে সমূদায় কার্যে 
ভার দিয়! নিজেরা অলস হইয়া পড়ে। সেই আলম্ত ও 
পরনির্ভরতার ফলে বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় আসিয়া 
পৌছিয়াছে। শরীরে শক্তি নাই, মনে আর পূর্ববপুরুষ- 
দিগের মত বল নাই; সংখ্যায় দিন দিন, কমিয়। যাইতেছে। 
এখন ইহার! দাসজাতির অন্থুগ্রহপ্রার্থ_হীন মোসাহেব 
(19755105) মাত্র । যখন দাসের! বাসা পরিবর্তন করে 
তখন তাহার! উহ্থাদিগকে মুখে করিয়া অন্য বাসায় লইয়! 
যায়। * এতদূর অধঃপতন হওয়া কি সম্ভব? পেটের 
দায়ে উন্নত মান্য যখন অত্যন্ত হেয়বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে 
তখন পিগীলিকারা যে পূর্ববগৌরব বিশ্থৃত হইয়া দ্ীনভাবে 
জীবন যাঁপন করিবে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য কি? উহাদের 
বাসার শ্রমিকসম্প্রদধায় দেখা যায় না; কেবল পুরুষ ও 
সত্রীজাতি থাকে মাত্র। স্থতরাং আহাধ্য সংগ্রহ করিবে 
কে? এমন কি শিশুদিগের নার আহার করাইয়া ন! দিলে 
উহার! নিজে আহার গ্রহণ করিতেও অক্ষম 1 


* 1৮০০০ কৃত 44005 ভব 5৪05 220 উজ “নামক পুন্তকের 
৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
1 এ পুস্তকের ৮৭ পৃষ্টা জষ্টব্য। 


ইল সংখ্যা । ] 
7 অষ্টেলিস্কা় এবং €মক্সিকো প্রদেশে এক জাতীয় 
পিপীলিকা পেতে পাওয়া যায়। উহারা মাটির মধ্যে বাঁস 
করে। উহাঁ্দির বাসায় স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক বা দাঁসী ভিন্ন 
আরও এক রকম পিপীলিকা দেখা যায়। উহাদিগকে মধুবাহী 
(1507557059115) বলে। উহারা'অত্যন্ত অলস; সর্বদাই 
বাঁদার মধ্যে থাঁকে এবং বাসাস্থ সকল শ্রমিকের সঞ্চিত 
মধু আপনাদের রে সং সঞ্চয় করিয়৷ রাখে । উহাদের উদর 
“অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ; কাজেই” যথেষ্ট মধু ধরিতে পারে। 
£ের্থ চিত্র)। যখন দরকার হয় তখন উহার! সঙ্গীদিগকে মধু- 
উদ্দিগরণ করিয়া খাওয়ায়। উহার! জীবন্ত মধুখলী বিশেষ । 
এক এক বাসায় ৭৮টী কুঠুরী থাকে। ম্যাক্কুক্‌ 
*(০0০০%) সাহেব এক বাসার প্রত্যেক কুঠুরীতে গড়ে 
৩৭টা মধুবাহী ঘেখিয়াছিলেন। আমরা উন্নত জীবীকিন্ত এই 
' নিকুষ্ট জীবের ন্তায় আমাদের কেহ কি সকলের সঞ্চিত দ্রব্য 

গচ্ছিত রাখিতে সক্ষম ও বিশ্বীসপাত্র ? 
প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল? বারান্তরে 
পিপীলিকার মনোবৃত্তি, বন্ধুত্ব, বিজাতিবিদ্বেষ, গৃহযুদ্ধ, সেবক- 
সম্প্রদায়, রাজভক্তি প্রভৃতি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় বলিবার 

ইচ্ছণ রহিল। . , 

রি শরীজ্ঞানেন্ত্রনারায়ণ রায়। 


সংক্ষিপ্ত মালোচনা । 


জ্বতার! -সামাজিক উপন্যাদ__শ্রীযতীন্্রমোহন সিংহ প্রণ্ীত। ৩৬৭ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য দেড় টাকা মাত্র। বহুকাল এমন চিত্রিত উপন্যাস 
পড়ি নাই; এখানি পড়িয়া পরম প্রীত হইয়াছি। কতকগুলি চিত্র- 
পরম্পরায়---যথা, ছাত্রাবাস, পল্ী, হিন্দু পরিবার, ব্রাহ্ম পরিবার, ইঙ্গ- 
বঙ্গসমাজ প্রভৃতি একজ্র গ্রথিত হইয়! _পুস্তকখানি অগ্রসর হইয়াছে । 
এই চিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা! স্বন্দর লাগ্রিকতা৷ আছে যে তাহ 
শুধু 'উড়িষ্যার চিত্র' প্রণেতারই সাধ্য মনে হয়। গ্রন্থকারের চরিত্র- 
চিত্রণশক্তি, বর্ণনচাতু্য ও দর্শননিপুণতা৷ চমৎকাঁর। সকল চরিত্রগুলি 
জীবন্ত, সকল দৃষ্তগুলি ফটোগ্রাফের মত যথার্থ। পায়রা বকবকুম 
করিতেছে, তাহাদের গল। ফুলিয়। উঠাতে নীলবর্ণের মধ্য হইতে সবুজ 
' আত বিকীর্ণ হইতেছে" দেখে অনেকে ; দেখাইতে যে পারে সে কবি। 
'প্রভাবতীর শরীরের বর্ণ বাল্যে কিছু কালে! ছিল। যৌবনের প্রারস্কে 
প্রাবুটকালের মেঘাবৃত্ত' মধ্যাহুকালীয় আকাশের ন্যায় তাহার মধ্য 
হইতে লাবগ্যচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইয়া! তাহাকে কতকট। আলোকিত 
করিয়াছিল। এখন আবার বেলা শেষ হইতেছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
সেই চাকচিক্য অস্তহ্িত হইয়! অন্ধকার ঘনাইয়। আসিতেছে * * * 
ষটাহার সন্দুখের' দুইটি দাত উচু৯* * * তাহার মুখখানি (কাজেই) 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 


১ 


সর্বদাই বিমর্ষ। তিনি মাঁসে চারি পাঁচটি কথা ঘলেন, আর বাবে 
তিন চারিবার হাসেন ।” এমন 9188658%৩ রূপবর্ণন। আর পড়িযা্ি 
বলিয়া মনে ত হয় না। এই ্রস্থখানিতে এইরপ হুর চিত তি কি 
পাওয়া যাইবে । 

গ্রন্থিত সকল চিত্রের সিল ও বহ্গপরিবারের ও সমাজের চি 
যেন এক অপরের 6১1] বা 18201 6০4১৫ হইয়াছে । ঘটনাগুলি এমন ' 
ভাবে অগ্রসর হইয়াছে যে পড়িলেই এ দিককার একটা চরিত্রকে ড় কষ... 
একটা চরিত্রের সহিত তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয়। একদিকে ছিব 
শরংশশী অপর দিকে ব্রাহ্মবিধব৷ প্রভাবত্তী ; একদিকে হিন্মু যুবক উপেন, 
অপর দিকে অরণ ; একদিকে বনলতা, অঠন”দিকে চার ; এএিকে 
উপেনের বন্ধু বারৈন, অপর দিকে পরেশ বাবুর বন্ধু ডাক্তার চারি: 
একদিকে হিন্দুর গুরু শশীশেগর বিদ্যানিধি বা হরকাস্ত বিদ্যালস্কার, 
অপর দিকে ত্রাঙ্গ উপাচাধ্য অনন্ত বাবু; এইরূপ বহু চরিত্রের তুলনায় 
হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব ,্রচক্লারের বিন! টীকা টিগ্লনীতে ঘটনাক্রমে প্রকাশ 
পাইয়াছে। দত্তপরিবার 1৮1)1051 হিন্দুপরিবার বা পরেশ ঘাবুর 
পরিবার €১1)০71 ব্রাঙ্গপরিবার বলিয়! গ্রশ্বকার গ্রহণ না কপ্লিলেও 
তাহার একদেশদশিতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাউয়াছে। হিন্ 
উজ্ভলন্ম চিত্রের পাশে ব্রাঙ্গসমাজের কষপ্*্তম চিত্র স্বাপন করা গ্র নর ণ 
উচিত হয় নাউ । বুঝিতেছি যে তাহার নায়ক উপেনে? খহৎ 
অথচ ভাবপ্রবণ জীবনের অসাবধান পরিণতি দেখাইবার জঙ্থা কাক 
এইরূপ ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে, তথাপিও এক লমারে॥' 
শ্রেষ্ঠ নমুনার পার্খে অপর সমাজের হীন নমুনা স্থাপন করাডে »)পালগ 
পাঠকের ত্রমে পড়িবার সম্ভাবন! ঘটিয়াছে। সাবধান গ্রশ্থফা: এ 
বোপ হয় বুঝিতে পারিয়াই দত্তপরিবারকে আদর্শ পরিবার করে” « " ; 
এ্রচ্ের নায়ক উপেন রেলপথে ভ্রমণ করিবার কালে একজন 'নঙগ 
রেলকর্দমচারীকে একজন স্বীলোকের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে দোঁখধ4। 


মে গিরিঙ্গির চৈতন্তা-সম্পাদন করে ; ইহাতে দত্তপরিবারে কান্নাকাটিতে 


মহ| ভলুগ্ুল পড়িয়। যায় : উপেনের ম| ভৎ সন! করিয়। বলিলেন, “ওম! ! 
এমন অসম সহসের কাজ তুই করলি কেন? সেই সাহেবকে মারিবার 
জন্য ঘদি তোঁকে ফাঁটকে দেয়, তবে কি হবে?' আর এই ঘটনার জন্য ++ 
ব্রাহ্ম চরুলত। উপের্নকে পত্র লিখিয়। বলিতেছেঁ 'আপনি বাঙ্গালীর মুগ 
উজ্জ্বল করিয়াছেন" । উপেনের স্ত্রী বনলতাও বলিতেছে “কেন তি 
উচ্ছ। করিয়া এ বিপদ ঘাড়ে করিলে?" উপেনের মহৎ প্রাণের উচ্চ- 
ভাব তাহার পরিবারের অশিক্ষিত মহিলামগ্ডলী অনুধাবন বাঁ ৪] 
01510 করিতে পারিলেন না। শিক্ষার অভাবে চরিত্রের অসম্পূর্ণ» 
দেখাইবার জন গ্রশ্কার এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন “হিতে ব্পিরীত 
কিন্ত হিন্দু পরিবারের এই অসম্পূর্ণতা যাহাতে লোকর চক্ষে স্পষ্ট 
প্রতিভাত ন হয় এই ভয়েই যেন গ্রস্থকার তাড়াত্ত 188৮. 
'েখানে স্লেহের বাভ্লা, সেইখানেই অতাধিক বি . 1 

এট জগ্যই বুনি, আদর্শ পতিপ্রাণ! সাধ্বী জানকী 0 “ঠীক্ষ .. 
আশ্রম হইতে দণ্ডকারণো যাইতে যাইতে পথে মু রা নও 


রাক্ষবধসমুদ্যত র।মচন্ত্রকে মূছু ভৎ'সন! করিয়াছিলেন” 1 পক সার 
স্ত্ীশিক্ষার অন্ভাবের কুফল আরে! দেখাইয়াছেন। উে. উদন্িগ | 
তাহার স্ত্রী ববলতা একেবারে নিরক্ষর ; উপেন স্তীর সাঁ- প্র. এ; ) 
আলাপ করিতে পারে না. তাহার কথ! পরিবারস্থ 44৭ এাংপাই 






বুঝেন না; কথ। বলিতে অনুরদ্ধ হইয়া! উপেন ভ' " দু 
মহিলার সহজবোধ্য রকম খুঁজিয়া পায় নাঁ। উপেন নিজ পরিবারের 
শ্েহমমতার শক বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে পাড়া মনে, 
করিতে লাগিল; সরলতার প্রতিমা স্থগ্রমহত্ব বনলর্লাকে গাইযা$? 


শিক্ষিত। বাকপটু চারুলতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। গাসিণ আন... 








বি জাতি, কান তথ লহ যাহা টা তোদাকে 
হুতীকীক়িতে পারি। .* ক... ৮" আখ মরিলে যদি মি চীুলতাকে 
এবি: করিতে পার, ভবের ৮ * * তোমার খের পথে 
সাটা হইয়া গাকিব? না বদল 
আশ। বকে লয় একগৎ ₹ 
, রণ, কিনিবারপ।.  .. 
.. উপেনের পথ ত..মুক হইল, কিনতু ঘটনার তীর আঘাতে চার্লতা 
পরলে বিবাহ কা ইহার়-একাঁরণ, চীরুলতা উপেনকে কখনো 
বন্ধ পীতির অধিক ভাদধাসে নাই, এবং যখন সে নিরাশ্রয় তখন 
অফণ ভাহীয় কপট মোহ্জাল বিস্তার করিয়া তাহীকে জড়াইয় ধরিল। 
চালতা যখন ন্মরুণেকস প্রকৃত পঞ্চ পাইল ও উপেনের মহত্ব বুঝিল, 
“ এপ্লখন সে খবক্ুণকে..ত্যাগ কবিয়। শ্ব্প্র হইল, জীবিকার জন্য চাকুরী 
অবলম্বন কক্সিল। বন! ও চারুলতা উভয়েরই স্বামী অন্তাসক্ত _ 
কিছ উপল জাবের সংগ্রামে পন্বাজিত শীত্র, আর অরুণ দুশ্চরিত্র, কুকন্ধাঁ। 
বনজ । দত্ত পরিবারের জীব, পে খাহিরের কিছু জানে না, বুঝে না, 
লট দে বিলাতঅতাশ্ত শাসীর শিকটও সমগ্র পরিবার হইতে বিধুক্ত 
কইযবা খাতে পীকৃত হইও না, দিকৃবিদিক্‌ স্থির করিতে না পারিয়। 
মরিল। আক 51$2তা জাতের নাঁড়ীষ্পন্দন টের পাইয়াছে, সে 
আপনার স্বতর্ত্ পথ স্থির করিয়া লইল। এই পর্যন্ত গ্রস্থকারের সহিত 
আমাদের কোনো বিবাদ নাই। কিন্তু উপেনের সহিত চারুলতার শেষ- 
. দর্শনের সময় গ্রন্থকার চীরুলতার ব্যবহারটা নিতীস্ত বিলাতী নাটকীয় 
৬: নঙ্থিত করিয়া চাক্লতাকে দিয়া বলাইয়াছেন, 'আমিই তোমাকে 
নন গতর্কিতভাবে প্রলুন্ধ করিয়াছিলাম' | কিন্তু গ্রন্থকার বরাবরই ত 
উদ্েমযেই 5065৪ ও চারুলতাকে 1)9557৮€ রাখিয়াছেন ; চারুলতা 
শাহ'র প্রতি উপেনের একান্তিক প্রেমের পরিচয় পাইয়াছিল বখন 
উপেন বেলাত গিয়৷ অরুণের কুকীর্তির প্রমাণ পাঠীইল, যখন ঢাঁকার 
রী সহস্ত্রীর সহিত চীরুর পরিচয় হইল। 
পরন্থকার ত্রাঙ্গ উপাচার্যাকে একজন বেল্পিক বানাইয়া পাশ্চাতা 
ছি “ছাত্রীর থর পার্থক্য বুঝাইয়াছেন। কিন্ত এই উদদেস্ঠ 
গর খা বাগবেও হইতে পারিত। এজন্য কোনো সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ 
সাকা ঘবলিন সাজানো ঠিক হয় নাই। কিন্ত প্রশ্বকায় 
৯1৫ -কদেলদন্দী প্ছেন। একজন পাকাচুলে টেডিকাটা হিন্দুর 





পর্কেও 0েপ্িক কিম চিক্সিত করিয়াছেন। হিন্দুর একানরবরতী, 


এষ য়ের বাধিকা পিছন দত্তপরিবারে, দোষাধিক্য তেমনি শ্তামচাদের 


পাবি: অনর্সিত ঈাডে। বহু ত্াহ্ম কুচরিজ্রের পার্থে পরেশ বাবুর : 





". ৬৯১৬২নং বৌবাজার স্ত্রী, দল নন রও প্রকাশিত। 


71 গম ভাত্। 


টিসি ওসি একা শান পাবলিশ এপিক্াীি 


যেমন উদ্্বল হইয়। 05005 হইতে ' মাই, তের 


আছে... বহুবার উজ্জল হিন্দুচিত্রের পার্থে হিন্দুর কৃষ্চিতর্ (লোকলোচনে 
“ অন্তয়ালেই রহিয়। গিয়াছে। 


| 


এই" গ্রস্থে হিন্দুসমাজ দৌষে গুণে কি ছিল, শিক্ষাপ্রতাঃ 


| কি হইতেছে এবং দেই পাশ্চাত্যভাবের গতি অপ্রতিহত হইলে কির? 
হুইবে তাহাই দেখানো হইয়াছে । ইহা সমাজের (5:731600. 000এ: 


চিত্র, ইহ! প্রাচাপাশ্চাত্য-ভবিসংঘাতের চিত্র। পাশ্চাত্য সমাজের ভা, 
সকল ব্রাক্মদমাজ অধিক গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য ব্রাহ্মসমাহ 
আখ্যায়িকাঁর উপলক্ষ । গ্রন্থকার [)1ধ16 74) যে চিত্রা 
দিয়াছেন তাহ। বিলাতফেরত ব্রাঙ্গসমাজেও এখনো আরম্ত হয় নাই, কি 
ইহার উদ্দেশ্ত বোধ হয় সাবধান" কর: উন্নত সমাজের নরনারীগৎ 
যদি এ সব দিত্র পড়িয়া বিরক্ত (1001611271) হন, তবে গ্রস্থকারে; 
উদ্দেশ্য সফল হইবে। খাঁটি নির্জলা পাশ্চাত্যভাব আমাদের সমাঞ্চে 
প্রবেশ করে ইহা! কোনে! বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিবেন না । 
ক্রটি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হইলে অতভিরগ্রন অনিবাধ্য হয়। 
তাই এ গ্রন্থে স্থানে স্থানে অতিরগ্রন ঘটিয়াছে। 

এই গ্রগ্থের উপসংহারে গ্রস্থকার বলিয়াছেন, 'বিষাদময় সংসারে : 
মানবজীবনের সাম্বনা কি? আমি বলি, উচ্চভাব (17901970625) 
উচ্চভাবকৈ জীবনের ধবতার! করিলে, মানুষ তাহার ছুঃখ ভূলিয়! কোঁন- 
ক্রমে ঝাচিয়া থাকিতে পারে। চারুলতার গ্রুবতারা উপেন, উপেনের 
ফ্লবতার! বনলতা |” ভাবরাজো বনলতা জীবনের ঞ্ুবতারা হইতে পারে, 
কিন্তু বাস্তবজীবনে বনলতার অসম্পূর্ণতা, চীরুলতার যে গুণে উপেন 
আকৃষ্ট হইয়াছিল সেই গুণের অনুশীলন দ্বারা! পূর্ণ না হইলে পরিবারে 
অতৃপ্তি অশীস্তি লাগিয়া থাকিবে । স্ত্রী শিক্ষা যে সমাজে কত আবশ্তক 
তাহা ফ্রবতারার পাঁঠকমাত্রেই বুঝিবেন। 


[ ক্রমশঃ! 


চিত্র পরিচয় । 


স্রগয মুস্তাফা কামেল পাশার মৃত্যু কালে ৩৪ বংসর মাত্র 
বয়স হইয়াছিল। তিনি মিসর দেশে জাতীয় স্বাধীনতা- 
প্রার্থীদিগের নেতা ছিলেন। তিনি মিসরীক্দিগের মধ্যে' 
নূতন আশা, নূতন তেজ, নব জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়া 
গিয়াছেন। - 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লঙ্কায় অবরুদ্ধা 
সীতাদেবীর বিরহশীর্ণ মূর্তির একটি অপূর্ব চিত্র আকিয়াছেন। 
ইহা নানা বর্ণে জুরঞ্জিত। আমরা এক বর্ণে ইহার একটি 
01/9878 





